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শক ১৮২৫ 


$ওঞ্করাধিপতি শ্রীমন্‌ মহারাজ ধনুর্জয় নারায়ণ 
ভপ্জ দেব মহোদয়ের 
কর-কমলে 
শ্রদ্ধার নিদর্শন-স্বরূপ 
এই গ্রন্থ মাদরে অপিত 


হইল । 


ভূমিকা । 


১৫।১৬ বংসর পুর্বেবে আমার ধারণ! ছিল যে আমাদের সংস্কৃত জ্যোতিবশ।স্ত্রে জ্ঞাতব্য 
বিষয় কিছু নাই। দৈবক্রমে মহামহোপাধ্ায় সামন্ত শ্রাচল্্রশেখর সি:ই মহাশয়ের 
সহিত সাক্ষাৎকার ঘটে । তাহার সহিত যৎকিঞ্চিত আল।পেই বুঝিতে পাগি যে, আমাদের 
প্রচলিত পণ্রিকার মধোই অনেক চিত্তাকর্ষক গণনা আছে এবং দুরবীক্ষণ উদ্ভাবন! 
ও কোপার্ণিকের অভ্যুদয়ের পূর্ববকালের যুরোগীয় জোতিষ অপেক্ষা আমাদের জ্যোতিষ 
কিছুমাত্র নুন নহে। 

তদনন্তর অবনরক্রমে আমাদের জ্যোতিষ আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হুহ। এই 
সময় একদিন ওড়িশর তৎকালীন কমিশন।র মাননীয় এতিহাসিক শ্রীযুক্ত রমেশচন্ত্র দত্ত 
মহাশয়ের সহিত আমাদের কোন জ্যোতিষীর আবির্ভাবকল ও যবনগণের নিকট 
আমদের প্রাচীন জোতিষিগণের তথা-কথিত খণ-সন্বন্ধে সংলাপ হয়। তিনি আমার 
টিপ্পনী সকল ইংরাজি ভাষায় প্রকাশ করিতে উপদেশ করেন । আমার ছাত্র ও নুহাদ্‌ 
যুক্ত গোপালবল্পভ দাদ এম, এ, জ্োতিষ বিষয়ে গ্রন্থ লিখিতে আমায় 'পুনঃ পুনঃ 
অনুরোধ করেন। ওড়িশার অন্তর্গত কেওঞ্চরাধিপতি শ্রীমন্‌ মহারাজ ধনুর্জয় নারায়ণ 
ভঞ্র দেব মহোদয় আমায় সবিশেষ উৎসাহিত করেন। ইহাদের উৎসাহ পাইয়া আমার 
টিপ্ননীগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার অভিলাষ জন্মে । 

আমাদের কোন কোন জোতিষীর বিবগণের নিমিত্ত মহাঁমহোপধায় হধাকর দ্বিবেদী 
(১২৮ পৃঃ) এবং অকালে কৈলাসবাসী শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত মহাশয় দ্বয়ের নিকট 
আমি সবিশেষ ধরণী । গ্রন্থ আরম্ভ সময়ে দ্বিবেদি মহাশয়ের গণক-তরঙ্গিণী (শক ১৮১৪) 
আমার অজ্ঞাত ছিল। জ্যোতিষীর বিবরণ শেষ করিবার সময় দীক্ষিত মহাশয়ের 
গ্রন্থ (শক ১৮১৮) প্রাপ্ত হই। তাহার গ্রন্থের সংবাদ পূর্বেবে পাইলে এই পুস্তক 
লিখিতে প্রবৃত্ত হইত(ম কিনা, সন্দেহ। তিনি ১৭৭৫ শকে রত্বগিরি জেলাতে জন্ম 
গ্রহণ করেন। পুণা "টুনিং কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত হুইয়া পরে সেই কলেজেই সহকারী 
শিক্ষক ছিলেন। ভারতীয় জো।তিষের প্রতি তাহার চিত্ত ১৮০২ শক হইতে আকৃষ্ট 
হয়। ইং ১৮৮৪ অন্দে পুণ।র “দক্ষিণা প্ইজ কমিটি' আমাদের জেযোতিষের ইতিহাস 
নিমিত্ত এক বিজ্ঞাপন প্রচার করেন। দীক্ষিত মহাশয় উক্ত কমিটি প্রদত্ত ৪৫০২ টাকা] 
পুরষ্কার প্রাপ্ত হন। তদনস্তর গায়কবাড়-মহারাজ পঞ্চাঙ্গ-বিষয়ে গ্রন্থ লিখিবার নিমিত্ত 
১০১০১ টাক! পুরক্ষর ঘেধণা করেন। দীক্ষিত মহাশয় উক্ত পুরক্কারও প্রাপ্ত হন। 
দুঃখের বিষয় এরূপ জো'তিঃশান্ত্র-শারদর্শা অকালে পরলোক গমন করিয়াছেন (১৮০ 
পৃঃ টিঃ)। তাহার প্রচুর গবেষণাফঙ্ল বঙ্গীর পাঠকগংণর নিকট যৎকিঞ্চিত উপস্থিত 
করিতে না পারিলে ক্ষোভের অবধি থ|কিত না। কোন কেন পৌর।পিক রূপক 
ভেদ ও বৈদিক কাল নিরূপণ করিতে মাননীয় অধ)াপক বাল গঙ্গাধর টিলক (১৭৭৮ 
শকে জন্ম ) মহাশয়ের নিকট কুতজ্ঞ রহিলাম | সুখের বিষয়, তিনি আমাদিগকে বৈদিক 


।%ৎ 


খধিগণ সন্বন্ধে অপর নূতন সংবাদ শীঘ্র শুনাইবেন। বস্তুতঃ যিনিই বৈদিক কাল 
অনুসন্ধান করিবেন, তাহাকেই টিলক মহাশয়ের গবেষণ।র গৌরব বোধ করিতে হুইষে। 
নক্ষত্র-বিশেষে অয়নের পরিবর্ত ব! বিষুখনের স্থিতি দ্বার! প্রাচীন কাল নিরূপিত হইতে 
গায়ে। এই গণন হুবোধা করিবার নিমিত্ত রাশি ও নক্ষত্র চক্র প্রদণিত হইল । 

জামাদের জ্্যোতিঃশান্ত্রের একটি ধারাবাহিক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস গ্রন্থন করাই আমার 
উদ্দেস্টয। দ্বিবেদি মহ্।শয়ের গণকতরঙ্গিণীর সে উদ্দোশ্ত নহে । তিনি কতিপয় গণকের 
সময়াদি নির্ণয় করিয়। ক্ষান্ত হইয়াছেন। দীক্ষিত অন্য বহু বিষয়ের আলোচনা করিলেও 
পুরাণ তাগ করিয়াছেন। সংস্কৃত ভ।ষায় রচিত গণক তরঙ্গিণী', ও মরাঠি ভাবায় 
লিখিত “ভারতীয় জো।তিঃশান্ত্র' ইতিহাস রচনার প্রধান সাধন হইলেও বঙ্গীয় সাধারণ 
পাঠকের নিমিত্ত অগ্ঠ গ্রন্থ আবগ্ঠক । উপস্থিত গ্রন্থ দ্বারা এই উদ্দেগ্ত কথঞ্চিৎ দিশ্ধ 
এবং ঠঅন্ের চিত্ত আকৃষ্ট ও অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত হইলে আমার পরিএম সফল হুইবে। 
সমগ্র গ্রন্থ ৬০০ পৃষ্ঠে সমাপ্ত কর্রবার বাসনা থাকিলেও বিষয়ের প্রাচুধ্য-বশতঃ দে 
কল্পন! নিক্ষল হুইয়াছে। আমাদের বহু গ্রস্থ বিলুপ্ত হইয়াছে, তথাপি এখনও কত 
আছে, তাহার ক্ষীণ আঙ|স পাইবার নিমিত্ত জ্যোতিযগ্রন্থ।বলীর নাম যোৌজিত হইল । 
বত গ্রন্থ আছে, তৎসমুদয়েরই নাম সংগৃহীত হইতে পারে নাই। এ প্রদেশে যাহ! নাই, 
সে প্রদেশে তাহা! আছে। যবদ্বীপ, মালয়, সিংহল হইতে কাশ্মীর ও নেপাল অল্প দুর 
নছে। এক শত বৎদরেই এক এক প্রদেশে যুগান্তর উপস্থিত হইতে পারে; হষ্টিশত 
বৎসরে কত গ্রন্থ রচিত হইতে পারে, কে তাহার সংখা! করিবে? তথ|পি 
ভাক্করের পুর্বে যে সকল গ্রন্থ প্রসিদ্ধ ছিল, তাহাদের অধিকাংশের নাম এই 
ন/ম-পত্র ও পুম্তকের শেষে প্রদত্ত গ্রন্থ ও গ্রন্থকার সুচী হইতে পাওয়া যাইবে। 
ইহা হইতেই বুঝ] যাইবে যে উপঞ্থিত পুস্তক ইচ্ছানুরূপ মুম্পন্ন হইতে পারে নাই। 
আবগ্যক গ্রন্থুর গভাব পদে পদে বোধ করিতে হইয়াছে । আবগ্যাক অবক।ণের অভাবও 
জল্পনহে। এই সকল কারণে এট পুস্তকে বহু দোষ লক্ষিত হইবার সম্ভাবনা । 
বদি কথনও ইহার পুনঃ সংস্করণ আবগ্তক হয়, তখন সেই নকল দে।য সংশোধনের 
চেষ্ট। হইবে। ওড়িয়াক্ষরে লিখিত গ্রন্থ পাঠ ও অন্ত।স্ঘ বিষয়ে পঙ্ডিত শ্রীযুক্ত ঘনশ্াম 
মিশ্র মহাশয় আমর যথেষ্ট সাহাধা করিয়াছেন। এই গ্রন্থের তৃতায় প্রস্তাব 
(সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ) শেষ না হইলে জ্যোতিবিদ্যার আদান প্রদান বর্ণনা! করিতে 
গার। যাইবে না। সে প্রস্তাব এখনও শেষ করিতে পারি নাই । গ্রস্থের এই ভাগ 
মুদ্রিত করিতেই দুরস্থিত মুদ্রামস্ত্রাধাক্ষের পৈখিল্যে পঞ্চাধিক বর্ষ গত হইয়াছে। 
ভগবৎ কৃপায় যে দিন সমগ্র গ্রন্থ পাঠক সমীপে উপস্থিত করিতে পারিব, সেগিন 
এই ভূমিকার শেষ হইবে। অলমতি বিস্তরেণ 


কটক। শক ১৮২৫) আযাঢ়। প্রন্থকার। 


অন্ুক্রমণিক) । 
উপক্রম। প্রস্থের প্রয়োজন ও অভিধেয়-_জ্োতিঃশান্ত্র বিভাগ ১-৫ পৃঃ 


প্রথম খণ্ড । আমাদের জ্যোতিষী । 


১ বেদ-মধ্যস্থ জ্যোতিষ | 


ধগবেদে জ্যোতিবিদার প্রমাণ-_খক্ষগণ--চক্র-নক্ষত্র-মান-নুর্যা- অধিমাস-- 
পৃথিবী-শুক্র ও বৃহম্পতি--শন ও সঙ্গল-_ লরধ্যগ্রহণ--মজুন্যাদি লক্ষত্র- খতু--বক্‌- 
সংহিত।র কাল ৬-২০ পৃঃ 
বেদের ব্রাঙ্গণে জোতিষ-- প্রজাপতি ও উষ!--এতরেয় বর্ষণের কাল- দিবারাত্রি-_ 
দ্বাদশ আদিতা-_নক্ষত্র-বিদা--বৃহস্পতি--তৈত্রিরীয় ব্রা্গণে গ্রহ ও নক্ষত্র নাম--ফাক্ত- 


নাদি মাস নাম--তৈঃ সংহিতা ও ব্রাঙ্মণের কাল-_নক্ষত্র-চক্র ২০-২৭ পৃঃ 
জ্যে।তিষ বেদাঙ্গ--ব্ধারস্ত-_-ম।সারস্ত-_-জ্যোতিষ সংহিত। ও সিদ্ধান্তের উৎপত্তি-_ 
বেদাঙ্গ জ্যোতিষের কাল-__-মচ্োরাত্র বিভাগ ২৭৩১ পৃঃ 


ব্রহ্ম সিদ্ধান্ত--সৌরবর্ধ চান্্রমাস--তিথি-নক্ষব্র-যে।গ দিবমান গণনা উপপত্তি-_ 

যজ্ঞ ও সম্বৎসর--খত্বিক্‌ সম্বংসর সাবন-_বর্ষ--দেব ও পিতৃযান-_বর্ষারভ্ত-_বার্থম্পত্যবা-_ 

শঙ্ুষন্ত্র ৩১ ৪২ পৃঃ 
২। জ্োতিষ সংহিতা । 


বৌদ্ধধর্্ প্রভাব কালের জোতিষ গ্রন্থের অভাব-__শুম্বনুত্র জ্যোতিষিক ফলে বিশ্বাস" 
-ফল গণনার বিস্বৃতি_-সংহিতা--সংহিত। রচনার কাল--পরাশর--গর্গ ৪২৫৮ পৃঃ 
৩। জ্যোতিষ সিদ্ধান্ত । 

জোতিঃশান্ত্র প্রবর্তক--পৌর্ববাপধ্য_ পৈতামহ সিদ্ধান্ত-সৌর সিদ্ধান্ত-_স্রীক 
টলেমী ও অন্গরময়-__বর্তসান সুর্যা সিদ্ধান্ত-_রোমক দিদ্ধান্ত--পৌলিশসিদ্ধাস্ত ৫৮-৭২ পৃঃ 
আর্যভট-_ভূত্রমণবাদ-_নর্ধ্যসিদ্ধান্ত-_মহা সিদ্ধান্ত-- লল্প--ভৃভ্রমণথণ্ডন__বরাহ মিহির 
_দিবারভ্ত-গণনায় মতডেদ-_বরাহের আবির্ভাব কাল ও গ্রস্থ-_পৃথুযশ।-_কল্যাণবর্ধা 
-রঙগগুপ্ত- বর্গক্ষ,ট দিদ্ধান্ত--অয়ন-টন-_ভূত্রমপবাদের পরিপাম- মুগ্র।ল-_শ্রীপতি 
--ডোজরাজ--শতানদ্দ-_ভাক্করাচার্ধ্য__শীবর ৭২-১০২ পৃঃ 


৪। জ্যোতিষ করণ। 
জ্যোতিঃশান্ত্রের উন্নতির বিচ্ছেদ-_বল্লাল সেন - কেশবর্ক--কালিদীন গণক-_জ্ঞান- 
রাজ ও ছঢুন্টিরাজ--গণেশ বংশ-_কেশব-গণেশ-নৃসিংহ--দিবাকরবংশ--বিঞু-মল্ল।রি- 
বিশ্বনাথ-নৃসিংহ দিবাকর-কমলাকর-রঙ্গনাথ ১০২-১১৩ পৃঃ 


॥ ০ 


কুচনাচার্যা--বর্তমান হূর্ধাপিদ্ধান্ত কাল--পরশুরামপুত্র মহাদেব--মহেজ শুরি-- 
মলয়েন্দু সরি বোপদেব পুত্র মহাদেব- গঙ্গাধর- _লক্্ীদাস-_বলাল বংশ- কৃষ্ণ রঙ্গ- 
নাথ মুনীশ্বর--পীলকণ্ঠ বংশ-_-নীল কণ্ঠ-রাম-গোবিন্দ ১০২-১১৭ পৃঃ 
মকরন্দ _দামোদর- দিনকর--নাগেশ--মহাদেষ পুত্র কৃষ্চ-_প্ীকাস্তবংশ-_-অনস্ত- 
ন।রায়ণ--গল্সাধর-_রতুক্__বিদণ _দাদাঁভট-মাধব-নারর়ণ-মণিবাম-_ভুলা--চিন্তামণি 
-_রাঘব--নীলাম্বর--চক্রধর--দিনকর--রাঘবানন্দ-_দ্ঘুনাথ --নিতানন্দ_বলভদ্র-_ 
গোপালপুর গণেশ-_পুপ্রাজ-_জয়সিংহ-জগন্নাথ-_শঙ্কর--মথুরানাথ-_ধনঞ্রীয়__বাপুদেব 


__সুধাকর- চল্জ্রশেখর-_বর্তমান পঞ্রিক। সংস্ক।র চেষ্টা ১১৮-১৩৬ পৃঃ 
৫| জ্যোতিঃ শাস্ত্রের নেদালত্ব। 
বৈদিক সাহিতা-_-জেোতিষ বে?চক্ষুঃ ১৩৭-১৩৯ পৃঃ 


৬। বেদাঙ্গ জ্যোতিষ । 
খক্‌ বজুর্বেবদাঙগ জোযোতিষ--বধমানাদি--অধর্বং আ্োতিষ-_ধক যভুর্ষ্েদাঙগের ও গর্গ 
পরাশরের কালবিচার-_ ১৩৯-১৪৭ পৃঃ 
৭ ভারতীয় জোতিষের গ্রাচীনত্ব। 


জো।তিষ দ্বার। বেদের সংণ্হত1 ও ব্রাহ্মণের কাল নিরূপণ-_-নক্ষত্র-চক্র-কল্পনাকাল-_ 
বৈদিক সময়ের কাল গণনা-_চান্দ্রমীন--সৌরম।স-_মধু মাধবাদি নাম-__চৈত্রাদি সংজ্ঞা- 
কাল--বৈরদিককালের মীম! নির্ধারণ--বেদাঙ্গ ঞোতিষের উত্তর সীমা--মহাভারত রচনা 
কাল-_মেষ।দি সংজ্ঞাকাল ১৪৭-১৬৪ পৃঃ 


৮। প্রাচীন সিদ্ধান্ত কাল। 
পৈতামহ দিদ্ধান্ত-_বাসিষ্ঠ সিদ্ধাস্ত-- রে।ম ক--পৌলিশ--বরাহের শুর্যা সিদ্ধান্ত-_ইহা 
দিপের কাল নিরয়__বুহল্পতি গ্রহাবিষ্ষার ক।ল-__পঞ্চতারা গ্রহাবিক্ষার  ১৬৪-১৭৫ পৃঃ 
৯। অপরাপর সিদ্ধান্ত | 
বর্তমান সূর্যাসিদ্ধান্ত- সোম দিদ্ধ/স্ত--রোমশ দিদ্ধান্ত-_শাকলা ব্রহ্মসিদ্ধান্ত-সৌর- 
আর্ধা-বান্গ-পক্ষ-_বুদ্ধ-আর্াভট-_ব্রনগ্তপ্ত--বরাহের করণাব্ব--লল্ল -দ্বিতীয়আর্যাডট-_ 
ক!লবিচার ১৭৫-১৮৪ পৃঃ 


দ্বিতীয় খণ্ড । আমাদের জ্যোতিষ । 


উপক্রম ১৮৭-১৮৮ পৃঃ 
প্রথম প্রস্তাব । পৌরাণিক জ্যোতিষ । 
পুরাণে জোতিষ__.পুরাণের উদ্দেগ্ত-_পৌরাণিক আখানে রূগক-_পুরাণের সহিত 


সিদ্ধান্তের বিরে।ধ__কয়েকখানি পুরাণের পুর্বাপরত্ব ১৮৮-২০০ পৃঃ 
১। ব্রন্গাণ্ড। 

পুরাণের ব্রহ্মা ও-_ভূমণ্ডল--লোকালোক-_সপ্তবায়ু-ত্রিভূষন-_গ্রহকক্ষ! ২০০-২০৭ পৃঃ 
২। জদ্দুদ্বীপ | 

শৌরাণিক বর্ণন__ভাঙ্কর কৃত বর্ণন-_বৃঃপিদ্ধান্ত কৃত বর্ণন__মেরুপর্ববত ২০৮-২১৪ পৃঃ 

৩। গ্রহ । 
(১) হুর্যা-দ্বাদশ আদিতা-শ্রীষ্ম-ছুই হুর্ষ।__শৃর্ধীরথ--দিব।রাত্রি--নৃর্যোর গতি 
--ভাম্কর কৃত বিতর্ক-ছায়। ও সংজ্ঞার কথা ২১৪-২২৩ পৃঃ 


(২) চন্ত্র--ক্ষীরোদার্ণবে উৎপত্তি-দেব।গরপংগ্রম-সোম ও চন্দ্র--বূপকভেদ-- 
মহাভারতে সুর্যাগ্রহণ-_তারাপতি_-রোহিগ্নীগতি-_-শকটভেদ-_ওষধীশ-_চন্দ্র শোকের 
হাসবৃদ্ধি চক্র ও পিতৃগণ--চন্দ্রের রথ-_শশলাহ্‌ন। ২২৩-২৩৭ পৃঃ 

(৩) বুধ- গ্রহগপের পৌরাণিক উৎপন্তি--তারাহরণ ও.বুধের জন্ম--( ৪ ) মঙ্গল-_ 
মঙ্গলের নাম সকলের অর্থ--(৫) বৃহস্পতি-_পুষাতারায় বুহম্পতির জন্ম-_-নাম সকলের 
অর্থ--( ৬) শুক্র--জন্মকথ।--শুক্ক ও নেন-_নাম সকলের অর্থ (৭) শর্ন--শনির নাম 
সকলের অর্থ ২৩৭ ২৫০ পৃঃ 

সিদ্ধান্ত ও পুরাণে প্রভেদ__পুরাণে অহোরাত্র বিভাগ-_দিবারাত্রির পরিমাণভেদ 
_-বর্ষবিভাগ--দ্বাদশআদিতা--হুর্যা মেঘের কারপ--অন্যান্ত গ্রহের দীপ্তির কারণ-_ 
চন্দ্রশৌক্ল-_-পিতৃগণ-_ প্রবহবাযু-_গ্রহরূগী দেবতা-_বায়ু পুরাণ রচন| কাল ও স্থান-_গ্রহ- 
গতি-গ্রহ-ব্যাযোজন-__তারাসমূহের ব্যামযোজন ও দীপ্তি--তারা-সংখা।_-গতি দর্শনে 
পঞ্চহেতু ২৫০-২৬০ পৃঃ 

৪। নক্ষত্র । 


(১) ধ্বোপাখান--(২) ভগীরথের গঙ্গানয়ন-_( ৩) দেবযান ও পিতৃষান-_ 
মার্গ ও বীখী-দিবা অহবোরাত্র-দেবষ।ন কল্পনাকাল-_(৪ ) বৈতরণী--যমন্বারে কুককুর-- 
(৫) অদিতি, ধম ও যমী--(৬) প্রজাপতি ও রুদ্র-_ প্রজাপতি ও তাহার কল্ঠা-_ 
এতরেয় খান্ধণের কাল নির্দেশ_ রুদ্র ও ভূতনাথ-_বজ্ঞ প্রজাপতি-_ প্রঞ্জাপতি সম্বংসর 
কুর্দঘা ও বরাহরূপ--( ৭) দক্ষযন্ঞনাশ--রূপক বাথা-_-পশুপতি ২৬০-২৮৩ পৃঃ 


॥৭০ 


(৮) বৃত্রাহর(দি বধ-_নমুচি বধ--সমৃদ্রের ফেন-__দধীচ--বুষাকপি--(৮) কার্তিকেয় 
জন্ম-_বড়ানন-_তারকাত্ধর__ কৃত্তিকার সপ্ততারার নাম--উপাখানরচনা কালস” 
(১০) অগস্তোপাখান_ইলুল-_-€১১) পুরারবা ও উর্ধ্শী-- অগ্নরা- উর্বশী ও 
অগস্তা-€(১২) ব্রহ্মার মাননপুত্র কল্পনা-_একাদশ রুদ্র_( ১৩) ত্রিশস্কু ও হরিশ্চন্দ্রের 
কথা ২৮৩-৩১৩ পৃঃ 

(১৪) ব্রতপুজাদি-_চতুর্ববিধ কালমান-_যুখা ও গৌণচান্দ্র_বৈদিককাগের চান্দ্র 
মাস-চান্দ্রমল লাম-পৌরমাপকৃতা-দ্বাদশ মাসের তিথিকৃতা-_উদ্দেষ্ঠ--পর্বব 
শব্দের অর্থ-ত্রিবিধ বর্ষবিভাগের চিহ্--হুর্যাই বিঞু-_বীর প্রতিপদ্‌_-দীপালী-- 
ভীম্মাস্্রমী -মাঘম।স পুণাকাল-_চাতৃর্মান্ত-_শীকৃষণের দোলযাত্রা-_শিবরাকি--আ।স্বিন ও 
চৈত্রমাস কৃত্য-জহু,সপ্তমী__ফুলদেল-_জগন্নাথদেবের স্নান ও রথযাত্র!--হিন্দোল-_ 
কোজাগরী-রাসলীল। ৩১৬-৩৩৬ পৃঃ 


দ্বিতীয় প্রস্তাব। প্রাকৃত জ্যোতিষ । 
দুরবীক্ষণের অভাব--গ্রহগণের স্বরূপাদি ৩৩৭-৩৩৮ পৃঃ 
১। পৃথিবী | 
পৃধিবীর আকার ও ও শুন্যে স্থিতি--পরিমাণ-_যোঁজন প্রমাণ_---পরিধি ও বাস-_ 
পৃষ্ঠ ও ঘনফল-_তৃপরিধিনির়্ক্রম_-দপ্তবায়ু_-নাবহবিদা'__ভাবি বর্ধা-_বৃষ্টিপরিমাণ-_ 
বিছ্বাৎ_পরিবেষ-প্রতিহ্ধা__ইন্দ্রধনু-_সন্ধ!1-_হদিনগণ ন। --সন্ধারজঃ ও মেঘ--দণওড-- 
রোহিত এরাবত অমোঘ--সন্ধারবিকর--পরিধ-সংহিতার শুভাশুভগনণ|র যূল__ 


সন্ধ্যাদির দীপ্তি--গন্ধররবনগর--বজপাত।দির কাল ৩১৮-৩৬৬ পৃঃ 
২1] চক্র । 
চন্দ্র সলিলময়--চন্দ্রের শুরুবর্ণ- হাসনুদ্ধি -মধাগতি--লম্বন--বা।সষেজন-_ 
লম্বন নিরূপপক্রম ৩৩৬-৩৭৪ পৃঃ 
৩। সূর্য্য । 
স্বরূপ--বিদ্বে চিত -তামনকীলক--:কতু শব্দের অর্থ_-উদয়ান্ত সময়ে চন্দ্র সুর্ষোর 
বৃহৎ বিদ্ব--শুর্ষ বাসযোজন ও অন্তর ৩৭৪-৩৮৩ পৃঃ 
৪ ' গ্রহণ । 
গ্রহণ ও রাহু-_-গ্রহণের কারণ--দশবিধ গ্রহণ ও মোক্ষ--তারাগ্রহের গ্রাস--গ্রহণ 
সস্ত/বন। ৩৮৪-- ৩৯২ পৃঃ 
৫1 তারাগ্রহ। 


গ্রঃ শব্দের অর্থ--তারাগ্রহ-_গ্রহকক্ষা-গ্রহের দাপ্তির কারণ--প্রবহব।যু--গ্রহগতি 
- শীপ্রোচ্চ-মন্দোচ্চ-পাত-গতি বৈষমোর কালণ কল্পন!__বিক্ষেপের কারণ কল্পনা-- 
গতিবৈষমোর কারণ বাখ্া।--ভগণভোগকাল--বিক্ষেপ--কক্ষাযোজন--তারাগ্রতের স্বরূপ 
--গ্রহযুদ্ধ-_বিষ্বকলা--উদরাস্ত ৩৯২-৪১১ পৃঃ 


16/০ 


৬। ধূমকেতু 9 উল্ত(। 
ধূমকেতু ও কেতু--কেতুর তারা৷ ও শিখ|-_উক্কা*** **৮:৪১২৪১৫ পৃঃ 
৭। নকত্র। 


গণককেতৃ-_নক্ষত্র ও তারা শব্দের অর্থ--২৭ নক্ষত্র--বজুবেরদে বৃত্িকাদির নাম 
দেবত| রূপ--খগবেদের সময়ে নক্ষত্র-ক্রকল্পনা-_নক্ষব্রাধিপ--নক্ষত্রের তার।সংখা।__ 
আকার-__অশ্বিন্যাদি ২৮ নক্ষত্র বর্ণন--অগন্ত্য অগ্নি প্রজাপতি অপাম্বৎন ও আপ$-_ 
ফবত।র! ও শিশুমার-_সপ্তর্ধি-শুলতারা-_-তারাগণের বর্ঁ ও দীপ্তি স্থল ও সুক্ষ 
তার। ৪১৫-৪৫৩ পৃঃ 


৮। জগতের উৎপত্তি ও লয়। 


উৎপত্তি__ব্রঙ্গা্ডের পরিধি-_নক্ষত্র সমুহের অন্তর-জগতের শেষ পরিণাম-_ভূত- 
স্থিতি কাল ৪৫৩-৪৫৮ পৃঃ 


পরিশিষ্ট । ফলিত জ্যোতিষ । 
১। সংহিত। স্বন্ধ। 
সংহিতা ও হোর1--সংহিতার উৎপত্তি_বৃহৎনংহিডা- প্রাচীন সংহিত।কারগণ-- 
যবন প্রশংসার অর্থ__নারদসংহিত।--অদ্তুতদাগর--নংহিতাস্কন্ধেব আরম্ত কাল-_মুকুর্ত- 


বিচার-_্লীপতির রত্ুম!ল! ও রামের মুহুর্ত চুড়ামপি-_মুহুর্তবিষয়ক গ্রন্থ--বিবাঁহ বিষয়ক 
্রন্থ--শাকুনশাস্তর ০৪৮ 


২। জাতকক্কন্ধা। 


হোর। শব্দের বুৎপত্তি-হোরার প্রয়োজন- গ্রহগোচর গণনা --অষ্টবর্গগণনা-- 
দশ/কাল--জাঙকে রাশির সংচ্ঞ! জপ ও বিভাগ--গ্রহ ও গ্রহনাম সংখা! স্বব্নূপ--গ্রহ- 
মুন্তিকল্পনা-__গ্রহস্থ ভাব- উচ্চ-_দৃষ্টি--গোচর এবং লগ্লাদি দশ! গণন|র পূর্ববাপরত্ব-- 
তাজক--গোচর গণনার আরম্ভ কাল-_গোচরে গ্রহগণের কর্তৃত্ব--জাতকগ্রস্থ-- প্রশ্ন- 
গণনা--সামুদ্ত্রিক-_ প।শক বা রমল--পাশক ও তাঁজক গণনার যুল এ.দশীয়--জাতক- 
গণন।র স্বপক্ষ ও বিপক্ষমত ৪৭৩-৪৯৭ পৃঃ 
গন্থ ও গ্রন্থকার স্‌চী ৪৯৮-৫০৮ পৃঃ 
বিষয় লুচী ৫০৯-৫১৪ পৃঃ 


পৃঃ 
৪৯ 
€১ 
দও 


৯৯৩ 
১১ 


১১৮ 
১১৪৯ 
১২৬ 
১৩৩৬ 
১৪৯ 
১৫১ 
১৫৫ 
১৫৯ 


১৬০ 
১৭৪ 
১৭৫ 
১৭৬ 
১৮৩ 
২৪৭ 
৫৭ 


২৮০ 
৮৭ 


হও 
৩১৫ 


তক্তি 
১৫ 


২৪ 
২১ 


৯১০ 
টু 


টিঃ 


১৭ 


শুদ্ধিপত্র ৷ 


অশুর্ধ 
বলভদ্্র 
ভট্টোখলপ 
কলির ৪৫৭৭ 
ব্রহ্মপুত্র 
গ্রহসিদ্ধি, 
পদ্ধতি প্রকাশ ও তাহার 


আমার 
গ্রন্থলাধৰ 
১৪২১ শকে 
শরীধরাচাধা 
৩3 
“ওয়ারন” 

ই্য 

এক কথা। 
এক কথা 
রৌহিণী 

নন্দ 

শতাব্দী হইতে 
দৈঞ্জ্ত 

আধ্য 

গ্রহরূপ 
বৃহস্পতি মঙ্গল 
বাযু চনত 
“শিবপুরণে 
মুখে 
সৃগশিরা'নক্ষত্রের 
উদয়ানস্তর রোহিণী 
প্রেমাম্পদী 


শুদ্ধ 

ভদ্রবহু 

ভট্টোৎপল 

কলির ৩৫৭৭ 
বরহ্মগপ্ত 
মধ্যগ্রহসিদ্ধি 
নিজের পদ্ধতি প্রকাশ নামক 
জাতক পদ্ধতির ৪ 
আব।র 

গ্রহলাঘৰ 

১৪৮৯ শকে 
শরীধরাচারধা (1) 

৭3 

*ওরায়ণ” 

ই 

এক কথা, 

এক কথ|। 
রোহিণী 

মন্দ। 

শতাব্দী পূর্বব হইতে 
দৈবজ্ঞ 

আর্ধা। 

গ্রহরূপে 

বৃহস্পতি শনি 

বায়ু পুরাণ মতে চন্ 
শিবপুরাণে 

মূলে 

রোহিণী নক্ষত্রের উদয়ানস্তর 
সৃগশির। 

প্রেমাম্পদ 


প্রথমে কৃষ্ণ, পরে শুরুপক্ষ প্রথমে শুর, পরে কুষ্ণপক্ষ 


পৃঃ 
৩৪৩ 
৪৩৭ 
৪৬৩ 
৪৭ 
৪৯১ 


পংক্তি 
১] 
১৪ 
৪ 
১৩ 
৮৬ 


সব 


অশুদ্ধ 
£€০০০০ 
দ্বিবচনাস্ত পুনর্বব্থ 
হরণ্যগর্ভ 
কৌমারী, কৌশল 
জাণাভটা 


শুদ্ধ 
১০৫০ 
স্বিবচনাস্ত “পুনর্ব্বস্, 
হিরণাগর্ভ 
কোৌমারী কৌশল 
আপাশটী 


এতদৃভিন ধনিষ্ট। ( ধনিষ্ঠ| ), বলিষ্ট ( বদিষ্ঠ ), নুর্যা (স্র্ধা )) তৃর্ধয (তুর্ধা), তুরীয় 
( তুক্গীয় ), ইত্যাদি মুদ্রিত হইয়াছে । 





রাশি ও নক্ষত্র চক্র । 


ভিতরে প্রথম, রাশিচক্র । উহার কল্তনা ক!ল হীঃ পৃঃ «ম শতাব্দী । দ্বিতীয়, 
কৃত্রিম ও প্রচলিত নক্ষত্র চক্র । অঙ্বিনীতে এবং আর্ধাভট ও বরাহের সময়ে, অর্থাৎ 
খ্রীঃ «ম শতাব্দীর প্রথমে উহার জ'রস্তভ। এই কৃত্রিম নক্ষত্রচন্কের ভরণীর, কুত্তিকার, 
রোহিণীর আদতে যথাক্রমে ৪৫০) ১৪০০) ২৪০০ খ্রীঃ পুঃ শতাব্দীতে বিষুবন্‌ থাকিত। 
তৃতীয়, নৈসর্গিক নক্ষত্রচক্র। অভিজিত সহ অগ্টাবিংশতি নক্ষত্র-স্থান ক্রান্তিবৃত্তে 
প্রদর্শিত হইয়াছে। এই চক্রের জঙ্বিনী, ভরণী, কুত্তিকা, রোহিণী, ও মৃগশিরা নক্ষত্রে 
কথন্‌ বিযুবন্‌ হইত, তা ব্রীঃ পুঃ শতাব্দীতে দেখান গিগাছে। এক অংশে ৭১, এক 
নক্ষত্রে ৯৫০ বর্ষ, এবং প্রতিবর্ষে বিধুবনের ৫০"২ বিঞলা গতি স্বীকৃত হইয়াছে। যে নক্ষজে 
*বিযুবন্‌ থ।কে, তাহার ৭ম নক্ষত্রে দক্ষিণায়ন, এবং ২১ম নক্ষত্রে উত্তরায়ন আরম্ভ হয়। , 


[ ২ এ 


জ্যোতিষ গ্রস্থাবলী | 


বন্ত যত্ে এই ন।মপত্র সঙ্কলিত হইলেও কোন কোন স্থলে ভ্রম দৃষ্ট হইতে পারে। 
কারণ অধিকাংশ স্থলে অগ্ঠের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে, এবং কোন কোন গ্রস্থ 
একাধিক নমে প্রসিদ্ধ আছে। তথাপি এই নামপত্র হইতে আমাদের জো তিষ বিষয়ক 
অধিকাংশ গ্রন্থের ও গ্রস্থকারের নাম পাওয়া যাইবে » গ্রন্থের রচনাকাল নিরপণে এই 
পুস্তক-বদিত কাল, দ্বিবেদী ও দীক্ষিত নিরূপিত কাল, এবং গ্রন্থাগার সমূহে রক্ষিত 
প্রতিট্পিকাল অবলম্বিত হইয়াঙ্ে। সমুদয় কাল শককাল এবং “শত” শতাব, বুঝিতে 
হইবে । কালের পরে পঃ থ|কিলে বুঝিতে হইবে যে, সেই কালের কোন গ্রন্থে উল্লেখ 
পাওয়। গিষ্ঠাছে। গ্রন্থকার একাধিক গ্রাস্থর টা হইলে ত'হার প্রসিদ্ধ গ্রন্থরচন1- 
কাল দ্বার অন্থাস্ত প্রস্থকাল প্রায়শঃ বল। গিয়াছে 


সুচী । 


* গ্রন্থ মুদ্রিত। ? পূর্ব থাকিলে অদ্াপি অনাবিষ্কৃত, পরে থাকিলে বিষয় 
সম্দেহাত্বক। নাম হইতেই অনেক শ্রস্থের ব্যিয় অবগত হইতে পার! যাইবে। বখ' 
জাতকপদ্ধতি-জাতকবিষয়ক, প্রশ্রনার--প্রশ্নবিষয়ক, ইতা!দি। অস্ত্র 


সিঃ সিদ্ধান্ত | মুঃ মুহুর্ত 

বং করণ 1 বযঃ সিদ্ধাপ্ত সম্বন্ধীয় যন্ত 
গঃ গণিত র১ রমল 

জাঃ জাতক বা হোর! রেঃ রেখাগণিত 

চীঃ টীকা বাঃ বাস্তবিদ্য! 

ত।ঃ তাজক শঃ শকুন 

পা: পাটাগণিত সং সংহিতা 

প্রঃ গুশ্ন সাঃ সারণী 

ফঃ ফলিত সামুঃ সমুদ্রিব 


কোন গ্রস্থাগ।রে বা ভারতের কে'ন প্রদেশে গ্রন্থ আছে বা পাওয়া যাইতে পারে, 
তাহা ্রস্থকারের কিংবা গ্রস্থের নামের পরে নিক্নলিখিত সন্ষেতানুলারে জাপিত হইজ। 
গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের অভিজ্ঞান নিমিত স্থান স্থানে (প২) এই পুস্তকের পৃষ্ঠাঙ্ক প্রদত্ত হইল। 


অঃ অযোধায় (02091950৩79 ওঃ ওপাটপলাহেবের নামপত্র 
00117 13105017060) কঃ কাশীর সংস্কৃত কঙ্ গ্রশ্থাগারে 
ইঃ ইংলণ্ডে (10012 0006 11- গুঃ গুজরাটে (07191020 ০৫ 
10121% ) 10055, 00]) (02012) 
এঃ বঙ্গদেশের এঠিয়।টিক £সাসাইটির জঃ জম্মু ও কাশ্ীরের মহারাজা 


গ্রন্থাগারে ্রস্থাগারে 


| ৩ 


তাঃ তাঞ্া।বর (তাঞ্োর ) মহা রজ।র 


গ্রস্থ।গ।রে (73010156115 020- 
10505 ) 
দ; দাক্ষিণাতা কলেজ গ্রন্থাগারে 


€(10০0027 ০0118£6 ) 
দীঃ দীক্ষিত লিখিত গ্রন্থে উল্লেখ 
পুত পুরীতে (শঙ্কর মঠে) 
বিঃ বিকানীর মহারাজার গ্রন্থাগারে 


অক্ষর চিন্তামণি ব। চুড়ামপি (প্রঃ) 
*** শিবপ্রোক্ত এও গু জঃ দঃ যুঃ; 


-চী: গুঃ 
অগন্তাসংহিতা দঃ 
অন্কগ্রস্থ (সটীক ১৬৭৫ পুঃ) 
*** হ্র্ষদীক্ষিত গুঃ 
সংজ্ঞা: ** রামানন্দ তীর্ঘ দঃ 


ঠচ 


অচল সিদ্ধান্ত সংগ্রহ (ফ২ ১৭১৮পু৪) 
*** আচলমিশ্র অঃ 

অন্ভুত তরঙ্গিণী বলভপ্র মঃ 

, দর্পণ সেং) -** মাধব মিশ্র ইঃ এঃ 

» -সাগর (সং ১০৯০) *** রাল। 
বল্ললমেন ১০৩, ৪৬৬ পৃঃ ইঃ কাঃ 
জঃ দঃ বিঃ 

» স।গরসার (১৬ শত ?)..-চতুভূণ্জ রঃ 

» -সারসংগ্রহ *** নবদ্বীপ নিতানন্দ 

ংশজ রাঃ 

টীঃ ***শিবল।ল বুঃ 

অনস্ত ফলনর্পণ (১৭৯৮ )** অনন্ভাচাষা 
৪৯১ পৃঃ 

» -হুধারস (সাত ১৪৪৭ ).**শ্লীকাস্ত 
পু অনস্তদৈবজ্ঞ ১১৯পৃঃ কাঃ; টীঃ 


-চবক (১৪৫০ )**ঢুণ্িরাজ ১০৭ 


পৃঃ কাঃ; বৃত্তি (১৫৪০) ** 
কৃষঝ্পুজ্র শিবদৈবজ্ঞ ১১২ পৃঃ কাঃ 


] 


মই মধাপ্রদেশে (02059109605 ০৮ 
[19118011) ) 

ম।ঃ মাদ্রাজগব্ণমমণ্টের সংস্কৃত প্রস্থাগারে 

বুঃ বুক্তপ্রদেশে (টব. ভা. 2) 

বে আল বেরুণীর গ্রন্থে উল্লেখ 


রাঃ বঙ্গদেশে- রাজেন্দ্রপাল মিত্রের 
সঙ্কলিত ন।মপত্র 

অনুপপদ্ধতিদর্পণ €( ফঃ) *** হরিভানু 
শুরু অঃ 

অন্ুভবরদীপিক। গুঃ 

অনুপবাবহারসার (সং) "** মণিরাম 
দ্াক্ষিত বিঃ 


অপপ্রশ্ন (শঃ) ** গণেশ অঃ মাঃ 
অপূর্বভাবনোপপত্তি"*' কমল।কর কাঃ 
অভিনবসিদ্ধান্ত €( গঃ কঃ ১২২০ পরে) 
** পৃঃ 
এ (সি১১৩৪২) 
(ওড়িশার “শুভক্কর*) পুঃ 
অভিলধিতার্থচিন্তামণি ব। মানসোল্লাস 


দেবীদাস 


(১০৫১) *** বাজা পোমেখর ব। 

সর্ববজ্ঞভূপাল ওঃ দীঃ 
অমসরদেধবাবহার (কঃ) "* পঃ 
কসমলপ্রশ্নশান্ত্ ত।ঃ 
অসুতকূণ্ড (১৫৪৮ পৃঃ) নারায়ণ গুঃ 
অস্থতঘটিক। (মুঃ ) ,** ইঃ 
অয়নবাদ রামদত্ত ঘুঃ 
অরিষ্টনবনীত ,* নবনীত কবি গুঃ ঘুঃ 
অর্গলানির্গম *** অঃ 
অর্গলা প্রশ্ন ভটো পল তাঃ 
* অর্থপ্রকাশ 2 
অর্থ প্রদীণ পদ্মনাভ মিশ্র কাঃ 
অর্থদীপক বিষুশ্বিব জঃ 


অবচুরণী (সোমতিলক স্ুুরির পাটীর 
সংগ্রহ) ** গুপণরত্বতরি রাঃ 
অবিরোধপ্রকাশ বা সৌরপৌর।ণিক 
মত সমর্থন (পৃথিবীর আকার 
সম্বন্ধে ১৫০৯) ** নীলকণ ইঃ 
চীঃ--মিওভাধিণী "*'র।জচক্্র এ মঃ 
বিরোধ প্রকাশ বিবেক্গ (উক্ত মত 
খণ্ডন, ১৭৫৯)-*, সুরাজী-বাপু দীঃ 
এ (জ্যোতি পুরাণ-বিরোধমর্দদন, 
১৭৬০) যজ্েশ্বর বা! বাব! জোশী এঃ 


* অব্দ রত্ব *** ছুর্গাসহায় 
» রস্য *** যুঃ 
অশ্বরুড়ি কৃষ্ণদাস যুঃ 


আগার বিনোদ ( বাঃ)..'ছুর্গ।শস্কর যুঃ 

আপাভটা জাতক (১৮০০) 
অনস্তাচাধ্য ৪৯১ পৃঃ 

1ন (১৫০৪ পুঃ) '*'রঙ্গনাথ গুঃ 

আয়ুনায় টীঃ*০মথুরানাথ তর্কবাগীশ রাঃ 

আয়ুকদাহরণ নীলকণপুভ্র যুঃ 

আর্যাপক্ষগ্রহদীপ গুঃ 

* আর্ধ্যভটীয় বা আর্ধাদিদ্ধাস্ত বা লঘু 
আর্যাসিদ্ধান্ত (৪২১) বৃদ্ধা 
আধাভট ৭২-৯ পৃঃ ইঃ মাও রাঃ 

না ও -প্রকাশিকা (৮৮৮--১০৩৬ ) 

সুধা দেবযজ্ব। ৭৪ পৃঃ মাঃ 

--* দীপিকা (১০৩৬-১৪৬০)*..পরমেশ্বর 
৭৪ পৃঃ মা? 

ইনকুলতেজে।নিধি (জাঃ ) *.* তুলজ্জ- 
পাজ তা 

ইন্দ্রজিৎ কেরলী 

ইষ্টকাল শোধন ০. নিত্যানন্দ যুঃ 

ইষ্টদর্পণ ( কঃ) *** নন্দাভিরাম যুঃ; 
টাং--উদাহরণ *** লঙগ্ীপততি বুঃ 


ইন্দ্রজিৎ রাঃ 


* উড়দায় প্রদীপ .* লঘু পারাশরী 


দেখ 


] 


উৎপাত তরঙ্গিণী ( ১৭ শত )... রঘুনাথ 
দাস ৩৭৯ পৃঃ পুঃ 


উদ্বোধ চক্জিক ( জাঃ) রাঃ 
উপরাগঞক্রিয়া কর্খ মাঃ 
উক্ধ।দিম্বরূপ (সং) ১». শিব রাঃ 
ধণভঙ্গাধায় ঢুন্টিরাজ গু 
খতুকালনির্ণয় মাঃ 
এক।শীতি চক্রোদ্ধার গুঃ 


করণ কমল মার্তও (৯৮০ ),., দশবল 
রাজ! ১৭৯ পৃঃ ৭2 

?করঃণ কলদ্রম রামচন্দ্র (করণ 
কুতৃহলের ১৪৮, শকের চীকায়)দীঃ 

* করণ কুতৃহল বা গ্রহাগম কুতৃহল বা 
ব্র্মতুলাকরণ €১ ১০৫) -.* ভাক্করা- 
চাধ্য ১০১, ১৭৯ পৃঃ 
টী:-_-বাসন!ভাষা (১৩২০) 'নররদ- 
পুত্র পদ্মনাভ ইঃ গুঃ দঃ 

_ 0১৫৪১ )*৮ শঙ্কর কৰি দঃ 

-__ উদাহরণ (১৫৪৫) ..* বিশ্বনাথ 
গুঃ মঃ যু 

-_ গণককুমুদ কো মুদী .** হর্ষগণি গুঃ 

-- (১৪৬৪) *.. ইঃ 

'স্ুধাকর 


নি 
দ্বিবেদা 
করণ কেশরী (কুতুহল 1)+* ভাক্ষরা- 
চাধ্য গুঃ 
এ ১... রম আচার্য গুঃ যুঃ 
করণ কৌন্তভ (১৫৭৫ ) ১১. সহাদেব- 
পুত্র কষ ১১৯ পৃঃ 
? করণ তিলক (৮৮৮).* বিজয় নন্দী বেঃ 
? করণ পরাতলক ,.. ভ।মুভট্র বেঃ 
করণ পদ্ধতি »** মাও 
ঈ* করণ প্রকাশ (১০১৪) *** চন্দ্রপুত্র 
ব্রহ্মদেব ১১৭ পৃঃ ইঃ ক।ঃ দঃ মঃ 
টাঃ-- প্রভা শ্রীনিবাস ইঃ 


| 


-বৃত্তি দামোদর ইঃ (বলভড্র 
পিতা ? ১৬ শত) 
? করণ সার (৮২১) 
বিশ্বেশ্বর ৪৯০ পৃঃ বেঃ 
করণালক্কতি বিউল মিশ্র যুঃ 
? করণোত্তম (১০৩৮ ) *** দীঃ 
কশ্শপ্রকাশ ব। মনুষা জাতক ... সমর- 
সিংহ অঃ কঃ (তাজিক তম্বসার 
দেখ) 
টাঃ-শ্রীনাথ শশ্ম] রাঃ; 
প্রবৃত্তি, "রাঃ 
কন্মপ্রকাশ (সুধ্যারুণ সংবাদ ) **. অঃ 


ভদত্তপুত্র 


কল্মমগ্ররী বংশীধর দ্বিবেদী জঃ 
» রতাবলী বিল হন গুঃ 
* ৪ বিপাক পুঃ 
* কল্পলতা সম্বৎখসরাদি ফল- 
কল্পলত। দেখ 
কল্প2তাবতার *** ভাক্ষর বীজ দেখ 
কল্পবললীপদ্ধতি বিটুল জঃ 
টীঃ-_আনন্দকন্দ ... জীবানন্দপুত্র 
দেবকীনন্দন জঃ 
কশ্ঠপ সংহিতা জঃ দঃ ঘুঃ 


ক।কবিষ্ট।পল্লীমরটাদিপতন্ বিচার...জঃ 
কামধেনু বা কামছুঘ। সারণী (১২৭৯) 


***বোপদেবপুক্র মহাদেব ১১৫ 
পৃঃ বিঃ 

টীঃ-( ১৪৮০)". নীলক্ঠ পিতা 
অনস্ত ১১৭ পৃঃ 


কার্তিকবিবাহপটল ... মাগুবা গুঃ 
». পটল (১৫৭৭ পু). রাঘব গুঃ 
কালচক্র জাতক ... বেহ্নটেশ গু: জঃ 
মঃ ঘুঃ ৪৭৭ পৃঃ 
টা: প্রকাশ **, গু: 
কালজ্ঞান :* শিবশনম্ম। মাঃ। 
রণ মাঃ 


বিদ্যা 


৫ 


] 


* কাঁলনির্ণর ব! কালনাধব (মুঃ ১৩১৩) 
*** সায়ণাচাধ্ায ভাত। মাধবাচাধ্য 
 *** বরদাচার্যা পু নৃসিংহাচাধ্য 

দঃ মাঃ 
টাঃ__রামচত্ধাচার্য দঃ, মম্মট 
উপাধ্য।য় ওঃ, দীপিক1...হরজি ইঃ 
কালবিধান ... ব্রিবিক্রম ওঃ 
কালবিধান পদ্ধতি ... তাং মঃ 
টীঃ_কালপ্রদীপিকা ... তাঃ 
কালবিবেকিনা ... শাদত্ত পুঃ * 
কালাদর্শ ,.. আদিত্যশ্গুরি দঃ 
কলাভিধান *.. মাঃ 
কালামৃত *** বেস্কট যজ্ঞ মাঃ 
টাঃ__মাও 
কিরণ।বলী ... ১২০ পৃঃ নুর্যা সন্ধা 
দেখ 
কীর্তিদীপিক। (জাঃ) ,.. বাসুদেব তর্কা- 
লঙ্ক(র ইঃ এঃ 
কুওকল্পণত। € ক্ষেত্রব্যবহার ) **"ঢুণ্টি- 
রাজ ওঃ | 
* কুণকল্পদ্রম (এ ১৫৭৭ )...গোবিন্দ- 
পুত্র ব্যাসনারায়ণ, তৎপুক্র মাধব শুরু 
* কুণ্বিংশতিক! (এ)... ২০খানি 
বিভিন্ন কুও রচন। বিষয়ক গ্রস্থ৪৪ পৃঃ 
* কুণ্ডসিদ্ধি (এ ১৫৪১ )*** বুধশর্শব 
পুক্র [বটল দীক্ষিত 
টাঃ-_-এ 
* কুগ্ডাক (এ) '" নীলকণ্ঠ ভট্ট পুক্র 
শঙ্কর ভট্ট 
টাঃ__ম্ী চিমালা...বিট্রল পুত্র রখুবীর 
কুণমা্ও *** গোবিন্দ দৈবজ্ঞ এঃ 
ট:-_প্রভ1 ,.* অনন্ত দৈবজ্ঞ এং 
কুওলীকল্পহরু (১৫৮১ পুঃ) *** বাগে 
স্বর গুঃ 


কুটনিরপণ ** মাঃ 


| ৬ 


কৃপাপদ্ধতি .** জীবানন্দ পুত্র দেবকী- 
নন্দন জঃ 
কুষ্ণজন্মাষ্ মী নির্ণয় (১৪৪২) **' গণেশ 
দৈবজ্ঞ ১১০ পৃঃ 
কেতুদয় ফল *** রাঃ 
কেরলজ্ঞান '.. এ 
কেরল জাতক *** মঃ যুঃ 
কেরল শাস্ত্র বা কেরল পাশাবলীবা 
কেরল প্রশ্ন (রঃ )..গর্গাচাধা অঃ 
জঃ মাঃ যুঃ 
কেরল প্রশ্নরত্ব -. নন্দরাজ জঃ 
কেরল চূড়ামপি ( রঃ)... ইঃ 
কেরল মুলগ্রস্থ *.. মূলদেব দঃ 
কেরল রহ্হ্য *** বিদ্যাধর কবিরাজ এঃ 
ফেরল রত্রমঞ্রী ... বিশ্বনাথ ভট্ট জঃ 
কোশলাগম (সং) ৯ রাঃ 
কোঠীপ্রদীপ ... শ্রীনাথ ভট রাঃ 
কৌতুকচিন্তামণি *** গণক শুরজি ঘুঃ 
» লীলাবতী ... লীলাবতী দেখ 
কৌশল ** মাঃ 
ক্ষেত্রমিতি (ক্ষেত্র বাবহার ) :... 
প্রসাদ ছ্বিবেদী এ: 
ক্ষেমকুতুহল *.. ক্ষেমশর্ন্মা দঃ 
খওখদা করণ (৫৮৭) ,., 
৯২) ১১৭ পৃঃ দঃ 
চীঃ-_বিবৃত্তি (৮৮৮),,ভটোৎপল দঃ 
বিবরণ €৮৮৮-:৯৬২)  **, 
পৃথৃদকস্বাসী ৯৪ পৃঃ ওঃ জঃ দঃ 
(৯৬২ ) **" বরুণ দঃ 
স্্উদ্াহরণ (১৬৮০) *** 
বাসী ইঃ 
খেচর কৌমুদী ... জয়রাম ওঃ 
» চল্িক! *** যোগেশ্বর অঃ 
» ভূষণ ... ভানুজিৎ গুঃ 
খেট কুতৃহল (১৫৪২ পুঃ)...হরজিৎ গুঃ 


ভর্গা- 


ব্রক্গগুপ্ত 


কাশ্শীর- 


খেট কৃতি (কঃ ১৭৩২) .,* রাধৰ 
১২১ পৃঃ 

» চিস্তামণি ... গু 

॥ তরঙ্গিণী *.. রখুনাথ গুঃ 

»+ পঞ্চাঙ্গ (গ্রহণ) **" বিঃ 

» পদ্ধতি *** মাধবসিংহ অঃ 

*» প্লব (রাহগতি )...কাশীরাজ বিঃ 

» তৃবণ (১৫৫৬ পৃঃ)... রামচন্দ্র গুঃ 
বোধ (১৬৩২পুঃ)- কোনেরী গুঃ 


থেটকসিদ্ধি লঘু ১৫০০ ) *** দিনকর 
১১৮ পৃঃ আঃ গং দঃ 
গ্গণক তরজিণী ( ১৮১৪)... সুধাকব 


দ্বিবেধী ১২৮ পৃঃ 
গণক তৃধণ (শঃ)..'অঃ; সমরসিংহ মুঃ 
--টী:...মধুরানাথ শুরু বুঃ 


গণক প্রিয়া (প্র ১৬৪১) "৮ দা! 
ভটপুত্র নারায়ণ ১২০ পৃঃ 

গণক মণ্ডণ *** নন্দিকেশ্বর দঃ 

গণক মোদকারিণী (সাঃ) ".* হরিভানু 
শুরু অঃ 


গপিত কল্পদ্রম ... যুঃ 

গণিত কল্পদ্রম মগ্ররী (পাঃ ১৫০০) 
“ ঢুণ্চিরাজপুত্র গণেশ ১৭৬পৃঃ 
ই যুঃ 

গণিত চুড়ামণি বা বাসনাসর্বন্থ (গঃ 


১১ শত? ) ** আশাধর পুত্র 
ভরিহর ইঃ 
গণিত তবু চিন্তামশি :...পিদ্ধাস্ত শিরো- 


মনি দেখ 

? গণিত দীপিক| ... ১০৮ পৃঃ 

*£ গণিত নানসাল] (১৫৮১ পুঃ) ০, 
হরিদত ইঃ গু 

গণিত পঞ্চবিংশতিকা .. শতৃুদাস ওঃ 

গণিত ভূষণ (.গ: কঃ ১৪৪৭ পৃঃ) *** 
হরিভানু শুরু অঃ 


| 


? গণিক মাপতী (পাঠঃ ১৪৬৩) .*, 
ভ্ঞানরাজ পিতা নুরধ্যদান ১০৭ পৃঃ 
গণিত রাজ (মুঃ ১৬৮৪ ) *** কেবল- 
রাম পঞ্চনন ইঃ এঃ | 
 গণিতদার বা পাটীসার বাত্রিশতিকা 
(৭৭৫ পুঃ) *** জীধরাচার্য্য পৃঃ ইঃ 
গুঃ যুঃ 
টীঃ__..*..*বুন্দাবন শুরু যুঃ 
_-শম্তুনাথ ** গুঃ;) জঃ 
গণিতনার' €১০৯৭) 
৪৭২ পৃঃ দীঃ 
গশিতসার সংগ্রহ (পাঃ ৭৭৫ ) ... 
জৈন মহাবীর ইঃ দঃ 
গণিত সারে'দ্ধ!র (পাঃ ১৭৩৬ পৃঃ ) **. 
আনন্দমুনি গুঃ 
এ ** (গ্রহগঃ ) * ঘুঃ 
গণিতামৃত'*****ভূপতি উপাধায় গুঃ দঃ 
গণিতামৃত সাগরী *** হুরজি গণক যুঃ 
গর্গপদ্ধতি (১৪৭৭ পুঃ)"*'গর্গাচাধা গুঃ 
* গর্গ বা গার্গি সংহিতা ** গর্গাচার্ষ্য 
কাঃ তাঃ দঃ 
* গর্গ মনোরম 
অঃ গুঃ দঃ 


টীঃ-_ 


নরপতি 


(প্রঃ)... গাচার্যা 


পরম সুখ যুঃ 
*** বিশ্বেখ্বর অঃ 
গর্গ লঘুপ্রকাশ **' দেবদত্ত দঃ 
গুরুনাড়ী *** বুহম্পতি দঃ মাঃ 
গোপাল রত্বাকর ( জাঃ) ** 
ভট ওঃ মাঃ 
 গোশ্র্তি লক্ষণ *** ভ্রুপদ মুশি জঃ 
গোলদর্পণ *.. মাঃ 
* গোল প্রকাশ (রেং১৭৯৩) 
নীলান্বর ঝ| বা শর্শা ১২১ পৃঃ এঃ 
গোল বর্ণন ( মুরোগীয় মতে, ১৭৬৬ ) 
*** কাঃ 


গর ৪৮ শা 


গে।পাল 


গ্‌ 


] 


গোলানন্দ (যন্ত্র ১৭১৩), চিন্তামণি 
দীক্ষিত ১২০ পৃঃ 
টীঃ- অনুভাবিক1 (১৭৬৪ ) 
যক্জেশ্বর ব1 বাবাজোশী 

গৌরী জাতক শিব জঃ যঃ 
৪৭৭ পৃঃ 

&..লক্্রপণপতি অঃ 

গৌরী জাতক তিথি ..* বিনারক তাঃ 

গৌরী পঞ্চাক্গ ... মাঃ 


গৌতম জাতক ... জঃ 

গ্রহকৌতুক (কঃ ১৪১৮) *” গণেশ 
পিতা কেশব ১০৮ পৃঃ অঃ এঃ 
দত মঃ 


টীঃ_মিতাক্ষরা *." এ 
উদাহরণ (১৫৫৩)-.-বিশ্বনাথ মই 
--(১৫০৯ ?) *** ( অনন্ত পুত্র ?) 
নীলক্ মঃ 
গ্রহ কৌমুদী (গঃ ১৫১০ ) ,১. গণেশ 
ভ্রাতৃপুত্র ও রামপুত্র নৃসিংহ 
১৩৮ পৃঃ ইঃ 
গ্রহ কৌন্তভ (জঃ ) *** মায়াদাস বিঃ 
গ্রহগণিত (১৪৪৪ পু$) ১০৫৪ ?) *** 
আশাধর গুঃ 
টীঃ-_কল্পতরু...গোপীরাজ পণ্ডিত বিঃ 
গ্রহ গণিত চিস্তামণি (সাঃ ১৭১৩? )**, 
চিন্তামণি কাঃ দঃ 
এ (কঃ ১৬৯৬)**'মণিরাজ ১২০ পৃঃ 
গোচর (১৭২৮ পঃ) *** জয়রাম গুঃ 
চক্র (সাঃ ১২২০) *"* বাবিলাল 
কোচ্চনাচাধা ১১৩ পৃঃ পৃঃ 
চক্রসার (সঃ ১২২০ পরে ) ** 
শ্রীনিবাস পুত্র সামবেদী বিশ্বনাথ পু. 
॥ চরিত বা চার (কঃ ১৬৮৪) *** 
কেবলরাম পঞ্চানন ইঃ এঃ (গপিত- 
রাজ দেখ) 


) 


5 


$ঃ 


| 


চটী *" র।মকিন্কর এঃ 
গ্রহ চিন্তামণি (কঃ ১৫১২)--শীনাথ দঃ 
গ্রইণ পদ্ধতি নন্দরাম যুঃ 
» প্রকাশিকা "*" রামচজ্ৰ দঃ 
॥, মুকুর বা আদর্শ (১৪--১৬ শত) **. 
বিদাণ ১২০ পৃঃ 
টাঃ__প্রবোধনী...বুধসিংহ শর্মা! জঃ 
» লিধনক্রম .-. রামপুত্র নারায়ণ দঃ 
গ্রহততিলক (১৫২৫ পু) “৮ গুঃ 
১ দীপিকা ** দয়াশস্কর গুঃ 
এ (জাঃ ):* নরসিংহ বিঃ 
» গীঠমাল। (১৬৬৮ পুঃ) ১৮ অপর 
দেব গুঃ 
»» প্রতবাধ (কঃ১৫৪১) 
নাগেশ ১১৯ পৃঃ ইঃ দঃ 
» ফল *** *** নীরাজনগিরি মই. 
গ্রহভাব ... এঃ, বিয়নাথ গু2 
» ব্যাথান '*" গদাধর জঃ 
১ যজ্ঞ (গঃ ১০৫৪)... আশাধ ইঃ 
৪) যজ্ঞ সারণী ... এ ইঃ 
» যেগিনদশ। দঃ 
, রত্বমালিকা ১১ বরদাচাধা ম।ঃ 
* গ্রহলাঘন বা সিদ্ধাঞ্চরহত্য (১৪৪২ ) 
***কেশবপুত্র গণেশ দৈব ১০৮-১০ 
পৃঃ 
* টিঃ--সদ্বাসনা (১৫২৪), 
দিবাকর পুত্র মললারি ১১১ পৃঃ 
++ __ উদাহরণ €১৫১২) 
বিশ্বনথ ১১০ পৃঃ 
- মনোরম! (১৫০৮)... নারায়ণ পুত্র 
গঙ্গাধর ১১৯ পৃঃ 


... শিবপুজ্র 


(১৪৪৯) *., কমলাকর মঃ 
নীলক গুঃ 

-- (১৫৬১ পৃঃ) ৮ কেশবণ্তঃ 

০০ ময়দানব ওঃ 


০ 
গু 
স্পীশাঁ পীশীশাশি শিপ শিট শি পাশ শি শৌাশীশীশ নত) 


৮ 


] 
| 


চপ সে 


| 


| 


গ্রহলাধব সারণী (১৪৪২) **"* গণেশ 
দৈষজ্ঞ জঃ 

গ্রহবিজ্ঞান সারণী ( ১৭৩৪ ) **' দিন. 
কর ১২১ পৃঃ 


গ্রহবিনোদ (১৪৬০ ).., নুর্যাদাস গুঃ 
» বিদাধর ( সাঃ ১৫৬৩ ) *** বিদ্যা 
কর ইঃ 
+, স্থিতিবর্ণন হরিরাম যুঃ 
৪, লিদ্ধি ***১১০ পৃঃ, মহাদেবী সারণী 
দেখ 


» হোরা »১০* ভাঁঃ 
গ্রহাগম কুতুগল *** করণকুতুহল দেখ 
গ্রহাদিনিঘণ্ট, মাঃ 
গ্রহালস্কার (জাঃ) *" কাশীরাজ পুত্র 

বারনিংহ বিঃ 
ঘটিতার্থ বিচর গুঃ 
ঘটিতালক্ক।র দত্তাত্রেয় মঃ 
চক্রাবলী দঃ 
চক্রোদ্ধার (স্বরোদয়) এঃ 
এ সার বিনায়ক জঃ 


চণ্ডেশ্বর জাতক (১৫০৯ পৃঃ) *** চণ্ডে" 
শ্বর দঃ 

চন্দ্রকলানিধি মাঃ 

চন্জনাড়া ওঃ 

* চল শৃঙ্গোন্নতি সাধন (গঃ) ** সুধা 
কর স্থিবেদী ১২৮ পৃঃ 

চন্দ্র ষট ত্রিংশদবস্থ। মাঃ 

চন্দ্র/কা (ক: ১৫০০) *** (1) দিনকর 
ভট ১১৮ পৃঃ ইঃ গুঃ দঃ 
টীঃ- উদাহরণ *** গুঃ 

চল্্াভরণ ( জ1ঃ ) *** বনাচার্যা বিঃ 

* চল্রোম্মীলন (শঃ)." চন্্রপ্রচা ইঃ 
এঃ গুঃ জঃ দঃ মাং 
টী:-_চন্দ্রিকা ... এঠ, বুন্দাবন গুরু 
যুঃদীপিক **" যুঃ 


* চমৎকারচিস্তামপি ( জাঃ ১৪শত ?) 
**লারায়ণ ভট 
* টী:-_-অন্য়ার্থ দীপিকা...ধর্দেশ্বর 
জঃ মাঃ রাঃ 
-মিতাক্ষরা (১৫২২ পৃঃ) 
রাজন্বি ভট্ট গু: তা: দঃ 
চান্দ্রমান তন্ত্র (কঃ ১৩৫৬) *** 
পুত্র গঙ্গাধব ১১৫ পৃঃ কাঃ 
---উদাহরণ (১৪ শত) ** 
গঙ্গাধির পুত্র বিশ্বনাথ কাঃ 
চুড়ামপি ( শঃ )-" চক্রচুড়ামপি ইঃ গুঃ 
» সার *** লম্ম্মণ ভটু ক।3 
চুড়ারত্ (মুঃ ১৪৪৪ পু3) *** দঃ 
* ছাদকনির্ণয় (গঠ ১৫৩০) *.. 
পুত্র কৃষ্ণদৈবজ্ঞ ১১৬ পৃঃ 
ছরগ্লান্্র হোরা শান্তর *** মাঃ 
ছায়।পুরুয় লক্ষণ ( ফঃ) *** যুঃ 
জগৎ ভূষণ *** হরন্জি ভট পুত্র হরিদ্ত্ত 
এঃ রঃ ৪ 
জগৎ কোষ্ঠক ... সমসিংহ গুঃ 
জগন্মণি **" বীর ভটাত্মঞজ গিপ্রিধর জঃ 


চন্দ্র ভট 


বল্লাল 


জগন্মেহন (১৫২৫ পৃঃ) ৮৮ লঙ্গ্ণা- 
চধ্য অঃ গুঃ যুঃ 

জন্মচিন্তামণি রামদৈবজ্্ব পুত্র 
শিব কাঃ 


জন্ম পদ্ধতি ,... মেধ।কর পুত্র জয়া 
নন্দ জঃ 
জন্ম প্রদীপ (১৪ শত?) জঃ যুঃ 
জাতক কর্মপদ্ধতি *** মিত্রসেন জঃ 
» কল্পলতা *.* মথুরানাথ শুরু ঘুঃ 
* কল্লপলতা,.১.গণেশ জ্যোতিষী ধুঃ 
চীঃ ... হরিভবন যুঃ 
জাতক কল্লোল ... রথঘুন।থ বিঃ 
* কামধেনু (১৫৭২) *** ভট জয়রাম 
ইং গু; জঃ দঃ 


নি 


জাতক কৌন্তভ *. ঢুন্ডিরাজ গুঃ 
চন্দ্রিক। (১৭২২ পু) ***প্রাণধর 
মিশ্র ইঃ এঃ যুঃ | 
টী: ... পরশুরাম শুরু ধুঃ 
* জাতক চক্দ্রিকা,.যাজ্জিকনাথ গুঃ দঃ 
মঃ মাঃ | 
এ '*** বলভদ্র গুঃ 


জাতক চন্র্রোদয় (১৭ শত ?).*ধনঞ্জয় 


দৈবজ্ঞ ১২৬ পৃঃ পৃঃ 

জাতক চিভ্তামণি (১৭ শত ).." লক্ষী 
পতি যুঃ 
টীঃ... পরশুর।ম মিশ্র যুঃ 

জাতক জীবন :.* তাঃ 

তিলক **" কমল!কর আচার্য 

রাঃ 

তত্ব***উদুত্বর মহাদেব এঃ 

* এ *** রেবাশস্কর 

জাতক দর্পণ 
ইঃ এই 

? জাতক দীপক (১৭ শত?) »*, 
প্রশ্নদীপিকায় উল্লেখ 

৯ ».পদ্ধতি) কেশরা (১৪১৮) **, 
গণেশ পিতা কেশব ১০৮ পৃঃ 
চী2.৮০১৮০ 
--প্রোটমনোরমা € ১৫৪৮) 
গোল-গ্রামের নৃসিংহপুত্র দিবাকর 
১১৮ পৃঃ 
*__ উদাহরণ (১৭৪৩ )... বিশ্বনাথ 
১১১ পৃঃ 
_-বাসনাভাব্য...ধশ্ধেখবর অঃ» মহে' 
শ্বর মঃ 
বৃত্তি. নম্বঙ্গোন্লল কামাভট্ট মঃ 
_- __ *** হর্ষধর যুঃ, রঘুনাথ যুঃ 
সা -70958০৯ ) ১, গে।বিন্দপুত্র 
নারায়ণ ১১৭ পৃঃ অঃ 


8? 


মাধব দৈবজ্ঞ 


১০ ] 


জাতক পদ্ধতি... জগন্রাম বিঃ 
এ. ত্রিপাঠী ভটু মঃ 
এ “*"' প্রভাকর পুত্র ধর্মেশ্বর জঃ 
এ... মাখনলাল ত্রিবেদী অং: 
এ '* বিটল অং 

জাতক পদ্ধতি, শ্রীধরীয়... প্রীধর যুঃ 

* এ, গ্ীপতীয় (৯৬১).*-শ্রীপতি »৬পৃঃ 
টাঃ__জনবোধির্নী (১১৮৫)... মাধব 
গুঃ দঃ 

টা শি ৯১ সহাদেৰ 
»- -- (১৪৭২ পুঃ)** ভবেশ রাঃ 
-__ -- (১৫৩৪ পু)...রঘুনাথ গুঃ 
-- --*** গোবদ্ধন গুঃ 


৮7১০১ সুমতিহর্ব 04৫৪২?) ৩: 


-_ উদাহরণ (. ৫৩৪)... বিশ্বনাথ 
গুঃ রাঃ 
-_ -- ১৫৩০) *** বল(লপুত্র কষ 
2; দেবীদাস (১১ শত) 

জাতক পদ্ধতি (১৪৮০)..,অনন্ত গুঃ 
এ ..* মল্্।রি 
টাং-_ .** ছুর্গাশঙ্কর যুং 

* এীদমেদরী (১৩৩৯)... দামোদর 
মাঃ 

এ দিধাকরী ব! পদ্মজাতক বা জাতক- 

মার্গ পল্ম (১৫৪৭)...নৃমিংহপুত্র দিবা 
কর ১১২পৃং অঃ কাঃ জঃ হু: বিঃ রা 
টীঃ-_মঞ্জুভাষিণী বা গণিত তত্বঃ 
চিন্তাসণি (১৫৪৯ ) .** এ অঃ দঃ 
যুঃ 
প্রকাশ *১ লঙ্ীপতি 

জাতক পারিজাত*** বেঙ্কটাজিপুত্র 
বৈদান।থ গুঃ জঃ 

*, এ *** ভবানীপ্রসাদ 

* বোধিনী... সকলেম্বর গুঃ 
» ভূষণ... শল্তুনাথ অঃ 


জাতক ভাব.'. বিটলপুত্র তাঃ 
» মুকুট (১৫৭৭ পুঃ)...বাসথদেব গুঃ 
» মঞ্ররী'*'নৃসিংহ ঘুঃ রাঃ 
» মুস্তাফল... ওঃ 
 মুক্তাবলী (১৪০০)... গুজ রদেশের, 
ছুন্চিপুত্র শিবদাস ইঃগুঃ (তাজক 
মুক্ত।বলী) 
» মার... প্রাপকৃষ্ণ রাঃ 
, যোগার্ণব... মাঃ 
জাতক রতু .. হরিদত্ত ওঃ হরিবংশ 
পও্ডিত জঃ 
। বলভ***রঘুনন্দন অঃ 
* শিরোমণি *** রাজা 
আজ্ঞায় মহ।দেব ইঃ তাঃ 
»« সংগ্রহ*"" হরিভানু শুক্ু দঃ জঃ 
। এ... ভোজদেন (1) 
«সার (১৪ শত পরে) '*'নুহরি বাঁ 
নৃসিংহ এঃ গুঃ তাঃ বিঃ 
৮ টী-দীপিক1"* এঃ 
» সার..* শান্তহুরি গু; হরিভ গ:; 
হরিব্র্ম জঃ মত ; রামেশ্বর অঃ 
* সারসংগ্রহ...রাধন ভট ওঃ 
» হুধাকর-_ছুংখভগ্রান অঃ 
জ।তক দেখ) 
জাতকাদেশ."' দৈবজ্ঞ দামোদর জঃ 
* জাতকাভরণ (১৪৬০), নৃসিংহপুক্র 
ঢুণ্চিরাজ ১০৭ পৃঃ 
চটী; ... পরশুরাম নিশ্র গুঃ যুঃ 
জাতকান্বত ব্যাথা1...আদিশশ্। গুঃ 
* জাতকার্ণব (কঃ লধুসিন্ধন্তে ১৪৬৪) 
**বরাহুমিহির ? 
টীঃ-_রমাকাত্ত শর্ঘ। 
জাতকার্ণব'"" মহাদেব শন্দা ইং 
টীঃ__অর্থ-রত্বপ্রভ। বা অর্থ-এভা 
বতী..গোবিন্দানন্দ কবিকম্কণ ইঃ 


রামতজের 


(রেখা 


[ ১১ ] 


* জাতকালঙ্কর (১৫৩৫)...গোপালপুত্জ 
গণেশ নুরি ১২৩ পঃ 
* টীং_শ্রী...জয়-কৃষণপুত্র হরভানু 
শুরু এঃ জঃ মঃ যুঃ 
- 7 ০৮ পরশুর!ম মিশ্র ঘুঃ? 
- -_ (১৭ শত) *"* পীতাম্বর 
মিশ্র পুঃ 
জাতকালস্বার কর্ম...প্রীশুক দঃ 
জাতকোত্তম (১৪৯৩ পুঃ)*দীঃ 
* জৈমিনী সুত্র (গা, জাঃ)...এঃ কাঃ 
তাঃ দঃ; 
টীং__কারিক।...কৃষ্ণানন্দ স্বরম্থতী 
কাঃ গুঃদঃ বাও;) জয়শশ্ম পুত্র 
জঃ) * __ সুবোধিনী ... নীলকণণ 
অঃগুঃ মঃ 3--উপদেশচন্দ্রিক। **' 
হরিভানু শুরু অঃঃ--ভাষ্ (১৭৮৮ 
পুঃ)-বালকৃষঃ 3; ব্যাখ্যা" 
দণ্তী রামচজ্ যুঃ ১:0১৭৫৮ পূঃ) 
**বেক্কটাচধা গুঃ 3) -_ *** লক্্ী- 
পতি যুঃ; অন্বজি ধুঃ; বুজর[জ 
শুরু যুঃ 
* জ্ঞানতিলক (কে: প্রঃ)."বীরলাভ 
জ্ঞান প্রদীপ বা দীপিকা (ফঃ ১৫১১ পু$) 
পদ্মনভ কাঃ গুঃ জঃ ধুঃ 
রঃ বিঃ 
» এ ৮ বুন্দাবন অঃ 
» বা লোক ভাস্কর (ফঃ ১৪৭২ পু) 
*** ভাস্কর(চধ্য গুঃ মঃ $ টীঃ_মঃ 
জ্ঞানমগ্ররী ( ফঃ) ... মহর্ষি খষি শঞ্মা 
জঃ মঃ বিঃ 
ই (১৫৮৫ পুঃ) ১০ সোমনাথ ভু 
অঃ গুঃ মঃ 
» মুক্তাবলী *** ধনপতি দঃ 
« রত্ভাবলী *** ভাবরত্ব শিষা জয়- 
রত জঃ 


জ্যে।ৎপন্তিশিয়োমণি (ব্রিকে।ণমিতি ) 
»** বিঃ 
, সার (8)... বিদাানাথ বিঃ 
* জোতিগণিত উদাহরণ সহিত ( স।ঃ 
১৮২০ ),. রমকৃঞ্ণ পুত্র বেক্কটেশ 
কেতকর 
জ্োতিনি্ণয় (মুঃ) **'রঘুনাথ ইঃ এঃ 
* ল্যোতিনিবদ্ধ (এম ১৪৪৬ পু)... 
শিব দাস বা শিবরাজ ইঃ গুঃ দঃ 
« নিবন্ধ সর্ধবন্থ ,.. এ জঃ 
» ভাক্কর (মুঃ) **'মহামহোপাধার 
চক্রপাণি রাঃ 
জ্োতিভূযিণ ,.'রাঃ 
» বিদ্শৃঙ্গার *** 'অচলাচার্ধয গুঃ 
্ জ্যোতিবিদভরণ ( মুঃ ১১৬৪) ... 
কালিদাস গণক ১০৫ পৃঃ 
* টাঃ_-সুথবোধিকা1 (১৬৩৪) *** 
মাগুণপুত্র ভাবরত্ব র 
জো1তিষ কল্পতরু .** কনিচুড়ামণি গুঃ 
জঃ দঃ বিঃ রাঃ 
জ্যোতিষ কেদার (গঃ কঃ) ** কুপা, 
শঙ্কর অং জঃ বিঃ ৪ 
জ্যোতিষচন্ত্রাক শা স্বধাংশু তরণী (জাঃ 
১৬৪৮ ) ০, মহ।দেব শর্দশ পুক্র 
রুদ্রচাধা অঃ ইঃ জঃ যুঃ বিঃ 
* জো।তিষ তত্ব ( ১৪০৯)... রখুনন্দন 
১২৬ পৃঃ | 
জ্যোতিষতত্বপঞ্চাশিক৷ 
কবি দঃ . 
জোতিষদর্পণ ,..., শরীপতি ভট্ট মাঃ 
বই (মুঃ ১৪৭৯). কঞ্চপল্প, দীঃ 
4 
জোতিষ নিঘণ্ট, *** মঃ 
* প্রকাশ (মুঃ ১৪৪৬ পু) ... মঃ 
» উ (ফঃ) হীরানন্দ 
অঃ মঃ ্ 


হরির 


[ ১২ 


জ্যোতিষ প্রদীপান্জুর (জাঃ):* মহামহো- 
পাধ্যায় নরসিংহ শর্শ পুক্র মধুসুদন 
ইঃ এঃ 
জ্যোতিষ প্রদীপিক1.**লক্ষ্পণ।চার্যা মাঃ 
« মণিসাল। (জ!১ ১৪৮৬) *** দিবা- 
করপুক্র কুঝের ভ্রতা কেশব বিঃর12 
জোতিষ রত্ব (১৭৩০ পৃঃ) .** গোবিন্দ 
পণ্ডিত ( পীযুষধারাঁকর্ত। ? ) গুঃ যুঃ 
* জ্যোতিষ রত্বমাল] বা জ্যোতিযার্থ 
মাল। বা রত্ুমাল। (মুঃ ৯৬১)... ্রীপতি 
ভট ৯৬ পৃঃ 
টীঃ-বিবরণ (১১৮৫),,,মাধব ইঃ যুঃ 
ক ১ মহাদেব দঃ 
--বালবোধিনী **' পরম কারণ বিঃ 
--অচ্যুত মিহিরাচ।র্ষা (১৫ শত) এঃ; 
উমাপতি যু; পণ্ডিত বৈদা দঃ 7 
লুনিগ্রাম শর্শ! অঃ; বৈদানাথ 
(১৫০৫ পৃঃ) গুঃ 
জেযাতিষ বেদাঙ্গ *** ১৩৯ পৃঃ 
অথর্ব বেদীয় -** দঃ ১৪২ পৃঃ 
গ্গবেদীয় *** লঘধ এঃ গুঃ 
৬ ১৪০ পৃঃ 
বকুবেদীয় *** ইঃ 
টীঃ-_ ভাষা *** শঙ্কর ইঃ 
-- ০৮ শেষ গোবিশপণ্ডিত গুঃ যুঃ 
জ্যোতিষ শ্লোক সঞ্চয় ব1 সর্ববকর্ম্ন ... 
রামজি সেন রাঃ 
*» সংগ্রহসার *** নন্দীকেশ্বর রাঃ 
» সাগরসার (জাঃ).."মথুরেশ বিদা!- 
নিধি ই এঃ দ: র1ঃ 
* » সার ( জঃ)** লক্ষণ ভট স্যরি 
পুজ শুকদেখ ইঃ 
" এর (মুঃ)... কবিরাজ মিশ্র পুত্র 
রধুনাথ পণ্ডিত র1ঃ 
এ *** রামেশ্বর অঃ 


মাঃ 


| 


জ্োতিষ সার (গঃ) **, 
মিশ্র রাঃ 
» সারসংগ্রহ *"" হৃদয়ানন্দ বিদা।ল. 
হকার এং রাঃ 
জোতিষ সার মঞ্ররী (জ|ঃ ১৫৪৯ ) *** 
বনমালী মিশ্র ইঃ এঃ 
॥ সার সমুচ্চয় *** দেবশশ্মপুত্র নন্দ 
প্ডত গঁঃ জঃ ব।ঃ 
» সারোদ্ধার (জৈন জাঃ) *** হর্ষ- 
কীন্তি হরি ইঃ দঃ বিঃ 
,* সিদ্ধাস্তসার (যুরেখগীয় গঃ ১৭০৪ ) 
মালবের মথুরান(থ শুরু কাঃং জঃ 
১৯ এ (যাবনিক ) *** রখুনাথ যুঃ 
» বুজ্র (মুঃ) শ্রীকৃঝ রাঃ 
জ্যোতিষাঙ্কুর (জাঃ) *** ভবানীদাস 
চক্রবর্তী রাঃ 
* ভ্যোতিষাচার্যাশয় বর্পন (ভূত্রমবিচার) 
বাপুদেব শান্্রী ১২৭ পৃঃ 
* জ্যোতিযার্ণব *** উনাশঙ্কর মিশ্র । 
? এ (১০৯৭ পুর) ** 
টোডরানন্দ ব। টেভরাজ €( সং ১৫০৯ ) 
*১* নীলক ১১৭ পৃঃ অঃ মঃ বিঃ 
* তত্ব-প্রদীপ "** শ্রীপতি জঃ দঃ মঃ 
তাজক কৌস্তভ (১৫৭১) ** বাদৰ- 
পুত্র বালকৃঝ্ ভট্ট অঃ ইঃ গুঃ দঃ 
মঃ যুঃ 
»» চন্দ্রিকা **" যাজ্জিকনাথ গুঃ 
ঠ চিন্ত।মণি **.. মেদন।থ মঃ 
» জ্যোতির্দণি '"'সম্মনি দৈবজ্ঞ এং 
» তন্ত্রনার বা কর্ন প্রকাশ ( ১৩৫৬ 
পু$ ১২ শতাব্দী?) কুমারসিংহ 
পুত্র সমরঙ্গিংহ গু জঃ তাং দঃ 
টীঃ কর্প-প্রকাশিক! ব। সুখ/নিথি' 
*** নারায়ণ সট সামুদ্রিকজঃ 
মঃ ধুঃ 


হা বুধ 


[ ১৩ ] 


তাজক তন্ত্র বা সারোদ্ধার (১৪৮১ পু3)-* [তাক সার হুধানিধি (১৬৬০) ..* দাদা 


বামন গুঃ দঃ ভট পুত্র নারায়ণ ১২০ পৃঃ অং মং 
» তিলক ( ১৫৯৪ পু ) *** কু গু) যুঃ 

(তাঙ্গক তিলক ১৪৪৬ পৃঃ) » সারোদ্ধার (১৫১৩পুঃ) *** বামন দঃ 
দীপক .১ গু তাঙ্গিকালঙ্কার (১৪৬৩) ... ভ্ান- 


* তাঞ্জক পদ্ধতি (১৪১৮) ."' নন্দিগ্রমের রাজ পিতা সুর্যযকবি ১০৭ পৃঃ দঃ 
গণেশ পিতা কেশব ১০৮ পৃঃ ইঃ গুঃ সঃ. বিঃ; চীঃ (১৬৫২) **শল্ভুর।ম ইঃ 
* টীঃ __ (১৫৪৫) *** দিবাকর তারাপথ প্রকাশিকা *** মাঃ 

পুত্র বিশ্বনাথ ১১১ পূ: গুঃ জঃ মঃ বিলাস (তারাপ।রচয় ).**বৈদানাথ 
? ***** মলারি যুঃ 
* তাজক পদ্ধতি, নীলকণ্ঠী বা ব্তন্ত্র তাথকল্পদ্রম (সা2),** ইঃ; কলা ।প গুঃ 
(১৫০৯) *** নীলকণ ১১৭পৃঃ »* চিন্তমণি ( সাঃ ১৪৪৭ )**" গণেশ 


টীঃ রসাল1 (১৫৪৪)... নীলকঠ দৈবজ্ঞ ১১০ পৃঃ" কাঃ জঃ মঃ 
পুরে গোবিন্দ ১১৭ পৃঃ ;-শিশু টীঃ উদাহরণ (লঘু বৃহৎ দেখ).* দিবা- 
বোধিনী ব| সমাবিবে কিনী (১৫৫৫) কর পুত্র বিশ্বনাথ ওঃ মঃ) শ্রীকৃষপুক্র 
***গোবিন্দ পুত্র ম।ধব ই? এ? কাঃ নৃনিংহ বিঃ 
জঃ দঃ 3*-_উদাহরণ (১৫৫১) .., --গণিততত্বচিস্তামণি**'লক্ষ্বীদত্ত যুঃ 
দিবাকর পুত্র বিশ্বনাথ ১১৮ পৃঃ; তিথি চুড়ামণি ... 
শ্রীফলবর্ধিনী **.. সুধাকর পুত্র টীঃ__কামধেনু *** রামচন্দ্র বিঃ 
ধর পণ্ডিত অঃ জঃ ; *__.-* ৯ নির্ণয় ..১ ভটোজি দীক্ষিত দঃ 
মহীধর ; জক্ত্রীপতি যুঃ. » নির্ণয় কারিকা **. শ্রীনিবাস 
তাজকভূষণ বা গণকভুষণ € ১৪৮০) রাখবাচাা* 
-.* ঢুণ্টিরাজপুত্র গণেণ ১৭৬ পৃঃ. » পত্র নীর।জনাবলী... শ্রীপতি অঃ 
ইঃ গু: জঃ তাঃ দঃ বিঃ রা » পারিজাত (১৭৬৭) *** মহাদেব 
» মণি (১৫৯৮ পৃঃ) *** মহীকাশ গুঃ পুত্র শিবদৈবজ্ঞ 
» সপিখ বা তাজিক সার (১৫১৩ পৃঃ)  » রত্বমাল। (১৫০৯) *** নীলকণ গুঃ 
*** মণি ইঃ গুঃ দঃ » লল্লি ১** গোস্বামী গুঃ 
» যোগহুধানিধি (১৫১৩পুঃ )-তযাদব  » সৌরভ নক্ষত্র সৌরভ *** জঃ 
লরি গুঃ বিঃ তিথ্যরকক (সাঃ) ** দিবাকর অঃ 
» রতু ** ১০ পঙ্গাধর হঃ তিথা দিচন্দ্রিক। (সাঃ ১৬২৪ পৃঃ) "** 
তাজক সংছিত1 "*' জঃ হরিভানু শুর অঃ 


» সার (১৪৪৫ ) **" তঠ্ভিট বা » ভাসম্বতী (সাঃ) *** এ 
হরিভদ্্র সুরি ইঃ গুঃ জঃ দঃ মঃ তুরীর বস্ত্র ** অঃ 
বিঃরাঃ; টীঃ-কারিকা (১৫৪২) ব্রিংশৎ যোগাবলী ** মাঃ; পল্স 
*** স্ুমতি হ্রষগণি ইঃ রাঃ নাভ ওঃ | 


] ১৪ 


* ত্রিকেণমিতি .** বাপুদেব শাস্ত্রী 
১২৭ পৃঃ 

বিক্রম শতক ব। জাতক (১১৮৫ পুঃ) 
নারায়ণ পুত্র ত্রিবিক্রম অঃ ইঃ কাঃ 
গঃজঃ . 
টীঃ... গোগীন।থ জঃ 


] 


*. দৈবজ্ঞ বল্পভ। (প্রঃ) **, 
(১৫০৯ ?) মঃ 

» এ *** ধূতিকর পণ্ডিত দ্বিবেদী জঃ 

» বান্ধব রাঃ 

» বিলাস (গ্রহশস্তি) ** যলারধা বিঃ; 
লঙ্গমণ।চার্য ব। লঙ্গণ বত্ঘ। মাঃ 


নীলক 


ঈ ভ্রিশতিকা** শ্ীধর (গণিতসর দেখ ) +, বিনোদ 


ত্রিক্ষদ্ধতৃষণ ( কফ) ... যোগরাজ অঃ 
ব্রেলোকা প্রকাশ বা দীপক ** হেম- 
প্রভান্গুরি দঃ মঃ 
লোক দীপক .*.. আদিনাথ অঃ 
দশা চিস্তামণি কল্যাণ পুত্র 
চিন্তামণি রাত - 
«এ সার *** শ্রীনিবাস পগ্ডিত মাঃ 
দিক্সাধন যন্ত্র (১৫০৪) *** গু 
* দিনচন্দ্রিক। (সাং ১৫২১) ... রাখবা- 
নন্দ ১২২ পৃঃ 


দিন সংগ্রহ (মু ১৬৩৩) রঘুদ্দে 
ম্তায়ালঙ্কার ইঃ এঃ 

দিবাচুড়ামণি (আঃ) *** চুড়ামণি 
মাঃ রাঃ 

+ দীর্ঘবৃত্ত লক্ষণ ( গ:*) *** হুধ।কর 


দ্বিবেদী ১২৮ পৃঃ 
দ্বগ গণিত তন্ত্র মাঃ 
» গোল বর্ণন *** গিরিধারী মিশ্র যুঃ 
» দৃষ্ঠবিবেক *** বিশ্বেশ্বর ওঃ 
দৈবকেরল অচাত মাঃ 
দৈবজ্ঞ চিত্তামণি (মুঃ ১৬৩৭ পৃঃ) **" 
ংসারিপুত্র বশোধর মিশ্র অঃ মঃ 
যুঃ রাঃ 
* দীপিকা *** তাঃ 
* ভূষণ (১৫৪০ পু$) 
পণ্ডিত অঃ মাঃ 
* বনেভ (জাঃ ৯৬১) 
(১১৯৫ পুঃ) 


* প্র।ণনাথ 


* আপতি ইঃ 


শিরোমণি *** কাঞ্চি জোশী তাঃ 
দেবজ্ঞালস্ক্তি (তাঃ ১৩ শত) ... তেজ- 
সিংহ গুঃ ৃ 
* দুাচরচার €১৮০৪) **, 
দ্বিবেদী ১২৮ পৃঃ 
দ্বাদশ ভাববিচার 
* ধনুবেদ সংহিতা ... 
ধনুবেদ চিন্তামণি **. নরসিংহ ভট মঃ 


মধাক4 


ক২ দঃ মাঃ 


* ধরাত্রম ** সুধাকর দ্বিবেদী ১২৮ 
পৃঃ 

* ধন্সিদ্ধু (স্থৃতি ১৭৯১) *.* খঅনত্ত 
পুত্র কশীনাথ 


ধীকোটি করণ (৯৬১) *** শ্রীপতি 
৯৬ পৃঃ গঃ ধুঃ; এ (চন্দ্র হু্য 
এহণাধিকার) হর্িকুঞ্ জঃ) 
টীত ... অঃগুঃ 

* ধীবুদ্ধিদ তন্ত্র (৫৬০ ) ..* 
৭৯১ ১৮০ পৃঃ 

ঞ্ুবচক্র *** ও£$ -নাড়ী ** ওঃ 

» ভ্রমণ যন্ত্র ( বন্ত্ররত্বাবলীর অংশ 
১৩২০) নন্দ পুত্র পল্মনাভ 
১১৮ পৃঃ দঃ ম; ধুঃ বিঃ 


লল্লাচাধা 


টী--,* দঃ) লক্ষীপতি বুঃ 

» মানস শ্রীপতি গুঃ 

নক্ষত্র চুড়ামণি *** বন অঃ দঃ মঃ 
মাও ঘুঃ 


» শকুনাবলী **' বিশ্বনাথ কাঃ 
নক্ষত্র/ভধান "** রাঃ 


/[ ১৫ 


নরচন্দ্র জ্োতিষ ব। পদ্ধতি (১৫১৯ পুঃ) 
১১ নরচজ্া গুঃ দঃ 
* নরপতি জরচর্যা। 
নরপতি (?) 
»+ টীঃ--জরলশ্পী ৫১৪৩৭ ) *, 
হরিবংশ মহাদেব ইঃ জঃ রাঃ 
-ব্যাথ্যাপ্নব (১৬৯৩ )** নরহরি 
--- ভূধর রাঃ; রামনাথ যুঃ 
নরেম্বর পরীক্ষা! '** দঃ 
নপ্লিকাবন্ধ পদ্ধতি (যস্ত্র ১৬১৫ পু3)+* 
রাসকুব গুঃ | 
নই্জাতক *.. জঃ তাঃ ম।ঃ 
* নারদসংচিত1,**নারদ ৪৬৫ পৃ গঃদঃ 
নারায়ণীয় প্রশ্বাবলী (ব্রহ্মযামলোক্ত ) 
» বাঃ 
নাবপ্রদীপ (১৪২০) *** গণেশ পিতা 
কেশব ১০৮১ ৪৯০ পৃঃ দঃ 
নির্ণয় কৌমুদী **. বেস্কট যজ্ঞ মাঃ 
» সিদ্ধান্ত *** গুঃ 
সিন্ধু স্মৃতি ১৬১৬) ..* কমলাকর 
ভট 
নিবদ্ধ চূড়ামণি ( ফঃ) *** বিঃ 
নিষেক বিচার ... নিত্যানন্দ যুঃ 
» স্বর *** হঃ 
নাহারাৰি লক্ষণ (ভ্ঞানমঞ্জ্রী প্রশ্ন)" ইঃ 
বৃপতি যাঁত্র' মঙ্গল *** ঘনশ্ঠাম এঃ 
নৌক। ব! দশাধ্যায়ী *** যুঃ 
পক্ষীজাতক *** কৃষ ওঃ 
*' পঞ্চপক্ষী ( শাঃ) ... শিবপ্রোক্ত এই 
দঃ যুঃ; টাঃ__ প্রকাশ '** গঙ্গাধর 
হু$;-_রাঘবানন্দ রা১7- রামেশ্বর 
£;- কুপারাম (১৭১৪ ) ঘুঃ 
কৃষ্ণ (১৪৬৮ পু) গু: 
* পঞ্চপিদ্ধান্তিক। (কঃ ৪২৭) *.* বরাহ 
মিহির ৮২ পৃঃ দঃ 


€শাঃ ১১০০ 1) 


* টীঃ-_প্রকাশিক! 
কর স্বিবেদী 
*গঞ্ন্র1 ব৷ গ্রস্থসংগ্রহ (জাঃ১ শত 1) 

»»*বৈদা কুলজ।ত প্রজাপতি দাস 
এঃ পুঃ বু বিঃ রাঃ €( পঞ্ষ্রায় 
বাঙ্গ।লা খন। উদ্ধত) ; টীঃ (নিদান 
তন্থের) **.সতউপাধ্ায় রাঃ; ক্বোঘ- 
বানন্দ ১৫২১1) গৌড় ভটাচাধা দঃ 
অগ্নয় দীক্ষিত যু$; পরম শুরু 
ঘুঃঃ বিশ্বেখর অঃ; বৈজনাথ যুঃ 
শ্রীকৃ্ণ যুঃ 
পঞ্চাঙগ কৌতুক (সাঃ ১৫৮০)..'রত্বকঠ 
১১৯ পৃঃ দঃ 
» কৌমুদী ... মাঃ 
* গণ্ঠিত ব্যাখ্যা *** মাঃ 
এ তত্ব *.. যোগীভট গুঃ 
** প্রপঞ্চ *** সধাকর দ্বিবেদী 
» ফল (১৫ শত)... ঢুণ্টিরাল গুঃ 
*. রত্বাবলী *** গু 
»এ বিনোদ *** গুঃ 
» বিদ্যাধরী (১৭৬৫ )** গাঙ্গের 
বিদ্যাধর ইঃ 
পদ্মলীল। বিলাসিনী (কঃ)...নারায়ণ দঃ 
পদ্য পঞ্চাশিক1 *** গ্রীপতি অঃ গুঃ 
পদ্ধতিচন্জ্রিক। (জ1:)...বাহ্ুদেবপুজ বিঃ 
,এ (জা ১৭৪০) *** রাখব 
রি ভূষণ (১৫৫৯ ) »** রুদ্রভটাতঞ্গ 
সোমদৈবজ্ঞ অঃ গুঃ মং 
» রুত্ব-.-শ্রীধর সাম্বখসরিক (১৫৩৪পু$) 
গুঃ 
পরাশর হোরা ব। পারাশষা বা বৃহৎ 
পারাশনী... পর(শর ৪৭৭ পৃঃ কঃ 
গু দঃ মঃ সং রা: বেদ্ছে মুদ্রিত পারাঃ 
পরী মূল লহে )$ চীঃ'ডৈরব গঃ) 
লক্্রীপতি_ যু$ ; বাণীবিলাসু "তু _. 


(১৮১১), মুধ!- 


| ১৬ 


সদানন্দ পাঙ্গধর গুঃ7 
শ্রীকৃষ্ণ মঃ 

»% এ ৬ প্রদীপ"*'পরাশর 
দঃ যুও; টীঃ-উদ্যোত *** ভৈরব 
গুং জঃ বুঃ ; পরম শুরু বু: ; হীরা- 
রাম শর্শা রর 


পরিভা ষাপন্র .. 


যু$ঃ 


] 


গণেশ দৈবজ্ত ১০৮ পৃঃ দঃ মঃ যুঃ 
বিঃ; টাঃ--মুনীশ্বর জঃ দঃ; সখ!" 
রাম দীঃ; ভৈরবপুত্র গোপীনাথ দীঃ 

প্রয়াণ বিচার,.১ গুঃ 

প্রশ্ন কল্প তরু... যুঃ 

্ঃ কৌমুদী (১৫০৯)..নীলকণ্ঠ ১ ১৭পৃঃ 
অং কাঃ গঃ মং 


পর্ববপ্র কাশ ** পা ওঃ (১৫৮০ পুঃ) | * » এ...বিভাকরাচার্ধা রাঃ 


প্রবোধ**নাগ নাথ গুঃ (২৭১৯পু$) 
স্বভাব (শ্রহণ) ... জগন্ন।থ যুঃ 

পলভা খণ্ডন (১৭৬৫ ) *** নৃসিংহপুত্র 
রঙ্গনাথ ১১৩ পৃঃ কাঃ 

* পলীপতন স্রট প্ররোহণ ফল *** 
গর্গ জঃ 

* পবন বিজয় স্বরো দয় ...৪শিব মঃ 

পাতসারণী (১৪৬০-৭৬)-**গণেশ দৈব 
১০৮ পৃঃ দঃ ; টীঃ (১৫৩)..* দিবা- 
কর পুল্র বিশ্বনাথ জঃ দঃ 

পারসী (ব। ফারসী ) প্রকাশ (পারত 
ভাষার জ্যোতিষিক পরিভাষা 
১৪৬৫ ) *** বেদাঙ্গরায় অঃ ইঃ জঃ 
দঃ মঃ বিঃ রঃ 

পারসী (বা ফারদী) বিনোদ "* 
ত্রজভৃষণ নন্দ দঃ 

* পারিজাত পঞ্চপক্ষী (স্বরশান্্র ) 
শিবোক্ত কান্তিকেয় কথিত 

* পাশক কেরলী... গর্গ কাঃ গুঃ জঃ 
মঃ রাঃ 

+ পি প্রভাকর... 
১২৮ পৃঃ 

প্রষ জাতক'."গুঃ 

. পরীক্ষ।** হরিহর যুঃ 
১ লক্ষণ**" বাৎসায়ন বিঃ 
প্রতাপ মার্তঁও... প্রতাপ ভানু গুঃ 
প্রতোদ বা তর্জনী বস্ত্র যেঃ ১৪৪৪)... 


হধাকর ছ্বিবেদী 


* ০১ চণ্ডেশ্বর (১৫০৩ পৃঃ )***চগশ্বর 
জঃ দঃ 
প্রশ্ন চন্দিক।'*'বরাহ মিহির ৫) দঃ 
» চিন্তামপি... গু2 মঃ মাঃ 
৮ চুড়ামপি,ত গু রাঃ, 
শুরু যুঃ 
$১ জান বা সণ্ততি (৮৮৮)..০ভটো ৎ- 
পল ৪৯২ পৃঃ অঃ গুঃ জঃ দঃ 
"টা (১৫৪৪ পুঃ) ... মহেশ্বর পুত্র 
ব্রহ্মাক ব! ব্রল্মাদিতা গু: দঃ বিঃ 
উ“**ভোজদেব দঃ 
প্রশ্ন তত্ব... সতাধর পুত্র চক্রপ!ণি 2 
», তন্ত্...চিন্ত।মণি পণ্ডিত অঃ 
১ তিল ক... দঃ 
১ দীপক ***ভবানীনাথ জঃ 
»দ্ীপিকা বা প্রদীপ (১৬৩৯ পু 
»*ক।শীনাথ গু জঃ দঃ মঃ 
* এ (১৫৩৫). 
প্রশ্ন নির্ণয়... 
* ১১ নিধি... জয়দেব গু2 3 চীত গু? 
5 নির্বাচন... রাঃ 
 পঞ্রিকা'"" হরিভানু শুক্র অঃ 
» প্রকাশ '*' অভিমন্া বিঃ; নারায়ৎ 
গু? 
* » 8." রত্বেখবর ওঃ 
*ঞ তৈরব ... উতৈরবপুআ গঙ্গাধ 
গুঃ দঃ মঃ বিঃ 


বৃন্দাবন 


প্রশ্ন মীর... রাম অঃ 
** মনোরম" গর্গ কা গুঃ জঃ) টীঃ 
মিতাক্ষরা.** মথুরানাঞ্থ শুরু যুঃ; 
দয়[পঙ্কর যুঃ; পরম স্থথ ঘযুঃ) 
মুকুন্দ যুঃ ; শিবলাল যুঃ 
প্রশ্ন মাণিক্য... যুও 
৮ মাণিক্য মালা (১৬৭০).** পরম।নন্দ 
পাঠক জঃ 
,, মর্গ*** গু যুঃ 
»১ যজ্ত'*ব্রহ্ধ ক ইত 
১, রত্ব-** রদ্দ্ব অঃ 
»১ এ*** নন্দরাজ অঃ দঃ মঃ বিঃ 
», রত্্াস্কুর... মথুরানাথ চক্রবত্বা রাঃ 
১ দত্বাবলী-** হয়গ্রীব গু জঃ; 
লাল পও্ডিত ভঃ 
» রহহ্য,... বিদ্বরাজ গুঃ 
» রত্ব সাগর." বিজয় হুরি ঘুঃ 
গুষ্ন বিবেক."* বুন্দাবন যুঃ ; শিব যুঃ 
১ বিনোদ... শিব যুঃ 
* ,, বৈষুব বা অর্ণব প্রব (১৭ শত ?).* 
. প্রহ্গদাসপুত্র কায়স্থ নারায়ণ দাস 
(সিদ্ধ, গে(সাই) অঃ কাঃ গুঃ জঃ দঃ 
মঃ বাঃ 
»+ শিরোমণি..* ক্রদ্রবাণি ত্রিপাঠী ষুঃ 
» সমুচ্চয়*** গুঃ তাঃ মঃ 
» সার***বিষুণ দৈবজ্ঞ মঃ; বিষুপুত্র 
গোবিন্দ অঃ; অপপয় দীক্ষিত যুঃ ; 
নরহ্‌রিপুত্র জীবাগর্জর জঃ 
৪» সার সমুদ্'*' তাঃ 
১১ সারোদ্ধার,... গু? জঃ 
প্রশ্ন হধাকর"*" লালমপি মঃ 
প্রশ্ন বত, জন্বুনাথ মাঃ 
প্রশ্নার্থ,, পদ্মনাভ অঃ, ী অঃ 
প্রস্তাব-রত্বকর 
দঃ মঃ 


হরিদাস 


১৭,] 


ফত্তেপাহ প্রকাশ (কঃ ১৬২৬)**'বননালী 
পুত্র জটাধর দঃ 
ফলকল্পলতা*** গুঃ 
£ঃ দীপিক] (১৬০২ পুঃ 
ও গুঃ 
» রতুনাল। (সটীক).. কুষ্$মিশ্র মাঃ 
ফলা ্ধি..* সৃতুঞ্জয় কোকিল মঃ 
বাদরারণ প্রশ্ন" বাদরায়ণ অঃ র'3) 
টীঃ... ভটে।পল রাঃ 
বাল বিবেক (মুঃ) ... নহনি দত্ত বিঃ ; 
গ্ণপতি মিশ্র ভঃ ; মহীদত্ত 2) 
কীদত্ত গুঃ; টীত (১৫৮৯ পৃঃ) ০, 
ভিল্লীনাথ গুঃ 
»১ বোধ জাতক (১৬৭২ পুঃ)...হরিদত্ত 
ইঃ কাং মা 
*» এ (১৪৭৯ পুঃ)..মুঞ্তাদিতা জঃ মঃ 
টাও (১৪৮১ পু), গুঃ 
? বীজ গণিত ** পদ্মনাভ, বিবু 
দৈব্জ্ঞ (ভাঁঃ বীজে উল্লেখ) 
* বীজগণিত, ভাস্করীয় (১০৭২) 
ভ:স্করচার্ধা ৯৮ পৃঃ 
টাঃ-হ্যাপ্রকাশ € ১৪৬৪১ *** 
জ্ঞান£াজ পুত্র শুর্যাদাস ১০৭ পৃঃ ই 
ও2 কা2 ভু মহ মাও 
-স্বল্পলতাবতার বাপদুব ৭ 
অন্কুর (১৫২৪) *** বল্লাল পুত্র 
কুষঃ ১১৬ পৃঃ ইহ 42 কাঃগুঃ ভঃ 
মাঃ যুঃ বিঃ 
_-অন্কুরে।দাহরপণ-*.ভাস্কর 
গিরি প্রবাসী অঃ 
-বালবোধিনী (১৭১৪)...কপারাম 
মিশ্র ই; কাঃ 
--প্রবোধ (১২৫৭ ).*লম্ঘ্ণ পুত্র 
নৃসিংহ পৌত্র রামকুঝঃ ইঃ 
--বিবৃত্তি কল্ললতা...পরম শুরু যুঃ 


*১* হরজিভট 


বাজ" 


| *১৮ 


-শিশুবোধন উদহরণ (১৫৭৪) * ব্রন্গতুলা *** 


»** জঃ বিঃ 
-- (১৭৭০) *** জীবনাথ শর্শা 
ক -. **ক্ধাকর দ্বিবেদী 

বীজগণিত, নারায়ণীয় (১০৯) ** 
গোবিন্দ পুত্র নারায়ণ কাঃ 

এ, সুদরসিদ্ধান্ঠীয় (১৪২৫) 

নাগনাখ পুত্র জ্ঞানরাজ কাঃ 

বুধনাড়ী ৯০৩ ৪৯০ ৬2 

বুদ্ধিবিলান *** গুঃ দঃ মঃ 

ক বৃহজ্জাতক (৪২৭) *.*বরাহুমিহির 
৮২ পৃঃ 3 * -চীঃ-বিবৃত্তি (৮৮৮)** 
তট্টোৎপল ৫১পৃঃ ; * *জগচচন্দ্রিক। 
(১৫৮১ পুঃ) ** মহীধর ইঃ ওঃ 
দঃ যুঃ বাঃ ;--ব্যাথা। (৯৬১ 1): 
প্রীপতি ভট মাঃ; (১৫৪৫) *** 
বিখনাথ অঃ; ? বলভদ্র 

* বৃহৎ জ্যোতিযার্ণব (প্রঃ ১৭৯২ )... 
বাস্কটরাম পুত্র হরিকৃক শর্শ। ; 
ক চীত ,..এ 

» তিথিচিস্তামণি (১৪৪৪) ... গণেশ 
দৈবজ্ঞ ১০৮ পৃঃ; টীঃ--সবোধিনা 
(১৫৩০) ** বিষুঃ দৈবজ্ঞ ১ 2 পৃঃ 
গুঃ 

বৃহৎ পর্ববমাল1 *** রইনন্দন দঃ 

* » মৃহর্তনিদধ দেবকীনন্দন 

» যাত্রা বরাহমিহির গুঃ 

* » সংহিতা (৪২৭) *** বরাহমিহির 
৪৬০ রা 
সৎ টীঃ-বিবৃত্তি (৮৮৮) *** ভটোৎপল 
৮৯ পৃঃ-_চীপ্লন***মথুর নাথ শুরু ঘুঃ 
*« ছুর্গাপ্রসাদ 

বৃহৎ সামুদ্রিক চিন্তামণি 

বৃহম্পতিসংহিতা *.. 
যুঃ রাঃ 


বিঃ 
বৃহম্পতি কাঃ মঃ 


] 


করণকুতৃহল দেখ 
্রঙ্মতুলাগণিতসার (১১৬৪,)..কেশবার্ক 
১০৫ পৃঃ গুঃ 
» সিদ্ধান্ত *. পৈতামহ সিদ্ধান্ত দেখ 
* ব্রন্মদিদ্ধান্ত বা ব্রাঙ্গন্ষংট সিদ্ধান্ত 
(৫৫০)., ব্রন্মগুপ্ত ৯০ পৃঃ ইঃ কাঃ 
জঃ দঃ যু 
টাঃ-বাসনাভাবা (৮৮৮-৯৬২)...মধু- 
সুদন পুত্র পৃথৃদক স্বামী ৯৪ পৃঃ ইঃ 
* নুতনতিলক (১৮২৩) *** সুধাকর 
দ্বিবেদী 
» বিঞু ধর্দোত্তরীয় (৯ শত 1) কঃ 
» বা সাকলাসংছিত। (৮ শত ?) *** অঃ 
ইঃ কাঃ দঃ ঘুঃ রাঃ 
্রহ্মসিদ্ধাত্তনার (১৭০৩) *** ভূল! দীঃ 
» বাধহার *** ত্রিবিক্রমাচারধা দঃ 
ভঙ্গীবিভঙ্গী কে ১৫৬৫), গোলগ্রামের 
রঙ্গনাথ ১১৩ পৃঃ কাঃ। 
ভটতুল্য (কঃ ১৯৩৩৯) ** 
দামোদর ১১৮ পৃঃ দঃ 
ভদ্রবাছ সংহিতা (৮৮৮ পুঃ1).*ভদ্রবা 
কাঃ 
* ভাত্রম রেখ। নিরূপণ (গঃ)... সধাকর 
বিবেদী ১২৮ পৃঃ 
ভার্গব মুহুর্ত '"'বররুচি জঃ 
ভাব কৌমুদী*. বেস্কটেশ্বর ম।ঃ 
॥ কলপলত1,*'মু্দগল যুঃ) টীঃ--কুষঃ- 
নাথ ধুঃ 
,) চন্্রিকা *** নৈদ্যনাথ যুঃ 
»১ চিন্ত1 *** দঃ 
৮ চিস্তামণি ,.. শিব যুঃ 
» ও ** চিন্তামপি আচার্য অঃ) টীঃ 
পরশুরাম মিশ্র যুঃ 
ভবদর্পণ ... বাঞ্ছানাথ মাঃ 
ক ,) প্রকাশ (১৭৭০), লীবনাথ শরম! 


পন্মনাভপুতর 


ৃ 


ভাবফল *** জনস্তপত্ডিত মঃ ; গঙ্গা রাম 
ধুঃ 
% রত সমুচ্চর (১৬৫০ পু) *** রঘুনাথ 
গুঃ 
ভাবি জ্ঞান ... পণ্ডিত আমীরচন্দ জঃ 
* ঠান্বতী করণ (১০২১) *** শতানন্ন 
৯৮ পৃঃ 
* টী_-বিবরণ (১৪৪৭) *** কন্দপ্প- 
পুত্র মাধব মিশ্র (কাম্যকুজ) ইঃ দঃ 
--ব।লবোধিনী (১৩৩৩) *** বল- 
ভদ্র অঃ ইঃ কাঃ দঃ যুঃ বাঃ 
--স্ববোধিনী*** মুরারি শুকুলপুত্ 
মধুহদন ইঃ 
-_-প্রকাশিকা.""গে।পীনাথ হধী ইঃ 
জঃ -- রত্ুদীপিকা (১৪২৭-_-৫৬) 
*** সাগর ভট্ট পুত্র অচাত ভট্ট ঝ। 
মিহিরাচার্যাচাুত ভট্ট ইঃ 
-ব্যাথা। (১৬০৭) *** কুবের মিশ্র 
ইঃ জঃ _-(১৪১৭),অনিরুদ্ধ দঃ 
---(১৬০৭) *** গঙ্গ।ধর দঃ 
-তত্বপ্রকাশিকা রামকুষঃ 
নৈবজ্ঞ অঃ ;- চক্র বিপ্রদাস অঃ) 
গোপাল অঃ; বুন্দাবন যুঃ ; রামেশ্বর 
ঘুঃঃ বনমালী কাঃ 
ভাম্বতী পদ্ধতি *** দঃ 
ভুক্তি দীপিকা *** মাঃ 
* ভুবন দীপক বা গ্রহভাব প্রকাশ (জ12 
১৫০৯পুঃ ).-পন্মপ্রভঙ্গরি ইঃ গুঃ 
দঃ বাঃ; টীঃ ভটনারায়ণ * টও * 
বিদ্বরাঞ্জ মঃ যুঃ বাঃ 
ভূবন দীপক *** নরচন্দ্র গুঃ 
তুগোল খগেল বিরোধ পরিহার ( বিশ্ব- 
$ গ্ুকাশের অংশ) *** যুঃ 
» নির্ণয় *** বেদাস্তদেশিক মাঃ 
» বিস্তার (ব্রহ্ধাওপুর।ণের)...তাঃমাঃ 
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ভূগোল শান্ত -*" মাঃ 
রি হত্তামলক *** ওঃ 
ভূত্রমবাদ খণওন নিরাস *** সিহোর 
গ্রমস্থ সভ। অঃ 
* ভূত্রম বিচার '** বাপুদেব ১২৭পৃঃ 
ভূপালবল্পভ (যুদ্ধ মুঃ ১৪৪৪ পৃঃ) *** 
প্রীকৃঞ্ণ শিষা পরশুরাম গুঃ দঃ বিঃ 
* ভৃগু সহিত। ব। যোগসার (ভগ 
শুক্রের কথোপকথন ) *** ভূগু গুঃ 
রাঃ 
এ“*তাঃ মেলগ্রস্থ নহে ) 
এ (লগ্নকুগুলী ) .. কাঃ অঃ 
বব (১৩৪৭৩ প্রোক) "যু 
* ভূগুনুত্র (গদ্য, জাঃ ) "ভৃগু 
* মকরন্দ (স2১৪০০) *** "সকরন্দ 
১১৮ পৃঃ 
* টী_ উদাহরণ *** 
১১১ পৃ: 
*--বিবরণ (১৫৪৯ ) *** নৃলিংহ 
পুত্র দিবাকর ১১২ পৃঃ - 
*__উৎপত্তি (১৬৮৮ )., গোকুল- 
নাথ দৈবভ 
বিবরণ (১৪৭৪পৃ$)*.*দিনকর যু: 
_-অভিনবতামরস.**কুষ শর্মা অঃ 
ইঃ ১-দীর্চপিক। মাথনলাল 
ত্রিবেদী অঃ;__সারণী '**লক্ষ্রীপতি 
যুঃ; রাম দত্ত যু:; সদ্দাশিব যু: 
মণিথ (১ শত পুঃ)শমহীধর ভট্ট গঃ 
মণিপ্রদীপ (কঃ ১৪৮৭ )*** সোমভট 
পুক্র রঘুনাথ ভট যুঃ 
মত্ন্তেন্্র মুহুর্ত '*' মত্ন্যেন্্র গুঃ 
মদনমহার্ণব *** ক্ষেমেম্ত্র গুঃ 
* মনুষাজাতক বানর জাতক (১৫ শত 
পৃঃ) *-* সমরসিংহ অঃ মঃ 5 * টীঃ 
(১৬৬০),..নারারণ 


বিশ্বনাথ 
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* ময়ুরচিত্রক *** বৃহৎসংহিতোক্ত 
এ *** নারদ দঃ 
মলমাস নির্ণয় *** দশপুত্র যুঃ 
মল্লবেন সিদ্ধান্ত *** মল্রবেন ওঃ 
* মহাদেবী সারণী বা শ্রহসিদ্ধি 
(১২৩৮) *** পক্মনাও পৌত্র 
পরশুরাম পুত্র মহাদেব ১১৪ পৃঃ 
--টীত *৮ ইপ্ডঃ 
--দীপিক! (১৫৫৭) ,..ধনরাজ গুঃ 
-- 77০ মাধব গুঃ 
মহার্ঁব *** মান্ধাতা গুঃ 
মহার্বাসিদ্ধাস্ত ব মহ] সিদ্ধান্ত (৮৭৫)..০ 
“দ্বিতীয় আর্ধাভট ১৮১ পৃঃ দঃ রাঃ 
মাওবাসংহিতা ১১৫২৭ পু) *** মাওবা 
গুঃ 
মানলার (বাস্তু) *** এ 
* মানসাগরী পদ্ধতি -** মাননাগর 
ত্‌ত্রি 
মাসপ্রবেশ সারণী (তাঃ ১৭৬৪).**দিন- 
শ্কর ১২১ পৃঃ দৎ 
মিতাক্ক পেঞ্চাঙ্গ) ... বিশ্বনাথ অঃ জঃ 
মীনরাঞজ জাতক বা বুদ্ধ যবনলগাতক 
(৮৮৮ পৃঃ) *** যবন মীনরাল অঃ 
ইঃ গুঃ দঃ যুৎ রাঃ 
* মুকুন্দ বিজয় (কঃ ৫৬) *** যছু 
মণি পুত্র পরম মিশ্র ইঃ জঃ দঃ 
পূ মুকুন্দ মৎ 
মুকাবলী ( সটীক ) .. ভটাচিধ্য গুঃ 
এ পদ্ধতি ... শিব গুঃ 
মুহুর্ত কল্পদ্রম *** কেশব গুঃ 
এ কল্পদ্রুম (১৫৪৯)-.-বিটল দীক্ষিত 
ইঃ এঃ কা3 গুঃ মঃ বিঃ 
টী১-_-মর্জরী ... এ এ৫ কাঃ মঃ যু 
* » গণপতি (১৬০৭)... হুরিশঙ্কর 
হুরি পুক্র গণপতি রাওল ) টীঃ *.. 


পরমশ্ক্প যুঃঃ পরশুরাম বুঃ 
» চক্র(বলী *** গুঃ 
». চত্দ্রকলা **" হরজি গুঃ 
* মূহুর্ত চিস্তামণি (১৫২২) *:* নীল- 
কঠভ্রাত! রাম দৈবজ্ঞ ১১৭ পৃঃ 
* টীঃ প্রমিতাক্ষর। *** এ 
* গীযুষধারা ( ১৫২৫ )...গে।বিন্দ 
১১৭ পৃঃ 
__কামধেনু *.. অঃ; ** নীলকণ্ঠ 
(1) এঃ যু; * -মহীধর 
মুহুর্ত চুড়ামণি (১৫৪০) *** শ্রীকুষ্ণ পুক্র 
শিব দৈবজ্ঞ ১১২ পৃঃ এঃ কঃ তাঃ 
দঃ বিঃ 
, তত্ব ১৪২০)**'গণেশপিত! কেশব 
১০৮ পৃঃ এই কাঃ দঃ বিঃ; * টাঃ 
(১৪৪২) *** কেশবপুত্র গণেশ 
১০৮ পৃঃ দঃ মঃ বিঃ যুং 0১৭১৪) 
“*কৃপারাম যুঃ 
» দৃপুণ *** ললমপি জঃ মাঃ ধিঃ 


| মুহুর্ত দীপ (১৪৪৭ পু3)**জয়।নন্দ গুঃ 


এ *.* শিবদৈবজ্ঞ ক।ঃ 
, দীপক (১৫৮৭ পৃঃ) *** নাগদেব গুঃ 
* » দীপক *** দেবাদত্ত পুত্র রাম 
সেবক ত্রবেদী 
* , দীপক] (১৫৮৩) *** কাহু্জি 
পৃত্র মহ।দেব ইঃ এ গুঃ দঃ মঃ যুঃ 
টি... এ গুঃ মঃ ঘুঃ 
* » দীপিকা ব। দর্পণ *** বাদরায়ণ 
তাঃ 
» পরীক্ষ। *. দেবরাজ গু 
*» ভৈরব *** চভরব পু গঙ্গাধর 
বিঃ; দীনদয়াল পাঠক অঃ 
» মঞ্জরী *** বছুনন্দন ইঃ অঃ জটিযুঃ 
রঃ মগ্ব। ৪৬৬ ৪৮৬৩ বি 
% মণি *** ৯ বিখনাথ গু 


| ২১ 


মুহুর্ত মালা (১৫৮২) "* সারস পুত্র 
রঘুনাথ কবি এঃ মঃ যুঃ বিঃ 

এ ** চিন্তামপি গুঃ 

ক ১? মার্তৃগড (১৪৯২) *** অসন্ত পুত্র 
ন।রায়ণ ১১৯ পৃঃ 
+-চীত মর্তওবলভ।'.. এ এঃ জঃ 
যুঃ রাঃ 
মুক্তামণি *** গু 
মুক্তাবলী €১৬১১ প$) **' হরি 


বউ *ত ১০ আীকগ ইং গু দঃ) 
দেবরাম গুঃ 
মুহষ্ত রত্ব বা রত্াকর জ্যোতিষ 
রঃয় পুত্র ঈশ্বর দাস দঃ রাঃ বিঃ 
--টীঃ হুরিনন্দন অঃ 
» রতুভিধান *** শিরোম:ণ ভট্ট বিঃ 


» বুত্তশতক গু; টী: ...গুঃ 
সংগ্রহ *** আঃ গুঃ দঃ 
লক্ষ্ীপতি যুঃ 


॥ সর্ব (১৭১১ পৃঃ) *** রঘুবীর বা 
রঘুনথ অঃ এঃ কাঃ মঃ যুঃ রাঃ 
, সার ভানুদত্ত গুঃ 
॥ সিদ্ধি *** নদেব গু; 
গুঃ (গ্রহসিদ্ধি ) 
*৯ »১ পিধু (১৮০৫) *** গঙ্গাধর শাস্ত্রী 
মুহুর্তার্ক প্রভা *** মৃত্যপ্রয় কোকিল 
মঃ 
মুহর্তালঙ্কর **" ভৈরব পুত্র গঙ্গাধর 
জঃ; টীঃ *** জয়রাম ওঃ দঃ 
* মেঘমালা (মেঘ সং) রুদ্র 
(শিব) ইঃ এঃ কাঃ গুঃ দঃ; টীঃ 
“**মাঃ; বাহুদেব গুঃ 
মেঘ্জায়ন ( বর্ধাগণনা ) *** পদ্মনাভ ঘুঃ 
যক্ষেতবর মেধীয়..'বরাহমিহির (7) ওঃ 
বস্ত্র চিন্তামণি €১১-১৫ শত) ... বামন- 


মহাদেব 


-ীশ্টাটা শশী শশী শী 


শস্পপাক্গাীপাশীা? তত 


পুত্র চক্রধর ই; এঃ কাঃঃ টীঃ 
»* ইঃ 
টীঃ দীপিকা (১৫৪৭). মধুহদন পুত্র 
রাম ইং এঃ কাঃ জঃ যুঃ 
_ দীপিকা (১৬০৭ পুঃ ) ,** হরি- 
শঙ্কর যুঃ 
-_বিবুত্তি *** পারণ শুরু যুঃ 
- উদাহরণ (১৭১৪) *** কুঁপারাম 
মিশ্র যুঃ:-( ১৭৬৭ )**'দিনকর ; 
ভবানীশঙ্কর যুঃ ;__মালিকা.""র!ম 
শুরু যুঃ; পরম শুরু যুঃ 
যন্ত্ররতু(বলী (১৩২০) ,.. নশ্দাপুত্র 
পদ্মনাভ ১১৮ পৃত গুঃ যুঃ 
ঈ যন্ত্ররাজ ব। যন্ত্রর।জাগষহ বা! সদ্যস্ত্ 
(১২৮২):* মহেন্দ্র শুরি ১১৫ পৃঃ 
*-টাঃ বা।ধান (১২৯২).*মলয়েন্দু 
সরি ১১৫ পৃঃ 
যন্ত্ররাল রচন। প্রকার বা যস্ত্রসিংহ 
*“করিক। (১৬৫০)...সভাই জয়পিংহ 
১২৩ পৃঃ জঃ দঃ যুঃ বিঃ; ঢীঃ যুঃ+ 
যন্ত্রাজঘটন। (১৭০৫ ) *** মথ্রা- 
নাথ শুরু ১২৫ পৃঃ কাঃ বুঃ 
যন্ত্রাধায় বিবৃত্তি *' রামচন্দ্র গুঃ 
যন্্রনার (১৯৩) *.* নন্দরম মিশ্র জঃ 
* যবনজাতক ** ববনাচার্ধ্য গুঃ দঃ 
যবন রমল শাস্ত্র '*' রাম ওঃ 
যবনীয় মত গোলাধ্যায় ব্যাখা! ... দঃ 
যাত্র। প্রকরণ" *** বরাহ লল্প বাদরায়ণ যুঃ 
যম বিচার (গ্রামস্থাপন ) *** যুঃ 
যুদ্ধ কৌশল *** শ্রীরুদ্র গুঃ দঃ 
জয়োৎসব **" গঙ্গারাম মঃ; টীঃ 
মথুরানাথ শুরু যুঃ; রামদত্ত ধু 
* জয়ার (১০৯৭ পু$)+৮৪৭২ পৃঃ ইঃ 
গুঃ জঃ ্ 
» রত্বাবলী *** ধুঃ 
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যোগচলিক! ( তাঃ) ..* বৃন্দাবন ঘুঃ 

» তারাবলী (গঃ) মাঃ 

» দীপিক। দেবী প্রসাদ শুকুল 
অঃ; শ্রাদেব অঃ 

» বীত্রা (৪২৭) *** বরাহমিহির 
৮৮ পৃঃ ইঃ গুঃ দঃ 
--চীঃ (৮৮৮).১ভটে।খপল এঃ জং 
রাঃ 

» রন্বাবলী বা যোঁগেশবর পদ্ধতি... 


অঃ 


» শতক বলভত্র অঃ মঃ 
« সারাবলী *, কাঃ 
যোগার্ণব *** বরাহমিহির (?) দঃ 


এ *** (জাং) ** নৃসিংহদৈবজ্ঞ মাঃ 
যোগিনী দশাকর্্দ ১১ ***বালকুষ্* দঃ 
* দশাভান *** দঃ 


» দশাফল ** গু জং মঃ রাঃ 
« দশাধা।় রাজন্বি গুঃ 
রজন্বলাচত্র মাঃ 
রণহস্তী ব। রাজবিজয় রণহস্তা 
অঃ দঃ মঃ 
? রত্বকোখ (৫৬০) ** লল ৭৯ পৃঃ 
রত্বপঞ্চক যজ্জমি শ্র মঃ 


« দীপক ব প্রনাপ গে(পাল 
শিষা গণপতি এঃ জঃ দঃ রঃ 
এ *** নামদেব গুঃ 


* ও দ্যোত ** গঙ্গারাম দঃ 
*» মাল ** জোতিষ রত্রমাপ। দেখ 
» সার সমুচ্চয় গুঃ 

রা বলীপন্ধতি পেণ গুঃ 


রমল "*" ভটোৎপল গুঃ; শ্রীনাথ গুঃ 

* রমলচিন্তামণি (১৬০০ পৃঃ) .১, 
চিন্তামণি অঃ ইঃ এঃ কাঃ দঃ মঃ যুঃ 

* » নবরত্ত (১৭৩২) *..* লীতারাদ 
পু পরম হাখোপাধা।য় এঃ'জঃ দঃ 
মঃ বিঃ 


রমগ রহন্ত ব। সার সংগ্রহ **ভয়ভঙ্্রন' 
শশা অঃ ইঃ কা জঃ দঃ যুঃ 
» শাহর (১৩৭৭ পু) 
ংশীয় রাম ইঃ মঃ 
» সার *** লক্ষী নৃসিংহ ভট্ট পুত্র 
শ্রীপতি অঃ গুং রাঃ 


ভরদ্বাজ 


ঈ্ঈ» সি] *** হরিপুত্র সোমনাথ 
অঃ রাঃ 

* রমলামৃত ($৬৬৭ ) ... জয়রাম 
গু 


এঁ *** মাধব মিশ্র এ; পরমহ্থথ 
অত; যবন গঃ 
রমলেন্দু প্রকাশ (১৬০৫ ) ..* রুদ্রমণি' 
ব্রিপাঠী ইঃ গুঃ জঃ দঃ মঃ 
রমলোতকর্ষ চিন্তামণি পঞ্ডিত 
গু জঃ 
৫ রাজমার্তও (মু ৯৬৪ ) ..* ভে(জ- 
দেব ৯৭ পৃঃ; টীঃ...অঃ 
রাজ মৃগাঞ্ক (কঃ ৯৬৪ ) *** 
পৃঃ দঃ 
রাজাবলী (ফঃ) *** দঃ 
* রাজবলভ (শিল্প) মঃ 
রামবিনোদকরণ বা পঞ্চাঙ্গনাধনগ্রছে।- 
দাহরণ € ১৫১২) *** অনন্তপুত্র 
রামভট ১১৭ পৃঃ ইঃ কা; জঃ দঃ 
বিঃ) টীঃ উদাহরণ (১৫৪৫). 
বিশ্বনাথ ১১১ পৃঃ কাঃ 
রামাবতার কালনির্ণয় 
রাহুচার বিশ্বামিত্র গুঃ 
রাশিনিঘ্ট, মাঃ 
রেখাগণিত (ক্ষেত্রতত্ব) ১৬৪১ ) **, 
জগন্নাথ প্ডিত ১২৩ পৃঃ এঃ কাংজঃ 
* এ (১ম অধ্যায়) *** বাপুদে বশান্ধী, 
রেখাপ্রতীতি গুঃ 
» প্রদীপ কেবলরাম ওঃ 


এ ৯৭. 


ম্(ঃ 


| ২৩ 


রেখা জাতক সুধাকর (সাধু ).*, ছূর্গ 
ভঞ্জন অঃ রাঃ 
রোমক সিদ্ধান্ত *.. শ্রীষেণ ৬৯,১৬৬ 
পৃঃ) ইঃ কাঃ গু; দঃ যুঃ 
এ ..* দেবদত্ত পুত্র নিত্যানন্দ কাঃ 
রোমশ পিদ্ধান্ত ** জঃ 
লগ্রচন্ত্রিক। *** যবন|চার্যা 
* এ *** কাশীনাধ গুঃ জঃ দঃ যুঃ রাঃ 
লগ্নদোত ( বিবাহলগ্ন) *** শ্রীকৃষ যুঃ 
» পঞ্চাঙ্গ *** গর্গাচার্ধা গুঃ 
« বাদ রামদত্ত যুঃ 
লঘৃকরণ (১৫২০) *** ভাবসদাশিব 
ভট ইঃ 
» খে্রসিদ্ধি (কঃ ১১৪৯) 
আধরাচার্যা ইঃ 
» খেটসিদ্ধি ( কঃ ১৫০০) *** ঢুণ্চির 
প্রপৌত্র দিনকর ১১৮ পৃঃ ইঃ 
« গর্গপ্রকাশ দেবদত্ত দঃ 
* লঘুজাতক (৪২৭ ) *** বরাহমিহির 
৮৮ পৃঃ; চীঃ বিবুত্তি (৮৮৮) **, 
ভটোৎপল ৮৯ পৃঃ;-_দীপিক। 
(১১০০) *.* ভাস্কর পিতা মহে- 
স্বর ৯৯ পৃঃ ইঃ গুঃ মঃ ;--6১৪৫৬) 
*** গণেশ ভ্রাতা অনস্ত দৈবজ্ঞ ১ 
মাধব অঃ মাঃ 
* লঘু তিথিচিস্ত/মণি (১৪৪৭) 
গণেশ দৈবজ্ঞ (১১০ পৃঃ) ইঃ গুঃ 
--টী: চিন্তামণি কান্তি ,.. বজ্রেখর 
» পদ্ধতি (১৪১৮ পৃঃ) ... রাম গুঃ 
» পবন বিজয় *** দঃ 
» পারাশরী পারাশরী দেখ 
লঘু মানস (৮৫৪) ... মুগ্জাল ভট 
* ৯৫ পৃঃ কাঃ মাঃ; টীঃ উদাহরণ 
কঃ; মলয়চাধ্া মাঃ 


* * বসি সিদ্ধাত্ত *** বমিষ্ঠ ৬৩ পৃঃ 


* ৪, সংগ্রহ ০ 


] 


লু শৌনকী *** রাঃ 
লক্ীনারায়ণ কাঠ" 
 সারাবলী (জা) ৮ যুঃ 

লতাদি নির্ণয় *** গোবিন্দ গুঃ 

লম্পাক (কেঃ জাঃ)...পদ্মনাভ অঃ মাঃ; 
টীঃ ,.১ অঃ ম।ঃ 

* লীলাবতী ( পাঃ ১০৭২) ভাস্কর।- 
চা্য ৮৯ পৃঃ 
--চীঃ অস্কামৃত বা গণিতামৃত 
সাগরী (১৩৪২) ... গোবর্ধন পুত্র 
গঙ্গধর ইঃ এঃ দঃ রাঃ 
_-গণিতামৃত কুপিক। (১৪৬৩)**, 
হরদাস বা শুর্যাদাস বা কবি ১০৭. 
পৃঃ ইং এঃ দঃ." 
--গণিত কোমুদী (১২৭৮).*'নৃসিংহ 
পুত্র নারায়ণ ইঃ গুঃ 
-গশিতানৃত লহরী (১২৫৭ ) ** 
সোমনাথ শিষা নৃসিংহ পৌজ লক্ষণ 
পুত্র রামকুঞ্ণ ইঃ এং দঃ 
__বুদ্ধিবিলা দিনী (১৪৬৭)... গণেশ- 
দৈবজ্ঞ অঃ ইঃ এঃ কাঃ জঃ 
--মনোরপঞ্লিনী'*'সদাদেবপুজ্র রাম- 
কষ্দেব ইঃ এঃ 
--ভূষপ,.*রামচন্দ্র গুঃ জঃ যুঃ 
-সিত্তভাষিণী (ইঃ মতে ১৫৫২)... 
রঙ্গনাথ সাবর্ভৌম ইঃ 
_নিহদুতী বিবৃতি (১৫৫৭)... 
মুনীস্বর ১১৬ পৃঃ কাঃ 
_ বিবরণ (১৫৫৭ পরে).."মহীদাস 
দঃ ঘুঃ 
-এউদাহরপ...বীরেশ্বর পণ্ডিত ইঃএ 
-বিলাম (১৬ শত) *** দেবী 
(দাস বা?) সহায় জঃ যুঃ 
-্বৃত্তি *** স্ববর্ণকার ভীমদেবের, 
পুক্র মোপদেব জঃ 


স্পউদ[হরণ ,... চজ্দ্রশেখর পট- 
নায়ক মঃ 
_কৌতুক...রামভট্র দঃ বিঃ 
ই ৫১৭৪৭ পুঃ) "পরম হখ গু: 
““'দামোর্র গু; স্ামদত্ত যু; 
কুপারাম (১৭১৪ ) এঃ; বৃন্দাবন 
যুঃ; লক্ষ্রীনাথ যুঃ ? শ্রীকৃষ্ণ যুঃ 
*-__..*বাপূদেব শান্রী, হ্বধাকর দ্বিবেদী 
লে'মশসংহিত।,এঅঃ জঃ ষুঃ 
লোহগোলক খণ্ডন *" নুদিংহপুব্র রঙ্গ- 
নাথ ১১৩ পৃঃ কাঃ 
বর্গঘন সারণী-**ক।ঃ 
বর্ণনিঘণ্ট। স্থাননিঘণ্ট,'**জঃ 
ব্ষতন্ত্...নীলকঈ তাজিক দেখ 
ক্* বর্ষ দীপক পত্রীমার্গ...মহাদের 
». প্রনীপ."'বুধ দৈবজ্ঞঞ অঃ 
বধফল...নরসিংহ কবি তাঃ 
» ফলপন্ধতি '** গঙ্গ'ধর দঃ; দিবা- 
কর মঃ; মহীধর যুঃ 
, মর্জারী,'বামদেব নঃ 
» কিতা কৌমু্গী বা সংবৎলর কৃতা 


কৌমুদী-তগেবিন্দ কবিকক্কণাচাধা | 


কাঃ 

+ বনন্তর(জ বা শকুনার্ণব (১০৯০ পৃঃ) 
*** লসম্তভভট অং এ জং দঃ বিঃ 

* টীঃ বিবৃত্তিঃ ... ভানুচক্দ্রগণক কাঃ 

জঃ রাঃ$ঃ মাধব দঃ; কাঃ বিঃ 

? বমিষ্ঠ তুলা ... ভাক্ষরাচার্ধা (বাসন!- 
বার্তিকে উল্লেখ ) 

বসি সিদ্ধান্ত *** বঙদিষ্ঠ (৫৮ পৃঃ) জঃ 
তাঃ দঃ 

বাঝাগণিত (কঃ ১৪১৩).*'বররুচি মাঃ; 
টাঃ সাঃ 

বাকাসার (১৫২৫ পুঃ)--৩ঃ 

বাক্যাহৃত (গঃ ১৮ শত) ... তুলজরাজ 


তাঃ; টীঃ কুটাকার শিরোমণি... 
বরদাচ।ধা পুত্র দেবরাজ তাঃ 
ৰামনজাতক (১৫ শত পু3).,গঃ 
বারচিস্তামণি'**জঃ 
বার্ষিকতন্ত্র (কঃ ১৪-১৬ শত)... বিঙ্দাণ 
১২০ পুঃ 
বাস্ত প্রকরপ...দঃ 
» প্রদীপ."'বাহদেব দঃ 
% » রতাবলী'-'জীবনাথ 
শিরোমণি *১* মহারাজ শ্যামা 
সাশস্কর যুঃ 
৷ ৮» সংখ্য। (টোডর।নন্দের অংশ)'"যুঃ 
। %* » সার.**সুত্রধর মাওবা যুঃ 
বিজয়কল্প লতা।.**চক্রপাশি দঃ 
» ভৈরব'**মহেন্দ্রাচার্ধা শিষা তাঃ 
| * বিদগ্ধংতাধিণী ( জাঃ )... রাঘবানন্দ 
১২২ পৃঃ 
' বিদ্বত্জনবল্লভ (প্রে:৯৬৪) *** ভোজদেব 
.. তাঃ বিঃ 
1 বিধিরত্ু কো ১৪৫০ পৃঃ)...তাঃ 
| বিবাহতবদীপিকা1:**হুঃ 
* পটল (১৪০০ পৃঃ) *** শারঙগপাপি 
ব| শাঙ্গধের ৪৭০পৃঃ ইঃ দঃ 
এ (১৪৪৪) *** ঝামপুত্র পীতান্বর 
৪৭০ পৃঃ; টীঃ নির্ণয়।মৃত'*"এ 
ত্র (১৪১১ পুঃ)'জনার্ধন গুঃ 
। ভূষণ... দত্তাতত্রেয় দেবজ্ক মঃ 
, রত্রনংক্ষেপ-.ক্ষেমস্কর জঃ 
] * বিবাহ বুন্দাবন(১১৬৫) ... রাপগপুত্র 
ূ কেশবাক ১০৫ পৃঃ 
| 


1 


-_-টীঃ দীপিক1 (১৪৭৬ ).*গণেশ- 
দৈবজ্ঞ জঃ ম 7***----(১৬৫৩পু৪) 
***কলা।ণবম? ঘুঃ 

বিবাহ সিদ্ধান্তরহত্ত (১৪০০ পু৪1) 
***গদাধর গুঃ 


[ ২৫ 


বিবেক মার্ভও (যুঃ) ** শতগুবাচা্ষা 
বিঃ 
বিশ্বপ্রদীপ (সং). ভুবনানন্দ কবিকঞা- 
ভরণ ইঃ এঃ 
বিশ্বাদর্শ-বিবরণ***আদিতা কবি মঃ 
* বিশ্বকর্ম প্রকাশ (বাস্তু ১১৮৫ পৃঃ) 
***বিশ্বকমণ? 
* বিশ্বকর্ম বিদ্যাপ্রকাশ *.* শিবসহায় 
পুত্র রবিদত্ত শাস্ত্রী 
বিষ্ুকরণ বা সৌরপক্ষ শরণ (১৫৩০). 
দিবাকর পুত্র বিষুটৈবজ্ঞ ১১১ পৃঃ 
ইত এ; টীঃ (১৫৩৪) ... বিশ্বনাথ 
ইঃ শ্রঃ কাঃ বিঃ ; ত্রাম্বকভট দঃ 
বিষুনিদ্ধান্ত গেঃ ফঃ)***রাঃ 
বীর পরাক্রম..'বানুদেব গুঃ 
» সিংহাবলোক (পুবজন্ম বৃত্তান্ত ) 
***বীরাসংহ অঃ গুঃ 
» সিংহোদয় বা হেরাস্কন্ধ নিরূপণ 
(জা ১৫ শত)... ামপুত্র বিশ্বনাথ 
পণ্ডিত দঃ 
বীরাবলী...বীরভদ্র ঃ 
বুস্তশতক (মুঃ ১০৩০ ৪০ )**- ভাঙ্কর- 
পিতা মহেশ্বর ৯৯ পৃঃ অঃ দঃ ম£ 
বুদ্ধ গাগা সংহিতা -*বুদ্ধ গর্গ জ2 দঃ 
« পারাশরী...দঃ 
» যবনজাতক...দঃ মীনরাজ জাতক 
দেখ 
» বসিষ্ঠ সংহিতা **" বুদ্ধ বসিষ্ঠ ইঃ 
কাঃ জঃ মাঃ 
« বনিষ্ট সিদ্ধান্ত বা বিশ্বপ্রকাশ *** 
বুদ্ধ বলিষ্ঠ ইঃ কাঃ তাঃ দঃ রাঃ 
সটীঃশলঙ্সণাচধা জঃ 
«. স্যার ***ঃ 
বৈষধকরণ (১৬৮৮) *. শুকপুত্র শঙ্কর 
১২৫ পৃঃ কাঃ বিঃ 


| 


বেস্কটদ্রিনাখীয় গ্রহুত্ত্র *** সিজ্বণপুন্র 
নৃসিংহ সুরি তাঃ 
বাহার চমতৎক।র ১৪8৪৬ পৃঃ). রূপ- 
নারায়ণ দঃ 
» দীপ...কৈল।ান বম? অঃ 
» প্রদীপ (১০৭২ পরে) *.** কৃষঝ্দাস 
পুত্র পদ্মনাভ মিশ্র কাঃ দঃ যুঃ 
মহোদয়**মণিনন্দ পও্ডিত মঃ 
» রত্ব"*ভানুনাথ দৈবজ্ঞ সাঃ 
ব্যাস সিদ্ধান্ত **' ব্যাস কাঃ গুঃ জঃ ধুঃ 
রাঃ (ব্যাসম্মতির অংশ); গোলা” 
ধ্যায় *** 3 
শকুন দীপক **' গণেশ রাঃ 
» প্রদীপ (১৩৯৬ পুঃ),*লাবণ্যশশ্মা গু: 
» রত্বাবলী বা কথা শেষ *** অভয় 
দেব শিষা বদ্ধমান স্থুরি বিঃ 
» সারোদ্ধার *** মাণিকা শুরি গুঃ বিঃ 
শকুনার্ণব *** বসন্তরাজ দেখ 
শকুনাবলী**.কাঃ বিঃ গঙ্গাভাঙ্কর গুঃ 
শকুন বা শ।কুনার্ণব**ভট শিবরাল ইঃ 
শস্কুবিচার ( যঃ ).**লক্প্রীপতি যুঃ 
শত যোগ মঞ্ রী (১২০০ পৃঃ) *** ওঃ 
শক্র পরাজয় (যুদ্ধমুঃ) ** কালীদাস-. 
গণক জঃ বিঃ 
* শল্তুহোর। প্রকাশ (১৫৮৪),-,পুশ্ররাজ 
১২৩ পৃঃ; টীঃ *** পরম শুরু ধুঃ 
শল্যোদ্ধাপ্প ( সটীক ) *** যুঃ 
* শিবনংহিতা (ফঃ )...শিব প্রোক্ত অঃ 
» লিখিত (মুঃ) *** এ যুঃ 
শিশুবোধিনী (সং) *** শিবচক্রবত্তা রাঃ 
* শিষাধা বৃদ্ধিদ (কঃ) '** লল্ল ৭৯ পৃঃ 
* শীত্রবোধ (মুঃ) *** কাশীনাথ ভট্টাচাধা 
_টীঃ ০ তত লঙ্্ীপতি ধুঃ 
শুকজাতক ব। সুত্র '*" শুক গুঃ মঃ 
শুক্র জাতক **" জঃ $-_নাড়ী *** মাঃ 


[গু 


* শুদ্ধি দীপিকা (মুঃ ১০৮০ ইঃ মতে ) 
»*জীনিবাস 
* টীঃ অর্থকৌমুদী* গণপতিভটপুত্র 
গে।বিন্দ।নন্দ কবিকক্বপা চার্য্য 
_প্রভ। ..* কুঞ্ণানন্দাচাধ্য এ 
প্রকাশ ** রাঘবাচার্যা এ রাঃ 
-_বৃত্তি *** মথুরানাথ চক্রবত্তা এঃ 

শৃগাল শকুন *** ্রপতি বিঃ 

শ্রীকুষ্জন্মপত্র ... নন্দর।ম মিশ্র জঃ 

* টপঞ্চাশিক1 (কফ: ৫ শত)". বরাহপুত্র 
পৃথুবশ! ৮৯ পৃঃ" 

_চীঃ বিবৃত্তি (৮৮৮)-,ভট্োতখপল ৮৯ 
পৃঃ; দামোদর দৈবজ্ঞ দঃ ঝুঃ) 
কাণীদীক্ষিত গুঃ 

* যঠীদাস (কঃ ১৫ শত) ,.* বন্দযঘটীয় 
যঠীদাস , 

ষোড়শ যোগ (আঁবাঁ হইতে )**, 
লক্ীপতি :ঘুঃ 7; টাঃ *** রামদত্ত 
যুঃ 

সংক্রাপ্তি প্রকরণ (মুঃ )** নাগেশপুক্র 
শিব দৈবজ্ঞ গুঃ বিঃ 

সংহিতা দীপক...পুরুযোত্তমভটাস্বজ মঃ 

» প্রকাশ ..* কাহুকবীশ্বর পুঅ যুঃ 
*-্পব *** বল্লয় ত।ঃ 
»শিরোমশি ,.. মাং 

সঙ্কেত কৌমুদী (জাঃ) .** হরিনাথ 
আ।চার্যা কাঃ গুঃ জঃ দঃ বিঃ) শম্ত,- 
ন।খ আচাযণ গুঃ 

সঙ্কেত চল্সিকা (১৬৯৯) ** ননন- 
রামমিশ্র জঃ 

++ » নিধি (সটীক).... 

সঙ্জন বলেত ( মু$ ১৪৪৪ পু) *** ভানু 
পণ্ডিত ইঃ গুঃ 

সৎকৃতামুক্তাবলী *** রখুনাথ সার্বভৌম 
এঃ কাঃ রাঃ 


সম্তভ।নদীপিকা **. মহাদেব জঃ ঘুঃ; 
কেশব অঃ? হরিনাথ আচার্যা গুঃ 

সপ্ডনাড়ী চক্র **' জঃ 

সভাকোৌমুদী ( মুঃ) .., 
বাহুরি নারায়ণ তাঃ 

সমরবিজয় *** *** শিব মঃ 

* সমর সার (ম্বরোদয় ঘুদ্ধ মুঃ ১৪ 
শত )... শুর্যাদাসপুন্থ রামচন্দ্র 
বাজপেয়ী বা সোমযাগপী ইঃ এঃ 
জঃ দঃ /-টীঃ * সরলা *** ভরত ইঃ 
এঃ জঃ মুঃ বাঃ$-সঙ্কেত মঞ্জরী *১ 
দামোদর কাঃ যুঃ ; দীক্ষিত সাম্বৎ- 
সরিক দঃ; রামদত্ত যুঃ ;" রামচন্দ্র 
দঃ মও; রামশঙ্কর বু$; বিটলমিশ্র 
ঘুঃ; শিবদাস রাঃ 

সময় প্রদীপ *** রঘুনন্দনপিত। হরিছ্র 
ভটচার্যা এঃ রাঃ 

সম্ট যন্ত্র *১* ... লঙ্দ্াপতি বুঃ 

সম্বংসরাদিফস কল্ললত। (১৫৬৪) .** 
রুদ্রভটপুত্র সোম নৈবজ্ঞ আঃ ইঃ 
এঃ গু3 দঃ মঃ 

«ফলন *** ০. ছুর্গদেব গুঃ১ ১৫০৮ 
যুঃ 

সন্থিত প্রক।শ *** গোবিন্দ কবীশ্বর দঃ 
টীঃ ... কাহ্ৃকবীশ্বর জ দঃ 

সর্ববচক্র বিচার *** *.* ০০০ কাঃ 

? সর্ববাতাভদ্র যন্ত্র (ষঃ)**ভাক্কর[চ| ধা 
€(গোলধ্যাযয় উল্লেখ) 


ব।মোনি বা 


সর্বতাভদ্র (চক্র ) ১.১, 2 জঃ; 
-টীঃ অয়শীবিষ্ভাস *** দৈবজ্ঞ 
গোকুলানন্দ ইঃ 


সর্ববসংগ্রহ *.* *** দ্বীননাথ মঃ 

ক সর্ববার্থ চিন্তামনণি (জা ১৫০৭ পুং ) 
_-অপ পয়্ পুত্র বেহ্কটশশ্। ; টী$-.. 
অবগতি... দিবানচত্দ্রপুত্র রাধাবু সঃ 


গঃ জঃ; কৃপারাম (১৭ শত) যুঃ; 
মল্লারি গু 

সহজ .জ্ঞ।ন প্রশ্ন।বলী ,.* বৃদ্ধগর্গ জঃ 

সহম (তাঙ্জকের ) কল্পহরু (জাঃ) 
***্রীনিবাস.যুঃ 

« চক্দ্রিকা ( জাঃ) ** 

যুঃ; রামনাথ যুঃ 

* সামুদিক *** *** এ কাঃ বিঃ 
--টীঃ বিষুবত্ত দাক্ষিণাত্য জঃ 
« চিস্তামণি***মাধব বিঃ টী:"*"মাঃ 
»কঠাভরণ *** *** ওঃ, 
»তিলক ব। নরলক্ষণ (১৫ শত 
গুঃ)-**ছেলভিরাজ এই" 


মথুরনাথ শুরু 


» সার পঞ্জোনিধি *****, বিঃ 
পান্নণী ( বাস্ত ) *** *** লক্ষ্রীপতি যুঃ 
সর সংগ্রহ *** .*১ *. » গুঃ মাঃ 


এ “*সুপ্রাদিত্া ওঃ; ব্যাসগণপতি গুঃ 
সার সমুচ্চয় *** টদানাথ দৈবজ্ঞ দঃ 
সারাবলী ... মণিখ অঃ; শ্রীপতি গুঃ 

এ (৮২৭ )***কল্যাণবশ্মা ইঃ প্রেতি- 

লিপি ১২০৮), গুঃ জঃ দঃ নমঃ বিঃ 
রাঃ) টাঃ--সার সাগর.*দঃ 
সপোদ্ধার (ফঃ ) "জৈন শ্রীহর্য কীন্তি 
স্থরি গুঃ বিঃ; চীঃ *** গু? 
সিদ্ধান্ত কৌন্তভ (€ দিঃ)** গোগীরাজ 
দেবজ্ঞ জঃ 
»  চূড়ামণি'*তমাধব (পিং শিরো- 
মণিতে উল্লেখ ) 
» চুড়ামণি (১৫৬৫)**গে।লগ্রামের 
রঙ্গনাথ ১১৩ পৃঃ এঃ যুঃ 
১» তত্ববিবেক (১৫৮০) *** কমলা- 
কর ১১২ পৃঃ; * টা: শেব বাসন। 
»এ ইং এঃ 
* 9 দর্পণ (১৮১৪),,,চল্দ্রশেখর সিংহ 
১২৯ পৃঃ 


ঠ 


সিদ্ধান্ত মঞ্জরী (১৫৩১)""মধুরানাথ ইঃ 
» মণিষঞ্জরী (জ।ঃ)**"বেচারাষ 
স্ায়ালস্কার রাঃ 
সিদ্ধান্ত রহণ্ত'.“প্রহলাঘব দেখ 
» রাম (১৫৬১) ০* নিত্যানন্দ ৬৮ 
পৃঃ কাঃ দঃ যুঃ 
ঈ সিদ্ধান্ত শিরোমণি ব| ব্রহ্মতুলয 
দিদ্ধাস্ত (১০৭২ ) *.* ভাক্ষরাচার্ধা 
৯৮ পৃঃ 
গ* টীঃ ব'সনাভাষা (১১০৫) .*.এ 
__বাসনাবার্তিক(১৫৪৩),*কৃষ্পুঙজ 
নৃসিংহ ০১১ পৃঃ ৯ এং জঃ 
_মরীচি (গোলাধার চীঃ ১৫৫৭) 
*»মুনীখর ১১৬ পৃঃ ইঃ এই জঃ যু 
_গণিততত্ব চিন্তামণি (১৪৯২). 
বাচস্পতি মিশ্র পুত্র লঙ্্ীদাস ১১৫ 
পৃঃ ইঃ এঃ গুঃজঃ বিঃ 
--পদিতভাবিণী 0১৫৮০) *** গেল. 
গ্রামের রঙ্গনাথ ১১৬ পৃঃ ইঃ এঃ 
--হ্র্যাপ্রকাশ ০১৪৫০),**জ্ঞানরাজ 
পুত্র সধ্যদাস ১৫৭ পৃঃ এঃ 
উদাহরণ (১৫৪৫ ),.. বিশ্বনাথ 
১১১ পৃঃ মঃ যু ৮ প্রকাশ ১৯ 
রামচন্দ্র এ; ব্যাখ্য।-**হরিহর যুঃ; 
জয়লক্ষণ গুঃ; চক্রচুড়ামণি যুঃ? 
মহেশ্বর উপাধার (১৫৩৬ পুঃ) 
রাজগিরি প্রবাপী অঃ; বাচম্পতি 
গু)? গণেশ দৈবজ্ঞ 
? সিদ্ধান্তশেখর (৯৬১) ,.. শ্রীপতি ভু 
সিদ্ধাগ্তদংহিতা সার সমুচ্চয় (১৪৬০) 
***জ্ঞানরাজ পুত্র হুর্ধা দৈবন্তত 
জঃ 
রি সম্রাট, (১৬৫০), জগন্ন।খ ১২০ পৃঃ 
কাঃ 
» সার কৌন্তভ...এ জঃ 


[ ২৮ ] 


সিদ্ধান্ত সার্বভৌম ( ১৫৬৮ ).*"মুনীশ্বর 
১১৬ পৃঃ ইং এঃ কাঃ জঃ রাঃ 
_ চীঃ আশয় (১৫৭২).*.এ কাঃ জঃ 

» সুন্দর (১৪২৫)...নাগনাথ পুত্র জ্ঞান 
রাজ ১০৭ পৃঃ ই১গঃ ক'ঃদঃ মঃ 
রাঃ 
--চীঃ গ্রহগণিতমণি **' 
পুজ্র চিন্তামণি 2 জঃ 
» হোরা ..বিঃ 

হুখবোধ (১৭৬৯ পুঃ)'শরঘুনাথ মঃ 

হধারগ্রিনী (কঃ)... কেশব অঃ 

সববোধমপ্জরী (ফঃ ১৪৮৪ )...রঘুনাথ 
১২২ পৃঃ দঃ 

স্শ্রেেক শতক-_ক্টরল শুরু জঃ 

স্র্যানাড়ী,..ওঃ 

? সুর্যাসিন্ধান্ত প্রাচীন (১ শত 2) **' 
( পঞ্চসিদ্ধ।স্তিকার ) 

* স্র্যাসিঙ্ধান্ত € ১১ শত ? ১, ৬৭ 
পৃঃ | 
* __টীঃ গুঢার্থ প্রক(শিক (১৫২৫) 
“**বঙগনাথ ১১৬ পৃঃ 
_(তৌরভাধ্য (১৫৩৩ )**"কুক্ংপুত্র 
নৃসিংহ ১১১ পৃইইঃ এঃ কাঃ মঃ রাঃ 
-কিরণাবপী (১৬৪১).*' দাদাভাই 
১২০ পৃঃ ইঃ এং দঃ 
-গহনার্থ প্রকাশিক! (১৫৫০)... 
বিশ্বনাথ ২১১ পৃঃ অঃ কাঃ জঃ গুঃ 
যুঃ রঃ 
বিবরণ (১৪৯৪)'*দেবদত্ত পুত্র 
ইঃ এঃ জঃ রাঃ 
_কল্পবদী *.. প্রীধরা চার্ধ্যপুত্র 
যল্লায়াচার্ধা তাঃ ম।ঃ 
-_মগ্র্গী (১৫৩১)*""মথ্রানাথ চক্র- 
বস্তা (বিদ্যালঙ্কার ) ইঃ এঃ কাঃ 
_উদাহরণ **কুষ্ দৈবজ্ঞ (বল্লাল- 


জ্ঞানরাজ 


পুত্র 1) কঃ; * উদাহরণ (১৫০১) 
গ্ন্থক।রের বাস কাশীতে ;- 
»*চণ্ডেখবর ১) মহেশ্বর গু; 
ধনেখ্বর গুঃ; মাধবাচার্থা ঘুঃ; 
কমাভট্র পুঃ$ দেবী দাস কৃত 
আড়ণ। (১৩৪২) ১২৭ পৃঃ পু 

*. সুর্যাসিদ্ধাও রহত্য (১৫২১), রাবব,- 
নন্দ ১২২ পৃঃ 

সুর্য প্রজ্ঞপ্তি টীঃ...এঃ 

স্র্যযার্ণব.*-গুঃ 

সৃষ্টি প্রকরণ টীঃ (১৬ শ 1)... চতু- 
ভুর্জ দঃ 

সোমনিদ্ধাহ... লোম রাও জঃ দঃ কাঃ 
এ (জ্জাঃ).." সিদ্ধান্ত ভট্টাচার্যা ইঃ 

* স্ত্রীজাতক'*"যবনাচার্যা গু 
এ."'গণেশ দৈবজ্ঞ ১০৮ পৃঃ যুঃ 

* এ... বামনাচাধ্য যুঃ; ত্রিবিক্রম 
এঃ বিঃ 
এ *** বিদেশ্বরী প্রসাদ যুঃ ; হংস- 
রাজ পুত্র রামচন্দ্র গুঃ বিঃ; টাঃ 
রামেখর যুঃ; সোমনিন্ধান্তী এঃ 

স্পন্দন চরিত্র" রাঃ 

স্পট জাতক পদ্ধতি...রঘুনন্দ শরম]! র1ঃ 

ক্কটচক্্াবা (কঃ ১৫৪০ পৃঃ ).**ব্ন- 
মালী গুঃ 

» দর্পণ (কঃ ১৫২১),,*মুকুন্দ দৈব 
পুত্র নারায়ণ পুঃ মঃ 

» বিবরণ'**কদ্র মিশ্র এঃ 

* স্বপ্ন চিন্ত।মণি €১৫৫২ পঃ)...ছুল ভ 
রাজ পুত্র জগদ্দেব ইঃ গুঃ বিঃ 

স্বপ্ন চরিত... রাঃ 

» ফল ..* নির্ণয় জঃ 

ক ন্বপ্লাধা।র়.. বৃহস্পতি ই; জঃ দঃ মঃ 
বিঃঃ ত্রাম্থক ওঃ 

ব্বরোদয়...ইঃ মং; নরপতিজয়চর্ষ1 দেখ 


৪ 


স্বযোদয় বিচার**.বিঃ 

স্বরতত্ব চমৎকার.**যল্রুয় তাঃ 

হংসচক্র প্রকাশ ** যুঃ 

» বামপ্র্ম ১১০ ০০, অঃ 

হস্ত সপ্্রীবন (সামু)... জৈনাচার্ধ্য বিঃ 
রাঃ; টীঃ ভাষ্য **" রাঃ 

* হায়ন রদ্ব তোঃ ১৫৬৪) *** দামোদর 
পুত্র বলভদ্্র ১২২ পৃঃ 

হলপ।জ (তাঃ) ... হিল্লাজ মঃ যুঃ রাঃ 
_চীঃ দীপিকা.*"নৃসিংহ দৈবজ্ঞ গুঃ 
জঃ মঃ; .পগিত ক্ষীরসগর যু;ঃ 
লক্ষ্ীপতি যুঃ; রখুনাথ গুঃ; 
বমেখর গঃ 0১৩৯৫ পু৪) 
চুড়ামণি...রাম অঃ 

হোরাহকর *** জীবানন্দ পুত্র 
দেবকীনন্দন জঃ 


হোর! কৌন্তভ (১৬০০ ).. নরহরি 


পুত্র গোবিন্দ ( দীঃ) 


১ চক্র *** জঃ 

» প্রকাশ ১৮ রবি অঃ 

১ প্রদীপ (১৪ শত) *** মহাদের 
গুঃ দঃ 

* ১, মকরন্দ (১৪১৮ পু) ** গুণা- 

কর; টী১ *** নুমতিহর্ষ গুঃ 

» শাস্ত্রার্ণবসার ... ভাস্কর শিষা দঃ 

১ শাস্ত্র সত্য ওঠ 


2১ সার (১৫০৫ পৃঃ) *** শুঃ বি ৭ 
১ সার সুধানিধি (১৬৬০) 

দাদাভাই পুত্র নারায়ণ ১২০ পৃঃ জঃ 
১ সেতু ** তাঃ 


অতিরিক্ত | 
ক। আধ্যগণের পুরাতনত্ব ও প্রাচীন নিবাস। 

এই গ্রন্থের ভূমিকা মুদ্রিত হইবার পর শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর টিলকের 
নুতন গ্রন্থ আমাদের হস্তগত হইয়াছে । নেই গ্রন্থে (1১৩ 4১1০6০ 
70179 1) 017০ ০৫৪5) তিনি প্রদর্শনের চেষ্টা করিয়াছেন যে, বৈদ্দিক 
প্বধিগণের পূর্ব পুরুষগণ খ্রীষ্ট জন্মের প্রায় ৮০০০ বৎসর পুর্বে মেরু- 
ঈন্নিহিত প্রদেশে বাস করিতেন। তৎকালে সে প্রদেশ বর্তমান 
ফ্কালের ন্যায় শীতল ছিল না; পরস্ত সে গ্রদেশে চির শরৎ খতু বিরাজিত 
ডিল। কালক্রমে সে প্রদেশ হিমাচ্ছন্ন ও বাসের অযোগ্য হইলে পুর্ব 
পুরুষগণ শ্রীষ্ট জন্মের প্রায় পাচ ছয় সহ বৎসর পূর্বে এশিয়ার মধ্যভাগে 
বসতি করিয়াছিলেন । সে সময় তাহাদিগের মধ্যে পুর্ব বাসস্থান সম্থন্ধে 
শ্রুতি ছিল। বৈদিক সাহিত্যে সেই শ্রুতির নিদর্শন আছে। জ্যোতিষ 
সাহায্যে জান! যায় যে, মের সন্নিহিত প্রদেশে গ্রীষ্মকালে কয়েক মাপ 
ব্যাপিয়া সুর্যের অস্ত হয় না, শীতকালে কয়েক মাস ব্যাপিয়৷ হুর্ষে)র 
উদয় হয় ন1, এবং বৎসরের অন্ত সময়ে প্রত্যহ স্র্য্যোদয়ান্ত হইয়। 
থাকে। দীর্ঘ রাত্রির আরম্তে ও অবসানে হুর্যোদয়াস্তারস্তের পূর্বে ও 
পরে কয়েকদিন ব্যাপিয়৷ উষ! থাকে । 

বহুবিধ প্রমাণ দ্বারা টিলক মহাশয় স্বীয় অনুমান সমর্থন করিয়া- 
ছেন। বৈদিক পগ্ডতগণ এই সকল প্রমাণ গ্রহণ করিলে কতকগুলি 
বৈদিক ও পৌরাশিক উক্তির সঙ্গত অর্থ পাওয়া যাইবে। আমর! 
টিলক মহাশয়ের অন্মানকে সারগর্ভ মনে করি (প্রবাসীর; শয় তাগ 
দেখ) যে যে বিষয়ের সহিত আমাদের উপস্থিত গ্রন্থের সম্বন্ধ আছে, 
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কেবল সেইরূপ কয়েকটি প্রধান বিষয় সম্বন্ধে টিলক মহাশগ্নের ব্যাখ্য 
প্রদত্ত হইতেছে । 

পুরাণ, জ্যোতিষ, মহাভারত ও বৈদিক সাহিত্যে আমাদের এক 
বৎসরে দেবতার এক দিন বলিয়। কথিত আছে। আমাদের ছয় মাস 
দেবতার রাত্রি, এবং আমাদের অন্ত ছয় মাস তীাহাদিগের দিন। ইহাই 
পিতৃষান ও দেবযান নামে বেদে খাত (২৭১ পৃঃ) । টিলক মহাণয় 
বলেন, মেরু প্রদেশে বাসের সময় পৃর্বার্ধ্যগণ উহা! প্রত্যক্ষ করিয়৷ শ্রুতি 
রাখিয়া! গিয়াছিলেন ) ভারতবর্ষে থাকিয়াও জ্যোতিষ দ্বারা মেরুতে 
ছয় ছয় মাস ব্যাপী দিবা ও রাত্রি গণিত হইতে পারে । কিন্তু ত্রাঙ্গণ- 
রচনার সময় জ্যোতিষিক জ্ঞানের এতদুর বিস্তৃতি সম্ভবপর বোঁধ হয় 
না। পা্সীদিগের বেদেও এ বিষয়ের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। সুতরাং 
উহ্থার মুলে জ্যোতিষিক গণন! ছিল বলিয়া বোধ হয় না। 

বেদে উষার এমন রমণীয় মৃত্তি বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহ। প্রত্যক্ষ না 
করিলে কেবল কল্পনায় আসিতে পারে না। অন্ত প্রদেশে উষা দীর্ঘ- 
কাল--মাসাবধি--স্থায়ী হয় না; রাত্রি/এত দীর্ঘ হয় না ষে, তাহার 
অবসানের নিমিত্ত ব্যাকুল হুইয়! উধষার প্রতীক্ষা করিতে হয়। কিন্ত 
বেদে উষার বর্ণনায় এই ভাব প্রকাশিত আছে। ধক সংহিতায় (১1১২ 
৩1৪, ৬1৫৯৬ ) উষাগণ ত্রিংশৎ যোজন বা ত্রিংশৎ পদ পরিগ্রমণ 
করেন। তৈঃ সংহিতায় (৪1৩১১) উষাগণ ব্রিংশৎ শ্বাস । আমরা 
সায়ণের অর্থে সন্ষ্ট হইতে পারি নাই (১২পৃঃ)। টিলক মহাশয় বলেন 
যে, ত্রিশৎ যোজন, স্বস। ও পদ দ্বার! ত্রিংশৎ দিবস ব্যাগী উষ বুঝাই- 
তেছে। 

দক্ষিণ ও উত্তর শবছয়ের অর্থম্পষ্ট। কিন্তু উত্তর শাব্বর আদিম 
অর্থ উচ্চ (উৎস্তর); দক্ষিণ শব্দের এক প্রতিশব অধর | মেরু প্রদে- 
শের লোকেরাই উত্তরদিকৃকে উত্তর বলিতে পারে । তাহারাই দক্ষিণ 
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দিকে ক্ষিতিজ্ের অধোভাগ হইতে সুর্যযকে উদ্দিত হইতে দেখে | পুরাণে 
আছে (২০১ পৃঃ), সপ্গধিগণের অধোভাগে ুর্য্যের পথ $ [ উদ্ধভাগে 
ধরব অবস্থিত ]। দ্রষ্টার মস্তকের নিকটে সপ্তষিগণ না থাকিলে, এরূপ 
কথা৷ বলা চলে না! | অবশ্ত বর্তমান কালের ঞ্রুবতাঁরা সেকালের 
ফ্রবতার! ছিল না (৮ পৃঃ দেখ )1] 

পৌরাণিক জ্যোতিষ বর্ণনার সময় আমরা স্বীকার করিয়াছি যে, 
গ্রাচীন পঞ্জিকার বর্ষ, অয়ন, মাস, সংক্রান্তি প্রভৃতির স্মতি পরবর্তী- 
কালের ব্রতপুজা ছার! রক্ষিত হইয়াছে । টিলকমহাশয়ও সেই মত 
প্রকাশ করিয়াছেন । শতপথ ব্রহ্ষণে দ্বাদশ আদিত্য দ্বাদশ মাঁস হইতে 
করিত হইয়াছে । উপনিষদে ও পরবর্ভী সাহিত্যে সর্বত্র আদিতা 
দ্বাদশ । অথচ খক্‌ সংহিতায় আদিত্য সপ্ত কেন (২২ পৃঃ)? ইহার 
উত্তরে টিলকমহাশয় বলেন যে, মের প্রদেশে বাসের সময় বৎসরে যত 
মাস সুর্য দেখ! যাইত, আধ্যগণ তত গুলি সৃর্ধ্য কল্পনা করিয়াছিলেন । 
সেই 'পূর্ববুগের কথ। খগ্‌ বেদে লিখিত হইয়াছে । সপুমাস ব্যাপী সুর্য 
হইতে হৃুর্য্য সপ্তরশ্মি, সপ্তাশব প্রভৃতি নাম পাইয়াছেন। আর্ধ্গণ যেমন 
দক্ষিণ দিকে আগমন ও বসতি করিতে লাগিলেন, আদিত্য সংখ্যাও 
সাত হইতে আট, নয়, দশ, হইল । ইঞ্জের এক নাম শতত্রতু আছে। 
ইঞ্জের তুষ্টির নিমিত্ত শতরাত্রি ব্যাপিয়। সত্র অনুষ্ঠিত হইত। তিনি সোম 
পান করিয়া শম্বরের নবনবতি (৯৯) পুর বিনাশ করিয়া সূর্যকে মুক্ত 
করিয়াছিলেন । এই রূপ উপাখ্যানে শতরাত্রি বা তিন মাস ব্যাপী শীত 
কালের কথা আছে। 

ইন্দ্র, অহি নমুচি বা বুত্রকে বধ করিয়া দেবযানের পথ মুক্ত 
করিয়াছিলেন । অস্থরের! দক্ষিণ সমুদ্রে লুক্কায়িত থাকিত। বৈদ্দিক 
খষিগণ মনে করিতেন যে, দিব্য অপ. দ্বারা আকাশ পরিব্যাপ্ত। বৃত্রা- 
স্থর ষেন ক্ষিতিজের তলে লুক্কায়িত থাকিয়! হুর্য্যোদয় রোধ করিত। 
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এই হেতু ইন্দ্র বুত্রকে বধ করেন । অর্থাৎ দীর্ঘ রাত্রির পর সুর্য উদ্দিত 
হইতেন (১৮৬ পৃঃ)। 

খগ.বেদে (১৫৫৫) বিষ্ণুর তিন পদের মধ্যে এক পদ অনদৃশ্ত। 
টিলক মহাশয় বলেন, তিন পদে বৎসরের তিন খাতু। ছুই খতু (৮ মাস) 
সুর্য্যের উদয় হইত, এক খতু ( শীত খতু ) তিনি ক্ষিতিজের অধোভাগে 
অদৃশ্য গাকিতেন | তখন তিনি অপে অহির (বৃত্রের) মন্তকে শয়ন 
করিতেন। ইহা হইতে পরবর্তী কালের চাতুরন্ত ব্রত । কিন্ত প্রাচীন 
অর্থ এখন বিলুপ্ত হইয়াছে । বিঞ্চুর ন্যায় সবিতার তিন স্বর্গ, তন্মধ্যে 
একটি যমলোকে (১৩৫।৬ )। অগ্নিরও তিন স্থান (৬৭ ৭১)। আশ্ষি- 
হুয়ের রথের তিন চক্র, তন্মধ্যে এক চক্র মনুষ্যের অজ্ঞাত স্থানে অবস্থিত। 
টিলকমহাশয়ের অন্কুমানে এই সকল রূপকে বৎসরের তিন খতুভাগ 
সুচিত হইয়াছে । 

যুগ ও কল্নাস্তে প্রলয় হয়) ইহা পুরাণের এক প্রসিদ্ধ কথা । 
অথর্ববেদে (৮1২।২১ ) যুগ অর্থে ১০০০০ বৎসর | মনু ও মহাভারতে 
যুগের পরিমাণ ১০০০০ বৎসর । মন্ত্র ও ব্যাস &ঁ পরিমাণের সহিত 
সন্ধাংশ-স্বরূপ আর ২০০০ বৎসর যোগ করিয়াছেন । কালক্রমে পুরাণে 
এই মহাযুগ বা চতুযু্গ দৈব যুগ নামে কথিত হইয়া! মহাযুগের 
পরিমাণ অত্যন্ত দীর্ঘ কর! হইয়াছে। শ্রালয়ের পর সত্য যুগের 
আরম্ভ। টিপকমহাশয়ের অন্থুমানে, অথর্ববেদ, মনু ও মহাভারত মতে 
তাহাদিগের সময়ের ৪০০০ বৎসর পূর্বে প্রলয় হইয়াছিল। টিলকমহাশয় 
বলেন, তৃবিদ্যাবিৎ পঞ্ডিতগণ হিমপ্রলয়ের যে কাল অনুমান করেন, 
তাহার সহিত উক্ত শাস্ত্রীয় উক্তি সমূহের সামগ্রন্ত আছে। ইত্যাদি 

আধ্যগণের প্রাচীনত্বের সহিত মামাদের জ্যোতিষের গ্রাচীনত্ব 
গ্রথিত। অত্তএব টিলকমহাশয়ের অনুমিত প্রাচীন কালের পৌ্বাপর্য্য 
দিয় এই সংক্ষিপ্ত সার শেষ কর| যাইতেছে। 
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শ্রীঃ পুঃ ১০০০০--৮০০০ বর্ষ! হিমগ্রলয় হেতু মেরুপ্রদেশে মহথষ্য- 
বাসের অযোগ্যতা। | 

৮০০০-_-&০০০ বর্ষ। পূর্ববাসস্থান ত্যাগ ও নুতন বাসস্থান নিমিত্ত 
আর্ধ্যগণের পর্যটন | এজন্ভ এই সময়ের নাম “কৃত” যুগ হইয়াছে। ইহ! 
অদ্দিতি কাল। তৎকালে পুনর্বস্থ নক্ষত্রে বিষুবন্‌ থাঁকিত। 

৫০০০-_-৩০০০ বর্ষ | মুগণিরা কাল। এই সময়ে প্রাচীন পঞ্জিক! 

২স্কৃত হয়। এই সময়ে অনেক কু রচিত হয়। 

৩০০০---১৪০০ বর্ষ । কৃত্িকাকাল। তৈঃ ংহিতা ও ব্রাঙ্গণ 
সমূহের রচন! কাল। শেষ সময়ে বেদাঙ্গ জ্যোতিষ রচিত হয়। 

১৪০০---৫০০ বর্ষ । বুদ্ধ পূর্বকাল। সুত্র ও দর্শন রচন! কাল। 


খ। বৃহস্পতি ও গন্ধরর্বপুর | 

তৈঃ ব্রাহ্গণে লিখিত আছে, তিষ্যনক্ষত্রে বুহুম্পতির জন্ম হইয়াছিল 
(১৭৩ পৃঃ)। বোম্বাইর বেঙ্কটেশ কেতকর মহাশয় গণন! দ্বারা দেখা- 
ইয়াছেন ষে, ত্রীঃ পৃঃ ৪৬৫০ অবেের নিকটবর্তী সময়ে বৃহস্পতি পুষ্যার 
যুতি প্রত্যক্ষ হইতে পারিত, অন্ত সময়ে নহে । অতএব ধ্রী সময়কে 
বৃহস্পতির আবিষ্কার কাল বল! যাইতে পারে । খগ বেদের বৃহস্পতিকে 
বৃহম্পতি-গ্রহ বলিতে আর সন্দেহ থাকিতেছে না (১৬ পৃঃ) । 

আমর! গন্ধব্ধবনগরকে মেরুতেজঠ (201:০018 )মনে করিয়াও শেষে 
মরীচিক1-বিশেষ বলিতে বাধ্য হইয়াছিলাম (৩৬১ পৃঃ)। পুর্বার্ধযগণের 
বাস ভারতে ছিল ন!,--ইহ! আমাদের পুনঃ পুনঃ মনে হইয়াছিল | এখন 
বোধ হইতেছে, মেরু সন্নিহিত প্রদেশে যে গন্ধব্বনগর দৃষ্ট হইত, 
তাহারই বর্ণন! জেযাতিষসংহিত ও পুরাণে লিখিত হইয়াছে । এইরূপ, 
জ্যোতিষ সংহিতোক্ত আবহুবিষয়ক অনেক তত্ব উত্তর প্রদেশে নিরূপিত 
হইয়াছিল । | 


আমাদের 
জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ । 


উপক্রম । 

যে জাতি, যে বিদ্যা যত প্রাচীন, তাহার আদিম ইতিহাস ততই 
তমসাচ্ছন্ন। ভারতীয় আর্ধ্যগণের প্রাচীনত্ব আধুনিক বহুবিধ গবেষণায় 
প্রতিপার্দিত হইয়াছে । কিন্তু তাহাদের কীন্তির ধারাবাহিক ইতিহাস 
নাই। স্ুৃতরাণ আমাদের কোন বিদ্যার প্রাচীন অবস্থ। এবং তাহার 
ক্রমিক উন্নতি পরিজ্ঞাত হইতে হইলে পরবর্তী নানাবিধ সংক্ষিপ্ত 
উল্লেখ, এবং স্থলবিশেষে প্রসঙ্গতঃ লিখিত দুই এক কথার উপর নির্ভর 
করিয়া কেবল অন্ুুমানেই সন্ত হইতে হয়। অপরাপর শাস্ত্রের স্তায় 
জ্যোতিঃ-শাস্ত্রের ইতিহাস উদ্ধার কর! অতীব হুষ্ধর। ভারতের এত 
প্রাচীন গ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়াছে যে, জ্যোতিষ কেন, কোন বিদ্যারই ধারা- 
বাহিক ইতিহাস সংগ্রহ কর! অসম্ভব । 

ধারাবাহিক ইতিহাস ন! জানিলেও» আমাদের কি আছে, তাহার 
অনুসন্ধান করিতে দোষ নাই। সংসারে দেখা যায়, কোন ব্যক্তি 
উত্তরাঁধিকার-স্থত্রে বিষয় প্রাপ্ত হইলে তাহার সীমা-চিহ নির্ণয়. করে, 
তাহার মরু খিল ও কষ্ট ভূমির পরিমাণ করে, তাহার বিত্তসামগ্রীর 
সাধন করিতে চেষ্টা করে। আমরা হতভাগ্য ; বিভববৃদ্ধির চেষ্টা দুরে 
থাক্‌, পৈতৃক ধনের সঞ্থযা-পত্রই নষ্ট করিয়াছি, কি ছিল কি নাই জানি 
না, যাহা আছে তাহাও রক্ষ' করিতে উদাসীন । পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের 
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গবেষণা-মানযস্ত্রে কোন কোন বিষয়ের সীমা কতকট! জান! গিয়াছে, 
কিন্ত আমরা তীহাদের কৃতকার্ষ্যের ফল ভোগ করিতেও বিরত। পৈতৃক 
দ্রব্যসামগ্রীর প্রতি স্বভাবতঃ সকলেরই অনুরাগ থাকে, আমাদের কিন্ত 
সে অনুরাগ নাই, লুপ্ত-বিতোদ্ধারের চেষ্টা নাই,পরকীয় অনুগ্রহ আকাজ্ঞা 
করিয়া নিশ্চিন্ত বসিয়া আছি। আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সুক্ষ 
দৃষ্টিতে আমাদের পৈতৃক সম্পত্তি অল্প ও অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু দরিদ্র 
দায়াদ ছিন্ন কথ্থারই আদর করে।* অল্প যাহা কিছু আছে, তাহা 
পুজ্যপাদ পিতামহের! বহুযত্রে বুকালে সঞ্চয় করিয়াছিলেন, আমাদেরই 
জন্য করিয়াছিলেন। তাহা আমাদেরই ; অপরের নিন্দায় আমাদের না 
হইয়া অন্তের হইবে না । 

একে জ্যোতিঃশান্ত্র দুরূহ, তাহার উপর রাগী গ্রন্থ ছুষ্প্রাপ্য। 
স্থতরাৎ বর্তমান প্রসঙ্গ অত্যন্ত অসম্পূর্ণ বোধ হইবে। বাস্তবিক, 


চে 
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প্রস্তাবিত বিষয়ের গুরুত্ব যতই উপলব্ধ হইতেছে, এই. উদ্যমকে ততই 
আঁকঞ্চিৎকর প্রয়াস বলিয়া মনে হইতেছে। কিন্তু যেমন চিত্রকর 
প্রতিমা-নির্মাণ-সময়ে মৃত্তিকাদি সংগ্রহ করিয়৷ 'একটি স্তরের উপর 
অপরাপর স্তর বিস্তস্ত করে, উপস্থিত প্রস্তাবও আমাদের জ্যোতিষের 
ইতিবৃত্তের একটা অপূর্ণ হুন্স্তর বিবেচিত হইলেই লেখক কৃতার্থ বোধ 
করিবে। 
কূতি বুঝিতে গেলে কর্তার ইতিহাস অবগত হওয়া আবশ্তক। কিন্তু 
কর্তা কৃতিতেই বিদ্যমান, এ বাক্য এ দেশে যত সত্য, অন্ত দেশে তত 
নহে। পুজাপাদ আর্ধ্য পিতামহগণের জীবনী বলিতে কিছুই জানি না, 
অনেকের কৃতিও জানি না, কেবল নাম মাত্র জানি। তথাপি কোন্‌ 
সময়ে কাহার আবির্ভাব হইয়াছিল, কে কিগ্রন্থ গ্ণয়ন করিয়াছিলেন, 
তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডে প্রদত্ত হইল। দ্বিতীয় 
থণ্ডে আমাদের জ্যোতিষের প্রধান প্রধান বিষয় প্রকটিত করা যাইবে । 
যে সকল যুক্তি অবলম্বন করিয়! এই সকল বিবরণ সংগৃহীত হইল, 
তৎসমুদয়ের উল্লেখ করা অসম্ভব। প্রদত্ত কোন কোন মত বিদজ্জনের 
মধ্যে এখনও বিবাদবস্ত হইয়! রহিয়াছে । তবে স্থানে স্থানে প্রমাণ 
প্রয়োগ দ্বারা বণিত বিবয় সমর্থনের চেষ্ট। করা যাইবে । 
গণিত, হোরা এবং সংহিতা, এই তিন শাখায় আমাদের জ্যোতিঃ- 
শাস্ত্র বিভক্ত । * যে শাস্ত্রে গ্রহগণের গতি আলোচিত হয় তাহার নাম 
গণিত। ইহার অপর নাম তত্্র। যে শাস্ত্রে জন্ম-যাত্র!-বিবাহার্দিকার্ষ্যে লগ্ন 
ও গ্রহবশে উৎপন্ন শুভাশুভ ফল বিবেচিত হয়, তাহার নাম হোর1। ইহার 
অপর নাম অঙ্গবিনিশ্চয়। হোঁরা শান্ত্ও বিষয়ভেদে বিভিন্ন হইয়াছে। 
* এই তিনই জ্োতিঃশান্ত্রের অন্তর্গত হইল কিরপে? উৎপঙগ ভট্ট লিখিয়়াছেন, 


জ্যোতীংষি গ্রহনক্ষত্রাদীনি তান্ধিকৃতা কৃতং শাস্তং জোতিংশান্ত্ং । গ্রহনক্ষব্রযোগেন 
জগতঃ শুতাণ্ুতসম্তবাৎ জো।তিঃশান্ত্রে গণিতহোরাশাখাধ্যানি অঙ্গানি। 
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জাতক, প্রশ্ন, চেষ্ট! প্রভৃতি শাখায় উহ! বিভক্ত হইয়া থাকে । কেহ 
কেহ জাতক ও হোর! একার্থে প্রয়োগ করিয়াছেন । যে শাস্ত্রে জ্যোতি- 
ষের যাবতীয় বিষয় বণিত হয়, তাহার নাম সংহিতা । গ্রহ-নক্ষত্রোভ্ভুত 
শুভাগুভ এবং দিব্য আস্তরীক্ষ ভৌম উৎপাতসমূহের ফলজ্ঞান, ইহার 
অভিধেয়। গণিত-জ্যোতিষ-বিষয়ক গ্রন্থের সামান্ত নাম তন্ত্র হইলেও, 
তাহা সিদ্ধান্ত ও করণ ভেদে দ্বিবিধ। সিদ্ধান্তে যাবতীয় গণনার 
উপপত্তি থাকে, কিন্ত করণে উপপত্তি থাকে না, গণক-স্থখার্থ কেবল 
গণনার সংক্ষিপ্ত নিয়মাদি থাকে । কিন্তু কোন সিদ্ধান্ত আশ্রয় ন! 
করিয়! করণ ভয় না। সিদ্ধান্তের আবার ছুই ভাগ আছে। এক ভাগে 
গণনাত্রম এবং অন্তভাগে গণনার উপপত্তি থাকে - প্রথম ভাগের নাম 
গ্রহগণিত এবং দ্বিতীয় ভাগের নাম গোলগণিত। আধুনিক জ্যোতিষে 
প্রাকৃত জ্যোতিষ নামক নূতন এক শাখা হইয়াছে। দুরবীক্ষণ, বর্ণ- 
বীক্ষণ, আলেখ্য যন্ত্র প্রভৃতি আধুনিক যন্ত্রসহযোগে প্রাকৃত জ্যোতিষের 
উৎপত্তি হইয়াছে । বলা বাহুল্য, সংস্কৃত জ্যোতিষে প্রার্কত জ্যোতিষ 
নাই বলিলেই হয়। যাহা হউক, এই গ্রন্থে গণিত জ্যোতিষই প্রধান 
আলোচ্য বিষয় হইবে । 

এই বিষয়বোধ সুকর করিবার নিমিত্ত একট1 কালবিভাগ আঁবশ্তক। 
আর্ধ্য ধর্ম-সাহিত্য অবলম্বন করিয়া বেদ, ব্রাহ্মণ, দর্শন, বৌদ্ধ ও পুরাণ, 
এই পাঁচভাগে ভারতের প্রাচীন কাল বিভক্ত হইয়! থাকে । কিন্তু অতি 
প্রাচীন কালের কোন জ্যোতিষগ্রস্থই আজ কাল পাওয়া যায় না। 
স্থতরাং কোন্‌ সময়ে জ্যোতিষের কিরূপ "অবস্থা ছিল, তাহাও সম্যক 
জানিবার উপায় নাই। 

যাহা হউক, নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে ভারতের জ্যোতিষ-চ্চা-কাল 
স্থলতঃ বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা (১) বেদাঙ্গ জ্যোতিষকাল, 
(২) জ্যোতিষ ৮০০: (৩) সিদ্ধাস্তকাল, (৪) করণকাল। 
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কিংবা উল্লিখিত পঞ্চভাগান্ুসারে (১) নক্ষত্রচক্রকল্পন! ও রবিশশিগতি- 
নির্ণয়, (২) গ্রহগতি-নির্ণয়, (৩) জ্যোতিষ-সংহিতা রচনা, (8) সিদ্ধাস্ত- 
প্রণয়ন, এবং (৫) করণপ্্রস্থ-রচনা। দেখ! যায় খগ্বেদে জ্যোতিষ- 
শাস্ত্রের বীজবপন, বেদাঙ্গ-জ্যোতিষে, তাহার উত্ভেদ, সংহিতায় তাহার 
ক্ষুপরূপ, সিদ্ধান্তে পূর্ণ বিকাশ এবং করণে বার্ধক্য ঘটিয়াছিল। যদি 
এক একটা কাল নির্দেশ আবশ্তক হয়, তাহ! হইলে শকের ১২শ শতাব্দী 
পুর্বে বেদ-মধ্যস্থ জ্যোতিষ, তদবধি শকারম্ত পধ্যস্ত জ্যোতিষ-সংহিতা, 
তদনস্তর শকের ১২শ শতাব্দী পর্য্যস্ত জ্যোতিষ সিদ্ধান্ত, এবং অবশেষে 
জ্যোতিষ করণ রচনা-কাল বলা যাইতে পারে । 


ওঙ্খন্য অভ £ 


আমাদের জ্যোতিষী | 


পাপ এপ সস 


বেদমধ্যস্থ জ্যোতিষ । 
( খ্রীঃ পুঃ ৪৫০০--১২০০ বর্ষ |) 

ভারতীয় আধ্যগণের আদিগ্রস্থ, বেদ। বেদেই ভারতীয় জ্যোতিষের 
আদি হৃচনা। কিস্ত বেদের ব্যাখ্যা সহজ নহে। প্রতীচ্য ও শ্রাচ্য 
পগ্ডিতগণ একই খকের বিবিধ অর্থ করেন। বেদকে আর্ধ্যগণ ব্রহ্গ 
জ্ঞান করেন। তাহারা মনে করেন, বেদ চিরস্তন সত্য, সুতরাং 
অপৌরুষেয় অপরিবর্তনীয় বিজ্ঞান। কিন্তু যুরোগীয় পণ্ডিতগণ বেদকে 
অর্ধশিক্ষিত ব্যক্তির রচনা মনে করেন। তাহা হইলেও দেখা যায়, 
অনেক রূপকে বেদে জ্যোতিষিক তত্ব নিহিত রহিয়াছে । এমন কি, 
কোন কোন যুরোগীয় পণ্ডিত খগ্বেদের অনেক খকেই ্র্য্য, উষ! 
প্রভৃতি নৈসগিক ব্যাপারের বর্ণনা দেখিতে পান। যে যে.স্থলে বড় 
একট৷ মতভেদ নাই, বেদের সেই সেহ অংশ হতেই জ্যোতিবিদ্্যারস্তের 
একটা আভাস পাওয়! যাইতে পারে । 

বাস্তবিক, বৈদিক খধিগণের তীক্ষ ও কৌতুহলোদ্ীপ্ত দৃষ্টির নিকট 
চন্ত্র-হুর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্র-মস্তিত নীল নভোমগুল বিন্ময়ের আধার ছিল। 


৮ আমাদের জ্যোতিষী । 


পৌরাণিক কবিগণের কবিত্বোচ্ছাঁস বিকশিত করিবার এতদপেক্ষা অল্প 
বিষয়ই ছিল। পুরাতন খধিগণ সবিন্ময়ে বলিতে লাগিলেন, “এ যে 
খক্ষগণ, ১ যাহারা উচ্চে অবস্থিত রহিয়াছে এবং রাত্রিষোগে দৃষ্ট হয়, 
দিবাযোগে কোথায় চলিয়া যায়? € খগ্বেদ ১মং ২৪১) * অর্থাৎ 
তারা-সমূহ রাত্রি হইলেই আকাশে ফুটিয়া উঠে এবং প্রাতঃ হইলেই 
অদৃশ্ঠ হয় কেন? হৃর্য্যোদয়ে সকল বস্তই প্রকাশিত হয়, অথচ তারা 
সকল হয় না কেন? তাহাদের বিষ্ময়ের আর এক কারণ ছিল। 
তাহারা জানিতেন, সুর্যের তেজেই চন্দ্র তেজোময় দেখান। তীহারা 
বলিতেন, “আদিত্য-রশ্মি এই গমনশীল চন্দ্রমগ্ুলে অস্তহিত ত্বষ্ট তেজ 
(সুর্যযতেজ ) এইরূপে পাইয়াছিলেন 1” (১৮৪১৫) 

যাহা হউক, চন্্রকে প্রত্যহ তাহাদের মধা দরিয়া গমন করিতে 
দেখা যায়। তাহারা বলিতেন, “উদকময় অন্তরীক্ষে বর্তমান চন্দ্র 
স্থন্দর কিরণের সহিত আকাশে ধাবমান হইতেছে ।” যে তারাটির 
নিকট হইতে আজ চন্দ্র গমন করিলেন, ২৭২৮ দিনের পর আবার 


১ খক্ষ-্ভলুক ও নক্ষত্র। ভলুক অর্থ যুরোপে প্রচলিত হইয়া ধক্ষশব্দ হইতে গ্রীক 
447%25 এবং পরে লাটিন ০05৫ হইয়াছে । কিন্তু খক্ষগণ বলিলে সপ্তধি (00155 
20210) কেন বুঝিতে হইবে? সকল তারাই দিবাভাগে অদৃশ্য এবং রাত্রিতে দৃশ্য হইয়া 
থাকে । “বেদার্ঘযত্রে”ও খক্ষগণ অর্থে 09759673627 কর; হইয়াছে । বেদের সময়ে 
কি “সপ্তৰি নক্ষত্র” নাম হইয়াছিল? পগডিতবর মোক্ষমুলর এ ধকের এই অর্থ করিয়াছেন, 
“01085550275 7360. 10181) 2০৮৪, 20101) 215 55910 05 1015100 %1016761 
010 101) £০ 15 09১7” কিন্তু তিনি ভাবাকারের মতানুনারে ইহাও বলিয়াছেন যে, 
তারতের উত্তরাংশ হইতে দেখিলে সপ্তপ্বিগণকে রাত্রিকালে অন্তগত হইতে দেখা যায় না, 
হুতরাং দিবাভাগে তাহাদের অদর্শন ব্বতঃই বিস্ময় উৎপাদন করে। আরও এক কথা। 
খীঃ পৃঃ তিন চারি সহম্ম বংসর পূর্বে ৫ 7)700%28 ফ্বতার। ছিল । সপ্তথিগণ এ তারার 
সন্নিকটে অবস্থিত । এজন্য পশ্চিমে তাহাদের অস্তগমন হইত না, অথচ দিবারস্তেই অদর্শন 
হইত। এইরূপে হয়ত খধিগণ খক্ষগণ অর্থে সপ্তধিই বুঝিতেন। প্রাচীনের মনে করিতেন, 
প্রহগণের স্তায় তার! সকলও হুর্যোর আলোকেই জো।তি্য় দেখায় । 


* খগ্বেদ হইতে উদ্ধৃত অংশগুলি শ্রীযুক্ত রমেশচন্ত্র দত্ত মহাশয়ের খগবেদের 
ব্1£বাদ হইতে গৃহীত হইল । 


বেদমধ্যস্থ জ্যোতিষ ৯১ 


তথায় আসিয়া উপস্থিত হন। আকাশে ত অনেক তাঁরা আছে; 
কতকগুলির সহিত নিশ্চিত চন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক 'মাছে। নতুবা চন্দ্র 
তাহাদিগকে ছাড়িয়। যান না কেন? খধিগণ বলিতেন ( ১০1৮৫।২ ) 
“এই সকল নক্ষত্রের সন্নিধানে সোমকে রাখিয়া দেওয়। হইয়াছে ।৮ যে 
সকল তারার সহিত চন্ত্র প্রতিরাত্রে বাস করেন, প্রাচীন খষিগণ তাহাদের 
নাম নক্ষত্র ২ রাখিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সপ্তষি, মুগশিরা, মৃগব্যাধ প্রভৃতি 
কতকগুলি নক্ষত্রের ( তারাসমষ্ির ) নাম সৃষ্টি হইল। আকাশে চন্দ্রের 
গতিপথ নিন্দিষ্ট হইল, শবং ২৭২৮ দিনে চক্র সেই পথ একবার ভ্রমণ 
করিয়া আসেন বলিয়া! কালক্রমে চক্রপথ ততগুলি নক্ষত্রে বিভক্ত হইল । 
কিন্ত কোন কোন দিন চন্দ একেবারে অদৃশ্ঠ হন, কোন কোন দিন 
পূর্ণাকারে আকাশ হইতে অমৃত বর্ষণ করিতে থাকেন। খধিগণ দেখিলেন, 
এক অমাবস্ত! বা পুর্ণিম! হইতে পুনব্বার অমাবস্তা বা৷ পূর্ণিমা! পর্যন্ত 
৩০ বার হৃর্য্যোদয় হয়। সুতরাং ত্রিশ দিনে মাস ও হইল। কিন্তু 
.স্থর্ষ্যোদয়াস্তকালে আজ যে নক্ষত্র উদ্দিত বা অস্তগত হইল, কয়েকদিন 
পরে তাহার| ত! হয় না (তৈত্তিরায় ত্রান্মণ ১:৫।২।১)। খষিগণ বুঝিলেন, 
্যযও ঠন্দরের ন্যায় নক্ষত্রগণের মধ্য দিয়া আকাশে ভ্রমণ করেন। তাহারা 
দেখিলেন, চন্দ্রের নক্ষত্র কয়েকটির মধ্য দিয়া ঘৃরিয়া আসিতে ৃর্য্যের 
যত সময় লাগে, তত সময়ে ১২টি “মাস+ হয়। অতএব ৩০ দিনে 


৭ প্রথমেই চন্দ্রপথ ২৭ বা ২৮ নক্ষত্রে বিভক্ত হয় নাই। সকল বিদ্যার ক্রমবিকাশ 
আছে। “জোতিবিদার আদ।ন প্রদান” নামক প্রস্তাব দেখুন । 

নক্ষত্র শব্দের তিনটি অর্থ প্রচলিত আছে। প্রথমে উহার অর্থ কতকগুলি তারা 
ছিল, পরে নক্ষত্র ও তার! একার্থবাচক হইয়! পড়ে, অবশেষে চন্দ্রনূর্যা গ্রহাদির বৃত্ত।কার 
পরিভ্রমণ পথ ২৭ সমান ভাগে বিভক্ত করিলে যে ১৩ অংশ ২০ কল! হয়, সেই অর্থে 
বাবহৃত হয়। পরে এতন্বিষয় স্পষ্ট হইবে। 

ও চন্্রমস্‌ শব হইতে মাস শব! উৎপন্ন হইয়াছে । মাস বলিলে পূর্বে কেবল চান্দ্রমাস 
বুঝাইত। ইংরাজি 10001) ও 1001)61, শবাদ্বয়ও এইরূপ । মাস শব্দের একটি অর্থ চল্্র। 
“নুর্ধামাসা*স্-সুর্যা ও চন্দ্র (খগবে? ৮৮০ )। চন্দ্রের আর এক নাম “মাসকুৎ আছে। 


১০ আমাদের জ্যোতিষী । 


"মাস এবং ১২ “মাসে” বখসর হয়। তাহার! বলিতে লাগিলেন, 
“স্বাদশ পরিধি, এক চক্র ও তিন নাতি, এ কথা কে জানে? এ চক্রে 
৩৬১ সঙ্খক চলাচল অর সন্গিবি্ট আছে” (খগ্বেদ ১মঃ ৯৮ হ১)। 
ইহার ব্যাখ্যায় সকলেই বলেন, চক্রই, সংবৎসরাত্মক কালচক্র। 
উহার দ্বাদশ মাস-রূপ দ্বাদশ পরিধি, তিন চাতুর্মান্ত রূপ তিন নাতি, 
এবং ৩৬০ অহোরাত্র রূপ ৩৬০টি অর আছে । ৪ 


* ৩৬৩ দিবসে তুর্ধা একব।র চক্র ভ্রমণ করিয়! অ:সেন। যাহার! জোতিষের কিছুই 
জানিতেন না, তাহাদের পক্ষে এ তত্ব নিরূপণ করা সহজ কাজ হয় নাই । জো।তিযানভিজ্ঞ 
কোন বাক্তিকে রবিব্ষমান নিরূপণ করিতে দিলে তিনি যে এতদপেক্ষা সুল্প্রমান নির্ণয় 
করিতে পারেন এমন বোধ হয় না। পরস্ত শঙ্কু (8129770) ) প্রভৃতি কোন প্রকার যন্ত্র 
ব্যতিরেকেও বধম।ন নিশ্চয় করা কঠিন । যাহা হউক, ধষিগণের আবিষ্কৃত ৩৬০টি অরধুক্ত 
চক্র হইতেই চক্র ব! বৃত্তকে ৩৬০ ভাগে বিভগ করিবার রীতি প্রচলিত হইয়াছে। 
( 'জোতিবিদ্যার আদান প্রদান' দেখুন )। ক।লক্রমে যখন সৌরবর্ষমান ৩৬৫ দিনাদি বলিয়া 
নিরূপিত হইল, তখন ৩৬০ দিনে বর্গণনার আর এক বাবহার দাড়াইল। যে সময়ে 
রূবি রাশিচক্রের এক অংশ গমন করেন, কালক্রমে তাহা “সৌর দিন” নামে সিদ্ধান্তে 
প্রসিদ্ধ হইল | বলা বাহুলা, এই অর্থে ঠিক ৩৬০ দিনে এক বৎসর হয় । এই অর্থেই 
বোধ হয় আমর! ৩০ দিনে মানস এবং ৩৬৩ দিনে বৎসর বলিয়৷ থাকি | পাঠক মনে 
রাখিবেন, আমাদের “সৌর দিন” ইংরাজির 50121 029 নহে । ইংরাজিতে_ যাহাকে 
50127 08) বলে, সে অর্থে দিদ্ধান্তে কু-দিন ( কু-পৃথিবী ) অর্থাৎ পৃথিবীরধীদন বল! 
হইয়। থাকে । 

ধগ্বেদের ১মঃ ১৬৪ সঃ ৪৮ ধকেও উলিখিত তত্ব প্রকাশিত অছে। পওিতপ্রবর 
সভাব্রত সামশ্রমি মহাশয় তৎসম্পাদিত “উষা' নামক পত্রিকায় (৮০1 ]]][. ০. 2) 
সেই খকের অর্থ দিয়! লিখিয়/ছেন যে, “সে সময়ে এ পৃথিবীর আকার কিছু ক্ষুদ্র ছিল, 
নেই জন্কই একবার হৃর্যাকে প্রদক্ষিণ করিতে ৩৬০ দিন লাগিত ; ইদ।নীং তদপেক্ষ! পৃথিবী 
কিছু পরিপুষ্টা হইয়াছে, সেই জগ্থই কিঞ্দিধিক ৩৬৫ দিন লাগে । এত।বতা জানা গেল 
যে, এ পৃথিবী ক্রমেই স্থুলা হইতেছে এবং ইহাও অনবগত থ।কিতেছে ন| যে এ মন্ত্র এত 
পুর্বকালের যে পৃথিবীর এতাদৃশ শরীর পরিবর্তন ঘটিয়ছে।” 

কিন্ত আধুনিক বৈজ্ঞনিকদিগের মতে পৃথিবী স্থল! না হইয়া তাপ বিকিরণ-বশতঃ 
ক্রমশঃ কৃণা হইয়। পড়িয়ে | যদি মনে কর বায়, হুর্যা হইতে পৃথিবীর দূরত্ব পরিবর্তিত 
হুয় নাই এবং পৃথিবী স্থূল! অর্থে যদি পৃথিবীর জড়মানের (17)259) বৃদ্ধি ব্বীকোর 
কর যায়, তাহ! হইলেও সামশ্রমি মহাশয়ের বাথা। ঠিক হয় ন1। পরস্ত উক্কাদি 
জাত্তরীক্ষ পদ্ধার্থপতন বাতীত পৃথিবীর জড়মান বৃদ্ধি ঘটিতে %রে না, এবং বর্ধমান ৬৬০ 


বেদমধ্যস্থ জ্যোতিষ। ১১ 


কিন্তু ৩৬০ দিনে বা এক বৎসরে ১২টি “মাস হইয়া প্রায় ৬ দিন 
অবশিষ্ট থাকে । বৎসরের আরস্তে কোন নক্ষত্র হইতে রবিশশী গমন 
করিলে বৎসরের শেষে তাহার! তথায় পুনর্বার একত্র হন না । অতশ্ুব 
৩৬০ দ্িনাত্মক পাঁচ বৎসরে ৩০ দ্দিন বা এক “মাস+ অধিক হয়। এই 
অধিক মাস বা অধিমাস ৫ বর্ষ অন্তর ত্যাগ না করিলে 'মাস' ও 
বৎসরের, সুতরাং খতুর এঁক্য থাকে না। 

খরষগণ বলিলেন, “যিনি ধৃতব্রত হইয়া স্ব স্ব ফলোৎত্পাদী 
দ্বাদশ মাস জানেন এবং অপর যে ত্রয়োদশ মাস উৎপন্ন হয়, 
তাহাও দ্লানেন।” (খগ্বেদ ১মঃ ২৫হ2)।  এইরূপে তাহারা 
গগণ-পরিদর্শনে ক্রমশঃ বুত্পন্ন হইয়া! চান্রর ও সৌর বৎসরের 
এঁক্য রক্ষার নিমিত্ত অধিমাঁস ( মলমাস ) আবিষ্কার করিয়াছিলেন। 


দিন হইতে ৩৬৫ দিন হইতে পারে, এতাদৃশ জড়মান-পরিবর্তনের সম্ভাবনাও দেখা যায় ন।। 
উক্ষাদি জড়পিও অবিরত ভূতলে পতিত হইতেছে বটে. কিন্তু তাহাদের জড়মান অত্যন্ত 
অল্প। বস্ততঃ উক্কাপতনবশতঃ বর্ষমান বৃদ্ধি না হইয়া হাস হইবার কথা । আর এক কথা । 
যদি সামশ্রমি মহাশয়ের অনুমানই ঠিক হয়, তাহা হইলে বেদের মধোই পাচ বৎসরে 
এফ অধিমাসের কল্পনা অনর্থক হইয়া পড়ে। খধিগণই' অভিনিবেশপূর্বধক নুর্যাগতি 
পর্ময বেক্ষণ করিয়। বর্ধমান ৩৬০ দিন হইতে ৩৬৬ দিন স্থির করিয়াছিলেন । 
আশ্চর্যোর বিষয়, আর্াভটও পৃথিনীর হ্াসবৃদ্ধির উল্লেখ করিয়াছেন, 
ব্রহ্মদিবসেন ভূমেরুপরিষ্ঠাৎ যে'জনং ভবতি বৃদ্ধিঃ। 
“দিনতুলোধৈব রাত্রা। মৃুপচিতা য।স্তদিহ হানিঃ ॥ 
(গোলপাদ ৮ শ্লোক)॥ 
অর্থাৎ ব্রন্মর দিবসে পৃথিবীর সমস্ত।ৎ যোজন বৃদ্ধি ঘটে । তাহার রাত্রিতে পৃথিবীর 
ততথানি হাস ঘটে । ভাস্করাচার্যাও এই রূপ লিখিয়| বলিতেছেন যে, বৃক্ষাদি জন্মিয়! 
পৃথিবীতেই থাকিতেছে, এজন্য মৃগ্ময় পৃথিবীর আকার-বৃদ্ধি ঘটিয়৷ থাকে । প্রাচীনের। 
মনে করিতেন, আবহ বায়ু (2070501)616) পৃথিবীর অংশ নহে। একথ। অঙ্গী- 
কার করিলে কালক্রমে পৃথিবীর আকার বৃদ্ধি পাইতেছে বলিতে হইবে। কেন না, 
আবহ অল্পে অল্পে স্বপ্ন পৃথিবীতে শোধিত হইতেছে । যাহা হউক, দেখ! যাইতেছে 
পুর্বে আর্ধাগণ পৃথিবীর পরিমাণের হাঁস বৃদ্ধি স্বীকার করিতেন। ব্রহ্মার দিবসে 
অশ্বতসষ্টি এবং রাত্রিতে লয় হয়। হুতরাং চেষ্টা করিলে আধুনিক মতের সহিত এই 
পৌরাশিক মত মিলাইতে পার! যায়। (পপৌরাপিক জোতিষ” দেখুন। ) 


১২ আমাদের জ্যোতিষী । 


তাহারা ক্রমে দেখিলেন যে, ৩০টি চান্দ্র দিনে [তিথিতে ] মাস 
| চান্দ্রমাস ] হয়, কিন্তু ৩৬০ চান্্রদিনে এক বৎসর হয়না । পরস্ত 
৩৬৬ দিনে | সাবন দিনে ] হুর্ধ্য একবার ঘৃরিয়৷ আসেন । স্থতরাং ৩৬৬ 
দিনে সৌর বৎসর নির্ণয় করিয়াছিলেন। ইহার প্রমাণ এই যে, তাহার। 
দবাদশটি দিনকে স্থলবিশেষে বিশেষ দিন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । * 
চান্দ্রমাসের পরিমাণও ঠিক ত্রিশ দিন নহে। বস্ততঃ ১২টি চান্দ্রমাসে 
প্রায় ৩৫৪ দিন। ৩৬৬ দিনাত্মক বর্ষ হইতে এ ৩৫৪ দিন হীন করিলে 
১২ দিন অবশিষ্ট থাকে । অপর এক প্রমাণ এই যে, বেদ হইতেই 
পৈতামহ ব৷ ব্রাহ্ম সিদ্ধান্তের উৎ্পন্তি। পৈতামহ সিদ্ধান্তে ৩৬৬ দিনে 
বৎসর গণিত হইয়াছে । তবেই, বৈদিক খষিগণ চান্দ্র ও সৌর বৎসরের 
কতকট। হুক্ষম পরিমাণে উপনীত হইয়াছিলেন । 

বৈদিক খধিগণ পৃথিবীর পরিমাণ-সন্বন্ধে কিছু জানিতেন কি? এক- 
স্থলে আছে, “প্রতিদিন তাহারা ( উষাদেবীগণ ) বরুণের (হুর্য্ের ) 
অবস্থিতিস্বান হইতে ত্রিংশৎ যোজন অগশ্ঠে অবস্থিত হয়েন। * € খগ্বেদ 
১মঃ ১২৩ম্)। এস্থলে দেখ! যাইতেছে, তাহারা পৃথিবীর একট! না 
একট! পরিমাণ স্থির করিয়াছিলেন । তাহাদের নিরূপিত পরিমাণে ও 


12] 02086901121 01121276 0529%, 0886 26. 


« সায়ণাচার্যা এ খকের বাখ্য।য় বলিয়াছেন, সুর্যা-সিদ্ধান্তাদিমতে পৃথিবীর পরিধি 
৫০৫৯ যোজন। এক অহে।াত্রে বা ৬০ দণ্ডে নুর্ধ্য অত পথ ভ্রমণ করেন। সুতরাং ৩০ 
যোজন যাইতে ৩০/৮৪ দণ্ড [৮$* মিনিট ] সময় লাগে । অর্থাৎ বর্ধোদয়ের অত মিনিট 
পুর্ব্ধে উষার উদয় স্বীকৃত হুইয়াছে। যাহা হউক, সায়ণের এই উক্তি অতান্ত স্থল অনুমান 
বলিয়া বোধ হয় । কেন না, খধিগণ'নিরূপিত পৃথিবী-প্রমাণ কিন্ব। তাহাদের বাবস্থাত 
যোজন-প্রমাণ ।অ'মর! জানি না| আর, ৮৪* মিনিট পুর্বে উষার € (৮/111810) উদয় 
নিরক্ষবৃত্তস্থিত প্রদেশের পক্ষেও অল্প । অন্যপক্ষে, প্রতোক গ্রহ প্রতাহ আকাশে থাদশ 
সহস্র যোজন ভ্রমণ করেন বলিয়। সিদ্ধান্তে ব্যক্ত আছে। তদনুসারে হুর্ষোর অশ্রে 
উধার অবস্থিতিকাল প্রায় ৩৫* মিনিট শাত্র হয়। উষা দ্বার] খধিগণ কি বুঝিতেন, 
তাহা আমরা জানি না। 


বেদমধ্যস্থ জ্যোতিষ । ১৩ 


পরবর্তী সিদ্ধাস্তোক্ত পরিমাণে যে এ্রক্য থাকিবে, এমন বলিতে পারা যায় 
না। বোধ হয়, খিগণ পৃথিবী গোলাকার বলিয়! স্বীকার করি- 
তেন। পৃথিবীর গোলত্ব স্বীকার না করিলে হ্ুর্যোর অগ্রে উষার উদয় 
বলার তাৎ্পর্য্য থাকে না। যাহ! হউক, দেখ। যাইতেছে, বৈদিক 
খষিগণ পৃথিবীর আকার পরিমাণাদি দুরূহ বিষয়ও স্থির করিতে চেষ্টা 
করিয়াছিলেন । 

বেদপারগ সত্যব্রত সামশ্রমি-মহাশয়ের বেদব্যাখ্যায় অনেক বিন্ময়কর 
ব্যাপার অবগত হওয়! যায়। খগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ১৬৪ম হৃক্তের 
২য় খকের তিনি এইরূপ অন্বাদ করিরাছেন *। “একচক্র-ম্বরূপ রথে 
সপ্তরশ্মি [অশ্ববলগ! ] বুক্ত রহিরাছে। এ সপ্তরশ্বিবুক্ত এক অশ্বই 1 
সেই একচক্র রথকে বহন করিয়া থাকে! প্র চক্র নাভিত্রয়োপেত, 
জরাশূন্ত ও অনন্তাশ্রিত; সেই চক্রে এই বিশ্বভুবন অধিষ্ঠিত রহিয়াছে ।” 

ইহার ক্তাখ্যায় সামশ্রমি-মৃাশয় লিখিয়াছেন, “এক চক্র-_সতত 
ভ্রমণশীল সৌরজগন্মগুল ও সংবৎসরাত্মক কালচক্র। সপ্ত--সোম মঙ্গল 
বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি ও রাহু [ পৃথিবী]। জ্যেতিষশাস্ত্রাদ্দির সমা- 
লোচনেও জানা যায় বে কেতু, রাহু হইতে ভিন্ন নহে; সম্ভবতঃ 
পৃথিবীরই অপরার্ধ। * * এই সপ্ত গ্রহেই স্্ধ্-কিরণের সংযোগ 
আছে; অতএব সুর্যের কিরণ সপ্ত অংশে বিভক্ত । এ্রক্ুর্ধ্যই স্বীয় 
কিরণের দ্বারাই গ্রহনামে প্রসিদ্ধ বিভিন্ন পৃথিবীরূপ এই সপ্ত লোককে 
সতত স্পর্শ করিয় রহিয়াছেন; অতএব কিরণজালের নামান্তর কর 
অর্থাৎ সুর্যের কর। * * রশ্মি--অশনশীল অর্থাৎ সর্ধত্র ব্যাপনশীল, 
এবং এই সপ্ত পৃথিবীকে সতত হ্বৃ্ধ্যাভিমুখে আকর্ষণ করে, এই পৃথিবী 

* তত্প্রকশিত উষ। নামক পত্রিকার ৬০]. 111. ০, 


+ এখানে একটি অশ্ব আসিল কিরুপে? পুর্ব্বে সাতটি অশ্ব বলা হইয়াছে । তবে 
বেদে একই শষ বিভিন্ন অর্থে বাবহৃত হইয়াছে । 


১৪ আমাদের জ্যোতিষী । 


সমূহও স্ব স্ব আকর্ষণে বিপরীতদ্দিকে আকৃষ্ট হইতে থাকে, কাজেই স্ব স্ব 
কক্ষায় ঘৃরিয়। বেড়ায়; এইরূপে এ অশনশীল রশ্মি কর্তৃক বাহিত 
অর্থাৎ ভ্রামিত হইতে থাকে; অতএব ইহাদ্দিগকে অশ্ব কহে ও সৃর্য্য- 
কেও সপ্তাশ্ব কহুয়! থাকে । ৬ নাভিত্রয়--সৌরজগত পক্ষে ভুলোক/' 
ভূবলোক ও স্বর্লোক অর্থাৎ পৃথিবী, অস্তরীক্ষ ও ছ্যলোক। কালচক্র 
পক্ষে, গ্রীষ্ম বর্ষ! হেমস্ত। * * |চারিমাসে এক খতু]* * * 
জরাশূন্ত-_অনাদি অনস্ত। অনন্যাশ্রিত-স্র্্যই একমাত্র আশ্রয় 
অর্থাৎ সুর্যের আকর্ষণ-বলেই পৃথিব্যাদি গ্রহ ঘমূহ স্ব স্ব কক্ষায় সংস্থিত 
রহিয়াছে ।” ইত্যাদি । 

সামশ্রমি মহাশয় খগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ১৬৪ম স্ক্তের ৯ম খকের 
এই বঙ্গানুবাদ দিয়াছেন। “পৃথিবী হৃুর্য্যকে দক্ষিণে রাখিয়া সতত 
ঘুরিতেছে 7 কৃরধ্য-শক্তি এই ঘুরান কার্ষ্যে নিধুক্ত রহিয়াছে। ঈ্ুশ 
শক্তিসমূহের মধ্যস্থলে গর্ভদেবতা অচলভাবে স্থির রহিয়াছেন। যেন 
বদ গোকে দেখিতেছে, পশ্চাৎ হম্বারব করিতেছে । এইরূপে যোজন- 
রয়েই বন্থরূপত। স্থষ্ট হইতেছে।” ইহার ব্যাখ্যায় সামশ্রমি মহাশয় লিখি- 
যাচ্ছেন যে, “দক্ষিণে__বলিয়াই পৃথিবীর একটি নাম “দক্ষিণা । গর্ভ-. 
ূর্য্যই স্থষ্টিকর্তা; তাহা! হইতেই জগঘ্ প্রস্থত হইয়! থাকে, এজন্য 
“বিতা”ও ইহার নামান্তর । বংস--পৃথিবীর রস পান করেন বলিয়া 
সূর্য্য পৃথিবীর বংস। গো-_পৃথিবী সতত গমনশীল বলিয়৷ গো শবে 
পৃথিবী । হম্বারব_“নাদ” পৃথিবীর বেগভ্রমণজাত শব্খ। যোজন-_: 
যোজক-_পৃথিবীতে পূর্বে তিনটি যোজক ছিল বলিয়া যোজনত্রয়ে 
পৃথিবী । বহুরূপতা--রূপ শব্দে নানাবর্ণ এবং স্থাবর জঙ্গম সর্ববিধ- 

৬ খধিগণ যদি পৃথিবযাদির ভ্রমণ স্বীকার করিতেন, তবে ১০ম? ১৭ওনু১ ৪র্ব থকে 


কেন বল। হইয়াছে, "আকাশ নিশ্চল, পৃথিবী নিশ্চল, এই সমস্ত পর্বত নিশ্চল, এই 
বিশ্ব জগৎ নিশ্চল ॥” ? 


বেদমধ্যস্থ জ্যোতিষ ৷ ১৫ 


উৎপন্ন বস্তও বুঝার, তৎসমুদায়ের উৎপন্তির বা প্রকাশের হেতুও সেই 
স্থর্য্যসংযোগ |” * 

এইরূপে সামশ্রমি মহাশর অনেকগুলি খকের ব্যাখ্যায় পৃথিবীর চলত্ব, 
সৌরজগতের কে্দ্রন্বরূপ হৃর্য্ের স্থিতি, রবশশী ভিন্ন অপর পাঁচটি 

র গতি প্রভৃতি অনেক বিষয় ব্যক্ত করিয়াছেন ।৮ 

বেদের ব্যাখ্যা বেদবিদ্গণ করিবেন। সকলে এই সকল নিগৃঢ় 
রহমত স্বীকার করিবেন কি ন! জানি না। কিন্তু খষিগণ অপ্রগ্রন্ত 
আবিষ্কার না করিয়! থাকিলেও শুক্র » ও বুহম্পতি গ্রহদ্বয় তাহাদের বিদিত 


৭ রমেশ বাবু উক্ত খকের এই বঙ্গানুবাদ দিয়াছেন। “মাত! ( ছালে।ক ) অভিলাধ- 
পুরণ-সমর্থা (পৃথিবীর ) ভার বহনে নিযুক্ত ছিলেন। গর্ভভূত (জলরাশি ) মেঘপড্ক্তির 
মধো ছিল। বৎস শব্দ করিল, এবং তিনের যোগে বিশ্বরূপী গাভীকে দেখিল।” রমেশ 
বাবু সায়ণ হইতে ইহার এই বাখা1 দিয়াছেন। প্বৃষ্টিজল শব্দ করিয়া পড়িল, এবং 
তিনের যোগে, অর্থাৎ মেঘ বায়ু ও কিরণের যোগে গাভীরাপী পৃথিবী বিশ্বরূপী হইল, অর্থাৎ 
নান! শস্তাচ্ছদিতা হইল |” সামশ্রমি মহাশয়ের এবং রমেশ বাবুর বা।খা।য় কত প্রভেদ ! 


৮ ১মঃ ১৬৪সুঃ ১১শ খকের সামশ্রমি মহাশয়ের কৃত বাখা! বিশেষ ভ্রষ্টবা। রমেশ 
বাবু করিয়াছেন, “সতা।ত্মক আদিতোর দ্বাদশ অরবিশিষ্ট চক্র ন্বর্গের চারিদিকে পুনঃ পুনঃ 
ভ্রমণ করিতেছে ও কদাচিৎ জরাগ্রন্ত হয় ন।। হে অগ্নি! এই চক্রে পুক্ররূপ সপ্তশত 
বিংশতি মিথুন বাস করে।” সায়ণ বলেন, “৭২০ মিথুন-:৩৬০ দিন +৩৬০ রাত্রি, 
এবং মেধাদি দ্ব!দশ রাশিই দ্বাদশ অর |” বেদের সময়ে কি দ্বাদশ রাশি কল্পিত হইয়াছিল ? 
দ্বাদশ মাসে বৎসর, সম্ভবতঃ ইহাই বল! খধিগণের অভিপ্রেত। রাশি-কল্পনা-সন্বন্ধে 
“জ্যোতিবিদা।র আদান প্রদান” প্রস্তাব দেখুন। 


»ঞগবেদের ১০মঃ ১২৩ স্ত্তে আছে, “বেন নামে যে দেবতা তিনি জ্যোতিঃ 
দারা পরিবেষ্টিত, তিনি জঙ্গনিশ্বণকারী আক।শমধো হুর্যাকিরণের সন্তানম্বরপ 
.জলদিগকে প্রেরণ করেন ।”__রমেশ বাবু। শ্রীযুক্ত বাল গঙ্গাধর তিলক মহাশয় 
দেখাইয়ছেন যে, এ বেন দেবতাই পাশ্চাতা ০1709 এবং আমাদের শুক্রগ্রহ। 
(2/%2 079%. 00. 761-162, ) শুক্রের সঞ্চারে বৃষ্টি হয়, তাহ। অন্ঠান্য গ্রন্থেও জান! 
ঘায়। ভাগবত পুরাণ € স্বন্ধ ২২১২ দেখুন। মবস্তপুরাণে (১২৭ অঃ) ম্পষ্টই 
আছে, শুক্রঃ যোড়শরশ্রিজ্ত বস্তু দেবো হাপোময়ঃ | পুনশ্চ ১০মঃ ৮৫সঃ ১০ম খকে 
আছে, “মনই তাহার শকট হইল, আকাশই উ্ঘধাচ্ছাদন হইল। ছুই শুক্র ( অর্থাৎ 
ছুটা শুকতার1) তাহার শকটবাহী হইল; টা ধা গতির গৃহে গমন" 
করিলেন ।” র . 9 
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ছিল বলিয়া বোধ হয়। বস্ততঃ শুক্রগ্রহ স্ূর্য্যোদয়ের পুর্বে এবং অস্তের 
পরে এমন দীপ্তি পাইতে থাকেন যে, তাহা! গগন-পরিদর্শক বৈদিক 
ধষিগণের অজ্ঞাত থাক! অসম্ভব । সময়ে সময়ে বুহস্পতিগ্রহও অতিশয় 
উজ্জল দ্েখান। খগ্বেদে বৃহস্পতি শব অনেক স্থলে আছে। ৫ম£ 
৪৩ম্থঃ ১২শ খকে আছে, ণ“বলবান্‌ ্ষ্টিকারক নিদ্ধাঙ্গ বৃহম্পতিকে যজ্ঞ- 
গৃহে স্থাপন কর, তিনি গৃহ্র মধ্যে অবস্থিত হইয়া সব্বত্র প্রভা বিস্তৃত 
করিতেছেন ; তিনি হিরণ্যবণ ও দীপ্তিমান্,। আমরা তাহার পূজা করি” 
এই খকে বুহস্পতির ১* যে সকল বিশেষণ প্ররবুক্ত হইয়াছে, তৎসমুদয় 
বৃহস্পতি গ্রহেই সম্যক যোগ্য বোধ হয়। পুনশ্চ, যজুর্বেদে শুক্র ও বৃহ- 
স্পতি গ্রহ্দ্ধয়ের উল্লেখ পাওয়া যায় * | সময়ে সময়ে শনি ও মঙ্গল এত 
উজ্জ্বল হন যে, তাহারাও খণষগণের অবিদ্িত থাক! সম্ভবপর বোঁধ হয় 
না। খগ্বেদে ইহাদের কোন উল্লেখ দেখ! বায় না বটে, কিন্তু প্রাচীন 
কালে এই সকল তারকাকার গ্রহ, নক্ষত্র নামেই ব্যক্ত হইবার সস্তা- 
বনা **। পরে দেখা যাইবে, আকাশের অনেকগুলি নক্ষত্র লইয়া 
স্থভাবকবি বৈদিক খষিগণ উপাখ্যান রচনা করিয়াছিলেন। তাহারা 


১* বুহম্পতি শব্দের অর্থ সায়ণ এইরূপ দিয়াছেন, “বৃহস্পতি বৃহতাং মহতাং 
দেবান।ং রক্ষক এতৎসংজ্ঞেদেবঃ।” ইহার সহিত মত্ম্তপুরণের (১২৭ অঃ ) “বৃহম্পতি 
বৃহিত্তেজ” মিলাইলে বেদের বৃহম্পতি বৃহম্পতিগ্রহ বলিয়। মনে হয় । 


* মাধান্দিনী শাখার ২৭ অধায়ের সামশ্রমি কৃত বঙ্গানুবাদ দেখুন । 


১১ তিলক মহাশয় লিখিয়ছেন, “06 71617607০01 076 7৪ 90115 
10 1২1, ৮105. [91029 10602 00715106760 25 5010016170]9 ৩%01101% 
0০ :067015 (116 7৮০ [12175 71001 1780 5121] %/০ 589 (0 0116 1061)0101) 
০0৫ 9100102 200 21290017 09850061 07 18510 32, 2 200. 46, 42 
পা 39628 ০ 96 5%1060016061675555 0০ 055 %555615 091190. 91018 
2120 1121000100560 80580710065 200 178৮0 1709617 30 17610975050 
59 005 ০00210675605- উট 23 10255. 7950015 095017560) 0196 
%6$5613 1) 005 58011605 (11617561553 9019657 60 11855 0611৮60 
00687 021053 [00 06 10925617]9 000163 2170. 06106310057 26 016 
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যে শুক্র বৃহম্পতি শনি মঙ্গল লক্ষ্য করেন নাই, এ কথা সহজে বিশ্বাস 
হয় না। যাহা হউক, এই সকল তারা-গ্রহের যখন নাম ধরিয়া উল্লেখ 
নাই, তখন অনুমান দ্বার। কিছুই স্থির হইতে পারে না । 

পুর্বে দেখ। গিয়াছে যে, স্থর্ণ্যকিরণ পাইয়। চন্দ্রের জ্যোতি ইহা 
খষিগণ নিশ্চয় করিয়াছিলেন। চন্তরনূর্য্যগ্রহণ সবিশেষ দেখিবারই কথা। 
চন্দ্রগ্রহণ অপেক্ষ! সূর্যগ্রহণ সহজে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাহার! সৃর্যযকে 
সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “হে হ্থৃ্য্য! বথখন আক্গুর শ্বর্ভা্ তোমাকে 
অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়াছিল, নিজ স্থান নিরূপণে অসমর্থ হতবুদ্ধি ব্যক্তি 
যেরূপ দৃষ্ট হয়, তৎকালে ত্রিভূবনও সেইরূপ লক্ষিত হইয়াছিল।” (খগ্‌ 
বেদ ৫1৪০৬)। এখানে আস্র স্বর্ভান্ু সুর্য গ্রহণের কারণ বলা হইয়াছে । 
খগ্বেদে কোন কোন স্থলে দেবকেও অস্গুর বলা হুইয়াছে। প্রথমে 
উভয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ ছিল না। আসন্মর অর্থে বলবান্‌ বা দৈব, 
স্বর্ভানু স্বর্গীয় দীপ্তি । পৌরাণিকেরা আন্ুর স্বর্ভান্থুকে রাহু নামক অস্থরে 
পরিণত করিয়াছিলেন, এবং এই শ্রুতি থাকাতেই পরবর্তী সিদ্ধাস্তকার* 
গণকে রাহু লইয়! বিষম মস্তায় পড়িতে হইয়াছিল । * 

প্র স্ক্তের ৬ঠ ও ৯ম খকে আছে, “হে ইন্দ্র! যখন তুমি হৃর্য্যের 
অধঃস্থিত স্বর্তান্থুর সেই সকল মায়। (অন্ধকার) দুরে অপসারিত করিয়া- 
ছিলে, তখন অন্রি চারিটি খকের দ্বারা কাধ্যবিঘাতক অন্ধকার দ্বারা 
সমাচ্ছন্ন হুর্য্যকে প্রকাশিত করিলেন” “আস্র ব্বর্ভান্নু অন্ধকার দ্বার! 


0176, ৮ ক ৮1107675005 00701095020 076 1061610780৫ 
91)0107 220 212007179 25 2001160. 00 555615) 117) 09 ২18৮৩0% 
19 2 01521 17301090010 01 0 70127765 1১0108 0700 01500৮6750৯ 
পাদটিপ্পনীতে লিখিয়ছেন, “ঢু 1১010 11190 00 [6৩] 012099 ৩1৩ 20% 
92015 05900125000 50175 ০6 01577 26 15250 1১20. 91765205 16$51৬০৫ 
00617 08175550719 00১৩,১-7792 0722% 0985 162, 


* “প্রাকৃত জ্যোতিষ, প্রস্তাব দেখুন। 
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সৃর্ধ্কে আবৃত করিল, অত্রিপুজরগণ অবশেষে তাহাকে মুক্ত করিয়া- 
ছিলেন, অন্ত কেহই সমর্থ হয় নাই।” উক্ত ষষ্ঠ খকে বে চারিটি 
খকের দ্বারা* আছে, বেদে তাহ! 'তুরীয়েন ব্রহ্ষণা”। এই ছুই পদের 
অর্থ বিচার করিয়। তিলক মহাশয় দেখাইয়াছেন যে, অত্রিসুনি 
তুরীয় যন্ত্র ১২ দ্বারা হুর্ধ্যগ্রহণ জানিয়াছিলেন। বস্ততঃ চারিটি খকের 
দ্বারা” অন্ধকারাচ্ছন্ন হূর্্যকে প্রকাশিত করার কোন অর্থ পাওয়! 
যায় না । এজন্ত বোধ হয়, অত্রি কোন প্রকার বেধবস্ত্র সহযোগে 
ুর্য্যগ্রহণ প্রত্যক্ষ করিয়। গণন! ছার! সূর্য্যের এই পূর্ণগ্রহণ পূর্বেই অব- 
গত হইতে পারিয়াছিলেন। পরবর্তী খক্‌ হইতে জান! যায়, অত্রিবংশ 
যন্ত্রনহযোগে গ্রহবেধ-কার্য্যে সবিশেষ দক্ষ হইয়াছিল। 

খগ্বেদ, বৈদিক খধিগণের জ্যোতিষ গ্রস্থ নহে। স্থতরাং ইহা 
হইতে তাহাদের জ্যোতিষজ্ঞানের পরিসর সম্যক পরিমিত হইতে 
পারে না। তথাপি স্থানে স্থানে যে সকল উপম। আখ্যান ও স্তৃতি 
আছে, তাহা হইতেই জান! যায় যে, তীহারা আকাশস্থ নক্ষত্র 
সবিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিতেন, অজ্জ্বনী (ফন্তুনী), অঘ! (মঘা) প্রভৃতি 
কয়েকটি নক্ষত্রের, নামকরণ করিয়াছিলেন। তাহার৷ জানিতেন, 
“এক জন (চন্দ ভূবনে খতু ব্যবস্থা করিতে করিতে সংসার 
অবলোকন করেন। দ্বিতীয় (হুর্ধ্য) খতুগণ বিধান করিতে করিতে পুনঃ 
পুনঃ জন্মগ্রহণ করেন ।” ** (খগ্বেদ ১০।৮৫।১৮)। তাহার! “মাস? ও 

১২ সিদ্ধান্তে তুরীয় যন্ত্র (00507%70) বণিত আছে। কিন্তু অভ্রিধষির তুরীয় 
সিষ্ধান্তের তুরীয় না হইতে পারে। 


১৩ “মঘা নক্ষত্রের উদয় কালে, অর্জুনী অর্থাৎ ফান্তনী নামক ছুই নক্ষত্রের 
উদয় কালে” ইতা।দি, ১০।৮৫।১৩। 

১৪ অধ্যাপক মোক্ষমূলর এই)।.ছুই। খকের এই ইংরাজি! অনুবাদ করিয়াছেন। 
£/[075% (05 501) 21101050017 ) 5911 19 11617 ০৬170005615 006 
260 075 00760 (০7 0017 6850 (0 ৮556 )) 25 [91951718 017110162 
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বৎসরের স্থল পরিমাণ জানিতেন, মাস ও বৎসরের এঁক্য স্থাপন নিমিত্ত 
অধিমাস কল্পন! করিতে পারিয়াছিলেন। তাহারা জানিতেন, এক এক 
নির্দিষ্ট পথে চন্তর ও সুর্য গমনাগমন করেন; জানিতেন হুরধ্য বিষুবদ্‌ 
বৃন্তের উত্তরে ও দক্ষিণে গিয়া থাকেন। অধ্যাপক লভবিক বলেন যে, 
হূর্যপথ এবং বিষুবদ বৃত্তের পরস্পর অবনতি (১/১১০।২) এবং পৃথিবীর 
মেরুদণ্ডের বিষয় (১০।৮৬1৪) খগ্বেদেই উল্লিখিত হইয়াছে । 

বস্ততঃ যাহারা মনে করেন, বৈদিক খষিগণ নিরক্ষর অর্দসভ্য বা 
অসভ্য কৃষক ছিলেন, তাহাদের উক্তির তাদৃশ প্রমাণ পাওয়া যায় না। 
খষিগণের আচার ব্যবহার, তাহাদের শিল্প বাণিজ্য রাজধর্ম্ম বুদ্ধ প্রভৃতির 
বিবরণ পড়িলে তাহাদিগকে কদাপি অসভ্য কষক-শ্রেণীভূক্ত করিতে পারা 
যায় না। তাহারা রথে আরোহণ করিয়৷ গমনাগমন করিতেন, বাণিজোর 
জন্ত দেশ ভ্রমণ ও সমুদ্র গমন করিতেন, এবং ক্রয় বিক্রয়ে মুদ্রা বিনিময় 
করিতেন। তাহারা! সুবর্ণ অলঙ্কার ধারণ করিতেন; তাহাদের যোদ্ধারা 
লৌহবর্ম তন্ুত্রাণ স্বর্ণ বক্ষাচ্ছাদন পরিধান করিয়া অশ্বে আরোহণ 
পূর্বক বুদ্ধ করিতে যাইতেন। রাজগণ অমাত্যবেষ্টত ও গজার় 
হইয়া যাইতেন। তাহাদের লৌহনির্ম্িত ও প্রস্তরনির্মিতি নগর, 
সহস্র দ্বার ও সহজতর স্তস্তবিশিষ্ট অক্টালিক, শত দ্বারবিশিষ্ট যন্ত্রগৃহ 
ছিল। তাহাদের বীণার স্তায় বাদ্যষন্্থ ছিল, নর্তকী ছিল। বস্ততঃ 
যাহাদের রমণীগণও খক্‌ দ্বারা দেবগণের স্তৃতি করিতে জানিতেন, যাহার! 
বলিতে পারিতেন, “বিনি ইহা স্থষ্টি করিয়াছেন, তাহাকে তোমরা বুঝিতে 
পার না, তোমাদিগের অস্তঃকরণ তাহা বুঝিবার ক্ষমতা! প্রাপ্ত হয় নাই। 
কুজ্ঝটিকাতে আচ্ছন্ন হইয়া লোকে নানা গ্রকার জল্পন! করে, তাহারা 
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২০ আমাদের জ্যোতিষী । 


আপন প্রাণের তৃপ্তির জন্য আহারাদি করে এবং স্তবস্ত ত উচ্চারণ করতঃ 
বিচরণ করে ।”-_তাহার। কি সভ্যতার নিম়-৫সাপানে অবস্থিত ছিলেন ? 
এ সকল আবার কোন্‌ সময়ের কথা ! কোন্‌ অতীতকালে পুজ্য. 
পাদ খধিগণ নিজেদের আকাজ্ষা উদ্যম খক্দারা প্রকাশ করিয়া- 
ছিলেন? অধ্যাপক তিলক ও জেকবী প্রতিপাদদন করিয়াছেন যে, 
খগ্বেদেই ্রীষ্ট'জন্মের অন্ততঃ চারি সহঅ বতসর পূর্বের ঘটনা বিবৃত 
হইয়াছে, যখন মুগশিরা নক্ষত্রে বাসস্ত বিষুবদ দ্রিন হইত, যখন গ্রীক ও 
পাঁসি আমাদের আর্ধ্গণের সহিত ভ্রাতৃভাবে একত্র বাস করিতেন। 
তিলক মহাশয় আরও তমসাচ্ছন্ন অতীতকালে প্রবেশ করিয়৷ বলেন যে, 
যখন পুনর্বস্থনক্ষত্রে দিবারাজর সমান হইত,অর্থাৎ গ্রীষ্ট-জন্মের অস্ততঃ পাঁচ 
ছয় সহম্্র বৎসর পূর্বের খষিসমাজের ইতিবৃত্ত খগ্বেদেই লিখিত আছে । 


এক্ষণে প্রকৃত বেদ ছাড়িয়! ব্রাহ্মণগণে প্রবেশ করা যাউক। খগ্‌ 
বেদের অন্তর্গত এতরেয় এবং শুক্র যজুর্বেদের অন্তর্গত শতপথ ব্রাহ্মণে 
অনেক জ্যোতিষ-তত্ব উপাখ্যানাকার ধারণ করিয়াছে । এঁতরেয় ব্রাহ্মণ 
হইতে এখানে একটি উপাখ্যান অনুবাদ কর! যাইতেছে । “একদা 
প্রজাপতি স্বীয় কনা উষা প্রতি আসক্ত হইলে দেবতার! নিজেদের 
ঘোরতম অংশ একত্র করিয়া ভূতবানের স্থষ্টি করিলেন। সেই ভূতবান্‌ 
ঁজাপতির অকৃতকে শরবিদ্ধ করিয়া আকাশে গমন করিলেন। লোকে 
ভাহাকে মৃগ ও মৃগব্যাধ বলে। প্রজাপতি-দুহিতা রোহিত নামক মৃগে 
রূপান্তরিত হইলেন, আকাশে তাহা রোহিণী নক্ষত্র হইল।” ইত্যাদি 
€ ধ্ঁভরেয় ব্রাহ্মণ ৩ পঞ্চিকা ৩৩ অধ্যায়। ) 

ধর ব্রাঙ্গণে পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে যে, প্রজাপতি, যক্ত ও 
সম্বংসর এক । সম্বৎসর ব্যাপিয়া সত্র নির্বাহ হইত বলিয়া যজ্ঞের 
নামাস্তর সম্বংসর | আবার, যক্ত না করিলে গ্রজাস্থ্টি হয় না, এজন্ত 
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গ্রজাপতি যন্ত। গ্রাজাপতির কন্ঠ! যে রোহিণীনক্ষত্র ** তাহা উদ্ধৃত 
অংশ হইতেই বুঝা ষায়। তবেই, কোন সময়ে গ্রাজাপতি বা বৎসর 
রোহিণীনক্ষত্রে আরম্ভ হইত; প্রজাপতি যেন হ্বীয় কন্তাতে উপগত 
হইতেন। তৎ্কালে বাসস্তবিষুবদ্দিন হইতে বর্ষারস্ত গণিত হইত। 
মুগশিরানক্ষত্রে বর্ষারস্ত হইয়। থাকে; খর্ষগণ বেদ হইতে ইহাই 
জাঁনিতঠেন। ব্রাহ্মণের খধষিগণ দেখিয়া বিশ্মিত হইলেন যে, বিষুবন্‌ 
পূর্বের টায় মুগশিরানক্ষত্রে নাই, রোহিণীতে চলিয়৷ আসিয়াছে। 
তৎকালে অয়নচলন বা বিষুবনের পশ্চিমগতি অজ্ঞাত ছিল। এজন্য 
বিযুননের এরূপ স্থান পরিবর্তন খষগণের নিকট প্রজাপতির *অ-ককৃত' 
(যাহা পূর্বে হয় নাই ) বলিয়া বোধ হইল। অর্থাৎ বিযুবনের পশ্চিম. 
গতি এই উপাখ্যানে বিবৃত হইয়াছে । * 

এক স্থানে (৩ পঞ্চিকা ৪৪ অধ্যায়), দ্রিবারাত্রি-ঘটনার কারণ সম্বন্ধে 
একট! কথা আছে। তাহার অনুবাদ এই | প্রান্রি অবসান হইলে 
প্রাতঃকালে যখন লোকে মনে করে হৃর্ধ্য উদ্দিত হইলেন, বাস্তবিক 
তখন হুর্য্য আপনাকেই বিপর্যস্ত করেন। দিবাবসান সময়ে লোকে 
যখন মনে করে নুর্য্য অন্তগত হইলেন, বাস্তবিক তখন স্র্য্য বিপর্যস্ত 
হয়েন। হ্ুর্য্যের সম্মুখ ভাগে দিবা এবং বিপরীত ভাগে রাত্রি হয়। 
বন্ততঃ “স ব! এষ ন কাচনস্তমেতি নোদেতি”। তাহার অস্তও নাই 
'উদ্দয়ও নাই ।৯৬ 


১৫ রে।হিত ও লোহিত শবছ্বয়ের অর্থ এক। রোহিণী তারা ( 44/4%62/% ) 
লোহিত বর্ণ বলিয়া নামটি স।থক হইয়াছে। 

* ভূতবান্‌, শরনিক্ষেপ প্রভৃতির বূপক-ভেদ «পৌরাণিক জ্োতিষে' করা যাইবে। 
এই প্রকার অনেক উপাধ্যান আছে । 

১৬ ডাঃ হৌগ (101. 758£ ) প্রথমে এই অংশটির প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ 
করেন। তিনি এই টিপ্পনী করিয়াছিলেন,--:€)15 0955885 15 .01 00105%- 
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২২ আমাদের জ্যোতিষী । 


সুর্য ্বীয় দেহ বিপর্ধযস্ত করিয়। কিরূপে দিঝারাত্রি সংঘটন করেন, 

তাহা এই অংশ হইতে সম্যক্‌ বুঝিতে পার। যায় না1। খগ.বেদে (১০1৮৫) 
আছে, “সুর্য খতুগণ বিধান করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ 
করেন। সেই হ্ুর্ধ্য দিনের পতাক অর্থাৎ জ্ঞাপন কর্া, প্রত্যহ নূতন 
নৃতন হইয়া প্রভাতের অগ্রে আসিয়। থাঁকেন।” কবল ইহাই নহে, 
দ্বাদশ মাসের হ্থর্ষয্যের নামে দ্বাদশ আদিত্য কল্পিত হইয়াছিল । খগ বেদের 
কোথাও আদিত্যগণ ৬, কোথাও ৭, এবং কোথাও ৮ বলিয়! নির্দিষ্ট 
হইয়াছে । তৈত্তিরীয় ব্রাহ্ণে আদিত্য ৮ জন এবং শতপথ ব্রাহ্ধণে 
১২ জন হুইয়াছেন। আমাদের বিবেচনায়, এতরেয় ব্রাহ্মণের উদ্ধত অংশে 
পৃথিবীর চলত্ব এবং হৃর্ষ্যের স্থিরত্ব প্রতিপার্দত হয় নাই। বিষুদ্পুরাণে 
(২ অংশ ৮ অধ্যায়ে ) ঠিক এ ভাবের কয়েকটি শ্লোক আছে । ষথা,-- 

ঘৈ রত দৃশ্ততে ভাস্বান্‌ তেষা মুদয়ঃ স্বৃতঃ | 

তিরোভাবঞ্চ যট্রৈতি তত্রৈবাস্তমনং রবেঃ ॥ ১৪ ॥ 

নৈবাস্তমনমর্কন্ত নোদয়ঃ সর্ব] সতঃ | 

উদয়াস্তমনাখ]ং হি দর্শনাদর্শনং রবেত ॥ ১৫ ॥ 

অর্থাৎ পৃথিবীর যেখান হইতে সূর্য্য দৃশ্ত হন, সেখানের পক্ষে 

তাহার উদ্দয়, এবং যেখান হইতে তিনি দৃশ্ত হন না, সেখানের পক্ষে 
তাহার অন্তমন মনে হয়। বাম্তবিক, স্র্যোর উদয় বা অস্তমন নাই। 
[155 200 5010-560. 0105 20001 25011056552 02115 ০001156 (0 111 
5017) 1000 50009395 11 10161799179 21525 117 105 10151) 09510101707 009 
5105 1020617£ 501770155 2170. 50015801005 12521050105 ০0৬0 001) 
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005 10110 06 000111005.--71772227 1 77752974. অর্থাৎ তিনি মনে করেন, 
এস্থলে যেন বল হইয়াছে. পৃথিবীর আবর্তন বশতঃ দিবার!:ত্র হয়। 
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তিনি সর্বদা আছেন, কেবল তাহার দর্শনাদর্শনকে উদয়াস্তমন বলা 
হইয়া! থাকে। 

পুরাণে মেরু পর্বতকে হুর্ধ্য প্রত্যহ প্রদক্ষিণ করিতেছেন। তিনি সেই 
পর্বতের যখন যে পার্খে আসেন, তখন সেই দিকের পৃথিবীতে দিব 
এবং অন্থদ্দিকে রাত্রি হয়। বস্ততঃ সুর্যের উদয়াস্ত নাই। * এ্রঁতরেয় 
ব্রাহ্মণে মেরুপর্বত কল্পিত হয় নাই। সেখানে বলা হইয়াছে, হৃর্ধ্য 
সর্বদা আকাশে আছেন, কদাচ তাহার তিরোভাব ঘটে না। বেদের 
হূর্ধয প্রত্যহ জন্ম গ্রহণ করিতেন । ভাগবতপুরাণে (৫1২১) শুই শ্রুতির 
উল্লেখ করিয়া শ্রীধর স্বামী লিখিয়াছেন, “সমুদ্রতীরস্থ দৃষ্ট্যা চ। অদ্য 
বা এষ প্রাতরুদ্যেপঃ সায়ং প্রবিশতি ইতি শ্রুতি ব্যবহারে! ন বস্ততঃ।৮ 
বোঁধ করি, ব্রাহ্মণ-রচয়িতা মনে করিতেন যে, সুর্যের এক পার্খ তেজোময়, 
অন্তপার্থ অন্ধকার । এজন্ত তাহার শরীর বিপর্ষয্যাস-বশতঃ দিবারাত্রি হয়। 

বস্ততঃ বেদে ব্রাঙ্মণে কিংব| পুরাণে পৃথিবীর আবর্তন স্বীকৃত হইলে 
সে মত এ দেশে প্রতিষ্ঠ। লাভ করিত। পরবর্তী জ্যোতিধিদ্গণ শ্রুতির 
প্রমাণ কদাপি অগ্রাহ করিতে পারিতেন না। “শ্রুতির্যত্র প্রমাণং 
স্তাদ্‌ বুক্তিঃ কা তত্র নারদ ।” 

ব্রা্মণ-রচনার সমরে “নক্ষত্র বিদ্যা” নামে একটি স্বতন্ত্র বিদ্যার চর্চা 
আরম্ভ হইয়াছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে এই সময় হইতেই এ দেশে 
জ্যোতিধিদ্যার আরম্ভ হয়। যাহার! এই বিদ্য| শিক্ষা করিতেন, তাহা- 
দের নাম “নক্ষত্রদর্শ হইত। তাহার! সম্বৎসরব্যাপী সত্রার্দির নিমিত্ত 
রবির উন্তরদক্ষিণায়ন, বিষুবদ্দিন ** ও তিথ্যাদি নির্দেশ করিতে লাগি 


* পৌরাণিক মত “পৌরাণিক জো[তিষে' বলা যাইবে । সিখ্ধাস্তীর। এই মত কিনধগে 
থণ্ডন করিয়াছিলেন, তাহা 'প্রকৃত জোতিষ, প্রস্তাবে লিখিত হইবে। 

১৭ বিষুবৎ € বিষু-. দ্বিধু-্ছুই সমভাগে ; বতু অস্তার্থে )-_যাহা! মধাস্থলে 
অবস্থিত-_যজ্জের মধাস্থলে অবস্থিত_-সম্বংসরবাগী যজ্ঞের মধাস্থলে অবস্থিত--বৎসরের 
মধাস্থলে অবস্থিত। বিষুবদ্দিনে বংসর যেন ছুই সমভাগে বিভক্ত । 
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লেন। বেদরচনার সময়ে রবিশশী ভিন্ন অন্ত পাঁচ গ্রহ আবিষ্কৃত হইয়! 
না থাকিলেও এ সময়ে তাহার! আবিষ্কৃত ও পরিদৃষ্ট হইতে লাগিলেন। 
তৈত্তিরীয় ব্রাঙ্ষণে (৩1১১।৫ ) আছে, বৃহস্পতি প্রথমে তিষ্/নক্ষত্রে 
( পুষ্য। ) জন্মগ্রহণ করেন। এজন্য সংহিতায় পুষ্যার সহিত বৃহস্পতির 
যোগ শুভ বলিয়া কথিত হইয়াছে । গ্রহনামানুসারে সোমরস-পান- 
পাত্রের নাম হইল। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে গ্রহগণের নাম প্রথম দৃষ্ট 
হয়। ৯” তৈত্তিরীয় সংহিতায় (৪8181১০ ) এবং তদনস্তর তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে 
(৩1১১) কেবল নক্ষত্রগণের নাম নহে, প্রত্যেক নক্ষত্রের অধিপতি 
প্রদত্ত হইয়াছে । তৈত্তিরীয় সংহিতায় ২৭টি নক্ষত্র (রৰিপথের ৮০০ 
কলা পরিমিত প্রদেশ ) কথিত হইয়াছে । অভিজিতের নাম নাই। * 
ইতঃপুর্ক্বেই নক্ষত্রনামানুসারে ফালন্গন মাগশীর্য পৌষাদি দ্বাদশ মাসের 
নামকরণ হইয়াছিল। যে নক্ষত্রে চন্দ্রের অবপ্থিতিকালে পুণিম! হইত, 


১৮ এতৎসম্বন্ধে বেবর সাহেব, লিখিয়াছেন, “10011 1)7)55 275 [06011]197 2100 
০ 1001619 11)0151) 0171810 3 017165 0৫6 01061) 21 011616505 06515178050 
৪5 50175 15509001৮61 ০ 0115 5017 (5510071) )১ 01 0105 52101) (8215) 
8150 06 01)6 17007 ( 1/610019 )) 2170 0106 161002110108 10 25 15116" 
36190205655 ০ 005 ০ 016650 972)11165 01 [151)15--4৯081755 (00001661) 
20073177160 (5205). এই সকল কথ! তিনি লিখিয়াছিলেন, তাহার 
72127 7:24272£%475 নামক পুস্তকে । কিন্ত দেখিতেছি খী;ঃ ১৮৭৫ অবের 
77/22277 4477/242/5/ নামক পত্রিকায় লিখিয়াছেন, “1015 81771050 06716510) 050 
076 10117005 £০ 01610 15770916086 2150 ০01 07 7/2725 00] 0) 
(515555 (001 18 005 91550 79255578855 118 %/1)10০)) 1176 215 1751110306৫ 
11275 200 ৮০1 11510079800 ০0177171610) 00001661870 55011560191 
14100291215 01০008178 1000 1515010170১ 2770. 0105 77)61)110171105 016 005 
0127255 17) 075 22277272725 0০910055009 001190) 10 2, 01175 ৮1761) 0020 
€(51550121) 17900191105 ৮/7.5 217) 59120115150 011510779. 1১88৩ 249. প্রচ 
ও প্রতীচা পঞ্ডিতগণের মধো কত মত-বিরোধ, তাহার এই একটা দৃষ্টান্ত । 'জ্োতি- 
বিদ্যার আদান প্রদান, প্রস্তাব দেখুন । 


* “প্রাকৃত জো।তিষ, প্রস্তাবে এতদ্ধিষয় অ।লেচন। কর! বাইবে। 
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সেই নক্ষত্রের নামে চান্্রমাসের নাম হইত। এই সময়ে সত্য ত্রেতা 
স্বাপর কলি, এই দীর্ঘকালভ্ঞাপক বুগচতুষ্টয়ে কাল বিভক্ত হইয়া- 
ছিল। * 

এ সকল কোন্‌ সময়ের কথা৷ ? তৈভ্তিরীয় সংহিতায় এবং ব্রাহ্মণে 
কৃত্তিকানক্ষত্র আদি নক্ষত্র স্বরূপ গণ) হইয়াছে । তৈত্তিরীয় সংহিতা 
হইতে স্পষ্ট জান! যায় যে, সে সময়ে শীতায়ন মঘানক্ষত্রে হইত, 
সুতরাং মঘ! হইতে ৭ম নক্ষত্র কৃন্তিকায় বাসস্ত বিষুবদ্দিন হইত। তদবধি 
ক্রাস্তিপাতের পশ্চিম গতি-বশতঃ সম্প্রতি উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রের দ্বিতীয় 
পাদে সুর্ধ্য আসিলে দিবারাত্রি সমান হইতেছে। 

ইতঃপৃর্রবে দেখা গিয়াছে যে, খগ্বেদের সময়ে মৃগশিরানক্ষত্রে, 
(এবং তিলক মহাশয়ের প্রামাণান্ুুসারে প্রথমে পুনর্বস্থ নক্ষত্রে ), উতরেয় 
ব্রাহ্মণ রচনার সময়ে রোহিণীতে কিংবা! তাহার পূর্ববর্তী কৃতিকায়, এবং 
তৈভ্তিরীয় সংহত! ও ব্রাহ্মণের সময়ে স্পষ্টতঃ কৃত্তিকাঁয় বাসস্তবিধুবদ দিন 
হইন্ত। বৎসরে বিষুবন্‌ প্রায় ৫০ বিকল! এবং প্রায় ৯৫০ বৎসরে এক 
নক্ষত্র (৮০০ কল!) করিয়া পশ্চিমে গমন করে । সুতরাং উত্তর- 
ভাদ্রপদ নক্ষত্র হইতে এই সকল নক্ষত্রের অন্তর-_-অংশকলা--জানিলে 
অনায়াসেই সময় নির্ণয় করিতে পার! যায় । 

এই গণনায় কিন্তু একটু গোলযোগ আছে। নক্ষত্র শব্দে কি বুঝা 
যাইবে? কয়েকটি তারা লইয়া মুগশিরা, রোহণী, কৃত্তিক! ইত্যাদি 
নক্ষত্র; আবার মুগশির! নক্ষত্র বলিলে অশ্বিনী হইতে পঞ্চম নক্ষত্র বা 
৫১৮০০ কলা- প্রায় ৬৭ অংশ দুরবন্তী প্রদেশ বুবায়। পাশ্চাত্য 
পণ্ডিতের! কৃত্তিক| নক্ষত্রে বিুবনের অবস্থিতি বুঝিতে শেষোক্ত অর্থ 
গ্রহণ করিয়াছেন। উত্তর ভাদ্রপদের দ্বিতীয় পাদ হইতে কৃত্তিকার 
আরম্ভ পর্যযস্ত ৩।০ নক্ষত্র। ৩1০ নক্ষত্র পিছাইতে বিষুবনের প্রায় 

* “কালমান,' প্রস্তাব দেখুন। 
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৩৩২৫ বৎসর গিয়াছে ।* স্থৃতরাং গ্রীষ্টের প্রায় ত্রয়োদশ শতাব্দী পূর্বে 
কৃত্তিক! নক্ষত্রের প্রথমে বাসস্ত বিষুবদ্‌ দিন হইত। 

তিলকাদি অন্তেরা বলেন যে» অতি পুর্বকালে নক্ষত্রচক্রের উক্ত 
কৃত্রিম বিভাজন সম্ভাব্য ছিল না। তৎকালে কৃত্তিক। নক্ষত্র অর্থে 
কৃত্তিক নামক তারাপুঞ্জ বুঝাইত। সিদ্ধান্তে কৃত্তিক।-তারাপুঞ্জের 
স্থান অশ্বিন্যাদি হইতে ৩৭৩০ অংশাদি পূর্বদিকে নির্দিষ্ট আছে। 
অয়নাংশ প্রস্তাবে দেখা যাইবে, এই অশ্বিনী নক্ষত্র নক্ষত্রচক্রের 
আদি নক্ষত্র বলিয়া ৪২৭ শকে নির্দিষ্ট হইয়ছিল। স্থতরাং ৪২৭ 
শকের পূর্বেই বিষুবন্‌ ৩৭1৩৩ অংশাদি পিছাইয়৷ পড়িয়াছিল; অর্থাৎ 
তৎপুর্বেই প্রায় ২৭০০ বৎসর অতীত হ্ইয়াছিল। এইরূপে জান। 
যায়, খ্রীঃ পৃঃ প্রায় ২২০০ শতাব্দীতে কৃত্তিকা নক্ষত্রে বাসস্ত বিষুবদ্‌ দিন 
হইয়াছিল। স্থতরাং তাহাই তৈত্তিরীয় সংহিতার রচনাকাল । 

এত অধিক প্রাচীনকালে আসিয়! পড়িতে হয় বলিয়া! পাশ্চাত্য 
পণ্ডিতের! শেষোক্ত গণন! গ্রহণ করেন না। এই নিমিত্ত তাহার! খ্রীঃ 
পুঃ ত্রয়োদশ শতাব্দী গ্রহণ করিয়া থাকেন।1 কিন্তু এস্কলে বলা 
আবম্তক যে, পক্ষপাত-প্রো্সাহিত বেবর সাহেবের মতেও তৈত্তিরীয় 
সংহিতা! খ্রীঃ পৃঃ ১৭৮০--১৮২০ অব্দের মধ্যে কোন সময়ে রচিত। 
আমাদের বিবেচনায় শ্রীঃ পুঃ ২২০০ শতাব্দীতে উহা রচিত হইয়াছিল। 


* সুক্ষ গণনায় অন্যাবধি প্রায় ৩৩১১ বৎসর হয়। ৪২৭ শকে অশ্বিনী নক্ষত্রে 
.ক্রান্থিপাত ছিল। তাহার পুর্বে ২ নক্ষত্র-২৬।৪০ অংশাদ্দি যাইতে ১৯১২ বংসর 
লাগিয়াছিল । 


+ কিন্তু তাহার! ভুলিয়। যান ধে, কৃত্রিম বিভাজন স্বীকার করিলে আর্ধাগণের 
জো।তিষিক জ্ঞানোন্নতি সবিশেষ স্বীকার করিতে হয়। বস্ততঃ তাহ।র। বিষম সমস্যায় 
পড়িয়াছেন। একদিকে ত্বীঃ পৃঃ ২২০০ বৎসর, ' অন্যদিকে রীতিমত জোতিষচর্চ| । 
এই সমস্ত! হইতে এক উপায় বাহির করিয়াছেন, এবং বলেন, অনেক পূর্বের কথ। 
অনেক পরে লিখিত হইয়।ছে। এই যুক্তির দৃষ্টান্ত পরে অনেক পাওয়। যাইবে। 


বেদমধ্স্থ জ্যোতিষ । ২৭ 


কিন্ত আজকাল যেমন উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রে বিষুনন্‌ থাকিলেও আমরা 
অশ্বিনী নক্ষত্রে আছে বলিয়া! থাকি, সেইরূপ খ্রীঃ পৃঃ ২২০০ শতাব্দীর 
বহুকাল পরেও কৃত্তিকা আদি-নক্ষত্র বলিয়। গণা হইত। তৈত্তিরীয় 
সংহিত1-রচনার পর আর্ধ্যগণ নক্ষত্র-চক্রকে নিশ্চিত ২৭ সমান ভাগে 
বিভাগ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ তদনন্তুর উহার কৃত্রিম বিভাগ জ্যোতিষে 
বিধিবদ্ধ হুইয়। পড়িয়াছিল। এতদ্বিষয় পরে বল! যাইবে । 


আমাদের বেদের ছয়টি অঙ্গ । তন্মধ্যে জ্যোতিষ একটি । যজ্ঞ 
সম্পাদনের কাল নির্ণয় করাই বেদাঙ্গ জ্যোতিষের উদ্দেশ্ত । একখানি 
খগ.-বেদাঙ্গ জে]োতিষ পাওয়! গিয়াছে, তাহাতে ৩৬টি মাত্র শ্লোক আছে ।* 
কোন কোন শ্লোকের অর্থও ঠিক জানা যায় নাই। যাহ! হউক, উহাতে 
আছে, শ্রবিষ্ঠা ( ধনিষ্ঠ। ) নক্ষত্রের আদিতে স্থর্ধ্য উত্তরদিকে এবং 
সর্গার্দে ( জশ্েষার্দে ) দক্ষিণদিকে গমন করেন । এই উত্তর ও দক্ষিণ- 
দিকে গতি সর্বদ। মাঘ ও শ্রাবণ মাসে ঘটিয়া থাকে। উত্তরায়ণ কালে 
দিব! বৃদ্ধি ও রাত্রি হ্রাস হয়। হাস বৃদ্ধির পরিমাণ এক প্রস্থ জলের 
সমান । দক্ষিণায়নে ইহার বিপরীত হয়। উত্তর ও দক্ষিণায়নে দিবা- 
রাত্রির পরিমাণে ৬ মুহুর্ত গ্রভেদ হয়। ইত্যাদি 

এই সকল উক্তি হইতে জানা যায় যে, বেদাঙ্গ জ্য।তিষ রচনার সময়ে 
ধনিষানক্ষত্রের আদিতে রবির উত্তরায়ণ আরম্ভ এবং অশ্লেষার্ধে শেষ 
হইত( আরও জান। যায় যে, ধনিষ্ঠার আদিতে রবি ও শশী আসিলে 
ধখন রবির উত্তরায়ণ আরম্ভ হইত, তখন বসরও আরম্ভ ইইত। ইহার 
পূর্বে বর্ষারস্ত কখনও বাসস্ত বিষুবদ্দিন হইতে এবং কখনও রবির 
উত্তরায়ণ শেষ হইতে গণিত হইত॥ বেদাঙ্গ জ্যোতিষের সময় রবির 


++ জো(তিষের বেদাঙ্গ হইবার কারণ এবং অন্তান্ত বেদাঙ্গ-জ্যো।তিষের সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ পরে প্রদত্ত হইবে। 


২৮ আমাদের জ্যোতিষী 


উত্তরায়ণারস্ত হইতে নূতন বৎসর গণনার রীতি প্রবর্তিত হইয়াছিল । 
পুর্বে চাক্দ্রমাস পুর্ণিমা হইতে গণিত হইত । বেদাঙ্গ জোতিষের সময 
অমাবস্ত। হইতে গণনার রীতি প্রচলিত হইল। তৈত্তিরীয় সংহিতা 
সময়ে মাধঘী পূর্ণিমা হইতে বৎসর আরম্ভ হইত। বেদাঙ্গ জ্যোতিষে 
মাঘী অমাবস্ত। হইতে গণিত হইত। তবেই তৈত্তিরীয় সংহিতার সমক্জে 
জ্যোতিষের কালগণনাদি যে গ্রকার ছিল, বেদাঙ্গ জ্যোতিষের সময়ে 
তাহার পরিবর্তন হইয়াছিল । পরে দেখ! যাইবে, বরাছের সময়ে-- 
শকের পঞ্চম শতাব্দীতে-_-তাহার আবার পরিবর্তন হইয়াছিল, এবং তৎ- 
কালের সংস্কৃত পঞ্জিকাই আজকাল চলিতেছে । তবেই খণ্েদের অনিশ্চিত 
অন্ুমান-সাঁপেক্ষ পঞ্জিকা ছাড়িয়! দিলে, তৈত্তিরীয় সংহিতার সময়ের 
পঞ্জিক। পুনঃ পুনঃ সংস্কারপ্রাপ্ত হহয়! বর্তমান আকারে আসিয়াছে । 
প্রকৃত সিদ্ধান্ত রচনার সময় ভইতে আমাদের প্রচলিত পঞ্জিকার বর্তমান 
'আকার ধাড়াইয়াছে। বরাহাদি এই নুতন সংস্করণের সময় ছিলেন । 
কাঁজেই দেখ! যায়, তাহারা স্থানে স্থানে পুবাতন পঞ্জিকার নক্ষত্র-কালাদি 
গণনার উল্লেখ করিয়াছেন । এমন কি, বুহস্পতির বর্ষাদদি গণনার ক্রম 
এখনও বেদাঙ্গ জ্যোতিষ রচনার সময়ের মত চলিয়! আসিতেছে । 
সংহিত।-রূপ জ্যোতিষশাখার উৎপন্তিও বেদাঙ্গ জ্যোতিষের সময়ে 
হইয়াছিল । ব্রহ্ম সিদ্ধ'স্ত আমাদের আদি সিদ্ধাস্ত। তাহারও উৎপত্তি 
এই সময়ে হইয়াছিল। এইরূপে, এই বেদাঙ্গ জ্যোতিষ কাল হইতেই 
আমাদের জ্যোতিষের পূর্ণ আরম্ভ বল! যাইতে পারে। 

কোন্‌ সময়ে উক্ত বেদাঙ্গ গ্রণীত হইয়াছিল? যখন অগশ্লেষার 
অর্ধাংণে রবির উত্তরায়ণ শেষ হইত | বরাহমিহিরের উক্তি হইতে জান! 
যাঁয়, তাহার সময়ে-_৪২৭ শকে--কর্কটের আদিতে উত্তরায়ণ নিবুতি 
হইত অশ্বিনী হইতে অশ্লেষার অর্ধ পর্যযস্ত ৮1০ নক্ষত্র, কর্কটাদ্য 
পর্য্যস্ত ৬৪ নক্ষত্র । তবেই ৪২৭ শকের (খ্রীঃ ৫০৫ ) পূর্বেই উত্তরায়ণ 


বেদমধ্যস্থ জ্যোতিষ । ২৯ 


১৪০ নক্ষত্র পিছাইয়া আসিয়াছিল। অর্থাৎ স্বীষটায় ৫০৫ অবের পূর্বে 
১৬৬২ বৎসর গত হ্ইয়াছিল। এইবূপে জান!| যায়, খ্রীঃ পুঃ দ্বাদশ 
শতাবীতে বেদাক্গ জ্যোতিষ রচিত হইয়াছিল । ১৯ 

পূর্বে তৈত্তিরীয় সংহিতার কাল গণনার সময় কৃত্তিকানক্ষত্র অর্থে 
কৃত্তিকা নামক তারাঁসমষ্টি করা গিয়াছিল। কারণ অতি প্রাচীনকালে 
২৭টি নক্ষত্র দ্বারা ২৭টি সমান ভাগ না বুঝিবার সম্ভাবনা । কিন্ত 
তৈত্তিরীয় সংহিতার পর বেদীঙ্গজ্যোতিষ রচনা পর্য্স্ত প্রায় সহস্র বৎ- 
সরে জ্যোতিষের বহুল উন্নতি সাধিত হইয়া থাঁকিবে। এখন আর 
আকাশম্থ নক্ষত্ররূপ স্বাভাবিক সীমাচিহ্বে জ্যোতিষিক জ্ঞান আবদ্ধ 
না থাকিবার কথা । নক্ষত্র (তারাসমাষ্ট ) সমূহ আকাশে সমান সনান 
দুরে নাই, অথচ চক্র প্রত্যহ সমান পথ অতিক্রম করেন। এই রূপেই 
২৭টি কৃত্রিম বিভাগ বুঝাইতে নক্ষত্র শব্দের অন্য অর্থ ঈাড়াইয়াছে। 
বেদাঙ্গ জ্যোতিষের সময় এই অর্থ নিশ্চিত প্রচলিত হইয়াছিল। 
পৈতামহ বা ব্রান্মসিদ্ধান্তের সহিত এই বেদাঙ্গ জ্যোতিষের সমুদয় বিষয়ে 
প্ুক্য দৃষ্ট হয়। বলা বাহুল্য “নক্ষত্র” বা অংশাদি দ্বার নক্ষত্র-চক্র 
বিভক্ত না হইলে সিদ্ধান্তের উৎপত্তিই অসম্ভব । 


১৯ বেদ[ঙগজোতিষ রচন| কাল অন্য প্রকারেও আনিতে পার! ষায়। এ জ্োতিষের 

পঞ্চম শ্লোক এই, 

মাধ শুরুপ্রপন্নস্ত পৌষকুষ্ণসমাপিনঃ। 

যুগস্ত পঞ্চবর্ষস্ত কালজ্ঞনং প্রচক্ষতে ॥ 
অতএব তৎক।লে পৌষ অমাবস্থাস্ত (মাথী শুরু প্রতিপদ) হইতে বর্ষ গণিত হইত। 
ইহার ১৫ দিন পরে মাধী পুর্ণিমা। হইত।' তখন মঘা৷ নক্ষত্রে চন্দ্র থাকিতেন। তথা 
হইতে ১৪ নক্ষত্র পিছাইয়া আসিলে শতভিষায় আসা বায়। অতএব মাধী পূর্ণিমার 
দিন রবি এ নক্ষত্রে এবং ১৪ দিন পূর্বে ধনিষ্ঠাতে থাকিতেন। উপরেও আমর! তাহাই 
গাইয়াছি। বল। বাহুলা ধনিষ্ঠানক্ষত্রের.আদিতে দক্ষিণায়নাস্ত হইলে তাহা হইতে ৯০ 
অংশ পূর্বদিকে বিষুবন্‌ থাকে ।' ৯০ অংশও যাহা ৬%* নক্ষত্রও তাহা! । সুতরাং বেদাঙ্গ 
জ্যোতিষের সময়ে ধনিষ্ঠা হইতে অনুলোমে ৭ম নক্ষত্র ভরণীর শেষ পাদে বিষুবন্‌ থাকিত। 


৩১ আমাদের জ্যোতিষী 


কেহ কেহ বেদাঙ্গ জ্যোতিষ খানিকেই পূর্বতন আধ্যগণের জ্যোতি- 
ধিক জ্ঞানের প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করিয়৷ নানাপ্রকার জঙন্গন1! করিয়াছেন । 
বোধ করি ইহারা আমাদের পুরাতন পঞ্জিকা দেখিলেও বলিতেন 
আমাদের জ্যোতিষ-জ্ঞান অল্প, আমাদের প্রকৃত সিদ্ধান্ত নাই, জ্যোতি- 
ষের ছুই একটা স্থুল বিবরণ মাত্র আমাদের পরিচিত। ইহার! ভুলিয়া 
যান, বৈদ্দক ক্রিয়া সম্পাদনার্থ যে ছুই একটি জ্যোতিষিক বিষয় জানা 
আবপ্তক, তাহাই বেদাঙ্গ জ্যোতিষে প্রদন্ত হইত। জ্যোতিষ শিক্ষ। 
দেওয়। ইহার উদ্দেগ্ই ছিল না। সুতরাং ইহা হইতে তৎকালের 
জ্যোতিষিক জ্ঞান পরিমাণ করিতে যাওয়! ধৃষ্টতা মাত্র । ৭" 

সিদ্ধান্ত ন|। হইলেও বেদাঙ্গ জ্যোতিষ হইতে কয়েকটি বিষয় অবগত 
হইতে পারা যায়। দেখ! যায়, ততকালে আর্ধযগণ ঘটাস্ত্রাদি দ্বার 
কাল পরিমাণ করিতেন। অহোরাত্র ৩০ মূহুর্তে বিভক্ত হইত; দণ্ড - 
পলাদি বোধ করি তখন প্রচলিত হয় নাই। তাহারা ঘটাযন্ত্র ব্যবহারে 
এত অভ্যস্ত হইয়াঁছিলেন যে, প্রস্থাদি ২১ জলের পরিমাণ বলিলেই সময় 


২* আচার্ধা মোক্ষমূলর ঠিক বলিয়ছেন-_-"ব০: 1516 076 0১06০ ০1 06 
50211 0900 100 16201) 25010170105, 16025 2 0150062] ০১)৪০০ 
11010) 15 10 ০0176 5001. 1000/190£6 06 0)6 1)6261)19 1900193 25 19 
17060255219 (0: ?501176 006 0855 220. 10111506095 ৬6৭1০ 52.0116065.৮-- 
2125/9% 01 4417227/527/5%72£ £22/2/76, 2859, 

২৯ প্রস্থের পরিমাণ সকল সময়ে সমান ছিল না, কিন্ব( সকল প্রদেশেও সমান 
ছিল না । তবে কথাটা এই, কপাল যন্ত্রের ছিদ্র দিয়] জল প্রবেশ করিতে থাকিলে 
তাহ! ১ দণ্ডে পূর্ণ হয়। কালমান প্রস্তাবে এতদ্বিষয় বলা যাইবে। কিন্তু মুহূর্তের 
পরিমাণ চিরকাল ২ দণ্ড বা ৪৮ মিনিট রহিয়াছে । ৬ মুহুর্ত ৪ ঘন্টা ৪৮ মিঃ। 
পরম দীর্ঘ ও হৃন্ঘ দিবা যথাক্রমে ১৪ থঃ ২৪ মিঃ ও ৯ ঘঃ ৩৬ মিঃ হইলে উত্তর ও 
দক্ষিণায়ন সময়ে দিবামানে ৬ মুহুর্ত প্রভেদ ঘটে। দেখ! ধায়, উত্তর ও দক্ষিণয়নাস্ত 
দিবনে প্রায় ৩৪ অক্ষাংশে ৪ ঘঃ ৪৮ মিঃ এবং ৭ ঘঃ ১২ মিঃ সময়ে পুর্যো।দয় হয়। 
অতএব অনুমান হয় যে, তৎকালে ৩৪ অক্ষাংশে ( পঞ্জাবের উত্তরাংশে ) আর্ধাগণের 


বাস ছিল। 


বেদমধ্যস্থ জ্যোতিষ । ৩১ 


বুঝিতে পারিতেন। রব্যা্দির গতি ও স্থিতি জানিবার নিমিত্ত তাহার! 
নিশ্চিত কোনপ্রকার যন্ত্রাদি ব্যবহার করিতেন। শহ্ুুষন্ত্র অপেক্ষা সহজে 
নিম্মাণযোগ্য যন্ত্রও আর নাই। বোধ হয়, তাহারা শঙ্কু দ্বারাই রবির 
দক্ষিণ ও উত্তর অয়ন নিরূপণ করিতেন। 


যদি সে সময়ের আর্ধ্যগণের জ্যোতিষ জ্ঞানের পরিচয় পাইতে হয়, 
তাহা হইলে ব্রন্মসিদ্ধান্ত পাঠ করা আবন্তক | দুঃখের বিষয়, প্রাচীন 
ব্রহ্মসিদ্ধাস্ত লুপ্ত হইয়াছে । তবে, বরাহণমহির সেই পুরাতন ত্রন্মসিদ্ধ!- 
স্তের সার সঙ্কলন করিয়।৷ নিজের পঞ্চসিদ্ধাস্তিকা নামক করণে লিখিয়া 
গিয়াছেন। বরাহাচার্য্য কোন সিদ্ধান্তের কোন বিষয়ের পরিবর্তন করেন 
নাই। সিদ্ধান্তগুলি দেখিলে তাহাই মনে হয়। পরিবর্তনের মধ্যে তিনি 
সম্ভবতঃ নিজের ভাষায় পুরাতন বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ব্রহ্গসিদ্ধাস্ত 
সকল সিদ্ধান্তের আদি; তাহার অনেক প্রমাণ আছে। বস্ততঃ কি 
আর্ধ্যভট, কি বরাহ, কি অন্টে, সকলেই এক বাকো প্রথম মুনি” কথিত 
সিদ্ধান্ত স্মরণ করিয়াছেন। বরাহের সঙ্কলিত পৈতামহ সিদ্ধান্তের প্রাচী- 
নত্ব সম্বন্ধে অবিক বলিকার আবগ্তকতা নাই। আধ্যভট বরাহাদি প্রাচীন 
সিদ্ধাস্তকারগণের উক্তিতে যদি সন্দেহ হয়,এই পৈতামহ সিদ্ধান্তের গণনা- 
ক্রম দেখিলেই তাহাকে বহু পুর্বকাঁলের বলিয়া বোধ হইবে ।* বস্ততঃ 
ইহার নাম হইতেই ইহার প্রাচীনত্ব প্রতিপাদদিত হইতেছে । আমরা 
দেখিয়াছি আর্ধ্য জ্যোতিঃশাস্ত্রের মূল, বেদ। বেদ ব্রহ্ম; সুতরাং পৈতা- 
মহ সিদ্ধান্ত অর্থাৎ ব্রাঙ্গ সিদ্ধান্ত বৈদিক সিদ্ধান্তের নামান্তর | 

এই প্রাচীন বৈদিক সিদ্ধান্ত জানিতে সকলেরই কৌতুহল হইতে 
পারে। মূল সিদ্ধান্তের অভাবে আমর! বরাহোছ্ধুত পৈতামহ সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করিতে পারি। ইহাতে ৫টি মাত্র শ্লোক আছে। স্থতরাং নামে 

* ইহার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে পরে 'জ্যোতিষ সিদ্ধান্ত প্রস্তবে বল। যাইবে। 


৩২ আমাদের জ্যোতিষী । 


সিদ্ধাস্ত হইলেও ইহা একখানি ক্ষুদ্র করণ মাত্র । হয়ত এ নামের 
একখানি বৃহত্তর সিদ্ধান্ত ছিল; তাহ! হইতেই বরাহ গণনোপযোগী 
কয়েকটি সুত্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন । এক্ষণে প্রথমে বরাহের পৈতামহ 
সিদ্ধান্তের শ্লোকগুলির অর্থ দেওয়া যাউক। 

“পিতামহ বলিয়াছেন, ৫ বর্ষে রবি-শশীর ১ বুগ হয়, ৩০ মাসে ১ 
অধিমাস, এবং ৬২ দিনে ১ অবম (ক্ষয় তিথি) হয়। 

শকাব-সঙ্খ্। হইতে ২ হীন করিয়। ৫ দ্বারা হরণ করিবে । যে অব- 
শেষ থাকিবে, তাহার অহর্গণ (দিন সঙ্ঘয?) করিবে । মাঘ শুরু প্রতিপদ 
হইতে দিন গণন। করিবে ৷ হ্ুর্য্যোদয় হইতে দিন হয়। 

যত অহর্গণ হইবে, তাহার সহিত তাহার ৬১ ভাগ যোগ করিলে 
তিথি সঙ্খ্যা হয়। অহর্গণকে ৯ দ্বারা গুণ করিয়া ১২২ দ্বার ভাগ করিলে 
রবির নক্ষত্র হয়। অহর্গণকে ৭ দ্বারা গুণ এবং ৬১০ দ্বারা ভাগ করিলে 
যে লব্ধ হইবে, তাহা অহর্গণ হইতে হীন করিলে চন্দ্রের নক্ষত্র জান! যায়। 
ধনিষ্ঠা হইতে নক্ষত্র গণনা করিবে । 

মাসের পূর্বার্দে পর্ব (পূর্ণিমা! ও অমাবন্তা ) জানিতে হইলে, পূর্বোক্ত 
প্রকারে আনীত তিথি শুরুপক্ষীয় বলিয়। জানিবে; মাঁসের অপরার্ধে 
হইলে কৃষ্তাতিথি বলিয়া জানিবে। অহর্গণ ১২ দ্বারা গুণ এবং ৩০৫ 
দ্বার! ভাগ করিলে যে লব্ধ ফল হয়, তাহ! ধুগারস্ত হইতে গত ব্যতিপাত 
যোগ হয়। 

হুর্য্যের উত্তরায়ণকালে, যত দিন গত হইয়াছে, এবং দক্ষিণায়ন- 
কালে যত দিন অবশিষ্ট আছে, সেই দিনসঙ্ঘ্যার সহিত ৭৩২ যোগ 
করিবে; যোগফল ২ দার! গুণ এবং ৬১ দ্বারা ভাগ করিলে যে ফল লব্ধ 
হইবে, তাহা হইতে ১২ হীন করিলে দিবামান মুহূর্ত হইবে |” 

এই কয়েকটি শ্লোক হইতে জানা যায় যে, ততৎকাঁলে সৌরবর্ষ, 
চান্্রমাস, শুরু ও কৃষপক্ষীয় তিথি, রবিচন্দ্রের নক্ষত্র, ব্যতিপাতাদি যোগ 


বেদমধ্যস্থ জ্যোতিষ । ৩৩ 


সপ সপাশাসিপাশা শশা 


এবং দিবামান গণন| আধ্যগণের আবশ্তক হইত, এবং তৎ্সমুদ্য় গণ- 
নার নিয়মও তাহাদের জ্ঞাত ছিল। আমাদের আধুনিক পঞ্জিকাতে 
বার ও করণ ভিন্ন এতদপেক্ষ! অধিক প্রদত্ত হয় না। 

প্রথমে দেখ! যায়, তৎ্কালে চান্দ্রমান প্রচলিত থাকিলেও চাক্রমানের 
সহিত সৌরমানের এ্রফ্য রক্ষিত হইত। এক্ষণে আমর! চান্র ও সৌর, 
উভয় মানই গণনা করিয়া থাকি। ততৎকালে শৃর্যোদয় হইতে দিন, 
৩০ মুহুর্ত দ্বার! দিরারাত্রি বিভাগ, ধনি্ঠাদি ২৭ নক্ষত্র, এবং ব্যতিপ1তাদি 
২৭ যোগ গণিত হইত। আমরা এখনও এ প্রকারে গণিয়। থাকি; 
প্রভেদের মধ্যে বনিষ্ঠাদি নক্ষত্র না! গণিয়। অশ্বিনী হইতে এবং ব্যতি- 
পাতাদি যোগ ন! গণিয়! বিজ্ুম্ত হতে গণিয়া থাকি। 

এই সিদ্ধান্তে ২ শককে করণাব্ব করা হইয়াছে । সম্ভবতঃ পৈতামহ 
সিদ্ধান্তকে কালোপযোগী করিবার নিমিত্ত এ শকে কেহ এই নিয়মটি যোগ 
করিয়! দিয়াছিলেন । বরাহ অবিকল তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন । কিন্ত 
মূল বিষয়ে কেহ হস্তক্ষেপ করেন নাই । এই অনুমানের হেতু এই যে, 
আমাদের সিদ্ধান্ত উত্পন্তি-ভেদে তিন প্রকার । ব্রহ্মা, হুর্য্য, সোম 
প্রভৃতি দেবদন্ত সিদ্ধান্ত দৈব, পরাশর বসিষ্ঠাদি কৃত সিদ্ধান্ত আর্য, 
এবং আধ্যভট ভাস্করাদি প্রণীত সিদ্ধান্ত মানুষ | মানুষ সিদ্ধান্তের 
রূপান্তর সম্ভব, আর্যসিদ্ধান্তে বীজ প্রয়োগ সম্ভব, কিন্তু দৈব সিদ্ধা- 
স্তের কোন প্রকার পরিবর্তন করিতে সেকালের লোকের সাহস 
হইত না। মূল গণনাক্রম ঠিক রাখিতে হইত, কেবল অবাস্তর বিষয়ে 
সংস্কার চলিতে পারিত। তাই বলিতেছি, এই সিদ্ধান্তে ২ শককে 
করণাব্দ করিলেও ইসা বহু প্রাচীন । 

এখন গণনাক্রম বুঝা যাউক।* ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে রবি শশী একত্র 


* মহ।মহে।পাধায় হুধ।কর ভ্বিবেদি-মহাশয়ের পৈত।মহ সিদ্ধান্তের প্রকাশিকা- 
নাস্মী টক! দেখুন । 


৩ 


৩৪ আমাদের জ্যোতিষী । 


থাকিলে (অর্থাৎ রবি ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে থাকিবে এবং সেইসময় 
অমাবস্তা হইবে) বর্ষারস্ত বলা যায়। তদবধি ৫ সৌর-বর্ষ 
হইলে এক যুগ হয়। অভিপ্রায় এই যে, পাঁচ বৎসর অস্তর রৰি শশী 
পুনর্বার একই নক্ষত্রে একত্র হন। তবেই এক বুগে ৫ সৌরবর্ষ। সেই 
সময়ে ১২৮ ৫_ল৬০ সৌবমাস, এবং ৬২ চান্দ্রমাস, কাজেই ২ অধিমাস। 
এক চাক্সরমাসে ৩০ তিথি, ৬২ চান্জ্রমাসে ৩০১৮ ৬২-১৮৬০ তিথি । ৬২ 
তিথিতে ১ দিন ক্ষয়তিথি, কাঁজেই ১৮৬০ তিথিতে ৩০ ক্ষয়তিথি। তিথি- 
সঙ্ঘ্যা হইতে ক্ষয়তিথি ত্যাগ করিলে দিনসঙ্ঘ্য! পাঁওয়া যায়। অতখব 
৫ সৌরবর্ষে ১৮৬০--৩০--১৮৩০ দিন। 

| ৫ বৎসরে ১৮৩০ দিন, ১ বৎসরে ৩৬৬ দিন। ৫ বৎসরে ৬২ 
চাক্ররমাস । স্থতরাঁং চান্দ্রমাসের পরিমাণ ২৯৫১৬ দ্িন। (হ্র্যাসিদ্ধাস্ত 
মতে ২৯৫৩১ দিন )। ১২ চান্দ্রমাসে ৩৫৪-১৯২ দ্িন। বৎসরের ৩৬৬ 
দিন অপেক্ষা ১১৮০৮ দিন অল্প । ৫ বৎসরে ৫৯.০২ দিন বা ছুই চান্দ্র- 
মাস তবে অদ্দিক হয়। ৩০ দিনে চাক্রমাস হয় না, ০৪৮৪ দিন কম 
পড়ে । প্রতি ৬২ দিনে ১ তিথি ছাড়িয়! দিলে তিথিসঙ্খা! দিনসঙ্খযার 
তুল্য হয়। 

প্রথমে অহ্গণ সাধন করিবে । এ নিমিন পঞ্চবর্ষাম্মক যত বুগ গত 
হইয়াছে, তাহা ত্যাগ করিয়া যে অবশেষ থাকিবে, তাহা ইট্টবর্ষসঙ্ঘা| 
হইবে। ইহাতে কত দিন (অহণ ), পূর্বোক্ত নিয়মানুসারে গণনা 
করিবে । আমরা! বঙ্গদেশে মাসের দিন ১, ২, ৩ ইতাদিক্রমে গণনা 
করিয়া থাকি। কেননা, আমর! সৌরমাস গণনা করি। পূর্বে চান্জমাস 
গণিত হইত, এবং আজিও ঘেমন ভারতের পশ্চিমপ্রদেশে তিথিসঙ্খয 
দ্বারা মাসের দিন গণিত হইয়া থাকে, পূর্ধকালে (এবং আমাদের যাবতীয় 
সিদ্ধান্তেও) সেই প্রকার গণিত হইত। এজন্য তিথি ধরিয়! অহর্গণ আন- 
য়ন করিতে হয় এবং তন্লিমিত্ত নিয়ম প্রদত্ত হইয়া থাকে । কিন্ত যত 


বেদমব্যস্থ জ্যোতিষ । ৩৫ 


অহ্র্গণ, তত তিথি হয় না; এজন্য অহর্গণ হইতে তিথি আনয়ন 
করিতে হয়। 
তিথি আনয়ন। যদ্দি ১৮৩০ দিনে ১৯৬০ তিথি হয়, তবে অহর্গণে কত? 


০82 
১৮৩০ ৬১ ৬১ 


রবির নক্ষত্র আনয়ন। ঘুগের আরস্তে ধনিষ্ঠা নক্ষত্র। এক যুগে 
বা পাঁচ বর্ষে ধনিষ্ঠাদি নক্ষাত্র রবি ৫ বার গমন করেন। অতএব এক 
বুগে রবিনক্ষত্র ৫৯৮২৭। তারপর অনুপাত কর। যদি ১৮৩০ দিনে 
৫১২৭ নক্ষত্র হয়, তবে অহগ্গণে কত ? 
তাহা 

১৮৩০৩ ১২২ 

চন্দ্রের নক্ষত্র আনয়ন । পাঁচ সৌর বর্ষে চন্দ্র কত বার ধনিষ্ঠ। নক্ষত্রে 
আসেন ? এই সময়ে হুর্য্যের পরিবর্ত ৫ বার হয়, চন্দ্রের সহিত হ্থর্ধ্য 
মিলিত হন ৬২ বার। অতএব চন্দ্রের পরিবর্ত ৬৭ বার হয়। তবেই 
এক বুগে চন্দ্র নক্ষত্র ৬৭৮২৭। যদ্দি ১৮৩০ দিনে ৬৭৮ ২৭ নক্ষত্র হয়, 
তবে অহর্গণে কত ? 


৬৭১১৭১ অহ ৬০৩৮ অহ ৭ অহ 
সস টিলা সসহ ললিত এ 
১৮০৩০ ৬১০ ৬১০ 


যোগ আনয়ন । রবি ও চন্দ্রের নক্ষত্র যোগ করিয়া ২৭ ভাগ করিলে 
যে অবশেষ থাকে, তাহা ব্যতিপাত হইতে আরম্ভ করিয়া ২৭ যোগের 
মধ্যে কোন এক যোগ হয়। আজ কাঁল আমর! বিষ্ুস্ত হইতে ২৭ যোগ 
গণনা করিয়া থাকি। তেমনই প্রথম নক্ষত্র অশ্বিনী ধরিয়া! থাকি। 
অশ্বিনী হইতে ধনিষ্ঠা ২৩ নক্ষত্র । ধনিষ্ঠার পূর্বে শ্রবণা ২২ নক্ষত্র। 
অশ্বিনী হইতে শ্রবণাস্ত পধ্যন্ত রবি নক্ষত্র ও চন্দ্র নক্ষত্র যোগ করিলে 
৪9 হয়; ইহাকে ২৭ দ্বার! বিভক্ত করিলে ১৭ অবশেষ থাকে । বিত্ত 


৩৬ আমাদের জ্যোতিষী । 








সি 


হইতে গণিয়া আসিলে ১৭ যোগে ব্যতিপাত পাওয়া যায় । এজন্য পৈতা- 
মহ সিদ্ধান্তে ব্যতিপত হইতে যোগ গণনা করিতে বল! হইয়াছে । এক 
বুগে রবিনক্ষত্র ৬১৫২৭, চন্দ্রনক্ষত্র ৬৭৯২৭, উভয়ের যোগফল ২৭ ভাগ 
করিলে ৭২ লন্ধ হয়। তবেই এক বুগে ৭২ বার ব্যতিপাত যোগ হয়। 
ঘদি ১৮৩০ দিনে ৭২টি ব্যতিপাত হয়, অহ্র্গণে কত ? 
৭২৮ অহ. ১২৮ অহ 
১৮৩৩ ৩০৫ 
দিনমাঁন আনয়ন। এ নিমিত্ত পরমাল্স দিবা ১২ মুহূর্ত এবং পরমাধিক 
দিবা ১৮ মুহূর্ত, উভয়ের অন্তর ৬ মুহূর্ত পরিমিত হইয়াছিল। প্রত্যেক 
অয়নে ১৮৩ দিন। এখন অনুপাত কর। যদি ১৩ দিনে ৬ মুহুর্ত 
অস্তর হয়, তবে উত্তরায়ণ আরম্ত হইতে গত ইষ্ট দিনে ( এবং দক্ষি- 
ণারনে গম্য অবশিষ্ট দিনে ) কত মুহূর্ত অস্তর হইবে ? 
৬৯ ইষ্টদিন__২৯ইষ্টদিন | 





| 


১৮৩ ৬৯ 
রহ ২১৯ 
ইহার সহিত ১২ মৃহূর্ত যোগ করিয়া দিনমান ১২+ - অর 
১ ইষ্ট | উ 
-২৪+২৯ইষদিন _১২-২৪৯৯১/২ ইউষদিন _১২ ২ (৯২৮ 


চিনির রিনার ভ5(৭৩২-+- ইঞউদ্রিন)-_ ১২। 

বৈদিক সময়ে কি প্রকার গণন৷ প্রচলিত ছিল, তাহার আভাষ 
পাওয়| গেল। খগ্বেদই প্রাচীনতম বেদ। তাহাতে যজ্ঞের বিস্তর 
বর্ণনা! আছে । কিন্তু যজ্ঞ সম্পাদন করিতে গেলেই মাস খতু অয়ন 
বৎসর গণন! আবশ্যক হয়। কখন কোন্‌ মাস, কোন্‌ খতু আর্ত 
হইল, অন্ততঃ এটুকু ন| জানিলে ঘজ্ত সম্পাদনের কাল নির্দিষ্ট হইতে 
পারে না। তিথি মাস খতু, রবির উত্তর ও দক্ষিণ অয়ন প্রভৃতি কয়েকটি 
দ্বারা সক্ঞের কাল নির্ধারিত হইত। বেদ ও ত্রাহ্গণাদিতে ইহার ভুরি 


বেদমধাস্থ জ্যোতিষ । ৩৭ 


ভূরি প্রমাণ পাওয়। যায়। এমন কি, ডাঃ হৌগ প্রমুখ কোন কোন 
পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেন যে, সম্ংসরব্যাপী সত্তর আর কিছুই নয়, 
সুর্যের বাধিকগতির অভিনয় বা অনুকরণ মাত্র। সম্গুলি ছুই ভাগে 
বিভক্ত হুইত। প্রত্যেক ভাগ ভ্রিশদিনের মাসের ছয় মাসে শেষ 
হইত। মধ্যে বিুনন্‌ অবস্থিত হইয়া সমুদয় সভ্রকে দুই ভাগে বিভাগ 
করিত। প্রাতঃ ও সায়ংসন্ধ্যায়, অমাবস্ত! ও পুর্ণিমায়, খতু ও অয়নের 
প্রথমে, সোমযোগের বিধান আছে, এমন কি সম্বখসর ব্যাপিয়া যকত 
হইত বলিয়! যজ্ঞ ও সম্বৎসর ক্রমে একার্থ-বাচক হইয়া পড়ে। খত্বক্‌ 
শবের বুৎপত্তি দেখিলে খতু ও যক্তের সম্বন্ধ বুঝিতে পার1 যায়। 
সম্বৎসর শবের অর্থ, যাহাতে বাস করে-_যাহাতে খতু বাস করে । হৃযেযা- 
দয় হইতে যে দিন গণিত হইয়া! থাকে, তাহার নাম সাবন দিন। কিন্তু 
সাবন শব্ধের অর্থ, সবন-সন্বন্ধীয় | সবন অর্থে-যক্ত বা সোমরস-সন্ধান | 
এইরূপে হৃূর্ষেযাদয় হইতে যজ্ঞ আরম্ভ হুইত বলিয়া সাবন অর্থে-_ 
সামান্ততঃ দিবস বুঝাইয়াছে। 

বৈদিক খষগণ ৩০ সাবন দিনে এক সাবন মাস, এবং ১২ সাবন 
মাসে ব! ৩৬০ দিনে এক বৎসর গণন1 করিতেন | ১২টি সাবন মাসের 
নামে দ্বাদশ আদিত্যের কল্পনা হইল। কিন্তু ৩০ সাবন দিনে এক 
“মাস? হয় না। শ্রায় ২৯॥ সাবন দ্দিনে এক চান্দ্রমাস হয়। তবেই 
১২ “মাসে” ৬ দিন অন্তর গড়ে । ৩৬০ দ্রিন হইতে ৬ দিন ত্যাগ করিলে 
৩৫৪ সাঁবন দিনে ১২টি চান্দ্রমাস হয় । টান্দ্রমাস ও সৌর মাসের এই 
প্রভেদ বশতঃ চাক্জমাস ও খতুর, সুতরাং যজ্ঞকালের অনৈক্য হয়। * 
ইহা দুর করিবার অভিপ্রায়ে খ'বগণ অধিমাস কল্পনা করিয়াছিলেন । 


* মোঁসলমনেরা কেবস চান্দ্রম।স গণনা করেন। ফলে এই দাড়ায় যে, মহরসাদি 
পর্ধধ বৎসরের যে কোন খতুতেই আসিয়। পড়ে । 


৩৮ আমাদের জেোতিষী। 


প্রথমে ৩৬০ দিনে বর্ষ গণিত হইত | পরে বর্ষ-পরিমাণ ৩৬৬ দিন 
বলিয়! নিরূপিত হইল । ৩৫৪ দিনে ১২টি চান্্রমান। কাজেই এক 
সৌরবর্ষে ১২টি চাক্দ্রমাস হইয়। ১২ দিন অধিক থাকে । এই ছাদশ দিন 
ক্রমশঃ প্রসিদ্ধ হইয় পড়ে । প্রতি বৎসর এই দ্বাদশ দ্বিন সংশোধিত 
হইত, কি ২। বৎসর অন্তর হইত, তাহা নিশ্চয় করা কঠিন * যাহা 
হউক, অতি প্রাচীনকাল হইতেই মার্ধগণ সাবন দিন, চান্দর্দিন, এবং 
চন্দ্র বারা “মাস”, ও সুর্য) দ্বারা বর্ষ গণন! করিতে আরম্ভ করেন। “মা”, 
গণনা প্রথমে পুর্ণিমা হইতে হইত» কালক্রমে অমাবস্ত! হইতে হয়। 
ইহাই সিদ্ধান্তে গৃহীত হইয়াছে। অদ্যাপি ভারতের কোন কোন প্রদেশে 
পূর্ণিমার পরদিন হইতে “মাস' গণিত হইয়া! থাকে ! 

কিন্ত কোন্‌ সময় হইতে বর্ষারস্ত গণিত হইত? বর্ষ শব্দের এক 
অর্থ--বর্ষণ ব! বৃষ্টি । বর্ষাকাল হইতে অর্থাৎ রবির উত্তরায়ণাস্ত দিন 
হইতে তত্কালে বর্ষ গণিত হইত । খগবেদের স্থানে স্থানে আছে, শত 
হেমন্ত আযুঃ দাও,--অর্থ শতবৎ্সর আফুঃ। তবেই হেমন্ত শক 
বৎসর বুঝাইতে ব্যবহৃত হইত । সম্ভবতঃ তথ্কালে দক্ষিণায়নাস্ত 
হইতে বৎসর গণিত হইত। বেদাঙগজ্যোতিষেও রবির দক্ষিণায়নাস্তের পর 
দিন হইতে বৎসর গণিত হইয়াছে । পৈতামহ সিদ্ধাস্তেও তাই দ্ষি- 
ণায়নাস্ত হইতে উত্তরায়ণান্ত পর্যযস্ত দেবকাল। খগবেদে ইহা দেবযান 
নামে গ্রসিদ্ধ। উত্তরায়ণ শেষ করিয়া দক্ষিণ দিকে স্র্ষ্ের গতি যতদিন 
থাকে, তাহা দক্ষিণায়ন কাল। ইহার নাম পিতৃষান। কালক্রমে 
দেবযান ব1 উত্তরায়ণকাল পুণ্য কাল বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়। 1 


* অধিমাস কঞ্পন| বড় সহজ কাজ নহে। এজন্য বেবরাদি পাশ্চাতাপত্ডিত এতদ্‌- 
বিষয় সন্দেধ করেন। পূর্ববাচার্ধাগণকে অসভা বর্বর তুল্য জ্ঞাননা করিলে এ সন্দেহ 
উদয় হইতে পারিত না। 

1 পৌরাণিক জ্যোতিষ দেখুন। 


বেদমধ্যস্থ জ্যোতিষ । ৩৯ 


কিন্ত কোন অয়নাস্ত দিন হইতে বৎসর গণিত হইলে বিবুবন্‌ বৎ- 
সরের মধ্যদিন হয় না। এরূপ হইলে বিষুবনের একদিকে ৩ মাস 
অন্ত্দিকে ৯ মান থাকে । এজন্য তিলক মহাশয় বলেন প্রাচীন বৈদিক- 
সময়ে বিষুবন্‌ হইতেই বশ্সর গণিত হইত। আরও কথ আছে। 
পুর্বকালে বসস্ত প্রথম খতু ছিল | * শতপথ ব্রাঙ্মণে বসন্ত গ্রীষ্ম বর্ষা 
দেবখতু এবং শরৎ হেমস্ত শিশির পিতৃখতু বলা হইয়াছে। এইরূপ, 
দেব ও পিতৃ বা যম নক্ষত্র আছে। অতএব বাসস্ত বিষুবদদিন হইতে 
ছয়মান রবির উত্তরায়ণ এবং শারদ বিধুবদ্দিন হইতে ছয়মাস রবির 
দ্ক্ষিণায়ন গণ্য হইত। কালক্রমে ইহার অন্তথা হইয়! দক্ষিণায়নাস্ত 
দিন হইতে উত্তরায়ণ গণন। প্রচলিত হইয়াছে । আরও পরে আবার 
বাসস্ত বিষুবদ্‌-দিন হইতে বর্ষ গণনা চলিতেছে । 

পুৰ্ধকালে পাঁচ সৌরবর্ষে এক বুগ গণিত হইত। বেদাহজ্যোতিষে 
ও পৈতামহ সিদ্ধান্তে তাহার গুয়োগ দেখা গিরাছে। পরেও সে গণনা 
অপ্রচলিত হইল ন|। পঞ্চবর্ষাত্বক বুগের সহিত বৃহস্পতির ভগণ-ভোগ- 
কাল বুক্ত হইয়। বাহ্‌ম্পত্য অবের সথচন। হইয়াছে । ইহার কার্তিকাদি 
বর্ষ গণন। দেখিলেই বুঝ। যায়, যখন কৃত্তিকায় বিবুবন্‌ ছিল, তখন এই 
অব্য প্রবাণ্তত হইয়াছিল। + 

কৃত্তিকায় বিষুবন্‌ থ।কিলে আশ্রেষায় রবির উত্তর গতি শেষ 
এবং ধনিষ্টায় দক্ষিণ গতি শেষ হইত। অতএব বেদার্গ জ্যোতিষ 
যে সময়ে রচিত, অন্ততঃ সেই সময়ে বৃহস্পতির বর্ষগণনার আরম্ত 
হইয়াছিল। বস্ততঃ এই সময়ে আর্ধ/জ্যোতিষের এক বুগাস্তর উপ- 
স্থিত হইয়াছিল। ইহার অনেক প্রমাণ ক্রমশঃ পাওয়া যাইবে। 


* 'জোতিধ সংহিতা” প্রস্তাব দেখুন । খগবেদের সময় গ্রীষ্ম বর্ষা হেমন্ত এই তিন 
খতু গণিত হইত। বন্ততঃ এদেশে এই তিনটিমাত্র ধতু দেখা বায়। 
1 কালমানাধ্যায় দেখুন। 


৪০ আমাদের জ্যোতিষী 


বেদাঙ্গ জ্যোতিষের পূর্ব সপ্তগ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছিল । কিন্তু বেদাঙ্গ- 
জ্যোতিষে কিংবা পেতাম সিদ্ধান্তে রবিশশী ভিন্ন অন্ত পাঁচ গ্রহের 
উল্লেখ পাওয়! যায় না । ইহাতে বিশ্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। রবি শশীই 
আধ্যগণের যক্ঞকাল পরিমাণ-যন্্ ছিলেন। স্থতরাং বুধার্দি অপর পঞ্চ- 
গ্রহের আবিষ্কারে বৈদিক ক্রিয়কল[পের কোন প্রয়োজন সাধিত হইত 
না। জ্যোতিষসংহিতার উতৎ্পন্তি হইতে এই পঞ্চ তারাগ্রহের শুভাশুভ 
ফলদাতৃতা বিবেচিত হইতে আরম্ভ হয়। তদবধি এই কয়েক গ্রহ 
সিদ্ধান্তেও স্থান প্রাপ্ত হয়। 'মআজকালই আমাদের কোন কোন পঞ্জিকার 
এই পঞ্গ তারাগ্রহের কিছু কিছু উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বস্ততঃ 
আমাদের অধিকাংশ নিত্য নৈমিন্তিক কর্ম এখনও তিথি ও নক্ষত্র 
লইয়াই নিব্বাহ হইয়া থাকে । পরবর্তী প্রস্তাবে দেখা যাইবে, জ্যোতিষ 
সংহিতার উৎপত্তি গ্রীঃ পূঃ দ্বাদশ কি তয়োদশ শতাবীতে হইয়াছিল। 
স্র্য্যসিদ্ধান্তে গ্রহগণের আট প্রকার গতি বর্ণিত আছে । অথচ সেই 
সিদ্ধান্তে কিংবা অন্ত কোন পিগ্কান্তে গ্রহগণের ছুই তিন প্রকার 
গতি ভিন্ন অপর গতিব ব্যবহার দেখা বায় না। ইহার কারণ 
এই বোধ হয় যে, সেই সকল অষ্ট প্রকার গতি সংহিতা হইতে 
চিরাগত প্রথা অনুসারে সিদ্ধান্তে স্থান পাইয়াছে। ইহার স্পষ্ট প্রমাণ 
বরাহের বৃহৎ্সংহিতায় পাওয়া যায়। তথায় পরাশরতন্ত্র হইতে বুধের 
সপ্তবিধ গতির উল্লেখ আছে |* এথানে যদিও নক্ষত্রযোগে বুধের সপ্তবিধ 
গতি বর্ণিত হইয়াছে, তথাপি বুধগ্রহ সবিশেষ পরিদৃষ্ট না হইলে তাহার 
গতি কদাপি বধিত হইতে পারিত ন!। গ্রহগণের গতির হুক বিভাগ 
অনুসারে কৃর্্যসিদ্ধান্তোক্ত অইবিধ গতির উত্পত্তি। এত প্রকারভেদ 
সিদ্ধান্তে আবশ্তক হয় ন৷ | সেইরূপ, দশবিধ গ্রহণ এবং দশবিধ মোক্ষও 


*. প্রাকৃত-বিমিশ্র সংক্ষিপ্ত-তীক্ষ-যেগান্ত ঘোর-পাপাখ্যাঃ | 
সপ্ত পরাশরতন্ত্ে নঙ্গতরৈঃ কীর্তিতা গতয়ঃ॥ বুধচারে ৮ গ্লেকক। 


বেদমধ্যস্থ জ্যোতিষ । ৪১ 


সিদ্ধান্তে আলোচিত হয় নাই, অথচ সংহিতায় তাহাদের বিস্তৃত বিবরণ 
পাওয়া যায়! বৈদিক সময়ে চন্দ্র হুর্য্য গ্রহণের কারণ নিশ্চিত হইতে 
পারে নাই। অন্ততঃ তৎসন্বন্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। জ্যোতিষ 
ংহিতার উৎপত্তির সময়েও রাহু কেতু উভয়েই গ্রহস্থানীয় হইয়াছিল, 
এবং তাহাদের সম্বন্ধে বহুবিধ আখ্যান রচিত হইয়াছিল। এতদ্বিষয় 
'গাকৃত জ্োতিষাধ্যায়ে বলা যাইবে । 
উপধুক্ত বন্ধ বাতিরেকে জ্রোতিক্ষের স্বান পরিমাণ করিতে পারা যাঁর 
না। দিবাঙাগে বুক্ষাপ্দর ছায়ার হ্রাসবৃদ্ধি দেখিয়া মানব-মনে শঙ্ষু-বন্তর 
কল্পন! নিশ্চিত উদ্দিত হইয়াছিল । এমন অনায়াসসাধ্য যন্ত্র যে পুরাতন 
আর্য্গণের অজ্ঞাত ডিল, তাহ বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। বিষুবদ্‌- 
দিন, অয়নাস্ত দিন দেখিতে শঙ্কুনন্ত্ব বিশেষ উপযোগী । সিদ্ধান্তে অগ্থান্ত 
যন্ত্র থাকিলেও শঙ্কু অত্যাবশ্তক। সেইরূপ, ধা্থারা বৃকে নক্ষত্র দ্বারাই 
হউক কিংব। অংশ|দি দ্|রাই হউক বিভাগ করিতে জানিতেন, তাহাদের 
পক্ষে চক্রুমন্্র কিংবা তুরীয়যন্ত্র আবিষ্কার করাও কঠিন কাজ নহে। সুতরাং 
খগ্বেদের উল্লিখিত তুরীর যন্ত্র সহযোগে স্ৃধ্যগ্রহথণ দর্শন একেবারে অসম্ভব 
বোধ হয় না যাহা হউক, দৃগ্জ্যোতিষে ছিবিধ যন্ত্র আবশ্তক হয়। একের 
উদ্দেশ্ত বৃতাংণ পরিমাণ, অন্তের উদ্দেশ্য কাল পরিমাণ । শক্ষুদারা উভয় 
উদ্দেশ্তই সম্পন্ন হয় । কিন্তু রাত্রিকালে তন্বার৷ কাল পরিমাণ করিতে 
পার! যায় না। এজন্য আর্ধ্গণ কপাঁলঘন্ত্র আবিক্ষার করিয়াছিলেন । 
অল্পদিন পুর্ব পর্যাস্ত এই বস্ত্র ( ঘটা ঝ শাবি ) দ্বারা কাল পরিমিত হইত, 
এবং কোন কোন দেবমন্দিরে অদ্যাপি ইচ্ছার ব্যবহার আছে । 
বেদমধ্যস্থ জ্যোতিষের এই সংক্ষিপ্ত ইতিবৃন্তের উপসংহার করা 
যাউক। এই অন্ধতমসাচ্ছন্ন ছুশ্রবেশ্ অতীতকানের আর্ধ্যজ্ঞানগরিমা 
প্রকটিত করা আমাদের সাধ্য নহে। বৈদক গ্রস্থের সম্যক বিচারে 
ও পুঞ্থান্থপুঙ্খ অন্থুসন্ধানে এখনও অনেক বিষয় আবিষফত হইতে পারে । 


৪২ আমাদের জ্যোতিষী 


যাহ। হউক এই প্রস্ত/বে আমরা জ্যোতিষ ভিন্ন জ্যোতিষী পাই নাই 
আর্য খষিগণই জ্যোতিষী ছিলেন। ভগবান্‌ গর্গ বললয়াছেন,_- 

স্বয়ং স্বয়সবা স্থষ্টং চক্ষুভূর্তং দ্বিজন্মনাম্‌। 

বেদাঙ্গং জ্যৌতিষং ব্রহ্মপরং যক্ঞহিভাবহ্ম্‌ ॥ 


২ $ জ্যোতিষ সংহিতা | (ইঃ পৃঃ ১২০১০ বর্ষ) 


্বীষট পুর্ব দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে বুদ্ধদেবের আবির্ভাব 
সময় পর্যন্ত আমাদের জ্যোতিষের কি কি বিষয়ের কতদুর উন্নতি হইয়া- 
ছিল, তাহা নির্ণয় করা কঠিন । বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের গ্রায় সহস্র বৎসর 
পরে আর্য/ভটের স্তায় অদ্বিতীয় জ্যোতির্কিদি আবিভূ্তি হইয়াছিলেন। 
তিনি গেরূপ সর্বাঙ্ন হুন্দর জ্যোতিষ লিখিয়াছেন, তাহাতে প্রভীতি হইতেছে 
যে, তাহার আবির্ভাবের পুর্ধে এদেশে জ্যোতিবিদ্াার সমধিক চর্চ! 
হইরাছিল। জ্যোতিষ শাস্ত্রে এমন অনেক বিষয় আছে, যাহ। এক ঝ। 
ছুই পুরুষের গগনপব্িদর্শনে অবারিত হইতে পারে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 
গ্রহগণের পাতগতির উল্লেখ করা যাইতে পারে । আধুনিক ক্ষ যন্ত্র 
সাহা্যে তাহ! অল্প সময়ে নিরূপিত হইতে পারে সতা, কিন্তু প্রাচীন 
কালের স্থুল বন্ধ সহবেগে তাহ! কদ।পি সম্ভবপর ছিল না। খ্রিষ্টপূর্ব 
ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে খ্রীষ্টের পঞ্চম শতাব্দী পর্ধযস্ত--এই '্রায় ছুই 
সহত্্র ব্সর, জাতীয় জীবনের পক্ষে অন্ন নহে। ঘুরোপের বর্তমান 
ইতিহাস এত্দ্ূপেক্ষ। অধিক দিনের নহে। প্রাচীন কালে মৃদুবেগে জ্ঞান 
বিস্তৃত হইত সত্য, তথাপি ছুই সহত্র বৎসর ব্যাপিয়া৷ আর্ধ/-চিত্তক্ষেত্র 
অকুষ্ঠট থাকিবার সম্ভাবনা ছিল না| বে জাতি উন্নতির সোপানে আরো- 
হণ করিতে আরম্ত করিয়৷ছে, তাহার গতি মন্থর হইলেও সহ বসরেই 
গতিফল প্রত্যক্ষ-বোগ্য হইয়! পড়ে। অনেক পাশ্চত্য পণ্ডিত বিশ্বাস 
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করিতে বলেন যে, বেদাঙ্গ জ্যোতিষে আর্ধ্গণের যে জ্যোতিষ জ্ঞান 
সুচীত হইয়াছিল, সহমত বৎসর পরেও তাহার প্রায় সেই প্রকার অবস্থা 
ছিল। তাহার! মনে করেন, ছুই সহম্র বর্ষ পরে যে উন্নতি দেখ! যায়, 
তাহার কারণ বিদেশীয় জ্যোতিষের মিশ্রণ। তাহাদের মতে বেদে যেজ্ঞান 
আরম্ত হইয়াছিল, যাহার ক্রমবিকাশ বেদাঙ্গ জ্যোতিষ দৃষ্ট হইয়াছিল, 
তাহ। সহশ্র বত্সরাধিক কাল তদবস্থায় ছিল। কিন্তু জাতীয় জ্ঞান- 
বিকাশে অকন্মাৎ কেন বিরাম উপস্থিত হইবে, তাহা আমাদের অল্প 
বুদ্ধির পক্ষে গহন বলিয়! বোধ হইতেছে । আমাদের বিশ্বাস, এই 
সংস্রাধিক বর্ষ সময়ে আর্যযগণ নিশ্চিন্ত না থাকিয়া! জ্যোতিষের মুলভিত্তি 
অল্পে অল্পে দৃঢ় করিতেছিলেন। এই অধ্যায়ে এই বিষয় স্কুলতঃ বর্ণত 
হইতেছে। 

্রীষ্টপূর্বব ত্রয়োদশ শতাব্দীর কিছু পুর্বে বা পরে আধ্য-সাহিত্য হথত্রা- 
কার ধারণ করিয়াছিল । বোধ হয়, তৎকালে জোতিমও সুত্রাকারে 
লিখিত হইত। ছুঃখের বিষয় বেদাঙ্গ জ্যোতিষ ব্যতীত অন্ত ০কোন 
জ্োতিষস্থত্র অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই । না হইবারই কথা । জ্যোতি- 
বিদয। বৈদিক শাস্ত্রের নায় অপরিবর্তনীয় নহে। উহা! বিশিষ্টরূপে পরি- 
দর্শন-সাপেক্ষ, এবং পুনঃ পুনঃ সংক্করণ-যোগ্য । পরে যে সকল সংহিত! 
ও সিদ্ধান্ত গ্রণীত হইয়াছিল, এই সময়ের গগন-পরিদর্শন তাহাদের মুল। 

সুখের বিষয়, তৎসময়ের ক্ষেত্র-ব্যবহার-বিষয়ক একখানি হুত্র পাওয়! 
গিয়াছে । জগতে গ্রীকগণই ক্ষেত্রতত্বের আবিষ্র্তী বলিয়া এতদিন 
সকলেয় বিশ্বাস ছিল কিন্তু কল্পস্থত্রের অন্তর্গত শুন্ব-সত্র দেখিয়! দে 
বিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে । বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে হইলে 
নানাবিধ বেদী নির্মাণ করিতে হইত। তৈত্তিরীয় সংহিতায় বিভিন্নীকার 
যন্তবেদীর আকার বর্ণিত আছে। বৌধায়ন ও আপন্তদ্বের শুন্ব হত্রেকাত্য- 
য়নের শুবপরিশিষ্টে এবং মানব ও মৈত্রায়ণীয় গশুবসথত্রে যন্তুঃ সংহতোক্ত যক্ত 
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বেদী ও কুণ্ডের প্রমাণ ও নিম্মাণ হুত্রাকারে লিখিত আছে | কোনটার 
আকার শ্তেন পক্ষীর স্টার, কোনটার আকার বৃত্ত, কোনটার অর্থবৃত্ত, 
কোনটার ত্রিকোণ, কোনটার চতুফষোণ ইত্যাদি । বহুবিধ আকারবিশিষ্ট 
হইলেও সকলের ক্ষেত্রফল এক কিংবা নির্দিষ্ট ভাগ, এবং প্রমাণ বর্ধিত 
হইলেও অঙ্গ সমুহের পরস্পর অনুপাত সমান করিতে হইত; সুতরাং 
বিভিন্নাকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল গণনা করা আবশ্তক হইয়াছিল। চতুরশ্র 
ক্ষেত্রের বাহুর সহিত তাহার কর্ণের সম্বন্ধ নিরূপণ, আয়তক্ষেত্রের সমান 
বর্গক্ষেত্র রচন।, বৃত্তাকার ক্ষেত্রের সমান বর্গক্ষেত্র নিন্াণ প্রভৃতি বিবিধ 
প্রশ্নের সমাধান করিতে হইয়াছিল । ভূমির ক্ষেত্রফল পরিমাণ করিবার 
গ্রগোজন হওরাঁতে মিসরে বা গ্রীসে ক্ষেত্রতত্তের বীজ উত্ত হইয়াছিল। 
কিন্তু যজ্ঞানুষ্ঠান-পরায়ণ আর্যগণকে যজ্ঞ-কর্ম্ম নির্বাহ নিমিত্ত ক্ষেত্র ত্তের 
মল বিষয়সমূহ প্রতিপাদন করিতে হইয়াছিল। যজুর্বেদের ক্রিয়াকাণ্ড হই- 
তেই যক্তবেদী ও অগ্নিকুণ্ড নিশ্মীণোপযোগী ক্ষেত্র-বাবহার জ্ঞানের আরম্ত 
হইয়াছিল | বস্ততঃ এদেশে ক্ষেত্রতত্বের উৎ্পন্তি বেদের সমসাময়িক 
বলিতে হইবে | অবশ্ঠ প্রাচীন ক্ষেত্রতত্ব আধুনিক কালের মত উন্নত 
ছিল না; তথাপি আর্ধ)গণকে বিদেশীয় চিস্তাফল প্রার্থন। করিতে হয় 
নাহ। ভাঃ থিব সাহেব শু্ব-স্ৃত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া প্রাচীন 
আর্ধ্গণের ক্ষেত্রতত্-রূপ পরশ্বাপহরণ-কলঙ্ক মোচন করিয়াছেন ।২ বল 
বাহুল্য, এই সকল স্ৃত্রের ন্েত্র-ব্যবহার হইতে আর্ধ্যগণের ক্ষেত্রতত্বজ্ঞান 
পরিমিত হইতে পারে না । 


*২ শুষ্ব অর্থে রজ্জু বা লুত্র। রজ্জুদ্বার| পরিমাণ হইত বলিয়। শুহ শান্তর । একালে 
বৈদিক ঘজ্ঞানুষ্ঠান আবনশ্থাক হয় না। কিন্ত দেবমন্দিগ-প্রতিষ্ঠাদি কোন কোন কার্ধো 
পরিবর্তিত ও সংক্ষিপ্ত ভাবে যজ্ঞ নম্পাদন করিতে হয়। সে সময়ে যজ্জরকুণ্ড রচন! আব. 
স্যক হয়। পুর্বেব এপ কুণ্ড রচন! প্রায়ই আবপ্তক হইত, এবং তাহার ফল-স্বরূপ কুণড- 
সিদ্ধি নামক ক্ষেত্র ব্যবহার (11575012000 ) বিষয়ক পুস্তক সকল লিখিত হইয়া 
ছিল। সম্প্রতি প্রায় কুড়িখানি কুওসিদ্ছি মুদ্রিত হইয়াছে । অপ্লিপুরাণে কুওণ্রচন দেখ। 
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্ীষ্টের অন্ততঃ সহস্র বতপর পূর্ব হইতে আর্ধ্যগণ জ্যোতিষিক ফলা- 
ফলে বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করেন। খগ্‌ বেদেই শাঁকুন শাস্ত্রের সুচনা 
হইয়াছিল (২৭২,৪৩)। সামবেদ পরিশিষ্টের অন্তর্গত গোভিলীয় 
পরিশিষ্টে নবগ্রহ শান্তির ব্যবস্থা আছে! অথর্ধবেদ পরিশিষ্টে নক্ষত্রকল্প, 
গ্রহযুদ্ধ, বাহুচার, কেতুচার, খতুকেতুলক্ষণ, নক্ষত্রগ্রহোৎ্পাত-লক্ষণ 
প্রভৃতি জ্যোতিষ সংভিতার উপবুক্ত বিষয় সমূহ বর্ণিত হইয়ছে। এই 
সকল পরিশিষ্টরের বনু পুর্ব রাঁহুকেতু স্চ নবগ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছিল ; 
শুধু তাহাই নহে, তৎ্পূর্ে গ্রহগতি নিশ্চিত নিরূপিত হইয়াছিল। 
নতুবা গ্রহগণের অবস্থিতির সঙ্গে আমার্দের ভাগ্যের সম্বন্ধ কোনক্রমে 
নিরূপিত হইতে পারিত না। গ্রহগণের আবিষ্কার, তাহ।দের গতি নির্ণয় 
হইবার পর বহুকাল অতীত না হইলে তাহারা যে ফল প্রদানে সমর্থ, 
এ বিশ্বাস জন্মিতে পারে না, এবং তাহাদের শাস্তিরও ব্যবস্থ! হইতে 
পারে না। 

বৈদিক সময় হইতেই অয়ন, খত, নক্ষত্র বিশেষে বিশেষ বিশেষ যজ্ঞ 
আরম্ভ করিবার বিধি হইয়াভিল। সেই বিধান, মন্থদংহতায় যাবতীয় 
পুণ্যকর্মানুষ্ঠানেই প্রবুক্ত হইয়াছে । অর্থাৎ ফল ও ব্যবহার ভেদে 
জ্যোতিষিক-গণনাও দ্বিবিধ হইয়া পড়িল। অমুক তিথি বা অমুক 
নক্ষত্রে অমুক কর্ম প্রশস্ত, ইহাই ব্যবহার গ্রন্থে লিখিত থাকে । কিন্তু 
যেখানেই কন্ম্বিশেষ নিমি্ধ তিথি নক্ষত্রাদির বিচার আবশ্তক হয়, 
সেইথানেই জ্যোতিষিক ফল গণনার স্ুত্রপাত হয়। প্রথমে ব্যবহারঃ 
পরে ফল; এবং জাতীয় জীবনের যৌবন কালে ব্যবহ'রের পরিবর্তন 
সম্ভাব্য, বার্ধক্যে নহে । ত্রান্মণ রচনার সময়ে বৈদিক আধ্যগণের 
প্রৌট়াবস্থা ; তখনও, বোধ করি, গ্রহ্ফলে তাহাদের তাদৃশ বিশ্বাস 
জন্মিতে পারে নাই। জাতীয় জীবনের কর্মশীলতার উদ্যোগযোগ্যতার 
অবসানে ব্যবহার ক্রমশঃ অপরিবর্তনীয় হইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে পরি- 
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বর্তনের ও বিধান লঙ্ঘনের দওও নিদ্দি্ হইল | বোধ হয়, মন্থংহিতার 
সময়ে (শ্রীঃ পুঃ ৮ম শতাবী ?) ফলগণনা বিলক্ষণ প্রসারিত হইয়াছিল । 
নতুবা তাহাতে ফলগণন! দ্বার! জীবিকা উপার্জনের জন্য গণকের প্রতি 
তীত্র তিরক্ষার থাকিত না (৩/১৬২)। বিষুপুরাঁণে (২1৬১৭) আছে, 
যে নক্ষত্রহ্চক অর্থ।ৎ যে ব্যক্তি গ্রহনক্ষত্রাদি গণন। করিয়া থাকে, সে 
অধঃশিরা নরকে গমন করে। মহাভারতে (অন্ুঃ পঃ ১০৪ অঃ) 
আছে, ব্রাহ্ণের নিন্দা এবৎ গণন। পুর্ধক তিথি নক্ষত্র নিরূপণ 
করিবে না। 

বোধ করি, ফল-বাবসায়ী নক্ষত্রহ্চীর (বর্তমান সময়ের গণকের ) 
উপদ্রব ও গণনার অনিষ্ঠকাণ্রতা লক্ষ্য করিয়া এই সকল বিধান প্রদত 
হইয়াছিল। জ্যোতিবচর্চা নিষিদ্ধ হয় নাই, পরস্ত তাহার গুরুত্ব ও 
'আবশ্যকত। সম্যক উপলব্ধ করিয়।, মনু, মশ্ুচি হইয়1 জ্যোতিক্বদর্শন নিষেধ 
করিয়াছেন (৪1.8৯)। পুরাণকার নক্ষত্রহ্চকের নিন্দা করিলেও 
জ্যোতিবে নিন্দা! করেন নাই। মহর্ষি ব্যাস সেই অনুশাসন পর্বেই 
অগুচি হইয়। হুর্ধা, চন্দ্র, নক্ষত্র, এই ঠিন তেজঃ পদার্থ নিরীক্ষণ করিতে 
নিষেধ করিয়াছেন, এবং কোন্‌ কোন্‌ নক্ষত্রে দৈব ও পৈত্রকার্ধ বজনীয়, 
তাহা! জ্যোতিষশাক্ত্র হইতে জানিতে বলিয়াছেন । অন্তর ( সভা পঃ ৫মঃ) 
নারদ বৃধিষ্টিরকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “যে ব্যক্তি তোমার জ্যোতিঃ 
শান্ের প্রতিপদক, তিনি সামুদ্রিক শান্ত্রান্থসারে অঙ্গ পরীক্ষায় সুনিপুণ, 
দৈবাভিপ্রায়বেহা ও দৈবাদি উৎপাত সময়ে প্রতিকার-দক্ষ বটেন ত?” 

্রীষ্টের অন্ততঃ সহম্র বৎসর পুর্বে পরাশ্রাির সংহিতাঁয় ফলগণন! 
বিস্তৃত হইয়। পর়িয়াছিল। বস্তুতঃ তৎকালে গণিতাগত গ্রহন্থান অব- 
লম্বন করিয়া বর্ধাধাতাদির সম্ভাবনা, জাতিবিশেষের, ব্যক্তিবিশেষের 
শুভাশুভ ঘটন! প্রভৃতি নান! বিষয় গণিত হইত। বোধ করি তখনও 
নক্ষত্রহৃচকের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয় নাই। বিদেশ হইতে এদেশে হোর! 
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শীল আসিবার পর ফলব্যবসায়ীর কার্ষক্ষেত্র প্রনারিত হইয়াছিল । 
খ্বষ্টের ষষ্ঠ শতাব্দীতে বরাহাচার্যয পিখিয়! গিয়াছেন যে, প্রদীপ-রহিত 
রাত্রি যেমন, হ্থর্যয-রহিত আকাশ যেমন, দৈবজ্ঞ-রহিত রাঁজ! পথে তেম- 
নই অন্ধবৎ ভ্রমণ করেন। * * যে দেশে সাংবৎসরিক নাই, সে দেশে 
সমৃদ্ধিলাভেচ্ছুক বাক্তি বাস করিবে না। কারণ দৈববিৎ চক্ষুশ্বরূপ, 
এবং তিনি যে দেশে থাকেন সে দেশে পাঁপ থাকে না । * * সাংবৎসর- 
শীস্ত্-পাঠনশীল দৈববিৎ নরকে গমন করেন না।। পরস্ত তিনি ব্রহ্গ- 
লোকে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন । মে দ্বিজ কস জ্যোতিঃ-শাস্ত্র ও তাহার 
ব্যাখ্যান জানেন, তিনি শ্রাদ্ধে সকলের প্রথমে ভোজন করেন; তিনি 
পুজিত হন, এবং যে পউ্ক্তিত্ে উপবেশন করেন, সেউ পঙ্ক্তিকে পবিত্র 
করেন। এমন কি, যবনেরা প্লেচ্ছজাতি, কিন্তু এই শাঁজ্ঞ অবগত আছে 
বলিয়! তাহারাই যখন খষিবৎ পূজা, তখন ব্রাহ্মণ দৈবজ্ঞের কি কথা!” 
ইত্যাদি । 

বস্ততঃ আমাদের নিতা নৈমিত্তিক এমন কর্মমই নাই, যাহা শুভতিথি 
নক্ষত্র ব্যতীত অন্ত সময়ে করিলে দোষ হয় না। কোন একখানি 
প্রচলিত পঞ্জিকা দেখিলে মনে হয় যেন শুভদিনের নির্থন্ট দেওয়াই 
তাহার প্রয়োজন । বিবাহ, সাধভক্ষণ, নামকরণাদ্দি হইতে নববন্ত্র 
পরিধান, ক্ষৌরকন্ম্মাদি পর্য্স্ত যাবতীয় নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম বিহিত 
দিনে বিহিত মুহূর্তে সম্পাদন করা আবশ্যক । ম্মার্ভচুড়ামণি রঘুনন্দনের 
অষ্টাবিংশতিতত্ব এক্ষণে এ সকল বিষয়ের প্রমাণ হইয়াছে । তিনি 
পুরাকালের অগাধ শাস্ত্র মন্থন করিয়া অশেষ পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়া- 
ছেন। কিস্ত এই সকল শাস্ত্রের আদি, ঠিক বেদ ন! হইলেও তাহার 
শাখ! প্রশীখা বটে। পরাশর ক্ষোরকম্মদিনও নির্দেশ করিতে ভূলেন নাই। 

মানবমন রহন্তোদ্ব/টনে চিরদিনই আনন্দ লাভ করে। মন্ুষ্যত্ব- 
বিকাশের পক্ষে কৌতুহল যেমন বিশেষ অনুকূল, কুসংস্কীরাদি বহুবিধ 
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অজ্ঞানতার উহা! তেমনই জনক । গণিত হইতেই সংহিতাৰ আরম্ভ; 
এবং সংহিতা ও (হারা, সোপান হইতে সোপানাস্তর মাত্র এই স্বাভাবিক 
প্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়া প্রাচীন আর্ধ্যগণ সংহিতা ও হোরাব অল্পবিস্তর 
পক্ষপাতী হইয়াছিলেন ৷ বরাতের সময় হইতেই গণিত, সংঠিতা ও 
হোঁরা, 'জ্যাতিষের তিনটি শাখাই পরিপুষ্ট হষ্য়াভিল। তিনি পূর্ববর্তী 
আচার্যাগণের মতামত অ্রিস্বন্ধ জ্যোতিষে লিখিয়া গিয়খছেন। কিন্তু 
ভারতে ষদ্দনগণের আগমনের পরে বিদেশীয় হোনাশাস্ত্র ভারতীয় আদি 
জ্যোতিষেব উপর সঙ্কীর্ণসলিল! তটিনীত্তে বন্ার ন্যায় আসিয়া পড়ে। 
তদবধি জোতিষিক ফলগণনা বিলক্ষণ প্রচলিত ভয়। শকের সঞ্চুম 
শতাব্দীতে ভবভূতি ছিলেন । তাঁহার মালতীমাধবে গ্রভীচার্ষোর প্রতি 
সবিশেষ সম্মণন প্রদিত হইয়াছে | মুদাঁরাক্ষসের কথায় কথা গ্রহা- 
চার্মোর পরামর্শ আঁবশাক হইয়াছে । ভাঙ্করের ন্যায় জোতিবিদও ফল 
গণনায় অবিশ্বাস করিতেন না । তিনি লিখিয়াছেন, 


জ্োতিঃশান্্রফলং পুরাণগণটকরাদেশ ইতুাচাতে | 
নূনং লগ্রবলা শ্রিতঃ পুনরয়ং তৎস্পষ্টথেটাশ্রয়ম্‌। 


অর্থাৎ পুরাণগণকের! ফলগণনাকেই জোতিঃ শাস্ত্রের উদ্দেশ্য বলি- 
পাছেন। কিন্তু ফলগণন! লগ্রবল আশ্রয় করে, এবং লগ্রবল স্পঈগহ 
অপেক্ষা করে। 

জ্যোতিঃ শাস্ত্রের এই উদ্দেশ্য শুনিয়! আধুনিকেরা আর্্যগণের প্রতি 
উপহাস করিতে পাঁরেন। কিক স্মরণ করিবেন, পাশ্চাত্য দেশেও এরূপ 
ুষ্টান্ত বিরল ছিল না। কেপলার ও তায়কোব্রাহি অসাধারণ জ্যোতি- 
বিদ হঈলেও হোরা-শান্ত্রে অবিশ্বাম করিতেন না। কেপ্লার ফলগণনা 
দ্বারা কিছুকাল জীবিক নির্বাহ করিয়াছিলেন । বাস্তবিক, কি মিসরে 
কি বেবিলনে, সর্বত্রই ফলগণনা হইতেই গণিতজেঠযোতিষের স্ত্রপাত 
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হইয়াছিল। কিন্তু এ দেশে বৈদিক ক্রিয়াকলাপ যথাসময়ে সম্পাদন 
করিতে গিয়া! গণিতের আবণ্তকতা উপলব্ধ হইয়াছিল । 
এই সকল বিষয় এই পুস্তকের অবান্তর হইলেও মধ্যে মধ্যে ইহাদের 
উল্লেখ আবন্তঠক হইর! পড়ে। গণিত-জোতিষের সঙ্গে সংহিতা ও 
হোরা জ্যোতিষের ঘনিষ্ট সন্ধপ্ধ। বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পুর্ধে ভারতীয় 
জ্যোতিষ, সংহিতার আকার গ্রহণ করিয়ার্িল। প্রাচীন কাল হইতে 
আরধ্্যগণ যে জ্যোতিষিক জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছিলেন, সংহিতায় তাহাই 
লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। কিন্ত অপরাপর প্রাচীন গ্রন্থের স্তায় তৎকালের 
জ্যোতিষ গ্রন্ও বিলুপ্ত হইয়াছে; কেনটা ব! পরবর্তী লেখকগণ কর্তৃক 
₹শোধিত হইয়া নুতন কলেবর ধারণ করিয়াছে । কোন কোন সংহিতা 
হয়ত পরে সিদ্ধান্ত নামেও আখ্যাত হুইয়াছে। বরাহের বৃহৎ সংহিতার 
টাকাকার উৎপল-ভ্ট খ্রীষ্টের দশম শতাব্দীতে ছিলেন। তার সময়েই 
যে সকল জ্যোতিষ গ্রন্থ ছিল, তাহাদের অধিকাংশের নাম পর্যযস্ত বিলুপ্ত 
হইয়াছে। তিনি খষপুক্র,কশ্তপ,কাগ্তপ, গর্গ, বৃদ্ধগর্গ, দেবল, নন্দি,নারদ, 
পরাশর, বৃহস্পতি, বলভদ্র, ভান্ুভট্ট, ব্যাস, সিদ্ধসেন, বীরভদ্র, বলভদ্্র 
প্রভৃতি অনেক জ্ঞাত ও অজ্ঞাত-নামা আচার্ধ্যগণের বচন উদ্ধত করিয়া- 
ছেন। হাঁয়! ইহাদের নামই আছে, একখানি কৃতিও নাই। গ্রীষ্টের 
দশম শতাব্দীতে বাঁহ। ছিল, তাহ! বিগত নয় শত বৎসরে লুপ্ত হইয়াছে । 
্ীষ্ট-পূর্বব ত্রয়োদশ শতাব্দীর পুর্বে ও পরে যাহা ছিল, তাহার কতগুলির 
নাম পধ্যন্ত কাল-গ্রাহ-কবলে নিপতিত হইয়াছে, কে তাহার হয়ত! 
করিবে ? 
কিন্তু সংহিতা-প্রণয়নের কোন কাল নির্দেশ করিতে পারা যায় কি? 
পাঠক স্মরণ করিবেন, অতি প্রাচীন কালের কোন বিষয়ের সময় নির্দেশ, 
আধুনিক সময়ের ন্ায় বৎসর ধরিয়া করিতে পার! যায় না। তৎকালের 
কোন বিষয়ের সময়-নির্দেশ অর্থে কালের পূর্বাপর সীমা-নির্দেশ মাত্র। 
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পি পপ পান অজ পাশ 


নিম্নে পরাশরের সময় নির্ণয় করিয়! জ্রোতিষ-সংহিতার সময় স্থুলতঃ 
চবধারণের চেষ্টা করা যাইতেছে । 

কেহ কেহ বলেন, পরাশরই আদি সিদ্ধানস্তকার। এই অনুমান 
ঠিক বলিয়া বোধ হয় না। প্রথমমুনি ব্রহ্ম-কৃত সিদ্ধাত্তই সমুদয় 
জ্যোতিষের আদি। ব্রহ্মসিদ্ধাস্ত বৈদিক সিদ্ধান্তের নামান্তর । যেহেতু 
বেদ ব্রহ্মার স্থষ্টি। এ বিষয় পূর্বে কিঞিৎ বল! গিয়াছে । যাহা হউক, 
পরাশরের সিদ্ধান্তের নাম পরাঁশর তন্ত্র! কোন্‌ সময়ে পরাশর আবিভূ্তি 
হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে মত-ভেদ আছে। অধিকাংশ পাশ্চাত্য পণ্ডিত 
মতে তিনি খ্রীষ্টের দুইশত বৎসর মাত্র পূর্বে ছিলেন। কোন কোন 

ত তাহার অস্তিত্বই স্বীকার করেন না। ডাঃ কার্ণ সাহেব বলেন, 
পরাশর গর্গাদি নামে কোন খধষিই ছিলেন না, তাঁহাদের নামগুলি 
পৌরাণিকী কথা |* 

পরাশরাদি প্রাচীন খধিকে এক কথার উড়াইয়। দ্রিতে পারিলেও 
তাহাদের উক্তিদমৃহকে এত সহজে উড়াইয়া দিতে পারা যায় না। 
তাঁহাদের উল্তি হইতেই তাহাদের সময় নির্ধারণ করিতে পারা যায়। 
এ সকল উত্ভি তাহাদের হউক কিবা অন্তের ভউক, সে প্রশ্নে সম্প্রতি 
প্রয়েজন নাই । আমরা এক্ষণে তাহাদের অন্তত্ব বিস্তৃত হইলেও 
প্রাচীনেরা তাহাতে বিলক্ষণ বিশ্বাস করিতেন, এবং আমরাও কখন 
কথন করিয়া থাকি । নিয়ে প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে । 
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(১) বরাহ-মিহিরের বৃহৎ্সংহিতাঁর টাকাকা'র ভট্টো্লপ, পরাশর 
হইতে মগস্তা-তারার উদয়ান্তকাল-গণন! উদ্ধৃত করিয়াছেন। পরাশর 
লিখিয়াছেন, হস্তানক্ষত্রে স্র্ধ্য প্রবেশ করিলে অগন্তযতার৷ দৃশ্ত, এবং 
রোহিণীতে প্রবেশ করিলে অন্তগত হন।২* উহ! হইতে কোলক্রক সাহেব 
গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন বে, শ্রীষটপুর্বব ত্রয়োদশ শতাববীতে অগন্ত্য- 
তারার এই প্রকার উদরাস্ত হইত। কিন্তু এত প্রাচীনকালে আসিয়া 
পড়িতে হয় বলিয়া তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, পরাশর পুর্ব কালের 
নিরম দিয়া গিয়াছেন, বস্ততঃ তিনি অত পুর্বে ছিলেন না। 

এই প্রকার অন্ুমানে প্রধান আপত্তি এই যে, লোকে স্ব স্ব সময়ের 
অগস্ত্যোদয়াদির কাল দিয়! থাকেন। নিজের সময়ের উপযোগী নিয়ম 
ন! দ্িরা সহ বহস্র পূর্ববেকি নিয়মে অগস্ত্য-তারার উদয়াস্ত হইত, 
তাহা প্রাচীন কালের ইতিহাসে বল! চলে,কিন্ত জ্যোতিষ-গ্রন্থে চলে কি ? 
যদ্দি তাহাই হইত, তবে বরাহাদি তাঁহাদের সময়ের উপযোগী করিয়। 
অগস্ত্যের উদরাস্ত কেন বলিয়াছেন? বরাহ কেন বলিরাছেন, সিংহ 
রাশির ২৪ অংশে হুর্ধ্য প্রবেশ করিলে অগস্ত্যের উদর হয় ? গ্রন্থ-রচনা- 
সময়ে বেমন দেখা! যায়, তেমন না বলয়! সহঅ বৎসর পুর্বে কখন্‌ 
অগন্ত্যের উদগাস্ত হইত, তাহ। জানাইয়। জ্যোতিষে কি ফল আছে ? 

(২) বরাহ লিখিরাচ্েন, “পুর্ব-শীন্ত্রসমূহে উক্ত আছে, অগ্লেষার 
অর্ধে রবির দক্ষিণাঁ়ন এবং ধনিষ্ঠার আদিতে উত্তরায়ণ হইত ।”৮২৪ 'পুর্বব- 
শাস্ত্রে অর্থে উৎপল বলেন, “পরাশরাদি'; এবং পরাশর তন্ত্র হইতে 
বরাহের উক্তির প্রমাণও২* উদ্ধৃত করিয়াছেন। আর্রার আদিতে এখন 


২৩ হৃস্তস্থে সবতযুর্দেতি রোহিণীসৎস্থে প্রবিশতি। 
২৪ আশ্লেষার্দাদ্দক্ষিণমুত্তরময়নং রবে ধনিষ্ঠাদাম্‌ ॥ 
নুনং কদাচিদাসীদ্‌ যেনোক্ত*, পূর্ববশাস্ত্রেযু ্‌ 
২€ «পরাশরতস্ত্রে, সৌমাদাৎ সার্পার্ধং শ্রী: 1” অর্থাৎ মৃগশির।র ( সৌমা ) 
প্রথম হইতে অঞ্জেষার (সার্প ) অর্ধ পর্যাস্ত প্রীশ্বকাল। রবির উত্তরায়ণ শেষ হইলেই 
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রবির উত্তরায়ণ শেষ হইতেছে। স্মুতরাং পরাশরের সময় হইতে এক্ষণে 
অয়ন ৩॥* নক্ষত্র পিছাইয়া পড়িয়াছে। অতএব অদ্যাবধি প্রায় ৩৬০০ 
বৎসর পূর্বে অশ্লেষার অর্াংশে রবির উত্তরায়ণ শেষ হইত। এতদন্সারে 
দেখা যায়, পরাশর শ্রীষ্টের অন্যুন ১৩।১৪শ শতাব্দী পূর্বে ছিলেন । 

(৩) এই সকল প্রমাণ ত্যাগ করিয়া বুথ! অনুমান আশ্রয় করা ন্যায় 
সঙ্গত নহে। বরাহ তীহার বৃহতৎ্-সংহিতা লিখিবার উদ্দেশ্ত বর্ণনস্থলে 
লিখিয়াছেন, প্প্রথমমুনি ব্রহ্মার্দির অতি বিস্তীর্ণ শাস্ত্রের অর্থ বিচার 
করিয়া! তিনি নাঁতিলঘুবিপুল শাস্ত্র রচন। করিতেছেন । ব্রক্গাদি-বিনিঃস্থত 
গ্রন্থ বিস্তর; তৎ্সমুদ্বর তিনি সংক্ষেপে বলিতেছেন 1” ইহু। হইতে সহজেই 
বোধ হইবে, বরাহের পুর্ধে সংহিভা-জ্যোতিয-শান্ত্র অত্যন্ত অধিক হইয়া 
উঠিয়াছিল। বরাহ তীহার সংহিতায় পুর্বববন্ী শান্ত্রকারগণের মত সন্কলন 
করির়াছেন। সুতরাং বৃহত্-সংহিতার, সমুদয় না হউক, অধিকাংশই 
গ্রাচীনকালের সংহিত|। উহা! পাঠ করিলে স্পঞ্ প্রতীতি হইবে যে, 
সংহিতা-শান্ত্-রচনার আরভ্ত সময়ে শিশিরাদি বড় খতু গণিত হইত। 
অতএব রবির তৎকালে উত্তরায়ণারন্ত হইতে বৎসর গণিত হইত ।+* 
বৃহৎ-সংহিতার আদিত্য-চারাধ্যায়ে শিশির প্রথম খতু। কোন্‌ কোন্‌ 
মাসে কোন্‌ কোন্‌ খু হইত, তাহ! উৎ্পলের টীকা পাঠ করিলে অবগত 


1 


শ্রী্ম খতুর অবসান হয়। বল। বাহুলা, আমাদের উত্তরদক্ষিণায়নগণনা ইংরাজীগণনার 
অনুরূপ নহে। বিষুবদ্বুত্তের উত্তরে ও দক্ষিণে সুর্যা ভ্রমণ করিলে ইংরাজীঙ্ততে রবির 
উত্তর ও দক্ষিণ অয়ন হয়; কিন্ত আমাদের মতে রবি-পথের দক্ষিণ কাঠ! হইতে উত্তর 
পদকে আরোহণের নাম উত্তর(য়ণ, এবং উত্তরক।ষ|। হইতে দক্ষিণে অবরোহণের নাম দক্ষি- 
পায়ন। কিন্ত বল! আবশ্যক, এই নিয়ম চিরক।ল ছিল ন|। 

২৬ পুর্ববপ্রস্তাবে ( ২»্পৃঃ) বল! গিয়ছে যে, আমাদের দেশে কখনও রবির 
উত্তরায়পারস্ত হইতে কখনও বসন্ত বিধুবদ্দিন হইতে বৎসর গণিত হইত। কোন সময়ে 
বর্ধাধতু অর্থাৎ রবির দক্গিপায়নারস্ত হইতেও বর্ষগণন|র রীতি ছিল। বর্াধতু হইতেই 
বধ (বৎসর ) শবের উৎপত্তি । বাসন্তবিযুবদ্দিন হইতে নববর্ধ গণনার রীতি বরাহের 
ষময় হইতে চলিয়া আসিতেছে । বল! বাহুলা, এই সমুদয়ই সৌরবর্ধ। | 
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হইতে পারা যায়। উৎপাতাধ্যায়ে (৮৪ শ্লোক) বরাহ মধু-মাধব 
মাসদ্বয়কে বসস্ত বলিয়াছেন। খতুভেদে সূর্য্য-বিষ্বের যে যে বর্ণ দৃষ্ট হয়, 
প্রাশর ও বৃদ্ধগর্গ হইতে বরাহ তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন। এইবূপে 
জানা যায় যে, যখন চৈত্র বৈশাখ ছুই মাস বসন্ত কাল ছিল, তাদবধি 
'প্রায় ৩৬০০ বৎসর অতীত হইয়াছে 

(৪) পুনশ্চ, নক্ষত্রব্যুহে জন্ম-নক্ষত্রের ফল বলিবার সময় বরাহ 
কৃন্তিকা হইতে আরম্ত করিয়াছেন। কোন্‌ মাসে গ্রহণ হইলে কোন্‌ 
দেশের কি ফল হয়, তাহা বর্ণন করিতে গিয়। রাহুচারাধায়ে তিনি 
চান্দ্র কার্তিক হইতে আঁরস্তু করিয়াছেন। বল! বাহুল্য, এই এই 
স্থলে তিনি পুর্ববাচার্ধযগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন । নতুবা তিনি 
'্সাশ্িন হইতে ফল বলিতেন। বাহস্পত্য বর্ষ, অদ্যাপি কার্তিক হইতে 
গণনার রীতি আছে। এই সকল প্রমাণ বিবেচনা! করিলে বলিতে 
হইবে, যে সময়ে কৃন্ঠিকা আদি-নক্ষত্র বলিয়া বিবেচিত হইত, অন্ততঃ 
সেই সময়ে বৃহস্পতির গতি এবং তাহার গতি-জনিত শুভাগুভ ফল 
পর্যযালোচিত হইত। এই সকল, বরাহেব নিজের উক্তি নহে। তিনি 
পরাশর, গ্র্গ অসিত, দেবল, নারদ প্রভৃতির নাম উল্লেখ করিয়। তাহাদের 
মতামত দিয়াছেন। পরাঁশর ও কম্ঠপ হইতে উতৎ্পল, বরাহের উক্তির 
প্রমাণ উদ্ভূত করিয়াছেন । এই সমস্ত প্রমাণ হইতে জান! যাঁয় যে, 
নংহিতাশান্ত্র এত পুর্বকালে প্রণীত হইয়াছিল" যে, তৎকালে ক্ৃত্তিকা 
আদি নক্ষত্র ছিল। | 

(৫) পরাশর, রুষ্ণ-দ্বৈপারন ব্যাসের পিত! ছিলেন। নিরুক্তমতে 
পরাশর বসিষ্টের পুত্র, মহাভারত ও বিুপুরাণমতে তিনি বসিষ্ঠের পৌভ্র 
এবং শক্তির পুত্র । যাহ! হউক, ব্যাস মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন । 
মহাভারত গ্রীষ্টের অন্ততঃ তিন চারি শত বৎসরের পুরাতন ।* তবেই 

* 'যুধিতিরাব্দ' প্রস্তাব দেখুন | | 


৫৪ আমাদের জ্যোতিষী । 


বে দিকেই দেখ! যাক্‌, পরাশরাদি শ্রীষ্টজন্মের ছুই এক শত বর্মমাত্র 
পূর্ববর্তী নহেন । 

কিন্ত আরও কথ। আছে । পরাশর লিখিয়াছেন, মাঘ মাসে গ্রহণ 
হইলে বঙ্গ অনর্ভক যবন কাঁশিদেশ উৎসন্ন হয়। এইরূপ, শনৈশ্চারা- 
ধ্যায়ে উৎপলোদ্ধত পরাশরে বাহিলক, গান্ধার, চীন প্রীভৃতি অনেক দেশের 
নাম আছে। এই এই স্থলে যবন” নাম দেখিয়। পরাশরকে কেহ কেহ 
অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিতে চাহিবেন। ইহাদের মতে কোন শাস্ত্রে যব- 
নের নাম পাইলে তাহা ভারতে ঘবনাগমনের পরে লিখিত বলিয়! গ্রহণ 
করিতে হইবে । আমাদের বিবেচনায় এপ অনুমান সকল স্থলে শাঁয়- 
সঙ্গত নহে। ভারতে আগমন ও বসতি করিবার পূর্বেও যবন-জাতি 
ছিল, এবং গ্রীসের লৌকেরাই বে যবন বলিয়া অভিহিত হইত, তাহাও 
নহে। ইহাদের অনুমান ঠিক হইলে বলিতে হইবে যে, ভারত্তে যবন- 
গণের আগমন বা আবিপত্য বিস্তারের পূর্বে 'আর্্যগণ যবন-জাতি বা যবন- 
দেশের অস্তিত্বই জানিতেন না। কিন্তু এরূপ অন্ুমানের প্রমাণ দেখিতে 
পাই না। মনে করুন যেন, আর্ধ্যগণ ভারত ছাড়িয়া পশ্চিম দেশে এক 
পদও অগ্রসর হন নাই। কিন্তু যবনেরাঁও কি স্বদেশ ছাড়িয়! ভারতে 
বাণিজ্যাদি করিতে আসিত না? অনেকে এই প্রকার গ্রমাঁণের উপর 
নির্ভর করির!। জ্যোতিষ 'ও অন্থান্ত গ্রশ্থের সমর নিরূপণের চেষ্টা করিয়! 
থাঁকেন। কিন্তু এই প্রমাণটি কত ছুর্বল, তাহা একবার ভাবিয়া দেখা 
কর্তব্য। 

পরাঁশর-তন্ত্র এক্ষণে পাওয়া যায় না । এক্ষণে এ নামে যে থানি 
পাওয়। গিয়াছে, তাহ! অপেক্ষাকৃত আধুনিক গ্রন্থ । উহা যে আধুনিক, 
তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ এই যে, উহাতে অয্নুনচলনের বেগ প্রদত্ত হইয়াছে। 
পরে দেখ! যাইবে, অয়নচলনের বেগ ভারতে পঞ্চম শতাব্দীতেও অজ্ঞাত 
ছিল। তবে, এমনও হইতে পারে, উহ! প্রাচীন পরাশর তন্ত্রের নূতন 
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সংস্করণ। কেহ কেহ বলেন, লোক সমাজে স্ব স্ব গ্রন্থ সমাদৃত করিবার 
অভিপ্রায়ে কোন কোন অপেক্ষাকৃত আধুনিক লেখক প্রাচীন খধিগণের 
নাম তাহাদের গ্রন্থে বোজিত করিতেন । আমাদের বিবেচনাঁয় এ অনুমান 
তত প্রবল নহে। গ্রন্থের সমাদর অপেক্ষ। গ্রন্থদ্ধারা লেখক নিজের সমা- 
দরই অধিক আকাজ্ষ! করিয়া থাকে। অন্ত পক্ষে, প্রাচীন গ্রন্থের নূতন 
কলেবর-ঘটনাও বিরল নহে। পরে ইহার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া! যাইবে। 
পুরাতন গ্রন্থ সংশোধিত হইয়া একবার প্রচারিত হইলে প্রত্মতত্বান্বেষী 
ব্যতীত অপরে সেই মুল পুবাতনের অনুসন্ধান করেন না। আবার, 
পুরাতন মূল ও নূতন সংশোধিত গ্রন্থ কখনও ছুই নামে আখ্যাত হয় না। 
এজন্য আমাদের বিবেচনায় অন্ততঃ তিন সহ বত্সরের পুরাতন পরাঁশর 
তত্ত্বে নূতন বিষয় যোজিত, এবং স্থল-বিশেষ পরিবর্তিত ও সংশোধিত 
হইয়। উহ! নূতন আকারে এ্রসিদ্ধ হইয়! থাকিবে । এইরূপে বর্তমান 
পরাশর-তন্ত্র ্রী-্টর ছুই তিন শত বৎসর পূর্বের বলিতে আপত্তি নাই। 
প্রাচীন গ্রস্থের নবসংস্করণের আর এক দৃষ্টান্ত, গার্গা সংহিতা । গর্গ 
প্রাচীন কালে অতি প্রনিদ্ধ জ্যোতিষী ছিলেন। তাহার পৃৰ্ব বুদ্ধগর্গও 
একজন প্রসিদ্ধ সংহিতাকার ছিলেন। উৎপল ভট্ট তাহাদের সংহিত। 
হইতে ভুরি ভূর বচন উদ্ধার করিয়াছেন। ডাঃ কার্ণসাহেৰ একথানি 
অসম্পূর্ণ গার্গাসংহিত৷ প্রাপ্ত হইয়াছেন । গ্রন্থের গ্রথম ৪১ পত্র নাই,এবং 
৯১ পত্রেই উহ! শেষ হইয়াছে । উহাতে গ্রহবুদ্ধ, গ্রহশৃঙ্গাটক, ইন্রধ্বজ। 
প্রভৃতি সংহিতোপযুক্ত বিষয়সমূহ বর্ণিত আছে। উহার এক স্থানে 
লিখিত আছে যে, “্যবনগণ সাকেত ( অযোধ]1) এবং পুম্পপুর (পাটলী- 
পুত্র ব! পাঁটন! ) পর্ধ্যস্ত অধিকার করিবে ।” এই এঁতিহাসিক প্রমাণ 
সাহায্যে কার্ণসাহেব বলেন যে, গ্রীষ্টপুর্্ব একশত বর্ষ সময়ে গর্গসংহিত| 
লিখিত হইয়াছিল। শ্রই সময়ে যবনদ্দিগের সহিত আর্ধ্গণের পরিচয় 
হয়। : তখনও বিদেশ হইতে আর্ধযগণ জ্যোতিঃশান্ত্র শিক্ষা করেন নাই। 
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ইহার পরে যে সকল সিদ্ধাস্ত/দি রচিত হইয়াছিল, পাশ্চাত্য পপ্ডিত- 
দিগের অন্থুমানে তৎ্সমুদয় নিরবচ্ছিন্ন আর্ধ্য-চেষ্টোস্তাবিত নহে । এসম্বন্ে 
আমাদের বক্তব্য “জ্াতির্বিদ্যার আদান প্রদান” প্রস্তাবে লিখিত হইবে। 

আমাদের বিবেচনায় ডাঃ কার্ণসাহেব যে গার্গাসংহিতা পাইয়াছেন, 
তাহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক হইলেও মূল-সংহিত শ্রীষ্টের অস্ততঃ সহস্র 
বত্সরের পুরাতন । তিনি বে খানি পাইয়াছেন, সে খাশিই যে আদি 
গর্গন'হিতা, তাহার প্রমাণ কই ? প্রাচীন গর্গনংহিতা। পুনঃ পুনঃ সংস্কৃত 
হইয়া যে এইখানিতে ঠীড়াইয়াছে, তাহার বিরুদ্ধ প্রমাণ কই ? বর্তমান 
সুরণ্যসিদ্ধাস্ত দেখিয়! উহার, আদি আধুনিক অনুমান করা যেরূপ, এই 
গার্গীদংভিতা দেখিয়! আধুনিক বিবেচন। করাঁও সেইরূপ । আমাদের বোধ 
হয় সেই প্রাচীন সংহিতার সমাদর-বুদ্ধির নিমিন্ত কেহ হয়ত ভবিষাং 
ঘটনা উহাতে নিবদ্ধ করিয়াছেন । 

গর্গই গর্গনংহি তার লেখক, ভাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ 
নাই। গর্গ কখনও শ্রীষ্ট-পুর্র ছুই এক শতাব্দীর পুবাতন নহেন। 
যেহেতু গগের নাম মহ|ভারতে পাওয়া যায়। গর্গ নামে বহুব্যক্তি 
থাকিতে পারেন। কিন্ত মহাভারতে গর্গের যে বর্ণনা আছে, তাহ! হইতে 
জান! যায়, তিনি নিশ্চিত সংহিতা-লেখক গর্গ ।* শুধু তাহাই নহে, 
মহাভারতের বহুপূর্ধে ভিনি ছিলেন। কেন না বহুকাল গত না হইলে 
তাহার নামে একটা তীর্থ প্রসিদ্ধ হইত ন|। বলা বাহুল্য, তিনি 
বুদ্ধগর্গ হইলেও আমাদের ঘুক্তি অসার হইবে না । 


* গরগম্রোতো মহাতীর্থ-ভাজগামৈককুগুলী। 

তত্র গর্গেণ বৃদ্ধেণ তপস]| ভাবিতাক্মন] ॥ 

কালজ্ঞানগতিশ্চৈব জো।তিষাঞ্চ বাতিক্রমঃ। 

উৎপাতা দ।রুপ।শ্চৈব গুভাশ্চ জনমেজয় ॥ 

সরম্বতাঃ শুভে তীর্ধে বিদিত। বৈ মহাত্মনা। 

তণ্ঠ নান্গ। চ যত্তীর্ঘং গর্গশ্রোতু ইতি স্বৃতং ॥--শল্য.গঃ.৩প অঃ। 


জেযোতিষ-সংহিতা। ৫৭ 


০০ ০০০ 


আমর! যে কেবল কল্পনা আশ্রর করিয়া এই কথা বলিলাম, এমন 
নহে। বুহৎসংহিতার শুত্রচারাধ্যায়ে তিন তিনটি নক্ষত্র লইয়া বী্থী- 
গণনার* ক্রম বর্ণিত হইয়াছে । নিজের সময়ের মত বরাহ, অশ্থিনী ভরণী 
কৃত্তিকায় প্রথম বীথী (নাগবীথী )গণন। করিয়াছেন । তত্িন, পূর্বকালে 
কোন্‌ কেন্‌ নক্ষত্র লইর| কোন্‌ কোন্‌ বীথী গণিত হইতাতাহাও বলিয়া- 
ছেন। একমতে ভরণী, কৃন্তিকা, স্বাতী, এই তিন নক্ষত্রে প্রথম বীথীর 
উল্লেখ আছে। পরাশর ও গর্গ প্রস্থতির বচন উদ্ধত করিয়! উত্পল ভট্ট, 
বরাহের উক্তি সমর্থন করিয়াছেন। দ্রেখা বায়, পরাঁশর মতে কৃত্বিকা, 
ভরণী, স্বাতী এই তিন নক্ষত্রে নাগ কীথা। গর্গও বলিতেছেন, “কৃত্তিকা 
ভরণী স্বাতী নাগবীথী প্রকীর্তভিতা |” এখানে এই তিন নক্ষত্রকে প্রথম 
বীথী বল। হইর়ছে। কৃন্তিক1 ও ভরণীর সহিত স্বাতী আসিল কেন? উভ- 
য়ের মধ্যে এই সম্বন্ধ দেখা যায় ধে, কুন্তিক! পাঁর হইয়। যখন ভরণীতে 
বামস্ত বিুবদূদিন হত, তথন স্ব'তী নক্ষত্রে অপর বিষুবদ্দিন হইত। 
কুত্তিকা ও বিশাখা, ভরণী ও স্বাতী, পরম্পর ১৩ নক্ষত্র ব্যবধানে অব- 
স্িত। পুনশ্চ, উৎপল পিখিয়াছেন, গর্গাদ্দি মতে ভরণী হইতে নয়টি 
নক্ষত্রে উন্তরমার্গ। এখানে উপরের সংশয়ও ছিন্ন হইয়াছে । তবেই 
পরাঁশরের ও গর্গের সময়ে কৃত্তিকা, বোধ করি, আদি নক্ষত্র ছিল না। 
কৃত্তিক! পার হইয়! ত্রান্তিপাত ভরণীতেও আমে নাই; উভয়ের মধ্য- 
স্থলে ছিল। গ্রীঃ পৃঃ চতুর্দশ শতাব্দীতে কৃত্তিকাঁয় ক্রান্তিপাত হইত। 
তাহার প্রায় ৯৫০ বত্সর পরে অর্থাৎ খ্রীঃ পৃঃ পঞ্চম শতাব্দীতে ভরণী 
নক্ষত্রে হইত । স্থৃতরাং পরাশর ও গর্গ, খ্রীঃ পুঃ পঞ্চম হইতে চতুর্দশ 
শতাব্দীর মধ্যে কোন সময়ে ছিলেন। পরাশরের সময় উপরে পাওয়া 
গিয়াছে । এখন জানা গেল, গর্গ আধুনিক হইলেও খ্রীঃ পুঃ পঞ্চম 


* পৌরাণিক জ্যোতিষ প্রস্তাবে দেবয|ন ও প্যান দেখুন । 


৫৮ আমাদের জ্যোতিষী | 


শতাব্দীর পূর্বে আবিভূতি হইয়াছিলেন। ভরণী নক্ষত্রে ক্রাস্তপাত হইবার 
পরে গর্গ থাকিলে তিনি ভরণী হইতেই বীথী গণিতে আরম্ভ করিতেন | 

'ুক্রচারাধ্যায় হইতে আরও জানা যায় যে, দেবল ও কাশ্ঠপের 
সংহিত! অপেক্ষাকৃত আধুনিক। তাহাদের গ্রন্থে অশ্বিনী আদি নক্ষত্র 
হইয়াছিল। কিন্তু ইহা হইতেই দেবল ও কাগ্তপকে আধুনিক মনে 
করিলে দোষ -হইবে। মহাভারতে অদিত ও দেবলের নাম 
আছে। অতএব ইহাঁরাও প্রাচীন কালের, বলিতে হইবে । 


৩১ জ্যোতিষ সিদ্ধান্ত | (হ্রীঃ ০--১২০০) 


কথিত আছে,পুর্বে অষ্টানশ জ্যোতিঘ-শাস্ত্-প্রবর্তক ছিলেন । তাহা- 
দের নাম এই,-- 


১। হুর্বয। ৭। কণ্তপ। ১৩। লোমশ । 
২। ব্রহ্গা। ৮1! নারদ। ১৪। পৌলিশ। 
৩। ব্যান । ৯] গর্গ। ১৫ চ্যবন। 
৪ বসিষ্ঠ। ১০। মরীচি। ১৬। যবন। 
৫। অত্রি। ১১। মনু । ১৭। ভৃগু । 
৬] পরাশর। ১২। অঙ্গিরা । ১৮। শৌনক। 


এতঘিন্ন, কেহ কেহ পুলগ্তকে অন্থতম আচার্য্য মনে করেন, এবং 
কেহ ব। লোমশ ও রোমককে অভিন্ন অনুমান করেন । ইহাদের প্রণীত 
গ্রস্থের কোনটি সিদ্ধান্ত ব! তন্ত্র, কোনটি সংহিতা নামে অভিহিত হইত। 

কিন্ত ক্ষোভের বিষয়, ইহাদের নাম মাত্র আছে, শ্ব স্ব রচিত শান্ত 
বিলুপ্ত বা ুশ্রাপ্য হইয়াছে । ছুই একটির সংশোধিত নূতন সংস্করণ রচিত 


জ্যোতিষ-সিদ্ধান্ত। ৫৯ 


হইয়াছে। তাহা হইতেই কোন কোন শাস্তপ্রবর্তকের নাম অদ্যাপি 
শুনিতে পাওয়া যায়। আচাধ্য বাপুদ্েব শাস্ত্রী বলেন যে প্রাচীন হৃর্যয, 
ব্রহ্ম, শৌনক বা সোম, এবং বসিষ্ঠ সিদ্ধান্ত অদ্যাপি পাওয়। যায়। ডাঃ 
ভাউদাজী বসিষ্ঠ ব্যাস ব্রন্দ ও রোমকসিদ্ধান্ত সংগ্রহ করিয়াছিলেন । 
কিন্তু এই এই গ্রন্থ প্রাচীন হইলেও যে উহারা মূলগ্রস্থ নহে, তাহার 
অনেক কারণ পরে দেখিতে পাওয়া যাইবে। 

এই সকল জ্যোতিষশাস্ত্রপ্রবর্তকের মধো দেখা যায়, পরাশর, কণ্তপ, 
নারদ, গর্গ, বাস,২' মনু, ভূ্,২৮ ও যবন সংহিতাকার ছিলেন । বৃহৎ- 

ংহিতার বিবৃতিতে উত্পলভষ্ট সংহিতোপধুক্ত বিষয়ের প্রমাণ-স্বরূপ ইহা- 

দের বচন উদ্ধত করিয়াছেন, কিন্তু প্ররুতসিদ্ধাস্তোপবুক্ত বিষয়ে করেন 
নাই। সেস্কলে বসিষ্ঠ, আর্ম্যভট, পুলিশ, ব্রহ্ম গুপ্ত ও স্ুর্য)সিদ্ধান্তের প্রমাণ 
দিয়াছেন। (সাংবৎসরস্থত্রাধ্যায়। ) 

ঘখন পুরাতন গ্রস্থেরই অভাব, তখন তৎসমুদয়ে বর্ণিত বিষয়সমূহ 
কিংব] তৎসমুদয়ের রচনাকাল সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারা যায় না। তবে 
এ আঠারখানি গ্রন্থের কয়েকখানির মধ্যে কোন্‌ খানি কাহাঁর পরে 
লিখিত হইয়াছিল, তাহা! পরবন্ভী কোন কোন গ্রন্থকার লিখিয়া গিয়া- 
ছেন। ইহার! ক্ষোঁন বিশেষ প্রমাণ দেখিয়াই লিখুন কিম্বা! কিন্বদস্তিই 
আশ্রুষ করিয়া থাকুন, পুর্বকালে লোকে তাহাদের প্রদত্ত পৃর্ব্বাপর্য্যে 
বিশ্বাস করিত। 

শকের পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে বরাহমিহির পুরাতন পাঁচখানি 
সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়! পঞ্চসিদ্ধাস্তিক! নামে একখানি করণ লিখিয়া- 


২৭ উৎপল দুই পাঁচটি বাসবচন উদ্ধত করিয়াছেন। দ্বিবেদিমহাশয় দেখা- 
ইয়াছেন, সে গুলি মহাভারত ও হরিবংশ হইতে উদ্ধাত। 

২৮ ভূগুস'হিতা৷ অদ্যাপি বর্তমান । এখানি প্রাচীন কি নবীন, তাহা জানিবার 
উপায় নই । 


৬০ আমাদের জ্যোতিষী । 


ছিলেন। এই পুস্তকে পৈতামহ ব৷ ব্রাহ্ম, বসিষ্ঠ, রোমক, পৌলিশ ও 
সৌর সিদ্ধান্তের সার সঙ্কলিত হইয়াছে। পুস্তকের প্রথমে লিখিয়াছেন,__ 
দিনকরবসিষ্ঠপূর্বান্‌ বিবিধমুনীন্্রান্‌ প্রণম্য ভক্ত্যাদৌ | 
ইহাতে বরাহমিহির ধিনকর বা হুর্্য এবং বসিষ্ঠকে সব্বপ্রধান বলিয়াছেন । 

পঞ্চসিদ্ধান্তিকার টাকায় মহমহোপাধ্যায় স্ধাকর-দ্বিবেদি-মহাশয় 
সূ্য্যারুণ-সংবাদ হইতে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহা 
হইতে এ পাঁচথানি সিদ্ধান্তের রচনাকাল সম্বন্ধে এই ইতিহাস পাওয়া 
যায়। “যে জ্ঞান বেদাঙ্গরূপ বেদমধ্যস্থ ছিল, তাহা পিতামহ ব্রহ্ম! 
কর্তৃক লব্ধ । পিতামহ সেই জ্ঞান নিজ পুঞ্র বসিষ্ঠকে প্রদান করেন। 
বিষু সেই জ্ঞান আবার আমাকে [ ুর্যকে ] দান করেন। তাহাই 
সৌরসিদ্ধান্ত নামে খাত । সেই সিদ্ধান্ত আমি [হৃর্ধ্য) ময়কে দিয়া- 
ছিলাম। বসিষ্ঠ সেই পরম জ্ঞান নিজ পুত্র পরাশরকে শিক্ষা দিয়া- 
ছিলেন। তাহাই বাসি সিদ্ধান্ত। পুলিশ স্বরচিত সিদ্ধান্ত গর্গাদি 
মুনিগণের নিকট বলিরাছিলেন। আমি [সৃর্ষ্য] শাপগ্রস্ত হইয়া যবন 
জাতিতে জন্মগ্রহণ পুর্ঘক রোমককে রোমক-সিদ্ধান্ত বলিয়াছিলাম। 
রোমক নগরে রোমক €সই সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াছিলেন। এই পাঁচ 
খানি পুরাতন গণিত |” 
ইহার টিপ্লনীতে দ্বিবেদ-মহাশয় সত্যই বলিয়াছেন যে, “বেদাঙ্গ- 
জোতিষ রচনার নিকটবন্তা সময়ে ব্রহ্মসিদ্ধাস্ত প্রণীত হইয়াছিল।. বসিষ্ঠ 
ইহাকে পৈতামহ সিদ্ধান্ত নামে প্রচার করেন। এইরূপে জানা যায় 
যে, ব্রহ্মসিদ্ধান্তের অল্নকাঁল পরে বসিষ্ঠ সিদ্ধান্ত প্রণীত হয়। ব্রহ্ম সিদ্ধাস্ত 
স্থল, বসিষ্ঠ সিদ্ধান্ত তদপেক্ষ। সুক্ষ । সুতরাং উভয়ের গণনাক্রম পর্ধ্যা- 
লোচনা করিলেও উহাদের পূর্বাপরত্বে সন্দেহ থাকে না ।” 
 পুঅশ্চ, দ্বিবেদি-মহাশয় তাহার গণকতরঙ্গিণীতে পরাঁশর' হইতে 
কয়েকটি শ্লোক উদ্ধত করিয়াছেন। তাহা হইতে জানা যায় যে, ব্রঙ্ধা 


জ্যোতিষ-সিদ্ধাস্ত। ৬১ 


নারদকে ; স্থধাকর শৌনককে 3 স্ু্্য, ময় অরুণ কৃতকে ; পুলস্তা, 
গর্গ অত্রি প্রভৃতি স্ব স্ব শিবাকে, পরাশর মৈত্রেয়কে অতিহুর্লভ গুহা 
আদ্যশান্ত্র শিক্ষা দিয়াছিলেন । 

শক ৮৮৮ অন্দে উত৬পলভট্ট বরাহমিহিরের বৃহৎ সংহিতার টীকা 
লেখেন। তাহাতে তিনি কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। সেই 
সকল শ্লোক হইতে জানা ধায় যে, ক্ুর্ধ্য দানবেন্দ্র ময়কে, বিষণ বসিষ্টকে, 
সোম পরাশরকে জ্যোতিযশান্ত্র শিক্ষা দিয়াছিলেন।*৯ 

সিদ্ধাস্ততত্ববিবেকে লিখিত আছে যে, ব্রহ্ম! নারদকে, চক্র শৌনককে, 
বসিষ্ঠ মাগ্বাকে, ুর্ধ্য ময়কে প্রত্যক্ষাগমবুক্তিশালী জ্যোতিবশান্্র উপ- 
দেশ করেন।৩* সিদ্ধাত্ততত্ববিবেক অপেক্ষাকৃত আধুনিক । বোধ হয়, 
পরম্পরাগত ইতিহানই তাহাতে লিখিত হইয়াছে। 

এই সকল প্রমাণ হইতে জানা বাইতেছে সমুদ্র সিদ্ধান্ত অপেন্গা 
ব্রহ্মসিদ্ধান্ত প্রাচীন, এবং তাহা বেদ অবলম্বন করিয়া প্রথমে রচিত হইয়া- 
ছিল। সুতরাং বেদই সমুদ্র জে/তিঃশান্ত্রের মূল, ব্রহ্মা হইতেই উত- 
পন্ন। তাহাই শিষ্য গ্রশিব্যাদি কর্তৃক নানা নামে ক্রমশঃ প্রচারিত 
হইয়াছে । সেঈ এক মিদ্ধাস্তকে আশ্রয় করিয়া এবং জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে তাহাতে সংস্কার করিয়া কালক্রমে নান! সিদ্ধান্ত হইয়াছে 1৩১ 

পৈতামহ নিদ্ধান্ত ।-যে পৈতামহ দিদ্ধান্ত বরাহগ্সিহির সম্কলন 
করিয়াছেন, তাহা ও অত্যন্ত প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। ডাঃ থিব 


২» হযদ্‌ দানকেন্্রায় ময়ায় হুর্ষাঃ শান্ত্রং দদৌ সম্প্রণতায় পুর্বমূ। 
বিষ্ে্বস্ঠশ্চ মহধিমুখো| জ্ঞ।নামুতং যৎপরমাসসাদ ॥ 
পরাশরশ্চাপাধিগরমা সোমাদ্‌ গুহাং সরাণাং পরমান্ভূতং বৎ। 
প্রকাশয়াং চক্ুরনুক্রমেণ মহদ্ধিসন্তে। ষবনেষু তত্তে ॥ ইতি। 
*  ব্রন্গা প্রাহ চ নারদায় হিমগুযচ্ছৌনকায়ামলং ! 
. মাগুবার বসিষ্ঠমংজ্ঞকমুনিঃ সুর্যো ময়ায়াহ য॥ 
৩১ কিস্বদস্তি আছে আব্রাহাম মিসরবাসিগণের জ্োতিবিবদার আদিগুরু 
ছিলেন। কেহ কেহ বলেন আমাদের ব্রন্ধা এবং পাশ্চাত্াজাতির আব্রাহ!ম্‌ অভিন্ন 


৬২ আমাদের জ্যোতিষ । 


সাহেব উহাকে বেদাঙ্গ-জ্যোতিষ, গর্গ-স ংহিতা, ুর্যয-প্রজ্ঞপ্তি গুভৃতির ন্যায় 
পুরাতন মনে করেন। শ্ররূপ অনুমানের বিশিষ্ট কারণও আছে 
বৈদিক সময়ের পঞ্চবর্ষাআ্মক রবিশশিবুগ ইহাতে বধিত হইয়াছে। কিন্ত 
বেদের ৩৬০ দিনের বর্ষ পরিবর্তে ইহাতে সৌরবর্ষ ৩৬৬ দিন বলা হই- 
যাছে। তবে, বেদেও এই ৩৬৬ দিনাতআ্বক বৎসর গণনার নিদর্শন পাওয়। 
যায়। বেদাঙ্গ-জ্যোতিষের ন্তায় ইহাতেও ধনিষ্ঠ।নক্ষত্রকে নক্ষত্র-চক্রের 
আদি, এবং পরমদ্িবামান ১৮ মুহূর্ত বা ৩১ দণ্ড বলা হইয়াছে । 
অধিকের মধ্যে ব্যতিপাত যোগের উল্লেখ আছে (৩১ পৃঃ)। সুতরাং 
বৌধ হইতেছে, পৈতামহ-সিদ্ধান্ত বেদাঙ্গ-জ্য(তিষ রচনার কিছুকাল পরে 
রচিত হইয়াছিল । 

কিন্ত বরাহমিহিরের পৈতামহ সিদ্ধান্তে শক ২ অব্কে করণাব্দ 
ধর! হইয়াছে । এজন্য মনে হয়, ব্রাহ্মসিদ্ধাস্তের মূল বনুপুর্্বকালের 
হইলেও, বরাহ-অবলম্ষিত সিদ্ধান্ত খানি শকারস্তের পরে লিখিত। যাহা 
হউক, আজ পর্য্যন্ত চারিখানি ব্রহ্মসিদ্ধাত্ত জানা গিয়াছে । (১) পঞ্চ- 
সিদ্ধান্তিকার অন্তর্গত ব্রহ্ম সিদ্ধান্ত, (২) বিঞুধর্থে।শ্তরপুরাণান্ত্গত ব্রহ্গ- 
সিদ্ধান্ত, (৩ ব্রহ্মগুপ্ত লিখিত স্ফ ত্রাহ্মসিদ্ধাত্ত, (৪) সাকলাসংহিতা 
নামে গরচলিত ব্রহ্ম-সিদ্ধান্ত। বাহা হউক সকলেরই এক আদি বলা 
যাইতে পারে । 

বাসিষ্ঠ সিদ্ধান্ত ।-_পুর্কে উক্ত হইরাছে যে, বরাহ সঙ্কলিত বাসি 
সিদ্ধান্ত তাহার পৈতামহ সিদ্ধান্তের মত স্থুল হইলেও বাসিষ্ঠে কিঞ্চিৎ 
উন্নতি দৃষ্ট হয়। ইহাতেও কোন যাঁবনিক সংশ্বব নাই। স্থৃতরাং 
এখানিও ত্রহ্ম-সিদ্ধান্তের সায় অত্যন্ত পুরাতিন, শবং ব্রহ্গ-সিদ্ধাস্তের কিছু 
ছিলেন। কিম্বদস্তি হইলেও কথাটি স্মরণ রাখিবার ষোগা। পরে দেখান যাইবে যে, 


আর্ধাজ।তির জোতিষিক জ্ঞানের মুল এক ছিল বলিয়া! বোধ হয়। “জোতিধ্বিদা।র 
আদান প্রদন” প্রস্তাব দেখুন। 


জ্যোতিষ-সিদ্ধাস্ত। ৬৩ 


কাল পরে প্রণীত। ব্রহ্ম গুপ্তের এবং কয়েক জন টীকাকারের উক্তি 
হইতে জান! যাঁয় যে, বরাহ-সঙ্কলিত বাসিষ্ঠ সিদ্ধান্তের প্রণেতা বিষুচন্ত 
ছিলেন। পূর্োদ্ক'ত পরাশরাদির বচন হইতে জানা যায় যে, বিষণ 
বসিষ্ঠকে জ্যোতিঃশান্ত্র শিক্ষা দেন। কিন্তু সেই বিষ এবং বিষুচন্ 
একই বাক্তি না হইতে পারেন। ডাঃ থিবসাহেবের মতে বিষ্ুচন্্র নামক 
কোন বাক্তি হয়ত প্রাচীন বসিষ্ঠ সিদ্ধান্ত সংশোধন করিয়াছিলেন, এবং 
হয়ত এজন্ বিষুচন্্রকে বাসিষ্ঠ সিদ্ধান্তের প্রণেতা বলা হইয়া থাকিবে ।৩২ 

সৌর নিদ্ধান্ত ।-_অনেকে সৃুর্য্য-সিদ্ধান্তকে প্রাচীনতম দিদ্ধান্ত মনে 
করেন। স্বয়ং হৃর্ধ্য ইহার প্রণেতা । ময়াস্রের স্তবে তুষ্ট হইয়। ব্কর্য্য 
তাহাকে সিদ্ধান্ত শাস্ত্র প্রদান করেন। প্রচলিত সৃর্ধ্য সিদ্ধান্তের প্রথমে 
লিখিত আছে যে, “সত্যবুগ অল্প অবশিষ্ট থাকিবার সমচে স্বয়ং সবিতা 
ময়কে গ্রঞচরিত দান করেন।” তাহা হইলে স্ৃর্যয-সিদ্ধাস্ত অন্যান ২২ 
লক্ষ বৎসরের পুরাঁতিন হইয়! দাঁড়ায়! 

কিন্তু উপরে দেখা গিয়াছে, ব্রহ্ম-সিদ্ধান্তই আদি সিদ্ধান্ত। ৬বাপুদে 
শাস্তি মহ'শয় লিখিরাছেন যে, শন্ুহোরা-প্রকাশে ৩০ ব্যক্ত আছে বে, 
প্রথমে সোম-নিদ্ধান্ত, তাহার পর ব্রহ্ম-সিদ্ধান্ত, তাহার পর সৌর- 
সিদ্ধাত্ত। বরাহমিহির সৌর-সিদ্ধাস্তকে সর্ব প্রথমে উল্লেখ করিয়াছেন । 
পূর্বোদ্ধ'ত হূর্ধ্যারুণ সংবাদাদি হইতে জানা যায় যে, প্রথমে ত্রক্গ- 
সিদ্ধান্ত, তাহার পর বসিষ্ঠ, তাহার পর সুর্য সিদ্ধান্ত। 


৬২ লঘুবাগিষ্ঠসিদ্ধান্ত নামে একখানি গ্রন্থ দৃষ্ট হয় । তাহাতে মেট ৯৪টি লোক 
আছে। বরাহের টীকাকার উৎপল প্রাচীন বাসিষ্ঠ সিদ্ধান্ত হইতে কয়েকটি প্লেক উদ্ধৃত 
করিয়াছেন। তৎসদুদ্য় এই লবঘুবাসিষ্ঠে নাই । সুতরাং ইহা যে সম্পূর্ণ পৃথক গ্রস্থ এবং 
অপেক্ষাকৃত আধুনিক, তাহা বল] যাইতে পারে। কিন্তু আধুনিক হইলেও ইহার মুল 
হয়ত প্রাচীন বসিষ্টদিদ্ধান্তই ছিল। সম্প্রতি ইহা মুদ্রিত হইয়াছে । 

৩৯ আদাঃ সিদ্ধান্তঃ সোমসংজ্ঞো যে! বৈ দুর্গাশস্ডুন। সমাগুক্তঃ | 

অন্যো ধার নির্শিতো ব্রদ্মসংজঞঃ হুষ্যেণোজঃ সৌরসংজ্স্ৃতীয়ঃ ॥ 


ঙ৬ঃ আমাদের জ্যোতিষী । 


০ 


এই সকল প্রমাণ হইতে জানা যায় যে, ব্রহ্ম-সিদ্ধাস্ত, সোম-সিদ্ধাস্ত, 
কুরধ্য-সিদ্ধান্ত, বসিষ্ট-সিদ্ধান্ত প্রভৃতি কয়েকথানি সিদ্ধান্ত অতি পুর্বকালে 
প্রথমে রচিত হইয়াছিল। বহু পুর্বকালে রচিত গ্রন্থের পুর্ববাপরত্ব 
সম্বন্ধে অল্লাধিক মতভেদ থাকিবারই কথা। পুর্বে দেখা গিয়াছে যে, 
খ্রীঃ পুঃ ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে প্রার এক সহত্র বৎসরের মধ্যের কোন 
জ্যোতিষগ্রন্থ পাওয়া যায় না। অথচ সেই সময়ে জ্যোতিষের কিছু না 
'কছু উন্নতি, কোন না কোন গ্রন্থ নিশ্চিত হইয়াছিল । আমাদের বোঁধ 
হয়, সেই সময়েই ব্রহ্গ, বসিষ্ঠ, সুর্য প্রভৃতি সিদ্ধান্ত গুলি প্রণীত 
হইয়াছিল । ূ 

বরাহমিহির যে স্ৃর্স্য-সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া তাহার সৌর দিদ্ধাস্ত 
লিখিয়াছেন, তাহার রচয়িতা কে? আল্বেরুণী ** লিখিয়াছেন, তাহার 
রচরিত| লাউদেব। ডাঃভাউদাজী এ লাটকে বিদেধীয় বলিয়! সন্দেহ 
করিয়াছিলেন । বেবর সাহে! মনে করেন, এই লাউদেব এবং বেদাঙ- 
জ্যোতিষ-প্রণেতা এবং ব্রহ্ম গুণু-বণিত লাধ হয়ত একই বাক্তি ছিলেন, 
এবং লাট ও লগধ হয়ত একই বাতির ন।"াস্তর ।-দ্বিবেদি-মহাঁশয় প্রাচীন 
সিদ্ধান্তকারগণের মন্যে আধ্য জ্যেতিষের খুল-স্বরূপ বেদাঙ্গ-জ্যোতিষ- 
প্রণেত। লগধেব নাম ন। দেখিরা ছুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন । 

আল্বেরুণীর উক্তির মূলে কি ছিল, কে জানে। লোককথ 
মূল বলিয়াই বোধ হয়। বরাহের উক্তি হইতে জান! যাঁয় যে, 
লাটাচারধ্য যবনপুরের সংঅব রাখিতেন। এইরপে, ভাউদ্বাজীর 
মতানুসারে লাটকে বিদেশীয় মনে কর! অন্তায় হইবে না। কিন্ত 
তিনি যদি প্রাচীন সৌরসিদ্ধান্তের রচয়িত! ছিলেন, তবে বরাহ প্র সিদ্ধাস্ত 


৩৪| শকের ৮৯৫ অন্দে মুসলমানধর্্াবলম্বী আলবেরুণী খিব প্রদেশে জন্মগ্রহণ 
করেন। যে সময়ে গিজনির মাহমুদ ভারতে আসেন, সেই. সময়ে তাহার সঙ্গে আল- 
বেরুণী এদেশে আসিয়াছিলেন। তৎপূর্বেব তিনি গ্রীক ও সংস্কৃত জ্যোতিষ কিঞ্চিং 
শিক্ষ! করিয়াছিলেন । ভারতে আসিগ! পণ্ডিতগণের নিকট পুরাণ, দর্শন, হ্যোতিযাদি 
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সঙ্কলন করিয়! শ্বতন্ত্রভাবে লাটাচাধ্যের নাম করিলেন কেন? প্রচলিত 
কিংবা প্রাচীন সুর্ধ্যসিদ্ধান্তে যবনপুরে হুর্ধ্যাস্ত সময় হইতে দিবারস্ত 
গণ্য হইতে দেখ না যায় কেন? এই সকল কারণে বোঁধ হয়, লাট!- 
চার্ধ্য স্র্য্যসিদ্ধাস্ত-রচয়িতা ছিলেন না, অন্য কোন জ্যোতিষপ্রণেতা 
ছিলেন। তার পর লাট, লাধ, লগধ একই বাক্তি ছিলেন কি না৷, 
তাহাও বলিতে পার! যাঁয় না । লাট বেদাঙ্গ-জোতিষ রচয়িতা হঈলে 
হ্র্যযসিদ্ধান্ত-প্রণেত! হইন্তে পারেন না। উভয় চ্যোতিষের মধ্যে কোন 
সাদৃপ্ত দেখ! যায় না । রচনাকালেও মহদস্তর দৃষ্ট হয়। অষ্টাদশ জ্যোতিষ 
প্রবর্তকগণ দেন ও খষি ছিলেন! তাহাদের নামের সহিত লগধের নাম 
ন! থাক। আশ্চর্য্যের বিষয় নহে । হয়ত লাট হ্ছুর্যাসিদ্বাস্তের কোন সংক্গরণ 
করিয়াছিলেন ৷ বলা বাহুলা, এ সমস্তই ছূর্বল অনুমান মাত্র । 

বেবর সাহেব আর এক বিচিত্র অনুমান করিয়াছেন । তিনি 
বলেন, হ্ছ্য্যসিদ্ধীস্তের অস্ত্ররময় এবং গ্রীক টলেমী * একই বাক্তি 
ছিলেন। তিনি বলেন, জ্ঞানভাঙ্কর গ্রন্থে মযকে পশ্চিমের রোমকপুর- 
বাসী বল! হইয়াছে । পিয়দশী | অশোক ] লিখিত লিপিতে এ প্রীকনাম 
তুরময় হইয়াছে, এনং তাহা হইতে অগ্ুরময় হওয়। অসম্ভন নহে। 

গ্রীক টলেমী তুরময় হইয়াছে বলিয়া অন্থরময় হইতে পারে! এক্প 
অনুমানে সাহস প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু সাহস অগে প্রগলভতাও বুঝার। 
নাম-সাদৃশ্টে ব্যক্তি-বিশেষের একত্ব অনুমানের দৃষ্টান্ত পরে আর 
পাওয়। যাইবে । এরূপ অন্রমানের পক্ষপাতী হইতে পারা যায় না। 


শান্ত শিক্ষ! করেন। জেোতিষে তাহার অনুর।গ ছিল । এজন্য তাহার রচিত ভারত- 
বিষয়ক গ্রস্থ ভারতের তদানীস্তন জোতিষের কতকট। বিবরণ পাওয়া যায়। তাহ।র 
আরবিপ্রস্থ হী: ১০৩১ অন্দে ( ৯৫৩ শকে ) রচিত হইয়াছিল । 107. 980780 তাহার 
ইংরাজী অনুবাদ করিয়ছেন। দেই পুস্তকের নাম /১196101715 [014 

ক 10001610013 ০01 005 0716615. 
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বরাহ-সঙ্কলিত সৌরসিদ্ধাস্ত রচনা-সময়ে প্রাচীনেরা হয়ত গ্রীক জ্যোতিষ 
শুনিয়াছিলেন ; কিন্তু তাহা হইলেই যে তীহার! গ্রীক জ্যোতিষ সংস্কৃত 
ভাষায় হুর্ধ্যসিদ্ধাস্ত,নামে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এরূপ অনুমান অমুলক। 
এ বিষয়ের বিস্তৃত বিচার 'জ্যোতিবিদ্যার আদান প্রদান” প্রস্তাবে করা 
যাইবে | সে যাহা হউক, অস্থর ময় বছকালের পুরাতন । দেবগণের মধ্যে 
যেমন বিশ্বকর্মা, অন্থরগণের মধ্যে ময় তেমনি স্থপতি ছিলেন ৷ ময়ের 
গ্রীশ্থের নাম ময়শিল্প ৷ ময়-মত এবং বাস্ত-শান্ত্র৪ ময়শিল্পের নামাস্তর। তিনি 
যে জ্যোতিষী ছিলেন, তাহ! হুর্ধ্যসিদ্ধাস্ত ব্যতীত অন্য কোথাও দৃষ্ট হয় 
না। অন্য যেখানে দৃষ্ট ভয়, সেখানে উক্তির মূলে হৃর্যাসিদ্ধাস্ত বলিয়া বোধ 
হয়। তিনি দানব বা অসুর ছিলেন; কিন্তু দানব ও যবন এক কি? 
যাহা হউক, মহাভারতে ময়দানব বুধিষ্টিরের সভা] নির্মাণ করিয়াছিলেন । 
তিনি নমুচির ভ্রাতা ছিলেন (আদি পঃ ২২৯অঃ)| মহাভারতবর্ণিত 
যুধিষ্ঠিরাদির সময়ে অবশ্ত কোন গ্রীক টলেমী ছিলেন না । মহাভারত 
রচনা-সময়ে ছিলেন কি? মহ্াভারত-রচনাকাল ঠিক নির্ণয় করিতে 
পারা যায় না। উহার সভা নির্মাণ বর্ণনার্দ অধিকাংশ যে ্রীষ্টের 
অন্ততঃ পঞ্চম শতাব্দী পূর্বের রচিত তাহ! বলিতে পারা যায়।* অবশ্ঠ 
গ্রীক জ্যোতিষী টলেমী সে সময় জন্মগ্রহণ করেন নাই । রামায়ণের 
কিছ্বিন্ধ্যাকাণ্ডে মায়াবী ময়দাঁনব মায়া দ্বারা কাঞ্চনবন নির্মাণ করিয়া- 
ছিলেন । রামায়ণ্রচনা-সময়ে 9 জ্যোতিষী টলেমীর জন্ম হয় নাই । যবন- 
পুরের জ্যোতিষী টলেমী গ্রীষ্টের দ্বিতীয় শতাব্ধীতে ছিলেন। রাঁমায়ণে 
বৌদ্ধের (বালকাঃ ১৩৯ সর্গ) ও জাতকগণনার উল্লেখ আছে 
সতা, তথাপি উহা শ্রীষ্টের ছুই তিন শতাব্দী পূর্বে বর্তমান আকার 
পাইয়াছে। যাহা হটক, এ সকল গ্রন্থে ময়কে শিল্পী বলিয়াই 
জানি । তিনি মায়াবী, দানবগণের বিশ্বকর্মা । তিনি পিতামহ ব্রঙ্মার 


+ এ বিষয়ের ক্োতিষিক প্রমাণ পরে প্রদত্ত হইবে। 
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নিকট উশন।রচিত শিল্পশান্ত্র লাভ করিয়াছিলেন। ময় হইতে বরাহ যে 
সকল বিষয় লইয়াছেন, তাহাতেও ময়কে শিল্পী বলিয়! জানিতেছি । 
তবে এই ময় স্ূর্য্যসিদ্ধাস্তের ময় নহেন। কিন্তু সু্ধাসিদ্ধান্তেই বাকি 
দেখ! যায়? শুধু স্র্যযসিদ্ধান্ত কেন, যেখানেই ময়ের সহিত জেয়াতি- 
ব্রিদ্যার সম্বন্ধ দেখিতে পাই, সেইথানেই দেখি, ময়কে হু্য জ্যোতিঃ- 
শাস্ত্র শিক্ষা! দিয়াছিলেন, ময়াসুর হ্র্ধ্কে দেন নাই। পুর্বে যে সকল 
প্রমাণ উদ্ধত কর! গিয়াছে, তাহাদের কুত্রাপি লিখিত নাই যে, রোমক- 
পুরবাঁসী ময়দানব কুর্য্কে জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন। প্রচলিত 
সুর্যযসিদ্ধান্ত্ের শেষে লিখিত আছে, বিবন্বানের নিকট ময় দিব্যক্তান 
পাইয়ছেন জানিয়! খণষগণ ময়ের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, এবং 
ময়ও স্র্ধ্যলবন্ঞান আদরপুর্বক তীহাদ্দিগকে দিয়াছিলেন। স্থূ্্যই 
যখন আদ, তখন এই উক্তি দ্বারাও আমাদের বিতর্কের খণ্ডন হয় ন। 
বলা বাহুলা, ব্রহ্মা বা হুর্ধ্য আমাদের দেব, বিদেশীয়ের নহেন। বোধ 
হয়, বহুকাল অতীত হওয়।তে স্ুর্ধযসিদ্ধান্তের প্রকৃত রচয়িতা নির্ণাত হইতে 
পারে নাই। তাই ত্রহ্মসিদ্ধান্তও সোমসিদ্ধান্তের হ্যায় হুর্য্যসিদ্ধান্তও 
কাল্পনিক নামে আখ্যাত হইয়াছিল । 
কিন্ত বর্তমান সময়ে বে হ্ৃর্ময সিদ্ধান্ত দেখিতে পাই, পূর্বে তাহার সে 
আকার ছিল ন।। বর্তমান প্রচলিত ুধ্যসিদ্ধান্ত এবং বরাহের স্ৃ্য- 
সিদ্ধান্তের গণনাক্রমে এঁক্য থাকিলেও মূল বিষয়ে উভরের মধ্যে বিস্তর 
$ অনৈক্য দৃষ্ট হয়। এমন কি, শকের দশমশতাব্দীতে স্্ধ্যসিদ্ধান্ত হইতে 
ভক্টৎ্পল বুহৎ-সংহিতাঁর টীকায় যে সকল শ্লোক উদ্ধার করিয়া- 
ছিলেন, তৎ্সমুদয়ও প্রচূলিত স্থর্যযসিদ্ধাস্তে নাই। শকের একাদশ শতা- 
বীতে ভাস্করাচার্য্য সৌরসিদ্বাস্ত হইতে যে অয়নচলনের বেগ দিয়াছেন, 
তাহাও প্রচলিত সিদ্ধান্তের বেগের সমান নহে। শকের ১২২১ অব 
কুচনাচার্ধ্যনামক জনৈক জ্যোতিষী সৃর্ধ্যসিদ্ধাত্তানুসারে প্রথমে গ্রহচক্র 


৬৮ আমাদের জ্যোতিষা । 


প্রস্তুত করেন। তাহার স্থানে স্থানে হর্ধ্যসিদ্ধাত্ত হইতে শ্লোক উদ্ভৃত 
আছে। তৎসমুদয় 'প্রচলিত স্থর্য্যসিদ্ধান্তে আছে। অতএব বোধ হই- 
তেছে, যে আকারে আমরা সম্প্রতি হুর্ধ্যসিদ্ধান্ত দেখিতেছি, সেই আকার 
অস্ততঃ শকের দ্বাদশ শতাব্ী হইতে আছে ! পুরাতন হৃর্য্যসিদ্ধাস্ত 
নানা সময়ে ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিয়া বর্তমান অবস্থায় উপনীত 
হইলেও উহা যে সেই আদি সিদ্ধান্তের সংশোধিত সংস্করণ, তদ্বিষয়ে 
সন্দেহ নাই। 

কিন্তু সূর্য্যসিদ্ধাস্ত একখানি ছিল না। ১৪২২ শকে লঙ্গমীদাস ভাস্ক- 
রের শিরোমণির উপর গণিততত্চিস্তামণি নামক এক টীকা লেখেন। 
তাহাতে তিনি ক্ষর্ধ্যসিদ্ধান্ত ব্যতীত বৃহৎ সৃর্য্যসিদ্ধাস্ত হইতে কয়েকটি 
প্রমাণ তুলিয়াছেন। সেই সকল শ্লোক গ্রচলিত স্ৃ্য্যসিদ্ধান্তে নাই। 
স্থতরাং এঁ সময়ে ছুইখানি স্মর্য্যসিদ্ধান্ত প্রচলিত ছিল। * 

১৫৬১ শকে নিত্যানন্দ তাহার সিদ্ধাস্তরাজে বলিয়াছেন যে, তাহার 
সময়ের প্রচলিত ৃর্য্যসিদ্ধান্ত গ্ররুত ্ৃর্য্যসিদ্ধান্ত নহে (দ্বিবেদী )। 
নিত্যানন্দের মতে, প্রাচীন সৃর্য্যসিদ্ধাস্ত কলির ৩৬০০ বর্ষ সময়ে রচিত 
হইয়াছিল। কিন্ত সেই সময়ে আর্ধ্যভটও . তাহার তন্ত্র রচনা! করেন। 
সম্ভবতঃ সেই সময়ে সুর্য্যসিদ্ধাস্ত এক নূতন আকারে প্রচলিত ডিল! 
কিন্তু নিত্যানন্দের হেতু কি ছিল, তাহা! জাঁন। নাই। কাজেই তাহ'র 
উক্তিকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যাঁয় না। 

যাঁহা হউক, প্রাচীন হুর্যযসিদ্ধাস্তের নানাবিধ সংস্করণ হইলেও উহা " 
পূর্ববকাল হইতেই সবিশেষ সমাদৃত হইয়। আসিতেছে । বরাহকুত সৌর- 
সিদ্ধাস্তও তাহার অপর চারিখানি সিদ্ধান্ত অপেক্ষা বহুগুণে উৎকৃষ্ট 
ছিল। প্প্রায় সহশ্রাধিক বৎসর পূর্বে আ'রবীয়গণ আরবীভাষায় আর্কন্দ 
নামে একথানি সিদ্ধান্ত লিখিয়াছিলেন | তাহার মূল' যে ভারতীয় হৃর্য্য বা 
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রোমক-সিদ্ধীস্ত |. ৬৯ 


অর্ক সিদ্ধান্ত, তাহা আরবীয়গণ স্বীকার করেন। সুতরাং সে সময়েও 
উহ! বিদেশীয়গণের মধ্যেও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। ৃ্‌ 
রোমকসিদ্ধীস্ত |__কোন গ্রীক বা রোমীয় সিদ্ধাস্ত অবলম্বন 

করিয়া রোমকসিদ্ধাস্ত রচিত হইয়াছিল। কেবল নামে নহে, গণনা ক্রমেও 
উহা! এ দেশীয় সিদ্ধান্ত হইতে পৃথক্‌। গ্রহ-গণনার নিমিত্ত স্থানবিশেষের 
কাল গ্রহণ করিতে হয়। রোমকসিদ্ধাস্তে অহ্গণ অর্থাৎ গত দ্রিনসঙ্থয। 
গণন! নিমিত্ত যবনপুরের * মধ্যাহ গৃহীত হইয়াছে । বোধ হয় আলেক- 
জান্দ্রিয়ার প্রসিদ্ধ টলেমীর পুস্তক মূল করিয়া সংস্কৃত ভাষায় এই রোমক- 
সিদ্ধান্ত লিখিত হইয়াছিল। ** 

কিন্ত রোমকসিদ্ধান্তের রচয়িতা কে ছিলেন ? এসম্বন্ধে বিস্তর মত- 
ভেদ আছে। ব্রহ্মগুপ্ত লিখিয়াছিলেন যে, লাঁট বসিষ্ট বিজয়নন্দী এবং 
আর্ধ্যভট, এই চারিজনের গণনা ক্রম ভিত্তি করিয়া শ্রীষেণ রোমকসিদ্বাস্ত 
রচনা করেন। আল্বেরুণীও সেই মত প্রকাশ করিয়াছেন। হৃতর্য্য- 
সিদ্ধান্তের এক টাকাকার শ্রষেণকে রোমকসিদ্ধান্ত-লেখক বলিয়াছেন। 
ডাঃ ভাউদাজী এই মতের পক্ষপাতী ছিলেন। বোধ হয়, ব্রহ্মগুণ্ডের 
উক্তিই এই সকলের প্রমাণ ছিল। 

সম্প্রতি ডাঃ থিবসাহেব ব্র্গগুণ্ডের শ্লোকের এক নুতন অর্থ করিয়! 
বলেন যে, শ্রীষেণ প্রাচীন রোমকসিদ্ধাস্ত রচন৷ না করিয়া! তদদানীস্তনের 
বহুবিধ গ্রন্থ হইতে গণনা লইয়! প্রাচীন রোমকসিদ্ধান্তে সন্নিবেশিত 
করিয়াছিলেন । 

যাহ হউক, পঞ্চসিদ্ধাস্তিকার অন্তর্গত রোমকসিদ্ধাত্ত হইতে জান। 
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৩৫ লগ্ন নগরে একখ|নি রোমকসি্ধান্ত আছে। সেখানি আধুনিক ফলগ্রস্থ। 
তাহাতে ধিশুধীষ্টের কোী দেওয়া! আছে। ডাঃ কা উহাকে যোড়শহীষ্টাব্দের পরের রচন! 
মনে করেন। উহ!তে মুসলমানরাজ বাবরের নাম আছে। গ্রস্থকর্তা শ্রীকমণ নামক 
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৭০ আমাদের জ্যোতিষী 


যায় যে, লাটাচার্ধ্য রোমকসিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু লাটাচার্য্য 
সামান্ত টাকাকার ছিলেন না । কেন না, বরাহ ও ব্রহ্গপগ্ুপ্ত লাটদেবের 
নামোল্েখ করিয়াছেন। একজন সামান্ত টীকাকারের এরূপ সম্মানলাভ 
প্রায় ঘটে না। এই সকল কারণে থিবসাহেব মনে করেন যে, পুরাতন 
রোমকপিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়! লাটদেব কোন স্বতন্ত্র করণ-গ্রস্থ রচন! 
করিয়। থাকিবেন। রোমকসিদ্ধান্তে বরাহমিহির ৪২৭ শকাব্কে করণাব্ 
করিয়াছেন। এলসন্য থিবসাহেব মনে করেন যে, এ শকাব্দ লাটদেব- 
কৃত রোমকসিদ্ধান্তের করণাব্দ ছিল। এই সকল অনুমান সত্য হইলে 
বলিতে হইবে যে, প্রথমে লাটদেব এবং পরে শ্রীষেণ রোমকসিদ্ধান্তের 
₹স্করণ করেন। * 
কিন্ত এই অনুমান সত্য বলিয়! গ্রহণ করিলে লাটদেব হৃুর্য্যসিদ্ধাস্ত- 
রচয়িতা কেমন করিয়৷ হয়েন £ লাট ও লগধে গ্রভেদ থাকিলেও বা 
এই গোলযোগ মিটিয়া যাইতে পারিত। এমনও হইতে পারে, লাঁট 
নামে ছুই তিন ব্যক্তি ছিলেন। বলা বাহুল্য, এ সমস্তই দুর্বল 
অন্ুমানমাত্র। 
পৌলিশ সিদ্ধান্ত |-__বরাহমিহিরের পৌলিশসিদ্ধাত্ত তাদৃশ 
সুক্ষ নহে । উহাতে বণিত চন্দ্রস্্য্য গ্রহণগণন! অত্যন্ত স্থল। আলবেরুণী 
লিখিয়াছেন বে, সৈন্দ্র [ আলেক্জান্দ্রিয়া ] বাণী গ্রীক পৌলিসের বুনানী 
সিদ্ধান্ত হইতে পৌলিশ সিদ্ধান্ত রচিত হয়। বেবর ও ভাউদাজী মনে 
করেন যে, গ্রীক পৌলস 1 নামক জ্যোতিষীর সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া 
স্কৃত পৌলিশসিদ্ধান্ত রচিত হইয়! থাকিবে । যাহা হউক, নাম-সাদৃশ্ঠ 
দেখিয়! মতামত স্থাপন কর! চলে না। পুলিশ নামটি আমাদের শাস্ত্রে 
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অপ্রসিদ্ধ নে। ডাঃ কার্ণসাহেবও এ অন্থুমান ঠিক মনে করেন না, * 
কিন্ত স্বীকার করেন যে, কোন যাবনিক গ্রন্থ উহার মূলে ছিল। ইহাতে 
যবনপুর বা! আলেক্জান্দ্রিয়। হইতে উজ্জয়িনী ও বারাণসীর দেশাস্তর 
প্রদত্ত হইয়াছে। 

পৌলিশ সিদ্ধান্ত একথানি ছিল না। বরাহের টাকাকার ভক্টোৎ- 
পল এবং ব্রহ্মগুপ্তের টীকাঁকার পৃথুদক স্বামী পৌলিশসিদ্ধান্ত হইতে 
কতকগুলি গ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। ঘৌর ও আর্ধ্যতটসিদ্ধান্তের 
মতেব সহিত তৎসমুদয়ের কতকট! সাদৃশ্ত আছে। এজন্ত ডাঃ থিবু. 
সাহেব অনুমান কবেন যে, বরাহমিহিরের পৌলিশ সিদ্ধান্ত সংশোধন 
ব| পরিবর্তন করিয়। হয়ত এঁ নামে আর একখানি সিদ্ধাস্ত রচিত হইয়া- 
ছিল, এবং তাহ। হইতেই হয়ত পরবস্ভী টীকাকারগণ শ্লোক উদ্ধার 
করিয়া থাকিবেন । 1 

অষ্টাদশ পিদ্ধান্তের মধ্যে কেবল পাঁচখানির উল্লেখ করা গেল। এই 
পাচখানির রচয়িত। ঠিক নিরূপিত ন! হইলেও পরম্পরাগত নাম কতকট৷ 
অনুমান করিতে পারা গিয়াছে। কিন্ত ব্রহ্ম গুপ্ত লিখিয়াছেন, 

শ্রীশেণ-বিষুচন্তর-প্রহ্যন্না-ধ্যভট-লাল-সিংহানাং। 
গ্রহণাদি-বিসংবাদাৎ প্রতিদিবসং সিদ্ধ মজ্ঞত্ম্‌ ॥ 

অর্থাৎ *শ্রীশেণ (বা! শ্রীষেণ বা! শ্রীসেন ), বিষুচন্দ্র প্রাহ্যয় আধ্যভট 
লাট এবং সিংহ, গ্রহণাদির বিসম্বাদ হেতু প্রতিদিবস তাহাদের 
অন্ঞত্ব প্রমাণিত হইতেছে ।” এই কয়েকটি নামের মধ্যে প্রহ্যনন ও 
সিংহককৃত কোন সিদ্ধান্ত দেখিতে পাই না। পঞ্চসিদ্ধান্তিকায় বরাহ- 
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৭ আমাদের জ্যোতিষী। 


মিহিরও ইহাদের কয়েকজনের নাম করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, 
“লাটাচার্ধ্য যবনপুরে কুর্য্যাস্ত সময়, সিংহাচার্্য লঙ্কায় হুর্য্যোদয়কাল 
হইতে অহর্গণ গণনা করিয়৷ থাকেন ।” তৎকাঁলে ইহাদের বিলক্ষণ খ্যাতি 
ছিল, নতুব! আর্ধাভটের সঙ্গে বরাহ ইহাদের নাম উল্লেখ করিতেন ন1। 
ডাঃ থিবসাহেবের অন্ুমানে, ইহীরা শকের দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দীতে 
প্রাছুভূত হইয়াছিলেন। 
প্রাচীন সিদ্ধান্তের কোনখানি আমরা দেখিতে পাই না। যে ছুই 
একখানি প্রাচীন নামের সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়, তৎ্সমুদয়ে প্রাচীন সিদ্ধা- 
স্তের ছায়াশ্াত্র আছে। এ সম্বন্ধে ডাঃ কার্ণ সাহেব ঠিকই বলিয়াছেন 
যে, সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে জ্যোতিষে যত পরিবর্তন হইয়াছে, অন্য শাস্ত্রে 
তত হয় নাই। অসগ্ৃভিপ্রায়ে যে এই সকল পরিবর্তন সংঘটিত হই- 
যাছে, তাহ! নহে । হিন্দু জের্াংত্যীর্াই বুঝিয়াছিলেন যে, বিজ্ঞানমাত্রেই 
উন্নতিশীল এবং চিরকাল কখনও এক ভাবে থাকিতে পাগ্েলুআ্া | * 
আর্্যভট | +-আমরা এপর্য্যস্ত শিথিল বালুকাময় ভূমির উপর 


বিচরণ করিতেছিলাম। অনেক বিষষে আমাদিগকে একমাত্র অনুমানের 
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1 ডঃ ভাউদাজী প্রথমে দেখান €(777757442 ” 271441775 07 0£ 
13090 10211) যে, ইহার নাম আর্ধাভট্ট না হইয়! আর্ধাভট ছিল। 
ডাঃ কার্ণসাহেব প্রকাশিত আর্ধাভটীয় সিদ্ধান্তেও আরধ্যভট নামই বাবহত হইয়াছে। 
কিন্ত গণকতরঙ্গিনীতে দ্বিবেদিমহাশয় দেখাইয়ছেন যে, আধ্যভট ও আর্ধাভটে কোন 
প্রভেদ নাই। ছন্দোভঙ্গভয়ের জন্য পুর্বে আর্ধাভট না লিখিয়৷ কোথাও আর্ধাভট এবং 
কোথাও উহার অন্থ! লিধিত হইত । কিন্তু আমর1 আরযভট নামই গ্রহণ করিল।ম । 
লল্ল উৎপলাদি অনেকেই ভট না৷ করিয়! ভট করিয়।ছেন। 
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উপর নির্ভর কত হইয়াছিল । এক্ষণে ক্রমশঃ সুদৃঢ় শৈলময় ভূমিতে 
জ্যোতিষের ইতিবৃত্ত প্রতিষ্ঠিত হইবে। 

এ অনিশ্চিত সময়ের পরেই ভারতীয় জ্যোতিঃশাস্ত্রের গ্রতিষ্ঠাতা 
এবং প্রাচীন আধ্যগরিমার আশ্রয়ীভূত আধ্যভট আমাদিগকে গৌরবা- 
ন্বিত করিয়াছেন। পুর্বকালে ইনি গ্রীকগণের নিকট অন্দুবেরিয়স, ব। 
অহ্বেরিয়ন্‌, আরবীয়গণের নিকট অর্জভর নামে এবং এদেশীয়দিগের 
নিকট ভূ-ভ্রমণ-প্রতিপাদক বলির! প্রসিদ্ধ ছিলেন। যে কুট্টকবিধি 
পাশ্চ/ত্যদেশে বিস্মর উৎপাদন করিয়াছে, তাহ। প্রথমে আর্্যভটের গ্রন্থে 
দৃষ্ট হয়। ইস্থা'র প্রণীত গ্রন্থ আধ্যভট তন্ত্র নামে গ্রমিদ্ধ। উহাতে দশ- 
গীতিকা এবং অষ্টোত্তর শত শ্লোকবুক্ত আর্ধ্যাষ্টশত নামক গ্রস্থদ্ধয় আছে। 
বস্ততঃ আধ্যভটতন্ত্র ৪ ভাগে বিভক্ত; যথ! গীতিকাপাদ, গণিতপাদ, 
কালক্রিয়াপাদ, এবং গোলপাদ। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, গীতিকা- 
পাদে চতুধুগে অর্থাৎ এক মহাবুগে নক্ষত্র-গ্রহ-মন্দোচ্চ-পাঁতের ভগণ- 
সংখ্যা, গণিতপাদে পাটীগণিত, কালক্রিয়াপাদে কাল ও ক্ষেত্র বিভাগ, 
এবং গোলপাদে গ্রহ ও গোল গণিত বিবৃত হইয়াছে। বস্ততঃ. আর্ধয- 
ভটতন্ত্র প্রকৃত সিদ্ধান্ত নামের উপযুক্ত; এবং ইহার রচনাকাল 
স্মরণ করিলে ইহাকে একপ্রকার সম্পূর্ণ পিদ্ধান্ত বলিতে পারা 
যায়। 

কালক্রিয়াপাদের দশম শ্রোকে আর্যভট নিজশান্ত্র প্রণয়নকাল ব্যক্ত 
করিয়াছেন। যথা, 

ষষ্ট্বানাং যষ্টির্দা ব্যতীতান্ত্রয়শ্চ বুগপাঁদা2 | 
ত্র্যধিক! বিংশতিরব্দ সুদেহ মম জন্মনোহ্তীতাঃ ॥ 

অর্থাৎ কলিবুগের ৩৬০০ বর্ষ গত সময়ে আধ্যভটের বয়ঃক্রম ২৩ বর্ষ 
ছিল। অতএব কলির ৪৫৭৭ অব তাহার জন্ম হয়। কল্যব্দ হইতে 
৩১৭৯ বিয়োগ করিলে শকাব্দ হয়। এতদ্বারা! জান! যাইতেছে যে, 


৭৪ আমাদের-জে]াতিষী 


৩৯৮ শকে আধ্যভট জন্ম গ্রহণ করেন এবং ২৩ বধ বয়ঃক্রম কালে 
তাহার গ্রস্থ প্রণয়ন করেন। ৩* 

আর্ধযভটের গ্রন্থের উৎ্পত্তি-সন্বন্ধে ভটপ্রকাশিক! নামক টীকাকার 
হু্য্যদেব যজ্ঞ! লিখিয়াছেন যে, “দৃগ্গণিতের বিসম্বাদ দর্শন করিয়া 
আর্ধ্যভট জ্যোতিষ শাস্ত্র শিক্ষার্থ ভগবান স্বয়স্ভুর তপস্তা করেন। ভগবান্‌ 
প্রসন্ন হইয়া! তাহাকে অতীন্জ্রিয় অতিরহস্ত কালক্রিয়াগোল-শান্ত্রবীজ 
উপদেশ করেন।” আচার্ধ্যও তাহার গ্রন্থের শেষের ছুই শ্রোকে 
লিখিয়াছেন যে, *ম্থমতি নৌকায় আনঢ় এবং সদসজ্জ্ঞান সমুদ্রে 
প্রবিষ্ট ও নিমগ্ন হইয়। দেবতীপ্রসাদে তথা হইতে সজজ্ঞানোত্তম রত 
সমুদ্ধার করিলেন। পূর্বকালে স্বায়স্তুব [ব্রাহ্ম] জ্োতিষশাস্ত্র সর্বদা 
সৎ [ঠিক] ছিল, তাহাই তিনি আধ্যভটায় নামে প্রকাঁশ করিতেছেন । 
যিনি ইহার 'প্রতিকঞ্চুক [ শক্র]) হইবেন, তাহার স্ুকৃত আযুর প্রণাশ 
হইবে ।৮ 


৩৬ এই আর্ধার টীকায় পরমেখবর লিখিয়ছেন, “ইহ বর্তমানে অষ্টাবিংশ চতুযু'গে 
চতুর্ভগত্রয়ং ষষ্ট ব্দা নাং ষষ্টিশ্চ যদ! গত! ভবস্তি। তদা মম জন্মনঃ প্রভৃতি ত্রাধিকা 
বিংশতিরব্দা গতা৷ ভবন্তি। বর্তমান যুগ চতুর্থপাদন্ত ষট্‌ ছতাধিক সহত্রত্রয় সম্মিতেষু 
নুর্যাবেষু গতেহ সৎস্থ ত্রয়োবিংশতি বর্ষেণ ময়! শান্্রমিদং প্রণীতমিতুক্তং ভবতি।” 
ছন্দোভজ ভয়ে এই টীকাকার স্বীয় নাম কোন কোন স্থলে পরম।দীশ্বর করিয়াছেন। ইহার 
টীকার নাম ভট-দীপিকা। 


আর্যাভটের আর এক ঠীকাকার ছিলেন । তাহার নাম হুর্যাদেব যজ্জা। তাহার 
টাকার নাম ভট-প্রকাশিক।। ইনিও লিখিয্াছেন, “তত্র বরাহ কল্পস্য সপ্তমে মন্বস্তরে 
বর্তমানাষ্টবিংশতি চতুষুগস্ত কল্যাদেঃ খখযড় বর্গমিতে সৌরাবদে গতে ত্রয়োবিংশতি বর্ষে 
আচার্ার্্যভটঃ পুরাতনানি কালক্রিয়াগোল লৌকিক-গণিত-প্রতিপাদকানি শাস্ত্রানি।” 
ইতাদি। 


এই ছুই টীক| উদ্ধত করিবার উদ্দেশ্ঠ এই যে, কিছুদিন পূর্ববে কেহ কেহ আর্ধ্যভটের 
আবির্ভাব সময় লইয়! বড়ই গে।লযোগ করিয়াছিলেন । 

যাহাহউক, পরমেখর স্বীয় টীকার স্থানে স্থানে সুর্ধাদেবের টীকা উদ্ধত করিয়াছেন। 
হৃতরাং সুর্ধযদেবের পরে পরমেশ্বর ছিলেন । ভটগ্ুকাশিক] অবলম্বন করিয়। ভাক্করাচা্া 
আর্যাভটের .কোন কোন ক্রুটি .প্রদর্শন করিয়াছেন। আবার, পরমেশ্বর ভাস্করাচার্ধা 


” আর্ষযভট। ৭৫ 


এতদ্বারা জানা যাইতেছে যে, স্বযস্তু বা ব্রহ্মসিদ্ধাত্ত আর্)ভটের মুল 
ছিল। তাহাতেই তিনি বীজ সংস্কার করিয়া স্বীয় গ্রন্থ রচনা! করেন। 
কোন বিদেশীয় যবন গ্রস্থকে তিনি যে ভিত্তি করেন নাই, তাহ! এতদ্বারা 
স্প্তঃ প্রমাণিত হইতেছে। 
আর্ধ্ভট তাহার গ্রন্থে ১, ২, ৩ ইত্যাদি সংখ্যা-নির্দেশার্থ কখগ 
ইত্যাদি বর্ণম।ল| দ্যোতক-স্বরূপ ব্যবহার করিয়াছেন। যেমন বোপদেব 
সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞ। দ্বার! ব্যাকরণকে কতকগুলি অতি সংক্ষিপ্ত সুত্রে প্রকাশ 
করিয়াছেন, তেমনই আর্ধ্যভট অঅ! ইত্যাদি স্বরবর্ণ এবং কখগ ইত্যাদি 
ব্ঞ্ন বর্ণের এক এক সংখ্য।-বাচক অর্থ দিয়! অতি সহজে বড় বড় 
ংখা। প্রকাশ করিয়াছেন। বর্ণকে এরূপ সংখ্যা-দ্যোতক অপর কেহ 
করেন নাই। যবনগণও স্বরবুক্ত বর্ণমাল! সাহায্যে সংখ্যা প্রায় প্রকাশ 
করিতেন । এজন্ত কেহ কেহ মনে করেন যে, হয়ত একের কল্পনা 
হইতে অন্তের কল্পন! হইয়া থাকিবে । হয়ত আর্ধ্ভট কোঁন যবন 
পণ্ডিত হইতে ভগণ-পাতাদি সংস্কৃতাক্ষরে প্রকাশ করিয়াছেন। দ্বিবেদি- 
মহাশয় এসম্বন্ধে কোন মত গ্রকাশ করেন নাই। পরে ইহার যথাসাধ্য 
বিচার কর যাইবে । 
আর্ধ্যভটের বাসস্থান কুন্বমপুরে ছিল। বর্তমান পাটনার পুর্ব নাম 
কুম্থমপুর, পুম্পপুর বা পাটলীপুভ্র ছিল। বহু পুর্বকাঁল হইতেই 
পাটন! তদানীন্তনের ভারতের রাজধানী ছিল। পরে উজ্জয়িনী, এবং 
শেষে ধারা নগরীতে বিদ্বজ্জনের সমাবেশ হইত। আর্ধ্যভট লিখিয়াছেন 
যে, “কুস্থমপুরে অভ্যর্চিত জ্ঞান আধ্্যভট প্রকাশ করিতেছেন।” 
স্থতরাং তাহার জন্ুস্থান কুন্ুমপুরে না হইলেও তথায় তিনি স্বগ্রন্থ রচনা 
উদ্ধত করিয়াছেন। সুতরাং ভাস্করের পুর্ব হুর্যাদেব এবং পরে পরমেশ্বর ছিলেন । 
এতন্্বার! আরও জান! যাইতেছে যে, ভাস্করের পরেও আর্যাতটের এত প্রতিপত্তি ছিল যে, 


তখনও তাহার নৃতন টীক। আবগ্তক হইয়াছিল । উদয় টাক] সম্বলিত করিয়া! আর্যাতটায় 
সিদ্ধাস্ত নাম দিয়া ডাঃ কার্ণসাহেব প্রকাশ করিয়াছেন । 


৭৬ আমাদের-জ্যোতিষী। 


করিয়াছিলেন। কুস্থমপুরের আর্ধ্যভট, এই নামে আল্বেরুণী পুনঃ 
পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন। 

অন্তান্ত শাস্ত্রের হ্যায় জ্যোতিষশাস্্রও আরধ্যভটের সময়ে সমাদৃত 
হইত। তিনি গীতিকাপাদ শেষ করিবার সময় বলিয়াছেন, “এই নক্ষত্র- 
পঞ্জর মধ্যে ভূগ্রহচরিত যিনি জ্ঞাত হইবেন, তিনি গ্রহভগণ-পরিভ্রমণ 
ভেদ করিয়া পরব্রদ্মে গমন করিবেন |” ৬? 

আর্ধ/সিদ্ধাস্তকারগণের মধ্যে আর্ধ)ভটই প্রথমে দ্িবারাত্রি ভেদের 
কারণস্বরূপ পৃথিবীর আবর্তন স্বীকার করিয়াছিলেন । যুরোপে শকের 
পঞ্চদশ শতাব্দীতে কোপর্ণিক প্রথমে ভূ-্রমণবাদ যথাবিধি প্রকাশ 
করেন। তাহার সহস্র বৎসর পুর্ধে আর্ধ্যভট সেই মত অঙ্গীকার করিয়া- 
ছলেন। যে যে শ্লোকে আর্ধ্যভট এই মত প্রক।শ করিয়াছেন, তাহাদের 
কয়েকটি এখানে প্রদত্ত হইতেছে । 

গীতিকাপাদের ১ম শ্লোকে লিখিত আছে যে,এক চতুযু্গে [৪৩ ২০০০০ 

সৌরবর্ষে ] কুর [পৃথিবীর ] পুর্ধবদিকে গতি-সম্ভৃত ভগণ ১৫৮ ২২৩৭ ৫০০ 
বার। ** অর্থাৎ অত বৎসরে অত দিন পৃথিবীর হয়? হুর্্যের নহে। 

নিম্নলিখিত শ্লোকে তিনি ভূত্রমণের দৃষ্টাস্ত দিয়াছেন, 

অনুলোমগতি নৌস্থঃ পশ্তত্যচলং বিলোমগং যদ্বু। 
অচলানি ভানি তদ্বৎ সমপশ্চিমগানি লঙ্কায়াম্‌ ॥ 

অর্থাৎ যেমন অনুলৌমগতিধুক্ত [পূর্বব দিকে গতি বিশিষ্ট্য নৌকার 

ব্যক্তি নদীর উভয়পার্খস্থ অচলবৃক্ষপর্ব্তাদি বিলোৌমগামী [ পশ্চিমগামী ] 


৩৭ উৎপলভট্রও এইরূপ লিখিয়াছেন, 
জ্যোতিশ্চক্রেতু লোকস্ সর্বন্তে।জং শুভাশুভম্‌। 
জো1তিজ্তনং চ যো বেত্তি সতু বেত্তি চ 5 
সূর্য্যসিদ্ধান্তেও এইরূপ আছে । 
৩৮ সুতরাং রবিবর্ষমান ৩৬৪।১৫!৩১।১৫ দিনাদি, অর্থাৎ ৩৬৫ দি ৬ ঘঃ ১২ মিঃ 
৩০ সেঃ। আধুনিক মতে ৩৬৫ দিঃ ৬ ঘঃ ৯ মিঃ ৯ সেঃ। 


আর্যযভট | ৭ 


দেখেন, তেমনই লঙ্কাতে [নিরক্ষ দেশে ] অচল নক্ষত্র সমূহকে সমবেগে 
পশ্চিম দিকে যাইতে দেখায় । ৩৯ 

আশ্চর্য্যের বিষয়, তাহার টীকাঁকার পরমেশ্বর এ স্থলে এক বিচিত্র 
টিপ্লনী করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, “পরমার্থতস্ত স্থিরেব ভূমি | 
ভূমেঃ প্রাগ্গমনং নক্ষত্রাণাং গত্যভাবঞ্চেচ্ছন্তি কেচিৎ্ তন্মিথ্যাজ্ঞানবশা- 
দিত্যাহ।” অর্থাৎ তিনি বলিতেছেন, পৃথিবী বাস্তবিকই স্থির, তবে কেহ 
কেহ পৃথিবীর পুর্ধদিকে গতি এবং নক্ষত্র সমুহের গতির অভাব বলেন, 
তাহ! পর দৃষ্টান্তের স্াঁয় মিথ্যাগ্জান। পরমেশ্বর ভাস্করের পরবর্তী ছিলেন । 
বোধ হয়, তৎকালে পৃথিবীর আবর্তন কেহই সাঁহস করিয়। প্রকাশ 
করিতে পারিতেন না । এই জন্যই বা! শিক্ষাগুণে পরমেশ্বর আধ্যভটের 
অর্থ বিপ্লব ঘটাইয়াছেন। 

কিন্ত আর এক শ্নোকে আর্ধযভট লিখিয়াছেন, 

উদয়াস্তময়নিমিত্তং প্রবহেণ বাযুনাক্ষিপ্তঃ। 
লঙ্কানমপশ্চিমগে! ভপঞ্জরস্সগ্রহো। ভ্রমতি ॥ 

অর্থাৎ রব্যাির উদয়াস্তহেতুভূত নক্ষত্রগোল প্রবহবাযু দ্বারা সর্বদা 
আক্ষিপ্ত হইয়! গ্রহসকলের সহিত সমানবেগে পশ্চিম দিকে ভ্রমণ 
করিতেছে । 

এই শ্লোকে যেন আধ্যভট তৃতভ্রমণ অন্বীকার করিতেছেন। ' আচার্ধ্য 
কেন এরূপ বলিলেন, তাহার কারণ নিশ্চয় কর! দ্রুফর। ছ্বিবেদীজী 
মনে করেন যে, লোকে যেভাবে সচরাচর দেখিয়া থাকে, সেইভাবে এ 
স্থলে বর্ণিত হইয়াছে । লোকে জানে, স্ুর্য্যের উদয়াস্ত নাই, তথাপি 
যেমন ্ৃর্য্য উদ্দিত, হুর্য্য অন্তগত বলিয়া থাকে, এখানেও তেমনই বলা 


৩২ অনেকে মনে করেন যে, “ভপঞ্ররঃ স্থিরো ভূরেবাবৃত্যাবৃতায প্র/তিদৈবসিকৌ 
উদয়াস্তময়ৌ সম্পাদয়তি নক্ষত্রগ্রহাণাম্‌” এই কথায় বুঝি আর্ধাভট তাহার মত বাক্ত 
করিয়াছেন। কিন্ত এরূপ কথা আর্ধাভটীয়ের কুত্রপি নাই। ব্রহ্গগুপ্তের টীকাকার 


পৃথুদক স্বামী তাহার টীকায় নিক্সের ভাষায় আর্যাভটের দত বাক্ত করিয়াছেন । 


ণ্৮ আমাদের-জ্যোতিষী । 


ভইয়াছে। যাহ। হউক, আধ্যভট যে ভূত্রমণ স্বাকার করিতেন, তাহা 
তাহার পরবর্তী ব্রহ্মগুপ্তা্দির সেইমত খঞ্ডন প্রয়াস দ্বার। সম্যক্‌ প্রমাণিত 
হইতেছে | এই ভূভ্রমণবাদের?ইতিহাস পরে বল। যাইবে। 


আধ্্যভট লঙ্কাতে [ ভূমধারেথায় ] হৃর্ষ্যোদয় কাল হইতে বুগাদি ও 
দিবসারস্ত গণন! করিতেন কি? বরাহমিহির তাহার পঞ্চসিদ্ধাস্তিকায় 
ছুই প্রকার বলিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, আর্ধ্যভট লঙ্কাঁর অর্দরাত্র 
সময়ে দ্িবাপ্রবৃত্তি স্বীকার করিয়া আবার তথায় হৃধ্যোদয়কাল হইতে 
দিন গণন। করিতে বলিয়াছেন । ভাঃ কার্সাহেব-প্রকাশিত আর্ধাভটায়ে 
দ্বিতীয় মতটিই দেখ| যায়। সুতরাং বোধ হইতেছে, মুদ্রিত আর্ধ্যভটীয় 
অবিকল পুরাতন তন্ত্র নাও হইতে পারে। দ্বিবেদি মহাঁশয়ও এইরূপ 
সন্দেহ করেন। 

আর্ধ্যভটের সময়ে শকাব' সবিশেষ প্রচলিত হয় নাই। তিনি সর্বত্র 
কল্যব্য ব্যবহার করিয়াছেন । তাহার পরবর্তী বরাহেই প্রথমে শকাৰ 
ব্যবহার দেখিতে পাওয়। যায়। জ্যোতির্বিদগণ এক কল্পে গ্রহমন্দোচ্চ- 
পাঁতাদ্ির ভগণ দ্রিয়৷ থাঁকেন। কিন্তু আধ্যভট এক মহাধুগের ভগণাদি 
দিয়াছেন। এই বুগ-ভগণ অপেক্ষা কন্প-ভগণ স্ুক্ম । বোধ করি, আর্ধ্য- 
ভটের সময়ে ভগণাদি নিরূপণ তাদৃশ হুক্্ম হইতে পারে নাই। যাহা 
হউক, তিনি ঘুগভগণের প্রবর্তক বলিয়া পরবর্তাঁ সিদ্ধান্তকারগণের 
নিকটও পরিচিত ছিলেন । 

আচার্ধ্য আর্ধ্যভট পরে বুদ্ধ আর্ধ্যভট নামে, এবং তাহার সিদ্ধাত্ত লঘু 
আর্ধ্যপিদ্ধান্ত নামে খ্যাত হয়। তাহার সিদ্ধান্তের নাম লঘু আর্্যসিদ্ধাস্ত 
হইবার কারণ এই বে, বৃহৎ আর্ধ্যসিন্ধাস্ত নামে একথানি পুস্তক আছে। 
সেই গ্রন্থ আর্ধ্যভট-মহাসিদ্ধান্ত নামেও প্রসিদ্ধ। উহাতে ১৮টি অধ্যায় 
আছে। লেখক স্পট বলিয়াছেন যে, প্র।চীন আর্ধাভট অবলম্বন করিয়া 
এই মহানিদ্ধাস্ত রচিত হইয়াছে । উহাঁতেও বর্ণমালা সাহায্যে বুদ্ধ আর্য" 


লল্ল। ৭৯ 


সল্প 


ভটেরন্তায় সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে । বুদ্ধ আর্ধ্ভটের সংস্কার নিমিত 
উক্ত মহাসিন্ধান্ত লিখিত হইয়াছিল। লেখকের নাম অজ্ঞাত, তবে 
আর্ধ্ভটের পদান্থদরণ করিয়াছেন বলিয়৷ তিনিও আর্ধ্যতট নামে পরে 
প্রসিদ্ধি লাভ করেন । রচয়িতা যিনিই হউন, তিনি অপেক্ষাকৃত আধু- 
নিক ব্যস্তি ছিলেন । দ্বিবেদি মহাশশয় বলেন যে, প্রচলিত কৃর্ধ্যসিদ্ধা- 
স্তের সহিত পরাশর মত মিশ্রিত করিয়। এই সিদ্ধাস্তখানি রচিত হইয়।- 
ছিল। ডাঃ ভাউদাজী মতে উহা ১২৪৪ শকে (থ্রী; ১৩২২ )লিখিত। 
এই নব্য আধ্যভট নাকি হৃর্য্যসিদ্ধান্তের একখানি টাকাও লিখিয়া- 
চিলেন।** এই আর্ধাভটকে বৃদ্ধ আর্ধযভট ভাবিয়! বেন্টলীসাহেব আম।- 
দের পুজ্যপাদ আচার্ধযগণের কতই ন! নিন্দাবাদ করিয়াছিলেন! 
লল্ল ॥- _আধ্যভট অবলম্বন করিয়! লল্লাচার্য্য শিষ্যধীবুদ্ধিদ নামক 

একখানি জোতিষ-তন্ত্র লিখিয়৷ গিয়াছেন । ইনি গ্রন্থারস্তে বলিতেছেন, 

আচার্ধ্যার্য্যভটোদিতং সুবিষগং ব্যোমৌকষাং কর্ন য- 

চ্ছিষ্যাণাভিধীয়তে তদধুনা লল্লেন ধীরদ্ধিদং | 

অর্থাৎ আর্যভটের স্ু-বিষম জ্োতিঃ-শান্ত্র শিষ্যগণের ধীবুদ্ধির 
নিমিত্ত লল্প লিখিতেছেন । কিন্তু পরেই বলিতেছেন, 

* বিজ্ঞায় শাস্ত্রামলমার্য্যভটপ্রণীতং 
তন্ত্রীণি ষদ্যপি ক্ুতানি তদীয়শিটষ্যিং | 
কর্মত্রমেো ন খলু সম্গুদীরিত স্তৈঃ 
কর্ম ব্রবীম্যহমতঃ ক্রমশস্ত সুক্তম্‌ ॥ 

** লাসেন সাহেব বলেন যে, সেই টীকার নাস হুর্যাসিদ্ধান্ত-প্রক।শ ছিল। তাহাতে 
নাকি প্রচলিত হুর্যামিস্ধান্তের হুত্রগুলি আছে। ইহা হইতেও প্রচলিত নুর্যা সিদ্ধান্তের 
সময় কত্তকট। অবধারিত হইতেছে। পূর্বেও আঙগরা শকের ছাদশ শতাব্দী পাইর়াছি। 
কিন্তু তাউদাজী বলেন যে, আল.বেরুণী যে আর্ধাভট কৃত তন্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন, 


তাহা বোধ হয় উহ।ই হইবে । এই অনুমান সতা হইলে প্রচলিত হুর্ধযসিদ্ধাত্ত শকের 
নবম শতার্দীতে ছিল । রি 


৮০ আমাদের জ্যোতিষী । 


অর্থাৎ আর্ধাভট-প্রণীত অমল শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া তাহার শিষ্যগণ 
নেক তন্ত্র লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু কেহই কর্ম্মনক্রম প্রকাশ করেন 
নাই। এজন্য আমি ইহাতে ক্রমশঃ কর্ম্ঘ উত্তমরূপে বলিতেছি | 

এতন্বারা জানা যাইতেছে যে, আর্ধযভটের অনেক শিষ্য ছিলেন ; 
এবং অনেকেই জ্যোতিষ*্খাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন । কিন্তু লল্ল 
কোন শিষ্যের নাম করেন নাই। এজন দ্বিবেদি-মহাশয় সন্দেহ করেন, 
হয় ত বিজয়নন্দী, প্রদান, শ্রীসেন, লাটাদ্দির মধ্যে কেহ বা অর্ধাভটের 
শিষ্য ছিলেন । 

লল্ল নিজগ্রস্থ-রচন'-কাল কোথায় ব্যক্ত করেন নাই। কিন্তু 
তিনি ৪২০ শকাব্দকে করণার্ধ করিয়াছেন। উহাতে বোঁধ হয় এ সময়ে 
ব৷ তাহার কিঞ্চিৎ পরবর্তী সময়ে তিনি বর্তমান ছিলেন। শ্রীসময়ে 
কিন্তু আর্ধভট 9 তাহার গ্রন্থ রচনা করেন। দ্বিবেদি মহাশয় অনুমান 
করেন যে, আর্ধভটের নিকটে ল্ল শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। 
এরূপ অনুমানের প্রধান যুক্তি এই যে, গণনা-লাঘব করিবার উদ্দেশেই 
করণাব্দ আবশ্তক হয়।* ন্তরাং এ অব, গ্রন্থ রচনার বহু পূর্বব- 
কালের হইলে করণ-এ্রস্থ-রচন1 ব্যর্ণ হয়। সিদ্ধান্তে কল্প কিংবা 
সত্যত্রেতাদি বুগারস্ত হইতে গ্রহগণের ভ্রমণ গণিয় ঞ্গাসিতে হয়। 
তন্ত্রে প্রায়ই কলিবুগ হইতে গণন1 আরম্ভ হইতে দেখা যায়। করণে 
শকাবারস্তের পুর্বে যাইতে হয় লা। তাহাতে শ্রীয়ই গ্রন্থ-রচনা- 
কাল হইতে কিংব! তাহার কিঞ্চিৎ পুর্ব হইতে গণিয়া আসিতে হয়। 
কিন্তু একমাত্র করণাব্ধ হইতে গ্রস্থৃকারের সময় অবগত হইতে গেলে 
ভ্রমণ্ড ঘটিতে পারে । তবে অন্ত প্রমাণাভাবে করণাব্ষ হইতেই গ্রস্থ 


* সম্প্রতি যেমন ইংরাজিতে খ্রীঃ ১৮৫০ অব্দকে করণাব্ধ কর! হইয়া থাকে । এ 
সময় হইতে প্রায় ৫০ বৎসর গত হইল । এজন্য হীঃ ১৯০০ অর্ধকে ।এখন হইতেই 
করণাব্দ কর! হইতেছে। বলা বাহুগা। কোন এক সময়ের গ্রহ-স্থ(ন না ন1 খকিলে 
ভবিষাতে তাহাদের স্থান গণন! করিতে পার! যায় না। 


লল্ল। ৮১ 





রচনার কাল কতকটা অন্থমান করিতে পার! যায়! এজগ্ মনে হয়, 
লল্ল বরাহমিছিরের প্রায় সমসাময়িক ছিলেন, অর্থাৎ তিনি শকের পঞ্চম 
শতাব্দীতে ছিলেন। 

লল্লীচার্যয শ্বীয় তন্ত্রের উত্তরাধিকার নামক ত্রয়োদ্শাধ্যায়ের শেষভাগে 
তাঁহার কুলজ দিয়াছেন । তাহা হইতে জান! যায়, তিনি শাম্বের পৌজ, 
এবং ত্রিবিক্রম ভট্টের পুক্র ছিলেন । 

লল্ল খ্যাতনামা! জ্োতিষী ছিলেন । ভাস্করাচার্ষ্য প্রথমে তাহার 
সিদ্ধান্ত অধায়ন করিয়াছিলেন। এমন কি, তিনি শিরোম'ণতে লল্লের 
অনেক যুক্তি নিজের পদ্যে প্রকাশ করিয়াছেন। তথাপি তিনি লল্লের 
কোন কোন দোষ লক্ষ্য কবিয়া তাহার প্রতি বিজ্রপ করিতে 9 ছাড়েন 
নাই । বস্ততঃ লল্ল-ককৃত তন্ত্রথানি ক্ষুদ্র হইলেও সিঞ্ধাস্ত নামের 
উপযুক্ত /৪ খু 

আশ্চর্যের বিষয়, লল্ল আর্ধাভটের শিষ্য হইয়া গুরুর ভূ-ভ্রমণ খণ্ডন 
করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, “যদি পৃথিবী 
ভ্রমণ করিতেছে, তবে পক্ষী সকল উড়িয়' গিয়া কিরূপে শ্বন্ব নীড়ে 
প্রতাগমন করিতে পারে? আকাশাভিমুখে প্রক্ষিপ্ত বাণ পশ্চিমদ্দিকে 
পতিত ভইতে দেখা যায় না কেন? মেঘসমূহকে কেবল পশ্চিমদ্দিকেই 
গমন করিতে দেখা যায় না কেন? যদি বল, পৃথিবী মন্দ মন্দ চলি- 


১১ লল্লের একখানি পাটীগণিত ছিল। বন্ততঃ পাটীগণিত ও কুটকাদি বিধি 
জ্যোতিষের অঙ্গন্বরূপ লিখিত হইত। ভান্কর লল্লের গোল পৃষ্ঠকল-গণনার সুত্রটির দোষ 
প্রদর্শন করিয়াছেন। “তহি তেন লল্লেন বৃত্তফলং পরিধিদ্বং সমস্ততো ভবতি গোলপৃষ্ঠ- 
ফলম্‌। ইতি ্বগণিতে কথং পরিধিঘ্বং কৃতম্‌ ।” 

রত্বকোশ নামে লঙ্লের একখানি সংহিতা ছিল। উহ! এক্ষণে অজ্ঞাত। শ্রীপতির 
রত্বমাল।র বিবরণে মহাদেব লিখিয়াছেন, “তারা সংখ্যায়ং লল্লঃ শিখিশিখিরস” ইত্যাদি । 
ইহা। এ সংহিতা হইতে গৃহীত হইয়। থাকিবে । 


ঙ৬ 


৮২ আমাদের জ্যোতিষী । 


তেছে, বলিয়া এ সকল সম্ভবপর হইয়াছে, তাহ! হইলে এক দিনে উহার 
কিরূপে একবার আবর্তন ঘটে।” ইত্যাদি 

বরাহমিহির ব্রহ্মগুপ্ডাদি সকলেই এ সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়৷ 
ভূ-ভ্রমণের বিরোধী হইয়াছিলেন । আশ্চর্যের বিষয়, পৃথিবীর সহিত 
ভূ-বায়ুর আবর্তন ঘটিতে পারে, ইহাদের কাহারও মনে উদ্দিত হয় 
নাই। অথবা আশ্চর্যযই বাকি? সহম্ম বৎসর পরে প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বি্বিদ 
তায়কোব্রাহিও কোপাণিকের তৃ-ভ্রমণবাদ এই প্রকার যুক্তি দ্বারা 
খগ্ডনের চেষ্টা করিয়াছিলেন । তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “যদি 
পৃথিবী পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে আনর্ভন করিতেছে, তবে উদ্ধী হইতে 
পতিত লোগ্ট্র পশ্চিমদিকে পড়িতে দেখ। যায় না কেন ?” আমাদের 
প্রাচীন জ্যোতিষিগণের মনে যে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল, এবং যে 
সকল শ্রত্াক্ষ প্রমাণ অভাবে তাহার! ভূ-ভ্রমণ স্বীকার করিতে কুষ্ঠিত 
হইয়াছিলেন, শ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে ও পাশ্চাতাদেশে কোন কোন 
জ্যোতিষীকে সেই তর্কের মীমাংসা কঠিন বলিয়া বোধ হইয়াছিল। 
তায়কোত্রাহির আপত্তির খণ্ডনে বলা হইয়াছিল যে, মুণ্ময় পৃথিবীর 
সহিত ভূ. বায়ু এবং লোষ্ও ভ্রমণ করিতেছে, এজন্য লোষ্ট্রটি ঠিক নীচে 
পড়ে। কিন্তু এতন্বার! উক্ত আপত্তির খণ্ডন হইল মাত্র, ভূ ভ্রমণ প্রমা- 
ণিত হইল না । যাহা হউক, ভারতে ভূ-ভ্রমণ-বাদের কি পরিণাম হয়, 
তাহা! পরে বল! যাইবে। বল! বাহুলা, স্থর্য্যের চারিদিকে" পৃথিবীর 
পরিবর্ত সম্বন্ধে এখন পর্যাস্ত কিছুই বল! হয় নাই । 

বরাহমিহির |-_ইতঃপুর্ে বরাহমিহির বা বরাছের নাম 
অনেকবার করা গিয়াছে | তিনি মগধদেশে কাম্পিল্ল * নগরে ছ্বিজকুলে 
জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতা আদিত্যদাস * ততৎকালের একজন 


* ইহার বর্তমান নাম কাল্লী, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে জলৌন জেলার অন্তর্গত প্রধান 


বরাহমিহির | ৮৩ 


প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী ছিলেন। আদিত্যদীনের নিকট জ্যোতিঃশান্ত্র শিক্ষা 
করিয়া বরাহ অবস্তীনগরী + গমন করেন। সে সময়ে অবস্তী বা 
উজ্জয়িনীতেই বিদ্যার সমাদর ছিল। এরূপ কিংবদস্তী আছে, অবস্তী- 
রাজ বিক্রমাদ্দিত্য সর্বদ। বিদ্বদ্গণ পরিবেষ্টিত থাকিতেন, এবং তাহার 
নবরত্ের মধ্যে বরাহ এক রত্ব ছিলেন । ইহা! হইতে বরাহের মানমর্য্যাদ! 
বিদ্যাবুদ্ধির প্রতিপত্তি সম্যক্‌ প্রমাণিত হইতেছে। 

আর্ধযতটের কিছু পরেই বরাহমিহির প্রাছুভূতি হইয়াছিলেন। আর্্য- 
ভট উদ্ভাবয়িতা, বরাহ সঙ্কলয়িতা ছিলেন । কিন্তু সঙ্কলনকার্ধ্যেও ষে 
অনন্সাধারণ জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতেই তাহার নাম চির- 
স্মরণীয় হইয়াছে । তিনি ত্রিস্কন্ব-জ্যোতিষ লিখিয়! তাহার প্রসিদ্ধি বৃদ্ধি 
করিয়াছেন। তাহার রচিত গণিতস্বন্ধ পঞ্চসিদ্ধান্তিক। নামে খ্যাত। 
নিজে কোন স্বতন্ত্র গণিত ন! লিখিয়া৷ তিনি উহাতে পাচখানি পুরাতন 
সিদ্ধান্তের সার সঙ্কলন করিয়াছেন । ইহাদের বিষয় পুর্বে বলা গিয়াছে। 
এই গ্রস্থকে বরাহ তারাগ্রহকারিক1-তন্ত্রও বলিয়াছেন । 

বরাহ পঞ্চসিদ্ধান্তিকায় কয়েকজন জ্যোতিষীর নাম করিয়াছেন । 
তিনি লিখিয়াছেন, “লাটাচার্ষয যবনপুরে হৃর্ষযার্ধাস্ত হইতে, সিংহাচার্ধ্য 


নগর । বর্তমান ক।লেও কালী প্রসিদ্ধ আছে। পুরাতন কাল্পীর তগ্রাবশেষ যমুনতীরে 
দেখিতে পাওয়া যায়। রামায়ণ রচনারসময়েও উহা প্রসিদ্ধ ছিল। তথায় উহ। কাম্পিল্য। 
নামে আখাত হইয়াছে । (বালকাও ৩৩ সর্গ ) 
* বৃহজ্জাতকের উপসংহারে বরাহ লিখিয়াছেন, 
আদিতাদাসতনয়ন্তদব।প্তবোধঃ কাপিথকে 


+ অবভ্ী ব। শিপ্রানদীর দক্ষিণতীরে জবস্তী নগরী ছিল। মহাভারত-রচন! সময়েও 
অবস্তী প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছিল । 


£ বরাহ কোন বিক্রমার্দিতোর সভানদ্‌ হলেন কি না, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ গাওয়। 


যায় ন।। বিক্রমাদিত্য নামে একাধিক ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন। 
বরহ কোন বিক্রম।দিত্যের সভালদ্‌ থকিলে হর্ষ বিক্রাদিত্যের ছিলেন। 
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লঙ্কায় (অবস্তী-গত মধারেখ। ) রবু[দয় হইতে, যবনদিগের গুরু দশমুহুর্ত- 
গত রাত্রি হইতে, এবং আর্ধ্যভট লঙ্কায় অগ্রাত্র হইতে দ্িনারস্ত গণন! 
করিতে বলেন । আর্ধ্যভট লঙ্কায় সৃূর্য্যোদ্য় হইতে দিন গণন! করিতে 
পুনর্বার অন্তত্র বলিয়াছেন | 

এই কয়েকটি কথা পাঠ করিলে অনেকগুলি প্রশ্থ মনে আসে । এই 
লাটাচার্য্য কে, যিনি যবনপুরের হ্র্্যাস্তের উল্লেখ করিয়াছিলেন ? 
সম্ভবতঃ তিনি কোন যবন কিংবা কোন যবন জ্যোতিষীর শিষ্য ছিলেন । 
তার পর, যবনদ্দিগের গুরুই বা কে ছিলেন? বোধ করি, বৃহজ্জীতকের 
যবনাচার্ধ্য ও যবনজাতক-লেখক এই যবনগুরু ছিলেন । 

যাহা হউক, দেখা যাটতেছে, দিনারস্ত গণন। সম্বন্ধে একট! নিদিষ্ট 
নিয়ম ছিল না। উৎপল বুহৎ্সংহিতার বিবৃতিতে লিখিয়াছেন, কেহ 
ব। রবুযুদয়। কেহ বা মধ্যাহ্ন, কেহ বা সুর্্যান্ত, এবং কেহ বা মধ্যরাত্ডি 
হইতে দ্রিন গণন1 করিতে বলেন । স্থতরাং শকের নবম শতাব্দীতে € 
দিন-প্রবৃন্তি সম্বন্ধে কোন একট! সাধারণ নিয়ম প্রচলিত হয় নাই । 
এজন্ঠ পুর্বকালে জো তিষিগণ ওদয়িক, মাধ্যাহ্নিক, আস্তময়িক এবং 
আর্দরাত্রিক,__-এই শাখা চতুষ্টয়ে বিভক্ত হইতেন। বলা বাহুলা, 
জ্যোতিষিগণ ক্রমশঃ আদ্ধরাত্রিক হইয়াছেন। দৈনিক সামান্ত কাজকে 
আমর সুর্ষেযোদয় হইতে দিবারস্ত গণিয়৷ থাকি, কিন্তু জ্যেতিষে উজ্জয়ি- 
নীর মধ্যরাত্রি হইতে গণ্য হইয়! থাকে | 

_ বরাহের আবির্ভাব-কাল সম্বন্ধে এ পর্যাস্ত কিছু বল! হয় নাই। তিনি 

যে শকের পঞ্চম শতাব্দীতে ছিলেন, সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই । 
কিস্তঠিক কোন্‌ সময়ে তাহার জন্মগ্রহণ বা গ্রস্থরচন হয়, তৎসন্বন্ধে 
অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন। তাহার সময় নিরূপণ পক্ষে চারিটি 
প্রমাণ পাওয়া'যায়। অবন্ত সকল গুলিই সমান বিশ্বাস্ত নহে। এখানে 
একে একে চারিটি প্রমাণের উল্লেখ করা যাইতেছে । 
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(১) ডাঃ ভাউদাজী দেখাইয়াছেন, ব্রহ্গগুপ্ত-কৃত খগুখাদ্য নামক 
করণের টীকাকার আঁমরাজ লিখিয়াছেন, 

নবাধিক পঞ্চশতমংখা শাকে বরাহমিহিরাচার্য দিবং গতঠ। * 

তবেই আমরাজ মতে ৫০৯ শকে বরাহ পরলোক গমন করেন। 
ভাউদাজী আরও বলেন, উতৎ্পলের মতেও ৪২৭ শকের পর বরাহের 
অভ্যুদয় হইয়াছিল | 

(২) পঞ্চসিদ্ধান্তিকাঁর অন্তর্গত রোমক সিদ্ধান্তে ৪২৭ শককে করণাব্ব 
কর! হইয়াছে । ভাউদাঁজী মনে করেন, এঁ শকে রোমক সিদ্ধান্ত লিখিত 
হইয়াছিল । ত”্বই ইহ্ীর মতে, এ শকাব্দ প্রাচীন রোমক সিদ্ধান্তের, 
বরাহের করণ-রচনার সময় নহে । 

প্রমাণাভাব বলিয়। দ্বিবেদিমহাশয় আমরাজ-দত্ত বরাহের পরলোক- 
প্রাপ্তিকাল বিশ্বাস করেন না। তীশার মতে ৪২৭ শকই বরাহের 
নিজের করণাব্ । স্থতরাং ১৮ বর্ষ বয়ঃক্রমে পঞ্চসিদ্ধাস্তিক৷ রচিত 
হইয়৷ থাকিলে ৪০৯ শকে বরাহের জন্ম হইয়াছিল(। আমরাজ-দত্ত 
মৃতু/কাল স্বীকার করিলে'€ বরাহের পুর্ণ আযুঃ শতবর্ষ ৬য়। যেবরাহ 
বহু গ্রন্থ রচন৷ করিতে সময় পাইয়াছিলেন, তাহার শতবর্ষ আযুঃ থাকাও 
অসম্ভব নহে। পরস্ত, ৪২৭ শকে বরাহের জন্ম বলিয়া কেহ কেহ 
অনুমান করিয়াছেন। দ্বিবেদীজী বলেন, তাহাও অসম্ভব নহে। 

(৩) আলবেরুণী এবং দেশীয় সমুদয় জ্যোতিষীর মতে ৪২৭ শক 
পঞ্চসিদ্ধাস্তিকার করণাঝ, রোমক বা অপর কোন পুরাতন সিদ্ধান্তের 
নহে। 

আমাদের বিবেচনায় শেষোক্ত মত্তই ঠিক বলিয়া! বোধ হইতেছে। 
যদ্দি ৪২৭ শক প্রাচীন রোমক-সিদ্ধাস্তের করণাব হয়, তবে বরাহের 
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করণাব্দ কই ? অথচ করণাব ব্যতীত করণগ্রন্থ রচিত হইতে পারে ন! 

যে সময়ে যে ব্যক্তি কোন করণগ্রস্থ প্রণয়ন করেন, সে সময়ের কিঞ্িঃৎ 
পুর্বকালকেই তাহার করণাব্ধ করিয়া থাকেন। নতুবা তাহার করণ 
রচনার উদ্দেশ্তই ব্যর্থ হয়। গণনার লাঘব নিমিত্ত করণের উৎপত্তি 

স্ব-সময়ের উপযোগী না করিলে করণ-রচনার ফল পাওয়া যায় না । এই 
সকল কারণে আমাদের বিবেচনায় ৪২৭ শক সিদ্ধাস্তিকার করণাব 
ঠিক যে এই শকে বরাহ উক্ত গ্রন্থ রচন! করিয়াছিলেন, তাহা নহে। ও 
শকের পরে রচনা! করিয়াছিলেন। তবে ৪২৭ শক গ্রহণ করিবাঃ 
কারণ কি? এই কারণ অনুমান করা কঠিন । হয়ত ৪২৭ শকে বরাহেঃ 
জন্ম হইয়াছিল । স্থতরাং ৫০৯ শকে তাহার পরলোক-প্রাপ্তি হইলেও 
আযু্ধাল ৮২ বৎসর হয়। এইরূপে, উপরের কয়েকটি প্রমাণের 
সামঞ্জন্যও হয় । 

(8) অপর প্রমাণও আছে। পঞ্চসিদ্ধাস্তিকায় এবং বৃহৎ্সংহিতাক়্ 
বরাহ লিখিয়াছেন, তাহার সময়ে কর্কটের আদিতে অর্থাৎ পুনর্বন্থ 
নক্ষত্রে রবির উত্তরায়ণ নিবৃত্তি হইত |) আজ ১৮১৯ শকে প্রত্যক্ষায়- 
নাংশ প্রায় ২২:১৪ । হৃর্যাসিদ্বান্ত-দত্ত অয়নবেগ সংস্কার করিলে বৎসরে 
৫৮-৬৮ বিকলা! হয়। * ২২১৪ অংশাদি হইতে জান যায়, এ বৎসর 
পর্ধ্যস্ত ১৩৬৪ বর্ষ অতীত হইয়াছে । ১৮১৯ হইতে অত বৎসর হীন 
করিলে ৪৫৫ শকাব্দা পাওয়। যায়। উহার কিঞ্চিৎ পূর্বে কর্কটের 
আদ্দিতে রবির উত্তরায়ণ শেষ হইত | অতএব এই সময় লক্ষ্য করিয়া 
বরাহ এ কথ! বলিয়াছিলেন। ৪২৭ শকে তাহার জন্ম হইয়া! থাকিলে 
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দেখান যাইবে, ৪২৭ শকাবেই রবির উত্তরায়ণ কর্কটের আদিতে শেষ হইত। এন্বলে 
৪৫৫ ধরিলেও যুক্তি ছুর্ব্ধল হইবে ন1। 


বরাহমিহির | ৮৭ 


২৫।২৬ বৎসর বয়সে তিনি তাহার করণ রচনা! করিয়াছিলেন । এই 
বয়মে করণ প্রণয়ন করা নূতন নহে। তারপর, বরাহ উভভাবয়িতা 
ছিলেন না। পুরাতন সিদ্ধান্ত অধ্যয়ন ও তাহাদের সার সঙ্কলন করিবার 
নিমিত্ত এঁ বয়স অল্প নহে 1৪ 

উক্ত করণগগ্রস্থ ব্যতীত বরাভাচার্য্য বুহৎ-সংহিতা নামক স্গুসিদ্ধ 
জ্যোতিষ-সংহিতা রচন1 করিয়াছিলেন। এই প্রস্থ রচনার উদ্দেস্ত 
বলিতে তিনি লিখিয়াছে ন, "প্রথম মুনি-কাথত সত্যরূপ বিস্তীণ শাস্ত্রার্থ 
দেখিয়া স্পষ্ট করিয়া নাতিবিপুল এই গ্রন্থ লিখিতে উদ্যত হইয়াছেন ।” 
প্রথম মুনি অর্ে উৎপল ত্রহ্ম। বলিয়াছেন। সুতরাং সংহিতারও আদি 
লেখক পিতামহ, ধাহা হ্টতে বেদ মুখরিত হইয়াছে । যাঁত হউক, এই 
স্থবুহত্ ফল ও বিজ্ঞানময় গ্রন্থে না আছে, এমন বিষয়ই নাই। শ্রাকৃত 
জ্যোতিষ প্রস্তাবে এই গ্রন্থের কিঞ্চিৎ বিবরণ পাওয়া যাইবে | 

কিন্তু বরাহ এই সংহিতার নাম বুহৎ-সংহিতা রাখিলেন কেন ? লবু- 
সংহিতা না৷ থাকিলে বৃহৎ-সংহিতার বৃহৎ শব্দের সার্থকতা থাকে না। 
সমাস-সংভিতা হইতে উৎপল-ভট্ ভূরি ভূরি প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। 
দ্বিবেদীমহাশয় অনুমান করেন যে, এই সমাসসংহিতাই বরাহের লঘু- 
সংহিতা । অনুমানের প্রয়োজন নাই, উৎপল বুধাচারাধ্যায়ে ১৩শ 
শ্লোকের টীকায় স্পষ্ট*ঈ বলিয়াছেন, সমাসসংহিত। বরাহের কৃত। তথায় 


*২ কিন্বদস্তী আছে. প্রসিদ্ধ বিক্রমাদিতোর নবরত্বের মধো কবিকুলচুড়ামণি কালিদাস 
ছিলেন। শকের ৫০৭ অন্যের একটি তাত্রফলকে কালিদাস ও ভারবি প্রসিদ্ধ কবি বলিয়। 
উল্লেখ আছে। সুতরাং তাহারা এ সময়ের পূর্বে ছিলেন। ভারাবর পঞ্চদশদগের টীকা 
জবিনীত লিখিয় গিয়াছেন। তিনি নাকি শকের ৩৯২ অন্দে জীবিত ছিলেন। 
1১125017001161,-171212 77774, 27 2£ 220 £5 20. 91-তাহা হইলে কালিদাস 
ও ভারবি আরও পূর্বের হন। কালিদাস ও বরাহ যে সমসাময়িক ছিলেন; তাহা! কোন 
পুরাতন গ্রন্থে লিধিত নাই। কালিদাসকূৃত জ্যোতির্ব্দাতরণের প্রমাণ পরে বিচার 
কর! যাইবে । (জ্যোতিষ করণাধ্যায় দেখুন ) 


৮৮ আমাদের জ্যোতিষী । 


কশ্তুপের বচন সম্বন্ধে উৎপল লিখিয়ছেন, 'আগার্ধ্/স্ভৈতম্নাভিমতম্। যতঃ 
দমাসদংহিতায়ামনেনৈঝোক্তম্‌ 1, বস্তুতঃ সমাসসংহিতা হইতে উদ্ধত 
শ্লোকগুলির সহিত বৃহৎ-সংহিতায় বরাহের উক্তির এত দুর সাদৃশ্ত দখা 
যায় যে, এ দুই গ্রন্থ একেরই কৃত বলিতে সন্দেহ থাকে না । 

্রিস্কন্ধ-জ্যোতিষের অন্তর্গত হোরা-সম্বন্ধে বরাহের লঘুজাতক ও 
বৃহজ্জাতক ফলব্যবসায়র গ্রধান সম্বল। বুহজ্জাতকে যবন-সশশ্রুব 
সমধিক দৃষ্ট হয়। ইহাতে মেষ বৃষাদি রাশির যাবনিক সংজ্ঞ|, ফলিত 
জ্যোতিষের অনেকগুলি পারিভাষিক যাবনিক শব্দ, এবং যবনাচারধয 
প্রভৃতির নামোল্েখ আছে । উহাতে ময়, যবন, শক্তি, জীবশন্মা, মণিথ, 
বিষুগুপ্ত (চাণকা ), দেবস্বামী, সিদ্ধমেন, সত্যাচার্য, ভদদস্ত * প্রভৃতি 
অনেক জ্যোতিষীর নাম পাওয়। যায়। আল্বেরুণী লিখিয়াছেন, পরাশর 
সতা মণিথ জীবশন্ম। এবং গ্রীক 'মউ' জাতক রচন! করিয়াছিলেন। 
সুতরাং বোধ হইতেছে, বরাহ-লিখিত জ্যোতিষিগণের অধিকাংশ 
সংহিতা! বা জাতক-লেখক ছিলেন ।৪ ৩ 

এই দুই জাতক গ্রন্থ ব্যতীত বরাহ যোগধাত্রা ও বিবাহ-পটল নামক 
হোর! বিষয়ক গ্রন্থ লিখিয়াছেন | তাহার বিবাহ-পটল এক্ষণে দ্রপ্রাপ্য | 
বরাহের করণ, সংহিতা এবং বৃহৎ ও লঘু জাতক মুদ্রিত হইয়াছে । 

বরাহ এবং উতৎ্পলের উদ্ধত নাম সকল হইতে জানা যাইতেছে যে, 
পূর্বকালে এদেশে জ্যোতিঃশান্্র বছুলরূপে অধীত হইত। ফলিত 
জ্যোতিষের প্রতি প্রাচীনগণের সবিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। তাই বৃহাজ্জাতকে 
বরাহ যবনাচার্যোর মত উদ্ধত করিয়াছেন । তৎ্কাঁলে বনের ফলিত- 


৪৩ গ্রীক মউ সম্ভবতঃ ময় যবন। ময় যবন ছিলেন, সম্ভবতঃ তিনি এদেশে বাস 
করিতেন। গ্রীক মউ জাতক-লেখক,, এই উক্তিটি পাঠক মনে রাখিবেন। 


* ভ্বিবেদী মহাশয় বলেন, ইহার নাম ভদত্ত না হইয়া তদন্ত হইবে। 


বরাভাঁমহির | ৮৯ 


জ্যোতিষের সমধিক চষ্চা করিত, এবং তাহাদের নিকট হইতেই এদেশে 
জাতকগণন৷ পুষ্টলাভ করিয়াছে । বোধ হয় গর্গের সময় কিম্বা তাহার 
কিছু পুর্বে এই প্রকার গণনার সুত্রপাত হয়। তাহার পর যবনসংশ্রবে 
প্রথমে হোরাশাস্ত্র, এবং পরে আরবীয় সংশ্রবে তাঁজক গণন! ভারতে 
আসিয়। প্রতিষ্ঠঠ লাভ করে । বস্ততঃ হোর! ও তাঁজকে যাবনিক শব 
পাওয়া যায়, গণিতভাগে প্রায় পাওয়া যার না। এতপবিষয় পরে 
আলোচন। কর। যাইবে । 
বরাহের পুত্র পৃথুবশাও জ্যোতিষী ছিলেন। তাহার কৃত ষট পঞ্চা- 
শিক! নামক প্রশ্নগণন! বিষয়ক ফলগ্রন্থ প্রসিদ্ধ আছে। এই গ্রস্থের 
প্রগম শ্লোক এই, 
প্রণিপত্য রবিং মুদ্ধ। বরাহমিহ্রাত্ুজেন সদ্যশস। 
প্রশ্নে কৃতার্থ-গহন। পরার্থমুদ্দিশ্ত পৃথুযশসা ॥ 
৫৬টি শ্লোক আছে বলিয়া ইহার নাম ষটপঞ্চাশিক। হইয়াছে । 
উৎপল ৪৪ ইহারও টীক! লিখিতে ভূলেন নাই । 
আল্বেরুণী লিখিয়াছেন, বরাহের জাতকগ্রন্থ ব্যতীত কল্যাণবর্মকুত 
সারাবলী নামক একখানি বুহৎ জাতকগ্রস্থ আছে। উৎপল এক 
সারাবলী হইতে অনেক বচন উদ্ধত করিয়াছেন । দ্বিবেদী মহাশয়ের 
তান্থমানে কল্যাণবম প্রায় ৫০০ শকে ছিলেন | রীব! প্রদেশের অন্তর্গত 
দেবগ্রামে (বর্তমান দেবরা ) কল্যাণবম1 বন বিরচিত হোর1 শাস্ত্রের 


৪৪ ভট্োপল ব। উৎপলভটের নাম অনেকবার করা গিয়াছে । কালিদাসের 
মলিনাথ যেমন, ইনি বরাহের তেমনই টীকাকার । পঞ্চদিদ্ধাত্তিকার উপর উৎপলের 
টীক। পাওয়। যায় নাই । এতদ্ভিন্ন বর।হের, পৃথুযশার, এবং ব্রন্মপপ্তের খওথাদোর উপর 
উৎপল টীক। করিয়াছিলেন। বৃহজ্জাতক ও বৃহতসংহিতার শেষে উৎপল স্বসময় প্রকাশ 
করিয়াছেন। তাহা হইতে জান! যায়, ঠিনি ৮৮৮ শকে ছিলেন। তিনি আপনাকে 
দ্বিজ বলিয়। ব্যস্ত করিয়াছেন এবং তাহার বাস কাশ্পীরে ছিল। উৎপলের বুহৎসংহিতা- 
বিবৃতি মহামুল্য। উৎপলের প্রশ্নজ্ঞান নামে এক প্রশ্ন বিষয়ক গ্রন্থ আছে। 


৯০ আমাদের জ্যোতিষী 


সার সঙ্কলন করিয়া সারাবলী প্রণয়ন করেন। আলবেরুণী পাঠে 
আরও জানা যায়, সারাবলী অপেক্ষা একখানি বৃহত্তর জাতকগ্রস্থ 
ছিল। সেখানি সম্পূর্ণ যাবনিক | ইহা হইতে দেখ যায়, কি গ্রাবলবেগে 
বিদেশীয় ফলবিদা। এদেশে প্রবেশ করিয়াছিল 1৪* 
ব্রহ্মগুণ্ত ।-_বরাহমিহিরের পর ব্রহ্মগুপ্ত প্রসিদ্ধি লাভ করেন। 
তত্প্রণীত ব্রন্ষস্ক;ট-পিদ্ধান্ত মার্ধ/ভটায়ের স্তায় বিখ্যাত। ব্রহ্গগুগ্ 
লিখিয়াছেন,__ 
ত্রন্গোক্তং গ্রহগণিতং মহতাকালেন যৎখিলীভূতং | 
অভিধীয়তে স্ষ)টং তজ্জিষুণনুত ব্রহ্মগুপ্তেন ॥ 
সংসাধয স্পষ্টতরং বীজং নলিকাদিযন্ত্েণ। 
তৎসংস্কৃতগ্রীহেভ্যঃ কর্তবো নির্ণয়াদেশো ॥ 
অর্থাৎ বহুকাল অতীত হওয়ায় ব্রহ্মসিদ্ধাস্তের ব্যতিক্রম হইতেছে । 
এজন জিষুপুক্র ব্রহ্গপগ্প্ত নলিকাদি যন্ত্র সাহায্যে স্পষ্টতর বীজসংস্কার 
করিয়া! ব্রহ্ম সিদ্ধান্ত স্কট করিতেছেন । 
পুনস্চ | 
ভটব্রন্ধাচার্য্েণ জিফ্ণুণতনয়ে! গণিতগোলবিদ| | 
আধ্যাষ্টস্হত্রেণ স্ফ;টসিদ্ধাত্তঃ কৃতো। ব্রাহ্ম: ॥ 
অর্থাৎ জিষ্ণণতনয় গণিত ও গোলবিদ্ু ভটব্রহ্গাচার্ধ্য এক সহমত 
সংখাক আর্ধ্যায় ব্রহ্গস্ষ,টসিদ্ধান্ত লিখিতেছেন। 


৪৫ খনার সহিত বরাহমিহিরের সম্বন্ধ ছিল বলিয়] বঙ্গদেশে কিন্বদস্তী আছে। ইহ! 
একেবারে অমূলক । খন! (ক্ষণা? ) নায়ী কোন রমণী জ্যোতিষী ছিলেন কিনা, 
তাহারই প্রমাণ পাওয়। যায় ন।। তর পর, খনার বচন বাঙ্গাল! বোধ হয়, কতক- 
গুলি জ্যোতিষতত্ব সংক্ষিপ্ত আকারে খনার নামে প্রচারিত হইয়াছে, এবং খন।র মর্যাদা- 
বৃদ্ধির নিমিত্ত বরাহের নাম কৌতৃহলপ্রিয় লোকের! যোজন! করিয়াছে । বঙজদেশে খনার 
উৎপত্তি এবং তাহা প্রজাপতিদাসের পঞ্চম্বর1 নামক গ্রন্থের সহিত অন্যন্য প্রদেশে 
গিয়াছে। খনার বচন চারি শত বর্ষ পুরাতন বোধ হয়। 


বর্গ গুপ্ত । ৯১ 





প্রাচীন বিষুণধর্মোত্তর পুরাণে এক ব্রহ্মসিদ্ধাস্ত আছে। কেহ 
কেহ বলেন, তাহাকে মূল করিয়! ব্রহ্মগুপ্ত স্থীয় গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া- 
ছিলেন। নলিকাদি যন্ত্র দ্বারা গ্রহবেধ পূর্বক সেই পুরাতন দিদ্ধাস্ত 
সংশোধন করেন ' তাহার টীকাকার পৃথ,দকস্বামী এবং আল্বেরুণীও 
বলিয়াছেন যে, বিষণধন্মোত্তর পুরাণের ব্রহ্ম সিদ্ধান্ত ব্রহ্মগুপ্ডের মূল ছিল । 
এঁ পুরাণের সিদ্ধান্ত সম্ভবতঃ আঁতপ্রাচীন পৈতামহ সিদ্ধান্তের ছায়া মাত্র । 
তবেই, এক পৈতামহ সিদ্ধান্ত যাহা ব্রহ্মা বেদ হইতে উদ্ধার করেন, 
তাহাই আর্ধ্যভটের, পরে ব্রহ্গগুপ্ডের, এবং আর? পরে ভাস্করের সিদ্ধা- 
স্তের মূল হইয়াছিল। এইরূপে বেদই আধ্যগণের জেযোতিষের মুল 
হইয়াছে । 
আল্বেরণী পাঠে জান! যায় যে, মুলতান প্রদেশের নিকটবস্তী 
ভিল্লমাল নামক স্থানে ব্রহ্গগুপ্তের বাস ছিল। দ্বিবেদীমহাশয় বলেন 
যে, অনেকের মতে ইনি রীবানগরাধিপতি শ্রীব্যাত্মুখ নরপতির সেবক 
চিলেন। গুপ্ত উপাধি দেখিয়া ব্রঙ্গগুপ্তকে বৈশ্তকুলোদুত বলিয়া বোধ 
হয়। তিনি নিজগ্রস্থ রচনাকাল এইবপে নির্দেশ করিয়াছেন, 
্রীচাপবংশতি লকে শ্রীব্যাত্মুখে নৃপে শকনৃপালাৎ | 
পঞ্চাশৎ সংযুক্তৈবর্ষশতৈঃ পঞ্চভিরতীতৈঃ ॥ 
রাহ্মঃ ্ষুটসিদ্ধাস্তঃ সজ্জনগণিতজ্ঞগোলবিৎ শ্রীত্যে ॥ 
ত্রিংশদ্‌ বর্ষেণ কৃতে৷ জিষুঃগত ব্রহ্মগুপ্ডেন। 
অর্থাৎ শ্রীচাপবংশতিলক ্্রীবাপ্রঘুখ নুপতির রাজাখাসনকালে 
শকের €৫০ ব্সর গতে জিফুপুত্র ব্রহ্গগুপ্ত ত্রিংশৎ বর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে 
গণিত ও গোলবিদ্গণের প্রীতির নিমিত্ত ব্রাঙ্গস্কুট সিদ্ধান্ত প্রণয়ন 
করিলেন । 
বরহ্মগুপ্তের গ্রন্থ এক্ষণে ছুপ্রাপা হইয়াছে । এক্ষণে উহা! ছুল“ভ 
হইলেও পূর্বে উহার সমধিক প্রচলন ছিল । আল্বেরুণী এ গ্রন্থ পাঠ 


৯২ আমাদের জ্যোতিষী । 


করিয়াছিলেন | যবন টলেমীর জ্যোতিষ-বিষয়ক গ্রন্থ আরবীয়গণ আরবি 
ভাষায় অনুবাদ করেন; তাহারই লাটিন অনুবাদ প্রায় চারিশত বৎসর 
পু্বব পর্ধ্যস্ত যুরোপে একমাত্র জেযাতিবগ্রস্থরূপে অধীত হইত । কিন্ত 
টলেমীর গ্রন্থ পাইবার পূর্বে আরবীয়গণ ব্রহ্মগুপ্ডের সিদ্ধান্ত শিক্ষা করেন। 
এই সিদ্ধান্ত তাহাদের নিকট সিন্দহিন্দ নামে খ্যাত ছিল। * ব্রহ্মগুণ্ডের 
করগগ্রস্থ খণ্খাদাযকও আরবি ভাষায় অনুদিত হইয়া অপর্কন্দ নামে 
প্রসিদ্ধ হয়। আর্ধ্যভট-তুগ্য ফল পাবার অভিপ্রায়ে ব্রহ্মগুপ্ত ৫৮৭ শকে 
এই করণ লিখিয়াছিলেন। পুর্ব ও উত্তর, ছুই ভাগে খওথাদ্য বিভক্ত । 
কোলক্রক সাহেব ব্রহ্গগুপ্তের সমধিক চর্চা করিয়াছিলেন । তিনি 
লিখিয়াছেন, স্ুর্ধাসিদ্ধাস্তের টীকাকার দাদাভাই-মতে ব্রন্গগুপ্তসিদ্ধাস্ত 
পৈতামভসিদ্ধান্তের বৃহত্সংস্করণ মাত্র, এবং পৃণ,দক-কৃত ব্রহ্ম গুপ্তের 
টাকাও পৈতামহ ভাষ্যের টীক! মাত্র । যাহা হউক, ব্রহ্মগুপ্ত যে তাহাতে 
বিস্তর বিষয় যোগ করিয়৷ তাহাকে পুর্ণাঙ্গ করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ 
নাই । নতুবা ভাস্কর ব্রহ্মগুপ্তকে আশ্রয় করিতেন না। এমন কি, 
সংস্কৃত জ্যোতিষের বর্তমান আকার ব্রহ্গগুপ্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছে । 
ব্র্গুপ্তের গ্রন্থ ২৪ অধ্যায়ে বিভক্ত । তন্মধ্যে দ্বাদশাধ্যায় ব্যক্ত 
গণিত বা পাটাগণিত এবং অষ্টাদশাধ্যায় বীজগণিত আছে । বীজগণিতের 
একটি প্রতিপাদ্য বিষয়ের নাম কুষ্টক। উহা! হইতে এর অধ্যায়ের নাম 
কুক্টকাধ্যায় তইয়াছে। গণিত ও গোলজ্যোতিষ বাতীত পাটাগণিত ও 
বীজগণিত আমাদের সিদ্ধান্তের অন্তর্গত ভইয়। থাকে | ক্ষেবত্রতত্ব ও 
ত্রিকোণমিতিও উহার অঙ্গস্বরূপ বিবেচিত হইয়া থাকে । বস্ততঃ 
গণনাসাপেক্ষ সমুদ্বায় বিদ্যাই গণিত নামে অভিহিত হইত, এবং 


* ব্রহ্গগুপ্তের আরবিভাধায় অনুবাদ এপর্যান্ত পাওয়! যায় নাই। আল বেরুণী পুলিশ 
সিদ্ধান্ত সংগ্রহ করিয়। অনুবাদ আর্ত করিয়াছিলেন । তাহাও এক্ষণে জজ্ঞাত। 


ব্রহ্মগুপ্ত | ৯৩ 





গণক বলিলে এখনকার স্তায় কেবল ফলিতবেদী ন1 বুঝাইয়! পূর্বে 
গণিতশাস্ত্রবেত্তা বুঝাইত | এই রূপে, ব্রহ্গগুপ্তের স্কায় আর্ধ্যভটীয়েও 
জ্যোতিষ বাতীত গণিতের অন্তান্তকয়েকটা বিষয় প্রদত হইয়াছে । 
তবে, গণিতের অঙ্গবিশেষ লয়াও পৃথক পৃথক্‌ গ্রন্থ প্রণয়নের বিত্ব 
ছিল না। 

কি আর্ধ্যভট আর কি ব্রহ্ম গুপ্ত, অয়নচলন সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। 
বরাহ উহ্বার ফল প্রতাক্ষ করিয়াছিলেন, কিন্তু অয়ন চলনের বেগ দিতে 
পারেন নাই | পরে দেখা যাইবে যে, ৪২৭ শকে বরাহমিহিরের সময় 
হইতে অশ্বিনী নক্ষত্র রাশিচক্রের আদি নক্ষত্র বলিয়! গণ্য হইয়! 
আসিতেছে? অর্গাৎ "অশ্বিনী নক্ষত্রের আদিতে তৎ্কালে বাসস্ত 
বিষুব্দ দিন অর্থাৎ ক্রান্তিপাত হইত। ভাস্করের সময়ে ক্রান্তিপাত 
প্রায় ১১ অংশ পশ্চিমে সরিয়। আসিয়াছিল। ব্রহ্মগুপ্তে অয়ন-চলন 
সম্বন্ধে কোন কথা না দেখিয়া ভাঙ্কর বলিযাছেন যে, ব্রহ্গ্গ্ডাদির 
সময় অয়ন অপ্িক সরিয়া আসে নাউ । তীহারা নিপুণ গণক হইলেও 
এজন্ত অয়ন বেগ দেন নাই । কিন্তু এই উত্তরে€ ভাস্কর সন্তুষ্ট না 
হইয়। জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, ব্রন্গগুপ্তের সময়ে অয়ন অধিক সরে 
নাই সত্য, তথাপি যেমন আগম মান্ত করিয়। গ্রহপাতভগণাদি দিয়াছেন, 
তেমনই অয়ন-বেগ দিলেন না কেন? উহার উত্তরে ভাস্কর নিজেই 
বলিয়াছেন যে, “যাহা আগমে ব্যক্ত অথচ প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ নভে, তাহা 
গণিতে গ্রাহা হয় না। বহুকাল পরিদর্শন-সাপেক্ষ গ্রহভগণ-পরিধি 
প্রভৃতি গ্রত্যক্ষসিদ্ধ হয় বলিয়! তৎ্সমুদয় মান্য করা যায় ।” ভাস্করের 
এই উক্তি হইতে আগম ও বিজ্ঞানের সম্বন্ধ স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। 
আগমই হউক, বিজ্ঞানই হউক, কালে সকলেরই সংস্কার আবশ্তক 
হউয়! পড়ে । ফাহাহউক, ব্রহ্মগুপ্ত হয় অয়ন-চলন সম্বন্ধে কিছু জানিতেন: 
না, কিংব। উহার প্রয়োজন আবশ্তক বোধ করেন নাই। ৬০1৭০ 


৯৪ আমাদের জ্যোতিষা। 


বৎসর অতীত না হইলে যাহার এক অংশ গতি হয় না, তাহ! 
প্রাচীনকালের স্থুলযস্ত্-সাহায্যে সহজে লক্ষিত ন৷ হইবারই সন্তাবন1 | 
এতদ্বিষয় অয়নাংশ গ্রস্তাবে বলা যাইবে । 
আর্ধ্যভটের ভূ-ভ্রম খণ্ডন নিমিত্ত ব্রন্ধগুপ্ত কয়েকটি পুরাতন আপত্তি 
তুলিয়াছেন। তিনি বলিতেহছন, 
প্রাণেণৈতি কলাং ভূর্যদি তৎকুতো ব্রজেৎ কমধ্বানম্‌ । 
আবর্তনমুর্বশ্চে্ন পতস্তি সমুচ্ছ,ায়াঃ কন্মাৎ ॥ 
অর্থাৎ যদি এক প্রাণে (৬ প্রাণে ১ পল) পৃথিবী এক কল! চলিতেছে, 
তাহা হইলে উহা কোন্‌ পথে কোথা হইতে চলিতেছে? যদি 
পৃথিবীর আবর্তন থাকে, তবে কেন সমুচ্ছি,ত বস্ত পড়ে না? 
পৃথিবীর ভ্রমণ অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। কিন্তু দশম 
শতাব্দীতে আলবেরুণী ইহাতে বিন্মিত হন নাই। তিনি বলিয়াছেন, 
পৃথিবী চল বা অচল হউক, উভয় কল্পেই জ্যোতিষক গণনার ব্যাঘাত 
হয় ন1। পৃথ,দক স্বামী "* টাকায় বলিতেছেন, "আবর্তন মতই ঠিক 7 
কেননা, একই সময়ে গ্রহদিগের ছুই প্রকার | পশ্চিমদিকে দৈনিক 
গতি এবং পূর্বদিকে তাহাদিগের শ্বগতি ] হইতে পারে না। পৃথিবীর 
আবর্তন হুইলে উচ্চস্থিত বস্ত পড়িবে কেন? কারণ, পৃথিবীর উদ্ধ 


৪৬ মধুনুদনন্থৃত পৃথুদকের উপাধি চতুর্বেরদচার্ধা ছিল। গৃহস্থাএ্রম ত্যাগ করিয়া 
সন্গযাসধন্ম গ্রহণ করিবার পর স্বামী নাম হয়। ভাস্কর ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। 
খওখাদ্যের উপর ৯৬২ শকের বরণ কৃত টীক। আছে । তাহাতে পৃথুদকের উল্লেখ আছে। 
অতএব পৃথৃদক ৯৬২ শকের পূর্ব্বে ছিলেন । 

পৃথৃদক স্বামীর পূর্বে ভট্টবলভপ্র ব্রহ্মগুপ্তের একখ।নি টীকা লেখেন। উৎপলভ্ 
কৃত খগখাদোর উপর এক টীক! আছে। বরুণের বাস ক।শ্মীরে, এবং পৃথুদকের বাস 
কুন্তকুজ্জে ছিল। ভাউদাজী বলেন যে, আনন্দপুরের মহাদেবপুত্র অনশম? খওথাধোর, 
টীক। লিখিয়াছিজেন। তাহার মতে বর্তমান কাটিবার প্রদেশের অন্তর্গত বদগানগরের 
প্রাচীন নাম আননদপুর ছিল । 


মুঙ্জাল। ৯৫ 


০ পাশ তিশা শী শিপ প্পাজ পাশাপাশি সতী? 


যাহা, নিয়ও তাহা । বস্ততঃ দ্রষ্টার অবস্থিতি অনুসারে উর্ধাধঃভেদ 
ঘটি থাকে |” 
এই সম্বন্ধে কোলক্রক সাহেব লিখিয়াঁছেন যে, ণ্যে মত আর্ধাভট 
গ্রথমে প্রবর্তন করেন, সাতশত বৎসর পূর্বেও এদেশের কোন কোন 
ব্যক্তি, স্বীকার করিতেন। পাশ্চাত্যদেশে ও পূর্বে হীরাঞক্িদিজ,পিথাগোরস্‌ 
ও অপর ছু এক ব্যক্তি পৃথিবীর আবর্তন স্বীকার করিতেন। কিন্ত যেমন 
সে দেশে তেমনই ভারতে, উক্ত মত কালক্রমে পরিত্যক্ত হইয়াছিল ৮ 
মুগ্জীল |- _ভাক্করাচাধ্য অয়নগতি বর্ণনা করিবার সময় মুঞ্জালের 
নাম করিয়াছেন। কেবল নাম নহে, মুঞ্জাল অয়নচলনের যে বেগ 
দ্িয়াছিলেন, তাহা স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং বোধ হয়, মুঞ্জাল 
একজন খ্যাতনাম! জ্যোতিষী ছিলেন। দ্বিবেদীমহাশয় মুঞ্জালভট্রকৃত 
লখুমানস নামক একখানি করণের বিষয় বলিয়াছেন। তাহা হইতে 
জান। যায়, ৮৫৪ শকে মুঞ্জাল তাহার স্বীয় গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন । * 
ডাঃ বিলিয়ম হণ্টার সাহেব উজ্জয়িনীর বর্তমান জ্যোতিষিগণের 
নিকট পুর্বকালের কয়েকজন লব্বপ্রতিষ্ঠ জ্যোতির্ধিদের আবির্ভাবকাল 
গ্রহ করিয়াছিলেন। তাহাদের নাম ও আবির্ভাব শক এই, 
বরাহমিহির (১ম) ১২২শক | শ্বেতোৎ্পল *** ৯৩৯ শক 


এ (২য়) ৪২৭ বরুণভর্টী :** ৯৬২ 
ব্রঙ্গগুপ্ত ৫৫০ ভোজরাজ *** ৯৬৪ 
মুঞ্জাল *৭ ৮৫৪ ভাস্কর ১০৯ ১০৭২ 
তট্টোৎপল *** ৮৯০ কল্যাণচজ্ঞজ *** ১১০১ 


* গথকতরঙ্গিণীতে মুগ্তালের গ্রন্থ-রচনাকলসন্বদ্ধে একটা লিপিকর-ত্রম লক্ষিত, 
হয়। ৮৫৪ শক ন| লিখিয়! তাহাতে পুনঃ পুনঃ ৫৮৪ শক লিখিত হইয়াছে । 


৯৬ আমাদের জ্যোতিষী । 


উক্ত তালিকায় ছুই জন বরাহমিহিরের নাম দেখা যায়। এ পধ্যস্ত 
একজন বরাহমিহিরের গ্রন্থাদি পাওয়া! গিয়াছে । এ নামে অন্ত কেহ 
ছিলেন কি না, তাহার ঠিক নাই |** যখন অপরাপর জ্যোতিরবরবিদ্‌- 
গণের নাম ও অভ্যদয় কাল ঠিক পাওয়৷ যাইতেছে, তখন বোধ হয় 
প্রথম বরাহ-সন্বন্ধে পরম্পরাগতশ্রুতি মিথ্যা নাও হইতে পারে। হয়ত 
গণক কালিদাসের উক্তি হইতে এই শ্রুতির উৎপত্তি হইয়া থাকিবে । 
দ্বিবেদীমহাশয় বলেন যে, মুঞ্জাীলমতে ৪৩৪ শকে অয়নাংশ ছিল 
না, এবং মুঞ্জাল চন্দ্রের ক্ফটস্তান সাধন নিমিত্ত প্রচলিত মান্দ্য সংস্কার 
বাতীত অপর একটি সংস্কার উদ্ভীবন করিয়াছিলেন । কিন্তু তদ্বিষয়ে 
ভাঙ্করের নির্বাক থাকার কারণ পাওয়! যায় ন। 
ঞ্ীপতি |-_-শ্রীপতির জাতক-পদ্ধতি ফল-ব্যবসায়ী গণকমাত্রেই 
অবগত আছেন । শ্রীপতি-ক্কৃত জ্যোতিষ-রত্বমালাও মুদ্রিত হইয়াছে। 
উহার জনৈক টীকাকাব, লুণিগপুত্র মহাদেব বলেন, শ্রীপতি 
কাশ্তপবংশীয় কেশবের পৌজ্র এবং নাগদেবের পুক্র ছিলেন। 
কিন্তু এ পর্য্স্ত কেন শ্রীপর্তির সময় অবগত হইতে পারেন 
নাই | দ্বিবেদী মহাণয় শ্রীপতি-কৃত ধীকোটি নামক চন্দ্র-হূর্যয-সাধন 
বিষয়ক একখানি করণে করণাব ৯৬১ শক পাইয়াছেন। শ্পতি 
ভাস্করের পূর্ববর্তী ছিলেন । সুতরাং &ঁ শকের নিকটবর্তী সময়ে শ্রীপতির 
আবির্ভাব হইয়াছিল। শ্রীপতি ভট্ট স্ব সময়ে ভারতবর্ষে হোর!- 
ংহিতা-গণিতরূপ ত্রিস্কন্ধজেযোতিষে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি 


৪৭ বোধ হয়, বরাহমিহির ন।মটি কালক্রমে জ্যোতির্বিছুপাধি-ন্বরূপ বাবহৃত হইত। 
কেশবার্ক বা কেশবাদিতা, অচুাতমিহিরাচার্ধা প্রভৃতি নাম হইতে বোধ হয় মিহির নাম 
উপাধিন্বরূপ হইয়াছিল। এইরূপ রাঢ় (দশের জাতকার্ণৰ গ্রন্থের প্রথমে আছে, বরাহ্‌' 
মিহির।চার্যো নিম'মে জাতকার্ণবঃ। অথচ গ্রস্থখানি ১৪৬০ শকের পরে রচিত । অধি. 
কার শেষে প্রস্থনাম লঘুসিদ্ধাত্তজাতকা্ণব। 


ভোজরাজ। ৭৭ 


সিদ্ধান্ত-শেখর নামক একথাঁনি সিদ্ধাস্ত লিখিয়াছিলেন। অদ্যাবধি 
তাহা অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে । 
ভোজরাঁজ | ভোজরাজ কৃত রাজমার্ত নামক ফল-গ্রস্থ 
পাওয়া] যাঁয়। কিন্তু তাহাতে তাহার সময় পাওয়। ষায় না। ডাঃ 
ভাউদাজী ভোজরাজলিখিত রাজমুগাঙ্ক নামক একখানি করণ পাইয়া- 
ছিলেন । তাহা হইতে জান! যায় যে, ভোজরাজ ৯৬৪ শকে ছিলেন। ইনি 
ধার! নগরীর রাজ! ছিলেন, এবং নিজে যেমন বিদ্বান ছিলেন, তেমনই 
অপর বিদ্বান্গণের সমাদর করিতেন। কিক্রমাদ্দিত্য, কালিদাস, বরাহ- 
মিহির প্রভৃতি খ্যাতনামা ব্যক্তি-বিশেষ অবলম্বন করিয়! যেমন বহুবিধ 
আখ্যানে তাহাদের পুরুষকার বর্ণিত হইয়াছে, তেমনই ধারানগরীর 
ভোজরাজ সম্বন্ধে নানাবিধ উপাখ্যানের স্থষ্টি হইয়াছে | ইনি পাতগ্রল- 
যোগন্ুত্রের বৃত্তি লেখেন । তাহাতে আপনাকে রাণারলমল্প নামে অভি- 
হিত করিয়াছেন । 
শতানন্দ ।- _ভাঙ্করাচার্য্যের জন্মের কিছু পুর্বে পুরুষে!ত্তম 

(পুরী )বাসী শতানন্দ ভাস্বতী নামক গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার 
মাতার নাম সরস্বতী এবং পিতার নাম শঙ্কর ছিল। ভাম্বতীর প্রথমে 
আছে, 

নত্ব। মুরারেশ্চরণারবিন্দং শ্রীমান্‌ শতানন্দ ইতি প্রসিদ্ধঃ। 

তাং ভাম্বতীং শিষ্যহিতার্থমাহ শাঁকে বিহীনে শশিপক্ষতৈকৈঃ ॥ 

ঈং ঁ সং সা 

অথ প্রবক্ষ্যে মিহিরোপদেশাৎ শ্রীহুর্যযসিদ্ধান্তসমং সমাসাৎ ॥ 

এতন্ারা জান। যাইতেছে, ১০২১ শকে ভাম্বতী রচিত হয়। মাধব 
মিশ্র নামক, ভাস্বতীর একজন টাকাকা'« ভাস্বতী শৃন্বের অর্থে লিখিয়া- 
ছেন যে, স্ুর্ধযসিদ্ধাস্তান্ুসারিণী বলিয়া! ভাম্বতী, এবং মিহিরোপদেশাৎ 
অর্থে মিহির অর্থাৎ স্র্ষ্যের উপদেশ অর্থাৎ সৃর্য্যসিদ্ধাতস্ত জ্ঞান হইতে। 


৯৮ আমাদের জ্যোতিষী 


কিন্তু এই অর্থ ঠিক নহে। প্রচলিত হৃর্যাসিদ্বাস্তের সহিত ভাম্বতীর 
এঁক্য নাই। বস্ততঃ ররাহমিহিরের হৃর্য্যসিদ্ধান্তে বীজ সংস্কার করিয়! 
শতানন্দ ভাম্বতী লিখিয়াছেন। আধুনিক দশমিক গণনার স্তায় তিনি 
শতাংশিক সংখ্যা বুল ব্যবহার করিয়াছেন। এইজন্ত হত তাহার 
উপনম শতানন্দ (শত গণনায় ধাহার আনন্দ) ছিল। যাহা হউক, 
“ভাম্বতী গ্রহণে ধন্ত।” বলিয়৷ অদ্যাপি উহার সমাদর আছে, এবং এখনও 
দেশীয় কোন কোন পঞ্জিকায় ভাম্বতী-করণ-রচন! কাল হইতে একটা 
অব্দ গণিত হইয়! থাকে। ইহা শাস্ত্রা নামে খ্যাত। 
ভাক্করাচীর্্য ।-_ভারতীয় জ্যোতিষাকাশের ভাস্কর-সদৃশ তাস্কর 
১০৩৬ শকে জন্মগ্রহণ করেন। সহ্াদ্রির [ পশ্চিমঘাটগিরি ] নিকটবর্তী 
কর্ণাট প্রদেশের অন্তর্গত বিজুড়বিড [আধুনিক বীজাপুর ] নামক স্থানে 
ভাঙ্করের বাস ছিল। তিনি শাগ্ডল্য গোত্রীর কণাড়। ব্রাঙ্ণ ছিলেন । 
বাল্যকালে পিত! মহেশ্বরাচার্য্যের নিকটে যাবতীয় বিদ্যা শিক্ষা করেন। 
সে সময়ে লল্লকৃত ধীবৃদ্ধিদ সম্যক অধীত হইত। ভাস্করও প্রথমে সেই 
সিদ্ধান্তে শিক্ষিত হন। পরে লল-সিদ্ধান্তের একখানি ভাষ্য লিখিয়া- 
ছিলেন। ৩৬ বর্ষ বয়ংক্রম সময়ে, ১০৭২ শকে, তিনি সিদ্ধাস্তশিরোমণি 
নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এর সিদ্ধাস্তেই তিনি স্বীয় গ্রস্থরচনা- 
কাল স্পষ্ট ব্যক্ত করিয়! গিয়াছেন | যথা,-_ 
রসগুণূর্ণমহী সমশকনৃপসময়েইভবন্‌ মমোতপত্তিঃ। 
রসগুণবর্ষেণ ময় সিদ্ধাস্তশিরোমণী রচিতঃ ॥ 

ইহার পরে নিজকুল সম্বন্ধে ভাঙ্কর লিখিয়াছেন, সহ্পর্বতের নিকট 
বিজুড়বিঙে শাগডল্য গোত্রোস্তব শ্রোতস্মার্ভ বিচারসারচতুর দৈবজ্ঞচুড়ামণি 
মহেশ্বর নামক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাহার পুত্র কবি ভাস্কর তাহার 
চরণারবিন্দবুগল-প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া বিদগ্ধগণক-শ্রীতিপ্রদ প্রন্থুট সিপ্ধানথ 
গ্রস্থন করিলেন । 


ভাঙ্করাচার্ষ্য ৷ ৯৯ 


ভাঙ্করের পুর্ববাপরবংশীয়গণও সবিশেষ বিদ্বান্ও লব্দপ্রতিষ্ঠ ছিলেন । 
সবসময়েই ভাঙ্কর যথোচিত সন্মান লাভ করিয়াছিলেন। বোম্বাই 
বিভাগের অন্তর্গত নাসিক নগর হইতে ৭০ মাইল দুববর্তাী ও খাঁনদেশ 
মধ্যবন্তী চালিসগ্গ! নামক স্থানে ভাউদাজী একখানি তাতও্রফলক প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। তাহ! হইতে ভাঙ্করের কুলজ জানা যায়। লিখিত আছে, 
শাণ্ডতিল্যবংশে কবি চক্রবর্তী ভ্রিবিক্রম ছিলেন। তীহার পুত্র তাঙ্করভট্ট 
ভোঁজরাজের নিকট বিদ্যাপতি উপাধি প্রাপ্ত হন। তাহার পুত্র 
গোবিন্দ সর্বজ্ঞ, তাহার পুক্র প্রভাকর, তাহার পুত্র মনোরথ, তাহার 
পুল কবীশ্বর মহেশ্বরাচার্য্য ছিলেন। মহেশ্বরের পুর কবিবুন্র-বন্দিতপদ 
সদবেদবিদ্যালতাকন্দ কংসরিপুপ্রসাদদিতপদ সর্বজ্ঞ বিদ্যাসদ কোবিদ 
সতকীস্রিপুণ্যান্বিত শ্রীমান্‌ ভাঙ্কর ছিলেন। তাহার শিষ্যেরও সহিত 
বিবাদ করিতে কেহ দক্ষ ছিল না । তাহার পুত্র লক্ষমীধর অথিল- 
পণ্ডিতগণের মুখ্য বেদীর্থবিৎ তার্কিক চক্রবস্তী ছিলেন। ইনি যাগ- 
ক্রিয়াকাও-বিচারে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ইইকে পর্বশাস্ত্রদক্ষ দেখিয়া জৈত্র- 
পাল নিজের সভাপগ্ডিত করিয়াছিলেন । লক্ষমীধরের পুত্র চঙ্ষদেব, 
সিংঘন রাঁজের প্রধান দৈবজ্ঞ ছিলেন । ভাস্করাচার্যের শাস্ত্রপঠন নিমিত্ত 
চঙ্গদেব মঠ করিয়াছিলেন। সেই মঠের নিমিন্ত সোস্দেব ১১২৮ শকে 
চন্ত্রগ্রহণ সময়ে চঙ্গদেবকে কয়েকথানি গ্রাম দান করিলেন । 

উল্লিখিত শাসনপত্র হইতে জান! যাইতেছে যে, ভাস্করের বংশ 
পুরুষান্ুত্রমে দৈবজ্ঞ-বংশ ছিল। ভাস্কর নিজেও গ্রহগণের ফলাফলে 
সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন। তবে আধুনিক দৈবজ্ঞ ও প্রাচীন দৈবজ্ঞের 
মধ্যে ম্বে অকাশপাতাল শ্রভেদ আছে, তাহা বোধ করি বলিতে 
হইবে না । 

ভাঙ্করের বীজ ও লীলাবতী নামক পাটী সর্বজনপ্রসিদ্ধ গণিত। তিনি 
বাঁজগণিতে যে অসামান্ত বুদ্ধিকৌশল দেখাইয়াছেন, রচনার সময় স্মরণ 


১০০ আমাদের জ্যোতিষী । 


করিয়! পাশ্চাত্য পণ্ডিতগর্ণও বিস্মিত হইয়াছেন(। বীজগণিতে এমন 
প্রশ্নের সমাধান আছে, যাহা যুরোপে ছুই তিন শত বৎসর পূর্ব পর্য্যস্ত 
অজ্ঞাত ছিল। পাটাগণিতের নাম লীলাবতী রাখিবার কারণ সম্বন্ধে একটা 
কিন্বদস্তি আছে যে, লীলাবতী ভাঙ্করের কন্তা ছিল। বালবিধবা লীল!- 
বতীর তুষ্টিহেতু তাহার নামে ভাস্কর পাটা রচন। করেন। দ্বিবেদি-মহাঁশয় 
আর এক জনশ্রতির উল্লেখ করিয়াছেন । লীপাবতী ভাঙ্করের নহ্ধর্মিণী 
ছিলেন । সন্তান ন। হওয়ায় দুঃখিত! পত্বীর নাম জগতে চিরপ্রসিদ্ধ 
করিবার অভিপ্রায়ে ভান্কর লীলাবতীর নাষে পাটী লিখিয়াছিলেন । 
উভয় কিন্বদস্তির মূলে কিছু সত্য ছিল বলিয়া আমাদের বোধ হয় না। 
“অয়ে বালে লীলা বতি, “বালে বালকুরঙ্ঈলোলনয়নে, বিৎসে»” ইত্যাদি 
যেসকল সম্বোধন পদ লীলাবতীর স্থানে স্তানে দেখিতে পাওয়! বায়, 
তৎসমুদ্রয় না কন্ঠ1, ন! ভার্ধ্যা, কাহারও উদ্দেশে প্রবুক্ত হইতে পাঁরে 
না। আবার মধ্যে মধো “সথে বিখস' গণকণ” সম্বোধন পদও আছে! 
শিরোমণিতেও “সখে' পদ আছে। এই হেতু আমাদের বিবেচনার 
এ সকল সম্বোধন পদ ধরিয়! ব্যক্তি-বিশেষ অনুমান কর! বাতুলতা 
প্রকাশ মাত্র। যেমন শিরোমণিতে কাল্পনিক ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া! 
প্রশ্ন জিজ্ঞাসা! কর! হইয়ছে, পাটাগণিতের লীলাবতীও কান্ননিক হওয়াই 
সম্ভব। তবে, লীলাবতী নামই ভাস্কর কেন করিয়াছিলেন, তাহার 
কারণ অদ্যাপি অজ্ঞাত। বোধ হয়, পাটা লীলাবতী বলিয়া গণিতের 
নাম লীপাবতী রাখিরাছিলেন। গ্রন্থের প্রথম ও শেষ শ্লেকে এইরূপ 
কতকটা ব্যাখ্য। পাঁওয়। যায় । লীলাবতী শব্দটি ভাঙ্করের প্রিয় ছিল ।* 
* কোন কোন পাশ্চাতা পগ্ডিত লীলাবতীকে ভাক্করের কগ্ত! অনুমান করিয়! এবং 
পরে কন্ঠার প্রতি দাম্পতাপ্রেম-নুচক সম্বেধনপদ্ন ব্যবহৃত হইতে দেখিয়। আমাদের 
জাতীয় অশিষ্ট।চারের উল্লেখ করিতে ত্রুটি করেন নাই । নিজে কল্পনা সৃষ্টি করিয়৷ তাহার 


সহিত প্রকৃত ঘটনার অনৈকা দেখিতে অনেকে ভাল বাসেন। কেননা লীলাবতী বলিয়। 
কেহ ছিল কিনা, আর যদ্দি' ছিল, ভাক্করের সহিত সম্পর্কই বা কি ছিল, ভাক্ষরের বা 


ভাঙ্করাচার্ষ্য ৷ ১০১ 


সিদ্ধাস্ত-শিরোমণি লিখিবার ৩৩ বৎসর পরে অর্থাৎ ১১০৫ শকে 
এবং ৬৯ বর্ষ বয়সে ভাস্কর করণকুতৃহল নামক একথাঁনি করণ প্রণয়ন 
করেন। এই গ্রন্কে তিনি ব্রন্মতুল্য বলিয়াছেন । ইহা শ্রহাগম- 
কুতৃহল নামও প্রসিদ্ধ এতদ্ব্যতাত ভাস্কর সর্বতোভদ্রযস্ত্র নামক 
কালপরিমাণ-বিষয়ক একখানি শ্রস্থ রচনা করিয়াছিলেন। আনন্দের 
বিষয়, ভাঙ্করের কোন গ্রন্থ বিলুপ্ত হয় নাই, এবং ছুপ্রাপ্য শেষোক্ত গ্রন্থ 
ব্যতীত অপরগুলি মুদ্রিত হইয়াছে । 

গণিতে ভাস্কর-প্রতিভ। পরিচয় স্থলে স্বর্গীয় বাপুদেব শাস্ত্র মহাশয় 
লিখিয়াছেন যে, ভাস্কর আধুনিক ব্যাসগণিত না জানিলেও গ্রহের তাৎ- 
কালিক গতি-নির্ণয়ে তাহার মুলতত্ব প্রয়োগ করিয়াছেন ,* পরবর্তী 
জ্যোতিষীরা বুঝিতে ন! পারিয়। ক্রিয়াটা একেবারে পরিত্যাগ করিয়া- 
ছেন। কিন্তু কি সিদ্ধান্ত, কি বীজ ও পাটাগণিত, প্রত্যেক বিষয়ই 
ভাঙ্করকে উদ্ভাবন করিতে হয় নাই। প্রচলিত শাস্ত্রকে ভিত্তি করিয়! 
তছপরি নব নব তত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। যেমন ব্রহ্গগুণ্ডের সিদ্ধান্ত সিদ্ধাস্ত- 


তাহার কোন বংশধরের উক্তি হইতে যতদিন জানা না ষায়। ততদিন অজ্ঞাতমূল কিন্বদন্তির 
উপর নির্ভর কর। কোন মতেই যুক্তিযুক্ত নহে। লীলাবতীতে “দখে" সন্বোধনপদও 
আছে। বীজগণিতে 'নখে' াছে, অন্থান্ত সন্বেধনপদ নাই । “সখে' পদটিও অল্পই 
ব্যবহৃত হইয়াছে । 
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১০২ আমাদের জ্যোতিষী 


শিরোমণির গ্রশ্ভগণাদি বেধসাধ্যবিষয়ে প্রধান আশ্রয় হইয়াছিল, 
তেমনই বীজগণিতে ভাস্কর বলিয়াছেন, ব্রহ্ম শ্রীধর ও পদ্মনাভের অতি 
বিস্তুত বীজগণিত হইতে তিনি সংক্ষেপ করিয়াছেন। ব্রহ্গগুপ্তসিধাস্তে 
বাঁজ ও পাটাগণিত আছে। ভট্টশ্রীধরকৃত ত্রিণশতিক। নামক পাটীগণিত 
অন্যাপি বর্তমান আছে। দ্বিবেদি মহাশয়ের অনুমানে এই শ্ীধরই 
৯১৩ শকের ন্তায়কন্দলী প্রণেতা ছিলেন । তাহ! হইলে দক্ষিণ রাট়ের 
ভূরস্ষ্টি ! ভূরস্থট ] গ্রামে ্ীধরের বাস ছিল । কিন্তু ই৷ কতদুর সতা, 
তাহ। বলিতে পার যায় না । শ্রীধর ও পদ্মনাভককত বীজগণিত অদ্যাপি 
অনাবিষ্কত আছে । 

ভাঙ্কর তাহার শিরোমণির বাসন। নামক এক ভাষ্য শ্বয়ং লিখিয়। 
গরিয়াছেন। এজন্য অন্যান্ত গ্রন্থের স্তায় শিরোমণির অর্থ করিতে কেবল 
টীকাকারগণের মতের উপর নির্ভর করিতে হয় না । কিন্তু ভাষ্যটির 
সংক্ষিগ্ততা, এবং শিরোমণির বহু সমাদর বশতঃ উহার অনেকগুলি 
টাক। হইয়াছে। শুধু শিরোমণির নছে, ভাস্করের সমুদয় গ্রাস্থের অনেক 
টাকা ছিল। তন্মধ্যে কয়েকটি এক্ষণে আর পাওয়া যায় না। শিরো]- 
মণির যে সকল টাক পাওয়া! যায়, তাহাদের মধ্যে গোলগ্রামের নৃনিংহের 
বাসনাবার্তিক, এবং মুনীশ্বরের মরীচি নামক টীকাই প্রসিদ্ধ। শেষোক্ত 
টাকা বহু বিস্তৃত ও উত্কৃষ্ট। 


৪ $ জ্যোতিষ-করণ | (৪ ১২০০--১৯০০) 


ভাস্করাচার্য্যের তিরোভাবের পুর্ব হইতেই ভারতের অবনতি সথচীত 
হইতেছিল। দেপীয় রাজন্যবর্গের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে যাবতীয় 
বিদ্যার অবসান আরম্ভ হইল । যখন রাজ্যবিপ্রবে ব্যাকুল জনগণের 
চিত্ত বিপর্যস্ত হয়, যখন অশাস্তিরূপ ঘনঘট! দ্বার! দেশ অন্ধকারাচ্ছন্ন 


জ্যোতিষ-করণ। ১০৩ 


হয়, তখন সরস্বতীর সমাদর করিবার অবসর কোথায় ? শ্রীষ্টের দশম 
শতাব্দীতে গিজনির মামুদ ভারতের পশ্চিমদ্বারে গর্জন করিতে লাগিল । 
সুদুর প্রদেশে সে হুঙ্কার শ্রুত না হইলেও জাতীয় অধঃপতনের কারণের 
অভাব ছিল না। আত্মকলহে ক্ষুদ্র নরপতিগণ পুর্গৌরব রক্ষায় 
উদাসীন হইলেন, এবং ছুই এক শতাব্দীর মধ্যে মুসলমান বিজয়-পতাক। 
ভারতের উত্তরাংশে উড্টীন হইল। 

কিন্ত এখনও ভারতের গৌরব-রবি সকল স্থানেই অন্তমিত হয় নাই। 
দাক্ষিণাত্যে শঙ্করাচা্ধ্য বেদাস্তাদর্শন প্রচার করিয়! ব্রাঙ্মণ্যধর্মমনের পুনঃ 
স্থাপনের চেষ্টা করিতেছিলেন | কনৌজে যশোবন্দদেবের সভায় ভবভূঁতি 
উত্তররামচরিত গাইতেছিলেন। মালবে ধারানগরীতে ভোজরাজা 
পাতঞ্জলিযোগস্থত্রের বৃত্তি এবং রাঁজমার্ভগ্ড নামক জ্যোতিষিক ব্যবহার- 
গ্রন্থ প্রণয়ন করিবার অবসর পাইয়াছিলেন। ওরাঙ্গাবাদ প্রদেশের 
দেবগিরিতে যাদববংশীয় সামস্তগণ বোপদেব, হেমার্রি, এবং সম্ভবতঃ 
ভাক্করের ভরণপোষণ করিতেছিলেন। গোৌঁড়েশ্বর পালবংশীয়গণের 
আশ্রয়ে চক্রপাণিদন্ত বৈদিক শাস্ত্র রচনা করিতেছিলেন। বর্গ ও 
মিথিলারাজ বল্লালসেন অদ্ভুতসাগর নামক জ্যোতিষ-সংহিতা ( ১০৭২ 
শকে) প্রণয়ন করিলেন, এবং গঙ্গবংশীয় রাজগণ কর্তৃক পুরীতে জগন্নাথ 
দেবের মন্দির নির্মিত হইল 

এ সকল চিত্ত, নির্বাণোন্ুখ প্রদীপের শেষ বিকাশমাত্র | আর্ধ্য- 
ভটের পূর্বেও এইরূপ অশান্তি আসিয়া দেশকে গ্রীস করিয়াছিল। 
বৌদ্ধধর্ম দেশের অশেষ কল্যাণ করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার বিষাদময় 
ঝঞ্জাথাতে অনেক পুরাতন রত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে । আধ্যভটের পূর্বের 
ইতিহাস দাস্তশাস্ত বৌদ্ধ রাজগণের ইতিহাসমাত্র। তঙকালের চির- 
স্মরণীয় জ্ঞানগরিমার কোন চিহ্ন অবিকৃত পাওয়া যায় না। বিজ্ঞান্থশীলন 
নিমিত্ত দেশের অবস্থা অনুকূল হওয়া আবশ্তক। ঘোর অরাজকতায়, 


১০৪ আমাদের জ্যোতিষী 


প্রবল আশঙ্কায় বৈজ্ঞানিক চিস্তার অবসর থাকে না। বিজ্ঞানের 
জন্য রাজ অনুগ্রহ, দেশের শাস্তি আবশ্ঠক। নগরের কোলা হলে, 
রাজনীতি ও বাণিজ্যের ব্যাকুলত্বে বিজ্ঞান-বুক্ষ ফল প্রসব করিতে 
পারে না। আর্ধ্যভটের পুর্বে দেশের যে গ্রকার অবস্থা হইয়াছিল, 
ভাঙ্করের পরে আবার সেই প্রকার দশা উপস্থিত হইল। দেখিতে 
দেখিতে অন্তগমনোন্থুধ রবিও অদৃশ্ত হইলেন। ঘন অন্ধকারের মধ্যে 
কেহ কেহ ক্ষীণ দীপালোক প্রজলিত করিতে লাগিলেন, এবং কেহ বা 
প্রাচীন দীপে শ্্েচ্ছ-তৈল নিক্ষেপ করিয়| সন্তষ্ট হইলেন । 

এই কালকে আমরা করণকাল বলিয়াছি। বস্ততঃ ইহাকে করণ বা 
অনুকরণ কাল বলিলে অতুযুন্তি হইবে না । দ্বাদশ শতাব্দী হইতে এই 
কালের আরম্ত হইয়াছে ; কবে ইহার শেষ হইবে, কেজানে ? এই 
সময়ের সমুদয় গ্রপ্থকর্তার সংক্ষিপ্ত ইতিবুন্ত সংগ্রহ কর! অসম্ভব। 
বহুকাল অতীত হওয়াতে বিস্তর পুরাতনগ্রস্থ বিলুপ্ত হইয়াছে সত্য, 
কিন্ত বহুমূল্য সর্বজনাদৃত গ্রন্থ কালবশে অধিক বিলুপ্ত হইয়াছে বলিয়! 
বোধ হয় না। €কোন দেশকে নির্মনু্য করিতে ন। পারিলে সে দেশের 
সাহিত্যকে নির্মল করিতে পারা যায় না। যেমন জীবজগতে দর্ধলের 
লোপ এবং সবলের প্রচার অবশ্থন্তাবী; কি ভাষায়, কি সাহিত্যে, 
কি বিজ্ঞানে, সর্বত্রই সেই নিয়ম কার্য করে। অস্ফট-কর্মার গ্রন্থ 
বিলোপের উপযুক্ত; কিন্তু বহু ০ষ্টাতেও ধীপ্রকর্ষের বিলোপ সহজ 
হয় না। পুরাতত্বান্বেধীর নিকট প্রাচীন সর্ববিধ গ্রন্থ আদরণীয় হইলেও 
সর্বসাধারণে আবশ্তক গ্রস্থেরই সংরক্ষণে যত্বশীল হইয়! থাকে । এইবরূপে 
দেখিতে পাই, অপেক্ষাকৃত আধুনিক করণকালের মূল্যবান জ্যোতিৰ 
গ্রন্থ অধিক লুপ্ত হয় নাই। 


এক্ষণে করণ-কালে প্রবেশ কর! বাউক। ইতঃপুর্ববে' এই সময়ের 


গণক কালিদাঁস। ১০৫ 


লক্ষ্ণসেন-পুভ্র রাজা বল্লালসেন কৃত অন্ুতসাগর নামক সংহিতার উল্লেখ 
করা গিয়াছে । এই গ্রন্থ এক্ষণে দুজ্রাপ্য। তদত্তর বিবাহবৃন্দাবন 
নামক প্রসিদ্ধ ব্যবহাঁর-গ্রন্থ-প্রণেতা কেশবার্ক নর্মদা-নদী-সন্নিহিত 
প্রদেশে আবিভূতি হন। ইনি শকের দ্বাদশ শতাবীতে ছিলেন। এই 
শতাব্দীতে কালিদাস নামক জনৈক গণক জ্যোভিধিদাভরণ নামক 
মুহুর্ত-বিচার-বিষয়ক প্রসিদ্ধ প্রস্থ রচনা! করেন। এই কালিদাসকে 
অনেকে অভিজ্ঞান-শকুস্তলার মহাকবি কংলিদান মনে করিয়া! থাকেন। 
এব্সপ মনে করিবার কারণ এই যে, জ্যোতিবিদাভরণের শেষ অধ্যায়ে 
(২২শ) লিখিত আছে, “মালবেন্জর শ্রীবিক্রমার্কনৃপাঁলের সময়ে কালিদাস 
এই গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাই নহে, বিত্রমার্ক নৃপতির কীন্তি-বর্ণনা, 
তাহার নবরত্বের উল্লেখ, তাহার শককাল প্রবর্তন ইত্যাদি অনেক কথা 
তথায় দেখিতে পাওয়। যায় । শেষে গ্রস্থ-রচনাকালও আছে । যথা_ 

শঙ্কাদিপ্ডিতবরাঃ কবয়স্তনেকে 

জ্যোতির্ব্বিদঃ সমভবংশ্চ বরাহপুর্ববাঃ। 

শ্রীবিক্রমার্কূপসংসদি মান্থাবুদ্ধি- 

স্তৈরপ্যহং নৃপসখঃ কিল কালিদাস2॥ ১৯ 

কাব্যত্রয়ং স্মতিকুদ্রদুবংশ-পুর্ববং 

পূর্ববন্ততে! ননু কিং শ্রুতিকর্দনবাদঃ। 

জ্যোতির্বিদীভরণ-কালবিধানশাস্তং 

শ্রীকালিদাসকবিতো হি ততো! বভূব ॥ ২০ 

বর্ষে সিন্ধুরদর্শনাম্বরগুণৈ ৩০৬৮ ধাঁতে কলেঃ সম্মিতে 
মাসে মাধবসংজ্িকে চ বিহিতো গ্রস্থক্রিয়োপক্রমঃ। 
অর্থাৎ ইনি বলেন শকের ১১১ বর্ষ পূর্ধ বিক্রমার্ক হৃপতির সভায় 
এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, এবং রঘুবংশ, কুমারসস্তব ও মেঘদুত কাব্য 
 ইহারই লেখনীনিংস্থত ! 


১০৬ আমাদের জ্যোতিষী 


এই অধ্যায়টি ** হয় কোন পরবর্তী বিদগ্ধকবির প্রক্ষিপ্ত, না! হয়, 
কালিদাসগণক গ্রন্থচৌর ছিলেন। বস্ততঃ এরূপ বঞ্চনা দ্বারা গ্রন্থ- 
কর্তার কি অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে, বুঝিতে পারা যাঁয় না। যাহ! হউক, 
এই কালিদাস যে শকারস্তের ১১১ বর্ষ পুর্বে ছিলেন ন।, তাহা নিশ্চিত । 
প্রথমাধ্যায়ে ইনি শকবর্ষ ধরিয়! প্রভবাি বর্ষগণনার নিয়ম দিতেছেনে, 
অথচ বলিতেছেন, তিনি শকারস্তের অন্ততঃ একশত বর্ষ পূর্বে ছিলেন! 
চৌর হইলেও তিনি জড়বুদ্ধি ছিলেন। তাঁর পর, ইনি বরাহমিিরের 
সহিত একত্রে নবরত্বেতরর আসনে বপসিতে ইচ্ছ! করিয়া প্রথমেই (১1২) 
বরাহমিহিরের মতামত স্মরণ করিতেছেন! প্রথমাধ্যায়ে অম্ননাংশ 
গণনার নিমিন্ত একটি সুত্র দিয়াছেন। তথায় শকবর্ষ হইতে 8৫ শক 
হীন করিতে বলিয়া গ্রন্থকার আপনাকে অন্ততঃ এ শকের পরে আনিয়া 
ফেলিয়াছেন। বে অয়নবেগ শকের ষষ্ঠ শতাব্দীতে ত্রহ্গ গুপ্ত নির্ণক্ব করিতে 
পারেন নাই, ইনি শকারজ্েরই পূর্বে তাহা পরিজ্ঞাত হইয়াছি'ৈন ! 

পণ্ডিতবর দ্বিবেদি মহাশয় এই গ্রন্থের ক্রান্তি-সাম্যসাধন /হৃত্র ধরিয়। 
কালিদাসকে কেশবার্কের সমসাময়িক বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন । এই- 
রূপে জানা যায়, গণক কালিদাস শকের দ্বাদশ শতাব্দীতে ছিলেন । ৪৯ 


"৮ এই অধ্যায়ে প্রাচীন অনেক মনীষীর নাম পাওয়া যায়। যথা_- 
শল্কুঃ সুবাগ্বররুচির্মণিরঙগোদত্তে। জিঞুক্ত্রিলোচনহতী ঘটকর্পরাখাঃ | 
অন্ঠেইপি সন্তি কবয়োহমরসিংহপূর্ববী যট স্তব বিক্রমনৃপস্য সভাসদোহমী ॥ 
সতো। বরাহমিহিরঃ শ্রুতসেন নাম। শ্রীবদরায়ণমপিখকুম।রসিংহাঃ। 
শ্রীবিক্রমাকনৃপসংসদি সান্তি চৈতে গীকালতনম্ত্রকবয়স্ত্রপরে মদাদাঃ ॥ 
ধ্বস্তরিক্ষপণক।মরসিংহশঙ্কু বেতালভটুঘটকর্পরক।লিদাসাঃ ॥ 
খাতে বরাহমিহিরে। নৃপতেঃ সভায়াং রত্ব।নি বৈ বররুচির্নব বিক্রমস্ত ॥ 
বিক্রমার্দিতোর নবরত্বের লামোল্লেখ এইখানেই পাওয়। যায় | 


৪» গরণ্ণক কালিদাস বাতীত কবিকালিদাস একাধিক ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। 
রাজা বিক্রমাদিত্যের স্ভায় কবি কলিদ(স বিভিন্ন সময়ে ভারতভূমি অলঙ্কৃত করিয়াহিলেন। 
অভিজ্ঞানশকুস্তলার মহাকবি কালিদাস শকের প্রথম শতাব্দীতে ছিলেন বলিয়া বোধ 


জ্ঞানরাজ বংশ। ১০৭ 


এই সময়ের পর প্রপিদ্ধ জ্যোতিষিগণকে বংশপরম্পর! জ্যোতিঃ- 
শাস্ত্র চচ্চ। করিতে দেখা যায়। গণকের বংশধরগণ পূর্বেও গ্রণক হুই- 
তেন। কিন্তু বহুকাল অতীত ও বনুগ্রন্থ বিলুগ্ত কিংবা ছশ্রাপ) হওয়াতে 
প্রত্যেক জ্যোতিষীর পু্রপৌভ্রাদির নাম ও কৃতি পাওয়! যায় না । যাহ! 
হউক, এক্ষণে শককাল অনুসরণ ন। করিয়া বংশপরম্পরায় জ্যোতিষি- 
গণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে । কয়েক জনের বিবরণ শেষে 
লিখিত হইবে । 
ত্তানরাজ বংশ ।-__গোদাবরী ও বিদর্ভ| (ব্দ1) নদীর সংযোগ 
স্থলের এক ক্রোশ উত্তরে পার্থপুর নামক গ্রাম ছিল) তথায় ভরদ্বাজ- 
কুলোভুত পৃথুবশ শ্রীনাগনাথ নামক গণক ছিলেন। এই নাগনাথের 
পুত্র জ্ঞানরাজ কলাকলাপকুশল ও বিখ্যাত গণক ছিলেন। তিনি ১৪২৫ 
শকে সিদ্বাস্তসুন্দর নামক জ্যোতিষসিদ্ধাস্ত রচনা! করেন। তাহার 
পুজ হুর্ধ্যদান বা নুরধ্যস্থরী ১৪৬৩ শকে ভাস্করের লীলাবতীর উপর 
গণিতামৃশ্-কুপিক নাম্নী, এবং ১৪৬০ শকে বীজগণিতের উপর হ্ৃর্য্য- 
প্রকাশ নামক টীকা লেখেন । এতদ্ভিন্ন শিরোমণির উপর একখানি 
টীকা, গণিতমালতী নামক একখানি শ্বতন্ত্র গণিত, এবং সিদ্ধাস্তসাঁর- 
সমুচ্চয় নামক সিদ্ধান্ত ও সংহিতা বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। উক্ত 
পার্থপুরের নুসিংহ “দৈবজ্ঞের” পুক্র টু'ণ্চরাজ-দৈবজ্ঞক্কৃত জাতকাভরণ 
নামক জাতকগ্রন্থ ফলব্যবসায়ীগণের নিকট অপরিচিত নহে। টুণ্িরাজ 
জ্ঞানরাজের শিষ্য ছিলেন, সুতরাং তিনি হুর্ধযদাসের সমসাময়িক ছিলেন। 


হয়না । কেহ কেহ এই কালিদাস এবং মালবিকাগ্রিমিত্র ও বিক্রমোর্ব্শীর কালিদাস 
পৃথক মনে করেন। আর এক ক্বি কালিদাস ভোজরাজের সভানদ্‌ ছিলেন বলয়] 
গ্রসিদ্ধি আছে । গরণক কালিদাস ভোক্ষরাজেরও সভানদ্‌ ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। 
ওড়িশায় শুদ্ধিচন্ট্রিক। নামক একখানি স্মৃতিগ্রস্থ বহুপ্রচলিত আছে। তাহারও রচিত 
কালিদাস। 


১০৮ আমাদের জ্যোতিষী | 


গণেশ বংশ | সিদ্ধাস্তশিরোমণির পরেই গ্রহলাঘব প্রতিপত্তি 
লাভ করিয়৷ আমিতেছে। এখনও বহু পঞ্জিক। গ্রহলাঘব অনুসারে গণিত 
হইয়! থাকে। গ্রহলাঘবের শেষ শ্লোক এই,__ ূ 
নন্দিগ্রাম ইহাপরাস্তবিষয়ে শিষ্যাদিগীতস্ততি 
যোইভূৎ কৌশিকবংশভঃ সকলসঙ্ছান্ত্রার্থবৎ কেশবঃ। 
ৃনুস্তস্ত তদংঘ্রপদ্মভজনাল্লবাইববোধাংশকং 
স্পষ্টং বৃত্তবিচিত্রমল্পকরণং চৈতদ্গণেশোহকরোৎ ॥ 
অর্থাৎ পশ্চিম সমুদ্রতারবর্তী প্রদেশে নন্দিগ্রামে [ বো্বাই হইতে, 
গ্রায় ২০ ক্রোশ দক্ষিণে ] কৌশিকবংশজ সকল সৎশান্ত্রবিৎ কেশব 
ছিলেন। তাহার পুক্র গণেশ পিতার পাদপদ্ম ভজন! দ্বারা কিঞ্চিৎ জ্ঞান 
পাইয়। এই স্পষ্টার্থ করণ-গ্রস্থ বিবিধ ছন্দে রচনা করিলেন। 
কমলাকর 
কেশব (১৪১৮) 
। | 


গণেশ রাম 
(১৪৪২ শক) 


নুসিংহ (১৪৮০) 

গণেশের পিতার নাম কেশব এবং মাতার নাম লক্ষ্মী ছিল। ১৪১৮" 
শকে কেশব গ্রহকৌতুক নামক করগগ্রস্থ, এবং তিথিসিদ্ধি, গণিত- 
দীপিকা, মুহুর্ততত্ব, সিদ্ধান্তবাসনাপাঠ, এবং জাতকপদ্ধতি, তাজক- 
পদ্ধতি প্রভৃতি বনুগ্রন্থ রচন! করেন। এই জাতকপদ্ধতি কেশবী পদ্ধতি 
নামে খ্যাত । গ্রহকৌতুক লিখিবার কাঁরণ বর্ণনা করিতে কেশব লিখিয়া- 
ছেন যে, “করণগ্রস্থ অনেক আছে বটে, কিন্তু তৎসাহাষ্যে গ্রহস্থান, 
অবগত হইতে হইলে পট্ট* আবশ্তক হয়। তিনি এমন করণ লিখিতে- 


ঈ' নর্তমান কালে যেমন প্লেট । 


গণেশ বংশ। ১০৯ 


ছেন, যদ্বার! পষ্ট ব্যবহার না করিয়াও গ্রহস্থান অবগত হইতে পার৷ 
যাইবে ।» 

পিতার গুণ সন্তানে প্রায়ই সংক্রামিত হয়। কেশব লু গুণন হরণ 
দ্বার! গ্রহস্থান নির্ণয়ে প্রয়াসী হইরাছিলেন; তৎপুক্র গণেশ ত্রিকোণ- 
মিতির সাহাধ্য ব্যতিরেকে, কেবল গুণন হরণ দ্বার! গ্রহসাধন নিমিত্ত 
গ্রহলাঘব রচনা করেন। গণেশের পুর্বে ভাস্কর তাহার করণকুতৃহলে 
ধন্ুঃ জ্য1 ত্যাগ করিয়াও ছাঁধাসাধন করিয়াছিলেন । গণেশ, ভাস্করের 
পদান্ুসরণ করিয়। জ্যোতিষিক সমুদয় গণনায় তাহা তাগ করিয়াছেন । 
বস্ততঃ এই জন্তই গ্রহলাঁঘবের এত প্রচলন হইয়াছে । 

গ্রহলাঘবের করণাব্দ ১৪৪২ শক। স্থতরাং এ সময়ে গণেশ এই 
গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। তিনি যেমন বিচক্ষণ ও ধীসম্পনন, তেমনই যন্ত্র 
কুশল ছিলেন। একদিকে তিনি জ্যোতিষিক গণনার সংক্ষিপ্ত বিধি দ্বার! 
আপনাকে গণিতে ব্যুৎ্পন্ন প্রম।ণিত করিয়াছেন, অন্ঠ দিকে স্বয়ং গ্রহাদি 
বেধ করিয়া! তত্ব ও ব্যবহারের ম্মিলন সম্পাদন করিয়াছিলেন ! তিনি 
তত্ককত বৃহত্তিখিচিন্তামণি গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে এক্রহ্ম', বসি, কম্তপাদি 
বে সময়ে ছিলেন, সে সময়ের পক্ষে তাহাদের গ্রহগণিত ঠিক ছিল। 
কালক্রমে তাহ! শ্লথ হওয়াতে সতাযুগের অবসান সময়ে হৃর্ধ্যের নিকট 
ময়ান্থুর স্পষ্টগণিত গ্রাপ্ত হন । কলিতে চারু পারাশরদিদ্ধান্তে অন্তর দৃষ্ট 
হওয়াতে আরধ্যভট তাহাকে শৌধিত করেন। তাহাও অস্ত হওয়াতে 
হুর্গসিংহ বরাহমিহিরাদি তাহাতে স্ফট নিবদ্ধ করেন। তাহাঁও আবার 
শিথিল হওয়াতে গ্ষুণতনয় ব্রন্মপুজ্র বেধ দ্বারা তাহার সংস্কার করেন। 
বহুকাল গত হওয়াতে তাহাতেও অন্তর দৃষ্ হইল। এজন্য কেশন তাহাকে 
স্কুটতর করেন । তদনস্তর বাটি বৎসর পরে তাহাকেও শ্রথ দেখিয়। তাহার 
পুজ্র গণেশ দৃগ্গণিতের এক্য করিয়া! তাহাকে ন্ফুট করিতেছেন ।” 

গণেশদৈবজ্ঞ বহুগ্রস্থ রচনা! করিয়াছিলেন । বিশ্বনাথ-কুত গ্রহ- 


১১০ অ+মাদের জ্যোতিষী ।। 


লাঘবোদাহরণ হইতে দ্বিবেদিমহাশয় গণেশকৃত গ্রন্থাবলীর নাম করিয়া- 
ছেন। গ্রহলাঘব ব্যতীত গণেশ লদ্ভুতিথিচিস্তীমণি, বৃহত্তিথিচিস্তামণি, 
গিদ্ধান্তশিরোমণি টীক।, লীলাবতীর বুদ্ধি-বিলাঁসিনী টাকা, বিবাহবুন্দাবন 
টাক, মুহূর্ভতত্টীকা, শ্রাদ্ধাদ্দিনির্ণয়, ছন্দোইর্ণব টাকা, তর্জনী-যন্ত্র, কুষ্ণ- 
জন্মাষ্টমী নির্ণয়, হোলিকানির্ণয় ইত্যাদি বহুবিধ গ্রন্থের প্রণেতা ছিলেন। 

বুসিংহ গণেশ দৈবজ্ঞের ত্রাতুপ্ত্র। তিনি গ্রহলাঘবের টাক! এবং 
গ্রহসিদ্ধি নামক সারণী লিখিয়াছিলেন। প্র টাকাতে তিনি গণেশ-ক্কৃত 
্রস্থাবলী বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাহাই দিবাকর উদ্ধত করিয়াছেন । 
নৃসিংহ একজন অধ্যাপক ছিলেন। তাহার শিষ্য গোলগ্রামের দ্িবাঁকর- 
পুক্র বিষণণ ছিলেন,এবং বিষ্ণুর শিষা কাশীর বল্লালপুক্র কৃষ্ণদৈবজ্ঞ ছিলেন। 
এইকর্ূপে গণেশবংশ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বহুকাল পর্য্যস্ত জ্যোতিষিক 
জ্ঞান-বিস্তারেব মূল হইয়াছিল । 

দিবাকর বংশ ।- _গোঁদাবরীর উত্তরতটে গোলগ্রামে (নাইজাম 
রাজোর গোলগাম) দিবাকর নামে ভরদ্বাজ গোত্রীয় মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ 
বাস করিতেন। তাহার বংশধরগণ তিন চারি পুরুষ পর্য্যস্ত তৎকালের 
প্রসিদ্ধ গণক ছিলেন । ইহাদের নাম নিয়ে প্রদত্ত হইল 
রাম 


সী 
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| | | | 
দিবাকর কমলাকর গোগীনাথ রঙ্গনাথ 
রামের পুত্র দিবাকর প্রসিদ্ধ গণেশের শিষ্য ছিলেন । কানে! তিনি 


দিবাকর বংশ । ১১১ 


স্বয়ং অধ্যাপক হন। তাহার পাচ পুত্র তাহারই নিকট বিদ্যা শিক্ষা 
করিয়াছিলেন। দিবাকরের পৌন্র নৃসিংহ লিখিয়াছেন “গণকশ্রেষ্ঠ 
রামের পুক্র দিবাকর তৈত্তরীয়গণের অগ্রণী, ভট্টাচার্য্য এবং কুমারিল- 
হ্তায় মীমাংসক-শ্রেষ্ঠ ছিলেন। কাশীতে বেদাস্তশান্ত্র চচ্চা করিতে 
করিতে তিনি দেহ ত্যাগ করেন। 

দিবাকরের পুত্র শ্রীরুষ্ণদৈবজ্ঞ সততীর্থকর্তী ও নিখিলশাস্ত্বেতা 
ছিলেন। তদীয় অনুজ বিষ্ুুদৈবজ্ঞ সৌরপক্ষগণিত নামে একখানি করণ 
১৫৩০ শকে রচনা করিয়াছিলেন । তাহার অনেক শিষ্য প্রশিষ্য ছিলেন । 
বিষুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বনাথ দৈবজ্ঞ ১৫৪৫ শকে এঁ গণিতের উদাহরণ, 
১৫৪৪ শকে মকরন্দের উদাহ্ৃতি, ১৫৩৪ শকে গ্রহ-লাঘবের উদাহৃতি, 
এবং সিদ্ধান্ত-শিরোমণি, নীলকগ্ঠী তাঁজক প্রভৃতি বহু গ্রন্থের উদাহরণ 
লিখিয়াছিলেন ( বস্ততঃ বিশ্বনাথের উদাহরণ নাই, এমন গ্রসিদ্ধ গ্রস্থই 
দেখা যায় ন। 

দিবাকর ভট্টাচার্য্যের তৃতীয় পুল্র মল্লারি গ্রহলাঘবের সার্ধোপপত্তি 
স্কটবিবৃতি প্রণয়ন করেন। এই টাকায় তিনি জেযোতিৰ শাস্ত্রে 
ব্যুৎ্পত্তি.প্রকাশ করিয়াছেন । 

দিবাকরের পৌন্র এবং শ্রীকুষ্ণের পুত্র নৃসিংহ ১৫০৮ শকে জন্মগ্রহণ 
করিয়! পিতৃব্য বিষণ ও মল্লারির নিকট বিদ্যাশিক্ষ। করেন। ইনি ২৫ বর্ষ 
বয়সে সৌরভাষ্য নামে ক্ষ্ধ্যসিদ্ধান্তের টীকা, এবং সিদ্ধাস্তশিরোমণির 
উপর ভাস্কর স্বয়ং যে বাঁসনা ভাষ্য লিখিয়/ছিলেন, তাঁহার উপর বার্তিক 
নামে ৩৫ বর্ষ বয়সে টীকা লেখেন । বাসনাবার্তিকের যন্ত্রাধিকারে 
ময়ুর-যন্ত্র, ব্রহ্মচারি-যন্ত্র, শরবেধ-যন্ত্র, বধূবর যোগ-যন্ত্র, মেষাজযুদ্ধ-যন্ত্র 
ংখবাদন-যন্ত্র, হংস-যন্ত্র প্রভৃতি বহুবিধ ম্বয়ংবহ-যস্ত্রের উল্লেখ করিয়া- 
ছেন। দ্বিবেদি মহাশয় বূলেন যে, ইহার অপর নাম নরহরি, নৃহরি ও 
নরসিংহ ছিল। বাসনাবার্তিক সিদ্ধান্তশিরোমণির একটি প্রসিদ্ধ টীকা । 


১১২ আমাদের জ্যোতিষী 


বৃসিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শিবদৈবজ্ঞ। ইনি নৃসিংহের পুত্রগণের 
অধ্যাপক ছিলেন; এবং অনন্তস্থধারস-বিবৃতি ও মুহূর্তচুড়ামণি রচনা 
করিয়াছিলেন । 
নৃসিংহের চারিপুভ্র। জোষ্্পুত্র দিবাকর, শ্রীপতি ও কেশবের 
জাতক পদ্ধতির মত ১৫৪৭ শকে একথানি জাতকপদ্ধতি প্রণয়ন করেন । 
দ্বিবেদি মহাশয় বলেন, ইহার অপর নাম পদ্জাতক | কেশবের জাতক- 
পদ্ধতির উপর ১৫৪৮ শকে ইনি প্রৌট়মনোরমা নায়ী টীকা লেখেন | 
ইহার প্রণীত মকরন্দ-বিবরণ, মকরন্দ-সারণী বুঝিবার পক্ষে প্রধান 
সহায় । দ্বিবেদি মহাশয় বলেন, এতদ্বতীত ইনি পদ্ধতি-প্রকাশ ও 
' তাহার টাকা গণিততত্ব-চিস্তামণিও লিখিয়াছিলেন | 
বৃসিংহের দ্বিতীয় পুত্র কমলাকর প্রচলিত স্র্্সিদ্ধাস্তের মত-মন্মত 
সিদ্ধান্ততত্ববিবেক নামক জ্যোতিবসিদ্ধান্ত ১৫৮০ শকে কাশীতে রচন। 
করেন। প্রগ্রস্থের স্থানে স্থানে তিনি ভাঙ্করের কোন কোন নিয়ম 
গুন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন! এইরূপে, তিনি লিখিয়াছেন, 
্রহ্ধা প্রাহ চ নারদায় হিম গুষচ্ছোৌনকায়ামলং 
মাগবা।য় বসিষ্ঠনংজ্ঞকমুনিঃ স্থর্য্যো ময়ায়াহ বহু । 
প্রত্যক্ষাগমবুক্তিশালি তদিদং শাস্ত্ং বিহায়ান্যথ। 
যত কুর্বাস্তি নরাধমস্ত তদ্সদ্বেদোক্তিশূন্য। ভূশং ॥ 
অর্থাৎ বে অমলশান্ত্র ব্রহ্ধ। নারদকে, €সাম শৌনককে, বসিষ্ঠ মাও- 
ব্যকে, স্থ্য ময়কে বলেন, সেই প্রত্যক্ষাগম-যুক্তিশালী শান্তর ত্যাগ 
করিয়। যে অন্তথা করে, সে নরাধম এবং নিশ্চিত সদ্বেদোক্তিশুন্য | 
এইবূপে কমলাকর হুর্য্য সিদ্ধান্তের প্রাধান্ত স্তাপন এবং শিরোমণির গর্ব 
থর্দ্ঘ করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন । ইনি যে স্বীয় বাসস্থান ও 
কুলজ দিয়াছেন, তাহ! হইতে জান বায় যে, গোদাবরীর উত্তরে ২০ অংশ 
৩০ কলা অক্ষাংশে দ্েবগিরি নামক তুর্গ ছিল। সেই ছুর্গের অগ্রিকোণে 


দিবাকর বংশ। ১১৩ 


যোল যোজন দুরে বিদর্ভ প্রদেশে পাথরী নামে গ্রাম ছিল! সেই 
গ্রামের ২। যৌজন পশ্চিমে গোঁদা নামী নদী প্রবাহিতা। তাহার 
উত্তর তটে গোলগ্রাম অবস্থিত। তাহাই কমলাকরের পুর্ববপুরুষগণের 
বাস্স্থান ছিল। 
কমলাকরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রঙ্গনাথ, জ্যোষ্ঠগণের নিকট জ্যোতিষ 
শাস্ত্র শিক্ষা করিয়। ১৫৬২ শকে সিদ্ধান্ত-চুড়ামণি নামক গ্রন্থ রচনা 
করেন। দ্বিবেদি মহাশয় বলেন, উহা প্রচলিত সৃর্য্যসিদ্ধাস্ত মতান্ুসারে 
রচিত । এই গ্রন্থে তিনি আপনাকে পণ্ডিত রঙ্গনাথ বলিয়! বর্ণনা করি- 
য়াছেন। সার্বতৌম-কার মুনীশ্বরকৃত স্পষ্টীকরণভঙ্গী খণ্ডন করিতে 
ইনি লঘুভঙ্লী--বিভর্গী নামক আর একথানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। 
(দ্বিবেদী ) 

| কুচনাচার্ধ্য ।-_-উপরে কয়েক খানি সারণী গ্রন্থের উল্লেখ কর! 
গিয়াছে। কথিত আছে, দাক্ষিণাত্যের তৈলঙ্গ কুচনাচার্ধ্যই সারণী বা 
পদক নিম্মীণের প্রথম আবিষ্বর্তী। ইহার সারণীর নামক গ্রহচক্র। 
ছুইথও অনম্পূর্ণ অশুদ্ধ ওড়িয়াক্ষরে লিখিত পুথি হইতে জান! যায় যে, 
১২২০ শকে পর্চাঙ্গ বা! সপ্তাঙ্গ গণনার নিমিত্ত এই সারণীর স্থষ্টি হয়। 
বার, তিথি, নক্ষত্র, যোগ, করণ, এই পাঁচটি বিষয় থাকে বলিয়! পর্চাঙ্গ 
বা পঞ্জিকা! নাম হইয়াছে। এতদ্তিন্ন, রবি ও চন্দ্রের স্থানও প্রাচীন 
পঞ্জিকায় প্রদত্ত হইত। এজন্য উহার নাম সপ্তাঙ্গও ছিল। সিদ্ধান্ত না 
জানিয় শী সমুদয় অবগত হইবার অভিপ্রায়ে যাবতীয় সারণী বা পদকের 
স্ষ্টি হইয়াছে । গ্রহচক্রের প্রথমে আছে যে, 

যঃ কর্তা! জগতাংভর্তা সংহর্ত মহসাংনিধিঃ। 

গ্রণমামি তমাদিতাং বহিরস্তস্তমোপহং ॥ 

নত্বা শশাঙ্কভৌমজ্ঞবৃহস্পতিসিতাসিতান্। 

গ্রহচক্রং প্রবক্ষযামি সূর্য্য সিদ্ধাত্তসম্মতং ॥ 


১১৪ আমাদের জ্যোতষা 


নন্দাদ্রিবিধুরামোনে। যুগাব্ঃ শকবৎসরঃ। 
একাক্ষিশূন্তচন্দ্রোন শাকঃ শাস্ত্রাবৰ্বতাং গতঃ॥ 
খারুত্যেকোন শাকোহর্কৈরভযন্তো মাসযুক্‌ ত্রিধা। 
সৈকাব্দি খনগাণ্তার্থ ক্্াবুতোহত্র সুরাপ্তযুক ॥ 
প্রচলিত স্ৃর্যয সিদ্ধান্তই এই গ্রহচক্রের মূল ছিল। শকাব্দা হইতে 
১০২১ বৎসর হীন করিয়! শান্ত্াব্ব গ্রহণ করিতে বল! হইয়াছে। প্র 
শকে ভাশ্বতী রচিত হয়। ভান্বতীর এতদূর খ্যাতি আছে যে, কোন 
কোন পঞ্জিকায় এখনও উহার রচনা-কাল শাস্ত্রাব্দ বলিয়! প্রদত্ত হইয়] 
থাকে । এজন্ত কুচনাচার্ধ্য গ্রহচক্রে ভাস্বতীর শান্ত্রাব্কে পিওবৎ গ্রহণ 
করিয়াছেন। 
গ্রহচক্রের একখানি টীকা মার্কগডয় পুল্র মাঁগুনি পাঁঠী ওড়িয়। ভাঁষায় 
লিখিয়। গিয়াছেন। তাহাতে ১৬৬৬ শকের উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে। 
ত্রজন্ত বোধ হয় প্র টাকা এ শকে রচিত হইয়ািল। এই টীকাঁকার 
লিখিয়াছেন, বাঁদিলাল কুচনাচার্য্য গ্রন্থ অসম্পূর্ণ রাখিয়া পরলোক 
গমন করেন। বস্ততঃ গ্রহচক্রে মধ্যমাধিকার, স্ব/টাধিকার ও 
তিথ্যাধিকার, এই তিনটিমাত্র অধিকারের পদক দেখিতে পাওয়। 
যায়। 
মহাঁদেব |-_-১২৩৮ শকে পদ্মনাভ পৌত্র এবং পরশুরাম পুত্র 
গৌতমগোত্রীয় মহাদেব মাহাদেবী দারণী প্রস্তত করেন । গুর্জর দেশবর্তী 
গোদাসন্নিকটস্থ রাসিণ নামক স্থানে ইহার বাস ছিল। ইনি লিখিয়া- 
ছেন, পিতামহ আর্ধ্যভট ব্রহ্গগুপ্ত ভাক্করাদির ভেদ-কঠিন গ্রহস্থান- 
গণনারূপ অগাধ সংখ্যাসমুদ্রে নিমগ্ন জ্যোতিবিদ্গণের উত্তরণ জন্য এই 
সারণীকূপ নৌকা! প্রস্তত করিলেন। দ্বিবেদি মহাশয় লিখিয়াছেন, 
নন্দিগ্রামের রাম-দৈবজ্জের পুত্র নৃসিংহ ১৪৮০শকে মাহাদেবী সারণীর 
ছায়াক্বপ মধ্যগ্রহ-সিদ্ধি নামক সারণী প্রত্তত করেন । 


বল্লাল বংশ। ১১৫ 


র।-_ইনি ভৃগুপুরের গণকচক্র-চুড়ামণি মদনস্রি 

নামক গুরুর শিষা, এবং ফিরোজ সাঁহ তুগলক যবনরাজের প্রধান পণ্ডিত 
ছিলেন। ১২৯২ শকে পারমি ভাষার গ্রন্থবিশেষ হইতে মহেন্্রসরি 
সংস্কৃত ভাষায় যক্রাজ নামক গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে বৃত্তসমৃহকে 
নিরক্ষ-মণ্ডলের ধরাতলে পাতিত করিয়া গ্রহগণনার ক্রম, এবং তদনুসারে 
নির্মিত সারণী আছে। ১৩০০ শকে মহেন্্রহ্বরির শিষ্য মলয়েন্ুস্থরি 
বন্রাজের টীক! করিয়াছিলেন। গুরু শিষ্য উভয়েই জৈন ধর্মাবলম্বী 
ছিলেন | 

মহাদেব ।__ইনি বোপদেবের পুক্র এবং গোদীতটাসন্ন ত্র্যস্বকের 
বাজপণ্ডিত ছিলেন । ১২৭৯ শকে ব্রাহ্ম ও আর্ধভট মতে পঞ্জিকা গণনার 
নিমিত্ত কামধেন্থ নামক করণ রচন। করেন । নীলকঠের পিতা অন্ত 
এই কামপেনুর টীক। পিখিয়াছিলেন । 

গঙ্গাঁধর | _বিন্ধাগিরির দক্ষিণস্থিত সগর নগরে চক্দ্রভষ্ট পুত্র 
গঙ্গাধর শক ১৩৫৬ অব্দে প্রচলিত হ্র্ধ্যসিদ্ধাস্তান্ছনারে চান্্রমান 
নামক তন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন । গঙ্গাধরের পুভ্র বিশ্বনাথ 
চান্্রমান কঠিন দেখিয়া তাহাকে সুবোধ পদে; রচনা করিয়া- 
ছিলেন। 

লক্ষীদাঁস |__উপমন্াগোত্রীয় বাচস্পতি মিশ্রের পুল্র লক্ষমীদাস 
১৪২২ শকে ভাঙ্করের সমগ্র মিদ্ধান্ত-শিরোমণির উপর গণিততত্ব চিস্তামণি 
নাঁমে টাক! লিখিয়াছিলেন। 

বল্লালবংশ |- বল্প।লবংশের আদিবাস এলচপুর-সমদেশে 
পয়োষ্তীতটে বিদর্ভ দেশের (বর্তমান নাগপুর প্রদেশ ) অন্তর্গত দধিগ্রামে 
ছিল। বল্লাল হ্বগ্রাম পরিতাগ করিয়া কাশীতে বাস করেন। তদ- 
বধি তাহার পুক্রগণ সেইখানেই বাস করিতে লাগিলেন। বল্লাণ 
দ্েবরাত গোল্রীয় যভূর্ব্দী ব্রাহ্মণ ছিলেন। 


১১৬ ট আমাদের জ্যোতিষী 


বল্লালের পুত্র কৃষ্ণ দৈবজ্ঞ চিস্তামণি 
জহাগীর বাদসাহের প্রধান জে ঈ 
জ্যোতিষী ছিলেন। ইনি দ্দিবা- রাম ( সীতা ) 
করের পুত্র কৃষ্ণের কনিষ্ঠ ভ্রাত। 777 
বিষ্ণুর শিষ্য ছিলেন । কষ্ণদৈবজ্ঞ ত্রিমল্ল  গোপিরাজ 
ভাসঙ্করের বীজগণিতের উপর নবা- টা (গোজী) 
স্কুর এবং লীলাবতীর উপর কল্প- |. রা 
লতাবতার নামক টাকা লেখেন! রা রর গোবিন্দ এ কি 
এততিন্ন, ইনি শীপতিকৃতজাতক- | 
পদ্ধতির টাকা, ও ছাদক নির্ণর শিব নারায়ণ মুনীশ্বর বাসুদেব 
নামক ক্ষুদ্র পুস্তিক! রচনা করেন। শকের ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে 
এই সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। ছাঁদক-নিণয়ে চন্তরতুর্্যগ্রহণের কারণ 
দম্পতিযুগলের মধ্যে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে বর্ণিত হইয়াছে । 

বল্লালের অপর পুত্র রঙ্গনাথ ১৫২৫ শকে স্থর্যসিদ্ধাস্তের উপর গুষ়ার্থ- 
প্রকাশক নামক প্রসিদ্ধ টাকা লেখেন। এই টাকার শেষে নিজবংশ 
কীর্তন করিয়াছেন। ফিরঙ্গীদিগের হশ্বয়ংবহ বিদ্যায় অভ্যাস আছে 
বলিয়া! এই টাকায় উল্লেখ আছে। বস্ততঃ তৎকালে যুরোপ-দেশীয় 
বণিক সকল ভাঁরতে বিরল ছিল ন1। 

রঙ্গনাথের পুক্র মুনীশ্বরের অপর নাম বিশ্বরূপ ছিল। ইনি 
১৫৬৮ শকে সিদ্ধান্ত-সার্ধভৌম নামক একখানি জ্যোতিষ সিদ্ধান্ত 
রচনা করেন। ইহার টাকাও তিনি লেখেন। ভাস্করের লীলাবতীর 
উপর নিস্থষ্ার্থদ্ৃতী এবং শিরোমণির উপর মরীচি নামক টীকা 
লেখেন। এই মরীচি শিরোমণির একথানি প্রসিদ্ধ টাকা বলিয়। 
সকলের নিকট সবিশেষ আদৃত। মুনীশ্বর ও কমলাঁকর সমসাময়িক 
ছিলেন! 


নীলকণ বংশ । ৃ ১১৭ 


নীলকঞ্গ বংশ । বিদর্ভদেশে ধর্শপুর নামক স্থানে গর্গগোত্রীয় 

অনস্ত দৈবজ্ঞ বাস করিতেন। তিনি জাতকপদ্ধতি ও পঞ্চাঙ-সাধনোপ- 
যোগী কামধেন্থ নামক গণিতের টীকা লিখিয়াছেন। উভয় গ্রস্থই এক্ষণে 
ছুপ্রাপ্য। 

অনস্তের পুত্র নীলকণ্ ১৫০৯ চিন্তামণি 
শকে সংজ্ঞা বর্ষ ও প্রশ্ন তন্ত্র নামক 
তিনভাগে তাজিকগ্রন্থ রচন! করেন। 
ফলব্যবসায়ীর নিকট এই নীল- 
কণ্ঠী বহু সমাদরের গ্রন্থ । নীলকঞ 
আকবর বাদসাহের “্ফুরদতুল সভা- গোবিন্দ দৈবজ্ঞ 
মণ্ডন পণ্ডিতেন্দ্র প্রধান দৈবজ্ঞ মাধব 
ছিলেন। বস্ততঃ তাজিক গ্রন্থে আরবী শব প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান 
আছে। আরবীয়গণের মধ্যেই তাজিক গ্রস্থের উৎপত্তি, এবং তাহাদের 
নিকট হইতেই এই ফলশাস্ত্র এদেশে উপস্থিত হইয়াছে । (জ্যোতি- 
বিদ্যার আদান প্রদান প্রস্তাব দেখুন ) 

নীলকণের ভ্রাতা রামদৈবজ্ঞ ১৫২২ শকে মুহ্র্ত-চিন্তামণি নামক 
স্থপ্রসিদ্ধ ব্যবহারগ্রন্থ কাশীতে রচনা করেন। ১৫১২ শকে আকবর 
বাদসাহের সামস্ত জয়পুরাধিপতি রামচন্দ্রের তুষ্টির নিমিত্ত আকবর 
সাহের সময় হইতে পঞ্জিকাগণনোৌপযোগী রাম-বিনোদ নামক সারণী বা 
করণ প্রস্তত করেন। পুনশ্চ, টোডরমলের তুষ্টির নিমিত্ত টোডরানন্দ 
নামক সংহিতা রচনা করেন। নীলকণ্ঠের পুত্র গোবিন্দ দৈবজ্ঞ ১৫২৫ 
শকে স্বীয় পিতৃব্য রামটৈবজ্ের মুহূর্ণ-চিস্তামণির উপর পিযুষধারা টীকা! 
কাশীতে প্রণয়ন করেন। এই টাকাতে প্রাচীন বহু আচার্যের বচন 
উদ্ধৃত থাকাতে উহা মহামুল্য হইয়াছে । গোবিনের পুল্র মাধব, নীল- 
কণ্ঠশীর উপর শিশুবোধিনী 'টাক! লিখিয়াছিলেন। 





রা (পদ্বা) 


| | 
নীলকঞ (চক্দ্রিকা) রামদৈবজ্ত 


১১৮ আমাদের জ্যোতিষী । 


মকরন্দ ।-_:১৪০০ শকে কাশীতে মকরন্দ হুর্য্যসিদ্ধান্তে বীজ 
সংস্কার করিয়া পঞ্চাঙ্গ-গণনার নিমিন্ত মকরন্দ নামক সারণী গ্রস্তত 
করেন। আজকাল ভারতের পশ্চিম প্রদেশে পঞ্জিক! গণনার নিমিত্ত 
এই মকরন্দই অনেক জ্যোতিষীর একমাত্র সমন্বল। মকরন্দের 
কন্দবল্লী লতাগুচ্ছ প্রভৃতি নামানুসারে পদক সমূহ প্রদত্ত হুইয়াছে। 
দ্বিবেদি মহাশয় এই সকল নাম কল্পনার স্থন্দর ব্যাখা। দিয়াছেন । 
মকরন্দ অর্থে মধু, তরু হইতে মধুর উৎপত্তি; আমার তরুণ কন্দাদি 
হইতে তরুর উৎপত্তি । এজন্য তরুলতাদ্দির বিভিন্ন অংশের নামানুসারে 
মকরন্দ স্বীয় সারণীকো বভক্ত করিয়াছেন। গোলগ্রামের বিশ্বনাথ 
মকরন্দের উদাহরণ, এবং তাহার ভ্রাতুষ্পৌত্র দিবাকর উহার বিবরণ 
লিখিয়াছেন। 

দামোদর ।--শ্রীধুক্ত শঙ্কর বাঁলকুষ্ণ দীক্ষিত প্রণীত ভারতীয় 
জ্যোতিঃশাস্ত্র নামক অভিনব পুক্তক হইতে জীন! যায় যে, শক ১৩৩৯ 
অব দামোদর ভটতুল্য নামক একখানি করণ লিখিয়াছিলেন | উহাতে 
মধ্যমধিকার, গ্রহম্টাকরণাঁধিকারাদি আটটি অধ্যায় আছে। ব্রিপ্রশ্না- 
ধ্যায়ে একটি প্রশ্নে পলভা৷ ৫ গৃহীত হইয়াছে । কিন্তু এতদ্বারা দামোদরের 
নিবাস নিরূপণ করিতে পার! যায় না। দামোদরের পিতার নাম পদ্বা- 
নাভ, এবং পিতামহের নাম নার্মদ ছিল।| পদ্মনাভ যন্ত্রত্বাবলি নামে 
এক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন । নার্মদককত কোন গ্রন্থ সম্প্রতি পাওয়! যায় না। 
কিন্তু সুর্ধ্যসিন্ধাত্তের টাকার রঙ্গনাথ নার্মদ রচিত এক শ্লোকার্ উদ্ধৃত 
করিয়াছেন। তাহা হইতে বোধ হয় নার্মদ প্রচলিত হ্ুর্যযসিদ্ধাত্ত অবলম্বন 
করিয়া কোন জ্োতিষ-গ্রস্থ লিখিয়াছিলেন। নার্মদ ১৩০০ শকে ছিলেন 
বলিয়া বোধ হয়। 

দিনকর |-_-ইহার করণের নাম থেটকসিদ্ধি। উহাতে ১৫০০ 


একদল াজযগলসাজ এসপযাক্ম আঅীকাণ শীাঙ্গকা জপ কচকি€ বিল্যমণড অ'চে। উহ! 


নীলক্ বংশ । ১১৪ 


মাস 


্রহ্মসিদ্ধাত্তমতে গণিত। এই করণকে দিনকর লুখেটসিদ্ধি বলিয়াছেন । 
স্থুতরাং বোধ হইতেছে, তাহার একখানি বৃহৎ থেটসিদ্ধি ছিল। চক্র 
হুরয্য স্পষ্ট করণার্থ দিনকর চন্দ্রা নামে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তকও প্রণয়ন 
করিয়াছিলেন। ( দীক্ষিত) 

নাগেশ | তুকেশ্বর পৌভ্র এবং শিবপুক্র নাগেশ ১৫৪১ শকে 
্রন্থপ্রবোধ নামক এক ক্ষুত্র করণ লিখিয়াছিলেন। এর করণে 
কেবল গ্রহস্পষ্টাকরণ আছে এবং তাহাও গ্রহলাঘবের প্রমাণে 
লিখিত। (দীক্ষিত) 

কৃষ্ণ ।-_ _কাশ্তপগোত্রীয় মহাদেবপুত্র কুষ্ণ জ্যোতিষী ১৫২৫ শকে 
করণকৌত্তভ নামে এক করণ লিখিয়াছিলেন। দীক্ষিত মহাশয় বলেন, 
তাহ! কেশবকুত গ্রহ-কৌতুক ও গণেশকৃত গ্রন্থলাঘব অবলম্বনে লিখিত। 
তন্ত্রত্ব নামে কৃষ্ণের আর এক গ্রন্থ ছিল: ইনি কোসঙ্কণ প্রদেশে নিকট- 
বস্তা দেশস্থ ব্রাহ্মণ ছিলেন। (দীক্ষিত) 

অনন্ত দৈবজ্ঞ্ |-_:১৪৪৭ শকে শ্রাকাস্ত-পুক্র অনস্ত-দৈবজ্ঞ সূর্য্য 
সিদ্ধাস্ত*সম্মত পঞ্জিকা প্রস্তুত করণোপযোগী সুধারস নামক সারণী 'প্রস্তত 
করেন। তাহার পুক্র নারায়ণ ১৪৯৩ শকে মুহূর্ত-মার্ভগ নামক মুহূর্ত বিচার 
বিষয়ক গ্রন্থ রচনা! করেন। মার্তগুবল্পভ নামক ইহার টীকাও তিনি 
করিয়াছেন। দেবগিরি (দৌলতাবাদ) নামক স্থানের উত্তরদিকে টাপর 
নামক গ্রামে ইহাদের বাস ছিল। নারায়ণের পুর গঙ্গাধর ১৫০৮ শকে 
গ্রহ লাঘবের মনোরম নায়ী টীকা লেখেন। এই জ্যোতিযিবংশ 
কৌশিক গোত্রীয় বাজসনেয়ী ছিল। 

রত্ুক্চ ।___ইনি পর্শক্গগণনার নিমিত্ত পঞ্চাঙ্গ-কৌতুক নামক 
সারণী ১৫৮০ শকে লিখিয়াছিলেন। দীক্ষিত মহাশয় বলেন, এই সারণী 
থগখাদ্যান্ুসারী। রত্বকণ্ঠের পিতার নাম শঙ্কর ছিল এবং কাশ্বীরে 
তাহার বসতি ছিল। 


১২০ আমাদের জ্যোতিষী 


বিদ্ধণ |-_ দীক্ষিত মহাশয় বলেন, কৌগ্ডিণ্য গোত্রীয় মল্লয়ের 
পুত্র বিদ্দণ বার্ষিক-তন্ত্র নামে এক তন্ত্র লিখিয়াছিলেন। গ্রস্থকারের কাল 
কিংবা নিবাস জানিতে পার! যায় নাই। তবে, উক্ত গ্রন্থের উপর 
১৬৩৪ শকের এক টীকা আছে। দীক্ষিত মহাশয় গ্রন্থকর্তীর নাম হইতে 
অন্থমান করেন যে, বিদ্দণ কর্ণাট প্রদেশে ছিলেন। এই তন্ত্র সম্প্রতি 
প্রচলিত স্থর্য্য সিদ্ধান্তের মতে লিখিত। গ্রহণমুকুর নামে আর এক গ্রন্থ 
নাকি বিদ্দণ রচন। করিয়াছিলেন । 

দাঁদীভিট |-__দাদাভট বা দাদাভাই চিত্তপাবন ব্রাহ্মণ ছিলেন । 
ইনি স্ু্য্যসিদ্ধীস্তের উপর কিরণাবলি নামে টীকা ১৬৪১ শকে করিয়া, 
ছিলেন। দাদাভটের পিতার নাম মাধব ছিল। তিনি সামুভ্রিক-চিস্তা- 
মণি লিখিয়াছিলেন। দাদাভটের পুক্র নারায়ণ হোরাসার-সুধানিধি, 
নরজাতক ব্যাখ্য!, গণকপ্রিয়া নামে প্রশ্নগ্রস্থ, স্বরসাঁগর নামে শকুন গ্রন্থ, 
এবং তাজক মুধানিধি লিখিয়াছিলেন। 

মণিরাম ।-__ইনি ভরদ্বাজগোত্রীয় যজুর্কেদী গুজরাখী ব্রাহ্মণ 
ছিলেন। ইনি ১৬৯৬ শকে গ্রহগণিত-চিস্তামণি নামক তন্ত্র লিখিয়া- 
ছিলেন । দীক্ষিত মহাশয় বলেন, এই গ্রন্থের প্রধান আধার গ্রহলাঘব 
হইলেও গ্রন্থকার শ্বয়ং বেধ করিয়! গ্রহক্ষেপক প্রস্তুত করিয়াছিলেন, এবং 
গ্রহলাঘব অপেক্ষা এই গ্রন্থ হীন নছে। 

| ইনি গর্গগোত্রীয় ব্রাহ্ষণ ছিলেন এবং নর্মদা-সঙ্গম- 

নিকটবস্তী দধীচি নামক স্থানে বাস করিতেন। ১৭০০ শকে ইনি 
ব্রহ্মসিদ্ধাস্তসার গ্রন্থ রচন! করিয়াছিলেন । (দীক্ষিত) 

চিন্তামণি দীক্ষিত ।-_-ইনি সাতার! নগরে বাস করিতেন এবং 
১৭১৩ শকে গোলানন্দ নামক বেধযন্ত্র-বিষয়ক গ্রন্থ এবং ্র্য্যসিদ্াস্তের 
এক সারণী করিয়াছিলেন। চিস্তামণি বংসগোত্রীয় ছিলেন। রাম 
নামে ব্যক্তি বিশেষ গোলানন্দের টাকা করিয়াছিলেন। (দীক্ষিত ) 


নীলকঞ বংশ । ১২১ 


রাঁঘব |-_খানদেশে রাঘবের বাস ছিল। তিনি ১৭৩২ শকে 
খেটকৃতি রচন! করিয়াছিলেন । গ্রন্থের আধার গ্রহলাঘব ছিল। এতদ্‌- 
ভিন্ন, পঞ্চাঙ্গার্ক নামক গণিত এবং পদ্ধতিচক্রিকা নামক জাতকগ্রম্থ 
লিখিয়াছিলেন। (দীক্ষিত ) 

নীলাম্বর শন! |-__-ইহার জন্ম ১৭৪৫ শকে এবং নিবাস পাট- 
নায় ছিল। পাশ্চাতা পদ্ধতি অনুসারে ইনি গোল-প্রকাশ নামক সংস্কৃত 
গণিত লিখিয়াছিলেন। এই গণিতে জ্যোৎপত্তি, ত্রিকোণমিতি, চাগীয় 
রেখাগণিত, চাগীয় ত্রিকোণমিতি প্রভৃতি বিষয় আছে। লীলাব্তীর 
অস্কসমূহের বাসনাসহ এক টাকাও ইনি করিয়াছিলেন। ইহার জোষ্ট- 
ভ্রাতা ভাক্করের বীঞ্জগণিতের টীক! এবং ভাব্প্রকাশাদি ফলিত গ্রন্থ 
লিখিয়াছিলেন। নীলাম্বর অলবর দেশের রাজা শ্রীশবদাস সিংহের 
প্রধান গাণিতিক ছিলেন। 

চক্রধর |___ইহার পিতার নাম বামন ছিল। ১১০০ হইতে 
১৫০০ শকের মধ্যে ইনি যন্ত্রচিন্তামণি নামক বেংগ্রস্থ লিখিয়াছিলেন । 
গোদাবরী তীরবর্তী পার্থপুবনিবাঁসী মধুস্দনাত্বজ রাম ১৫৪৭ শকে যন্ত্র 
চিন্তামণির টাকা করিয়াছিলেন। এততিন, শাগ্ল্য গোত্রোভভূত 
অনস্তাত্ম্গ দ্িনকর ১৭৬৭ শকে উদাহরণরূপ এক টীকা করিয়াছিলেন। 
দীক্ষিত মহাশয় বলেন, যন্ত্রচস্তীমণি এক প্রকার তুরীয়যন্ত্র। চক্রধরের 
নিজের টীকা আছে। 

দিনকর ।-_ইনি শাগ্ডল্য গোত্রোৎপন্ন অনস্তের পুত্র ছিলেন, 
এবং ইহার নিবাস পুনাতে ছিল । যন্ত্রচিস্তামণির টাকার এবং বনু সারণী 
গ্রন্থের কর্তা ছিলেন। ততকুত গ্রহবিজ্ঞান-সারণী নামক সারণীতে 
১৭৩৪ শকের উদাহরণ আছে। দীক্ষিত মহাশয় বলেন, গ্রহলাঘব 
মতানুসারে পঞ্চাঙ্গগণনার নিমিন্ত দ্িনকরের সারণী সবিশেষ যোগ্য। 
বস্ততঃ দাকঞ্ষিণাত্যে গ্রহলাঘবের ধেমন সমাদর ছিল, তেমনই তছুপরি 


১২২ আমাদের জ্যোতিষী । 


বহুগ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল ( বিশ্বামিত্র-০গোত্রীয় মহাদেব-পুক্র শিব 
গ্রহলাঘবানুসারী তিথি-পারিজাত-সারণী ১৭৬৭ শকে করিয়াছিলেন । 
তিথিসাধনার্থ এ সারণী তিথি-চিস্তামণির তুল্য। ( দ্বিবেদী ) 

রাঁঘবানন্দ |-_:১৫১৩ শকে বঙ্জদেশীয় রাঘবানন্দ জ্যোতিষী 
সিদ্ধান্তরহন্ত নামক করণ এবং ১৫২১ শকে তিথিনক্ষত্র গণনোপযোগী 
দিনচক্দ্রিকা নামক সারণী প্রস্তুত করেন। সিদ্ধাস্তরহস্তের আধার 
প্রচলিত সৃর্ধ্যসিদ্ধাস্ত ছিল, এবং উহাই বঙ্গদেশীয় কোন কোন পঞ্জিকার 
সিদ্ধান্ত স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। এনডিনন, দ্িনকৌমুদীও তিথি গণনায় 
ব্যবহৃত হইয়া! থাকে । এই রাঘবানন্দ বিদগ্ধতোষণী নামক জোতিষ- 
গ্রন্থের কর্তী কি না, বলিতে পারিলাঁম না। 

রঘুনাথ শন্মা ।-_ইনি ভাঙ্করকৃত গ্রন্থ ও স্থ্য্যসিদ্ধান্ত মতে 
মণিগ্রদীপ নামক করণ ১৪৮৭ শকে প্রণয়ন করিয়াছিলেন । ইঙ্ার 
পিতার নাম সোমভট্ট ছিল। দ্বিবেদী মতে মণিপ্রদীপ করণ-কুতৃহল 
মার্গান্ুসারী। আর এক রঘুনাথ ১৪৮৪ শকে স্বোধমঞ্জরী নামক এক 
খানি করণ লিখিয়াছিলেন। উহার আধার ব্রহ্মসিদ্ধীস্ত ছিল! (দীক্ষিত) 

নিত্যানন্দ ।__গণকতরঙ্গিণী পাঠে জানা যায় যে, ১৫৬১ শকে 
গৌড়ত্রাঙ্ষণ দ্েবদত্-পু্র নিত্যানন্দ কুরুক্ষেত্রের নিকটবর্তী ইক্জপ্রস্থে 
সিদ্ধাস্তরাজ প্রণয়ন করেন। ইনি সায়নগণনার পক্ষপাতী ছিলেন, এবং 
উহ্থাই যে মুখ্যগণন!, তাহার মীমাংসা করিয়াছেন। ইনি চন্তরস্থান- 
গণনার নিমিত্ত পাক্ষিক সংস্কার নামক একটি নূতন সংস্কার উদ্ভাবন 
করিয়াছিলেন । 

বলভদ্রে মিশ্র ।+__হায়নরত্ব নামক বর্ষফল-গণনোপযে।গী তাজক- 
প্রস্থ অনেক ফলব্যবসায়ীর পরিচিত। বাদশাহ হুজার সময়ে 
১৫৬৪ শকে রাজমহল নগরে বলভদ্র মিশ্র কর্তৃক তাহা রচিত 
হইয়াছিল। 


নীলকঠ বংশ । ১২৩ 


গণেশ ।- -তান্তা তীরবর্তী হুর্য্যপুর নামক স্থানে ভারদ্বাজ- 
কুলোদ্ুত গণেশ ১৫৩৫ শকে জাতকালঙ্কার নামক প্রসিদ্ধ ফলগ্রস্থ রচনা 
করেন । কবিত্বে এই গ্রন্থের প্রসিদ্ধি 
আছে। গ্রন্থের শেষে গণেশ নিজের নি 
ংশাবলী দিয়াছেন । গোলগ্রামের | | 
শ্রীকৃষ্ণের পুত্র শিব, এই গণেশের হগিহার ি রিরু 
গুরু ছিলেন। ৫০ গণেশ | 

জয়সিংহ ও জগন্নাথ |___জগন্নাথ জয়পুরাধিপতি জয়সিংহের 
গ্রধান পণ্ডিত ছিলেন। ইনি তৈলঙ্গ ব্রাহ্মণ ছিলেন। জয়সিংহের আদেশে 
আরবী মিঙ্জান্তী নামক সিদ্ধান্তের সিদ্ধান্ত-সআ্াট, নাম দিয়! সংস্কৃত 
ভাঁষাঁয় অনুবাদ করেন। এই মিজাস্তী গ্রন্থ প্রাচীন যবন টলেমীক্কৃত 
সিদ্ধান্তের আরবী অন্বাদ। সিদ্ধান্ত সম্টে অনেক আরবীয় 
জ্যোতির্বিদের গণনাক্রম আছে। ফুক্লিডের রেখা-গণিতের আরবী 
অন্বাদ হইতে ১৬৪০ শকে জগন্নাথ সংস্কৃত রেখাগণিত রচনা করেন । * 
এই ছুই অনুবাদ জন্য জয়সিংহ জগন্নাথকে অনেক গ্রাম দান 
করেন । 


পপ 


** এই গণেশের পূর্ব পুরুষ কাহূজী ছিলেন । আর এক কাহুজীর নাম পাওয়। যায়। 
শল্তুহোর। প্রকাশ ন।মক জাতকফলগ্রস্থের প্রণেত। পুঞ্জরাজ নন্দীদ্ব।র-নগরাধিপতি শস্তৃ 
দাসের তুষ্টির নিমিত্ত উক্ত হে।রা রচন| করেন। শুদাসের পিতা শিবদাস নৃপতি, ভাহার 
পিতা কাহ্জী নৃপতি ছিলেন। শভুদাস ভূপাল ১৫৮৪ শকে জন্মগ্রহণ করেন। 

* পাঠকের কৌতুহল নিবারণার্থ এখানে রেখগণিতের প্রথম কয়েক গঞ্ক্তি প্রদত্ত 
হইল। অথ রেখগণিতং প্রারস্তাতে অন্রগ্রস্থে পঞ্চদশাধ্যায়াঃ সন্তি অষ্টসপ্ততুত্তরচতুঃশতং 
শকলানি সম্ভি। তত্র প্রথমাধ্ায়েহষ্টচত্বারিংশচ্ছকলানি সন্তি | তত্রাদৌ পরিভাষা। যঃ 
পদার্থ; দর্শনযোগাঃ বিভাগান।ঙ্হঃ স বিন্দুর্বাচ্যঃ। যঃ পদার্থঃ দীর্ধবিস্তার-রছিতঃ ৰিভা- 
গহঃ সরেখাশব্দ বাচ্যঃ | ইত্যাদি 


১২৪ আমাদের জ্যোতিষী । 


দ্বিবেদি মহাশয় জগন্নাথ সম্বন্ধে একটি ইতিহাস দিয়াছেন। ১১৭২ 
শকে ওরঙ্গজেব বাদসাহের আজ্ঞাক্রমে জয়সিংহ শিবাপ্ধীর সহিত যুদ্ধ 
করিতে দাক্ষিণাত্যে গমন করেন । প্রত্যাগমন কালে তিনি জগন্নাথকে 
অল্প বয়সেই বেদবেদান্তদর্শনশীস্ত্রে পারগ দেখিয়! পারসি ও আরবী 
ভাষা শিথাইবার অভিপ্রায়ে সে লইয়া আসেন। জগন্নাথ অল্পদিনের 
মধ্যে পঁ ছুই ভাষায় এমন দক্ষ হইলেন যে, ওরঙগজেব স্বয়ং তাহাকে 
নিজের প্রধান সভাপগ্ডিতপদে নিধুক্ত করিলেন। পরে জয়সিংহের 
পুনঃ পুনঃ প্রার্থনায় জগন্নাথ তাহার সভাপগ্ডিত হন। * সেই থানে 
জয়সিংহের ইচ্ছাক্রমে জগন্নাথ অনেক আবী গ্রন্থের সংস্কৃত অনুবাদ 
করেন। 

এই সঙ্গে জয়পুর-নগর-প্রতিষ্ঠাীতা জয়নিংহ নরপতির কীর্তিকাহিনী 
কিছু না বলিলে প্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ হইবে। আমাদের নরপতিগণের মধ্য 
জয়সিংহ বিদ্যাবুদ্ধিতে গৌরবস্থল ছিলেন। যে বিক্রমাদিত্যের সভায় 
নবরত্ব শোভ1 পাইত, যে ভোজের কীন্তিকলাপ আপামর সাধারণের 
নিকট পরিচিত, জয়সিংহ তাহাদের গায় ব। তাহাদের অপেক্ষাও বিদ্যান্ু- 
রাগী ছিলেন। ইনি খ্রীঃ ১৬৯৯ অব্দে জয়পুরের সিংহাসন অধিরোহণ 
করেন এবং ৪৪ বৎসর রাজ্য করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তখন 
মহম্মদ সাহ দিল্ীশ্বর ছিলেন। জয়সিংহ গণিতশাস্ত্রে, বিশেষতঃ 
জ্যোতিষবিদ্যায়, তেমন স্থুপপ্ডিত, তেমনই রাজনীতি-মন্ত্রণায় অসাধারণ 
ছিলেন। কর্ণেল টড সাহেব লিখিয়াছেন, এখনও রাজপুতানার মালবে 


* এই সময়ে উভয়ের মধো যে বাকৃপটুতা প্রকাশিত হইয়াছিল; তাহ। গণকতরঙ্গিণী 
হইতে এখানে উদ্ধত হইল। জগন্নাথ বলিয়াছিলেন, 

দিলীশ্বরে। বা জগদী্বরে! বা মনোরথান্‌ পুররিতুং সমর্থঃ। ইহার উত্তরে জয়সিংহ 
বলিয়াছিলেন, 

অন্যের্বরাকৈঃ খলু দীর়মানং শাকায় বা স্যালগবণ।য় বা স্তাং॥ 


নীলকণ্গ বংশ। ১২৫ 


জয়সিংহের নাম স্মরণ করিয়া লোকে জয়াশ! করিয়! থাকে । জ্যোতি- 
বিদ্যার সম্যক আলোচন! নিমিত্ত ইনি মান্গুএল নামক পর্ত(গিজ পাদররির 
সহিত যুরোপে একজন লোক প্রেরণ করেন। যুরোপে- জ্যোতিষের 
অবস্থ! দেখা তাহার উদ্দেশ্ত ছিল। পর্ত,গালের রাজা কয়েকটি যন্ত্র সহিত 
একজন জ্যোতির্র্ধদকে এ দেশে পাঠাইয়া দেন। ক্রমে ক্রমে নানাবিধ 
জ্যোতিষগ্রস্থ সংগৃহীত হইল। মহম্মদ সাহ জ্যোতিষে জয়সিংহের পাণ্ডিত্য 
দেখিয়া পঞ্জিকা-সংস্কার করিতে অনুরোধ করিলেন। এ নিমিত্ত ইনি 
স্বয়ং জ্যোতিষ্কবেধোপযোগী গোলাদি যন্ত্রে নব নব কৌশল অবলম্বন 
করিয়াছিলেন; এবং ইহ্থারই আদেশে সিদ্ধান্ত-সআট. অনুসারে স্বপ্রতিষ্ঠিত 
জয়পুর, ইন্দরপ্রস্থ (দিল্লী), উজ্জয়িনী, মথুরা, ও কাশীতে মানমন্দির 
নির্মিত হইয়াছিল। পগ্ডিতবর বাপুদেবশাস্ত্রী কাশীর মানমন্দির বর্ণন 
করিয়াছেন। ,কত প্রচুর অর্থব্যয়ে এই সকল মানমন্দির নির্মিত 
হইয়াছিল, তাহা! কাশীর ও দ্িলীর মানমন্দিরের বর্তমান অবস্থ। দেখিলে 
কতকট! অনুমান করিতে পারা যায়। ছুঃখের বিষয় জয়সিংহের পঞ্জিকা- 
সংস্কার ও তাহার মানমন্দির অপূর্ববস্ত-স্বরূপ হইয়া! আছে। দেশের 
কোথাও তাহার গণন। প্রচলিত হয় নাই। 

শঙ্কর |-_ইনি ১৬৮৮ শকে বৈষুব-করণ নামে এক করণ গ্রন্থ 
প্রণয়ন করিয়াছিলেন। বিষণ গুপ্তের মতান্থুসারে করণ লিখিতেছি 
বলিয়। কিন্তু ভাঙ্করাচার্ষ্যাদির মতে লিখিয়াছেন। শঙ্করের পিতার নাম 
শুকভ্ট এবং নিবাস রৈবতক পর্বতপ্রাস্তে ছিল। (দ্বিবেদী ) 

মথরানাথ গুরু 1-__ইনি মালবীয় ব্রাহ্মণ, জ্যোতিষ সিদ্ধান্তে ও 
পারসি ভাষায় নিপুণ ছিলেন। পক ১৭১৫ অব্যে কাশীর রাজকীয় 
পাঠশালার পুস্তকালয়াধ্যক্ষ শিষুক্ত হইয়াছিলেন। ১৭০৪ শকে তিনি 
যন্ত্ররাজ-ঘটন। নামক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। ১২২ শকে মহেন্দ্রহ্থরি 
নামক জৈন জ্যোতিষী যে যন্ত্ররাজ নামক বেধোপযোগী গ্রন্থ 


১২৬ অ'মাদের জ্যোতিষী 


লিখিয়াছিলেন, মথুরানাথ তাহারই আদর্শে যন্ত্রাজ-ঘটন! লিখিয়া- 
ছিলেন। (দ্বিবেদী ) 


উপরে কয়েক জন জ্যোতিষী ও তাহাদের গ্রন্থের উল্লেখ করা গেল। 
ভারত প্রকাণ্ড দেশ। উহার বিভিন্ন প্রদেশে আরও কত জ্যোতিষী 
ছিলেন, তাহ! নির্ণয় কর! দুর । আমরা কতজনেরই বা নাম বলিতে 
পারিয়াছি? বৎসকুলোপ্তব ধনঞ্জয় দৈবজ্ঞরুত জাতকচন্দ্রোদয়ে পুরাতন 
অনেক জ্যোতিষীর নাম ও স্থানে স্থানে তাহাদের গ্রস্থাদি হইতে শ্লোক 
উদ্ধত হইয়াছে | ইহাতে স্থ প্রকাশ, সারাবলী, সিদ্ধান্তশিরো মণি, স্ফট- 
দর্পণ, হ্থর্যয সিদ্ধান্ত, মুক্ত চিন্তামণি, .মুক্তামণি, বালবোধিনী, রাজমার্তণু, 
বৃহৎ রতুমাঁলা» এবং গর্গ, বরাহ, যবন, যবনেশ্বর, অকেতসিংহ, কালিদাস, 
শ্রীনিবাস প্রভৃতি বু জ্যোতিষ ও জ্যোতিষীর শ্লোক উদ্ধৃত দেখিতে 
পাওয়! যায় । ইহাতে নিয়লিখিত জ্যোতিবির্যা-বিশারদের নামোল্লেখ 
আছে। যথা, 


ময়শ্চ যবনো বিষুও গুপ্তঃ ক্ষেমঙ্কর স্তথা। 
কৃষ্ণাদিত্যো সিন্ধসেলো৷ বরাহঃ সত্য এব চ॥ 
জীবশর্মা ব্রহ্মপঞ্ডো (?) মণিখঃ শ্রীপতিস্তথা | 
আর্ধাভট্ঃ শ্রীনিবাদঃ ৫১ কামাভট্ট ৫২ স্তখৈবচ॥ 
কল্যাণবন্মা ভোজশ্চ ভাস্করাচার্যয এব চ। 
অকেতসিংহ ইত্যাদ্য। জ্যোতিবিদি)-বশারদাঃ ॥ 


«১ গৌড়ীয় স্মার্তাচার্ধা রঘুনন্দনের জোতিষতত্ব ১৪২১ শকে:লিখিত। তাহাতে 
শ্রীনিবাসকৃত শুদ্ধিদী পিকার উল্লেখ আছে। হুতরাং শ্রীনিবাস অন্ততঃ চারিশত বর্ষ পুর্বে 
ছিলেন। 


«২ ৃর্যাসিদ্ধান্তের উপর কাম।ভটের টীকা আছে। চন্দ্রশেখরের মুখে এই টীকার 


নীলকণ্ বংশ। ১২৭ 


সাপটা পার পাশ আপ? ও 


তাই বলি, আমরা কয়জনের নাম করিতে পারিয়াছি। ধনঞ্জয়ও যে 
সকল পুস্তক পাইয়াছিলেন, তাহাদেরই অধিকাংশ আজ কাল তুপ্রাপ্য 
হইয়াছে । 

বপুদেব শান্ত্রী ।-_এই পরিচ্ছেদের উপসংহারে আর ছুই এক 
জ্যোতিধিদের সংক্ষিপ্ত জীবনী দেওয়া যাইতেছে । বাপুদেব শাস্ত্রীর 
নাম 'অনেকেই শুনিয়াছেন। তিনি মহা রাসত্রীয় ব্রাঙ্গণ সীতারাঁম দেবের 
পুভ্র ছিলেন। তিনি খ্রীঃ ১৮২১ অব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া নাঁগপুরে মহা- 
রাষ্ট্র ভাষায় যুরোগীয় পাটাগণিত ও বীজগণিত শিক্ষা করেন। তদনস্তর 
ভাক্করের পাটা ও বীজ গণিত অধ্যয়ন করেন। 

১৮৩৮ গ্রীষ্টাব্ে সিহোর রাজ্যের এজণ্ট বিল্কিন্স সাহেব বাপুদেবকে 
গণিতে নিপুণ দেখিয়! সংস্কৃত জ্যোতিষ শিক্ষার নিমিত্ত সিহোর নগরে 
প্রেরণ করেন। সেখানে প্রায় ছুই বৎসর অধ্যয়নের পর পরীক্ষা দিয়া 
১৮৪২ গ্রীষ্টাব্বে কাশীর সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃতি রেখাগণিতের অধ্যাপক 
নিঘুক্ত হন। সেখানে ক্রমশঃ গণিতে তাহার পাগ্ত্য জন্মে, এবং 
অবশেষে সেই কলেজের প্রধান গণিত-শীস্কাধ্যাপক-পদে নিধুক্ত হন। 

সেই সময় তিনি সংস্কৃত ও হিন্দি ভাষার রেখাগণিত, ভ্রিকোণমিতি, 
প্রাচীন জ্যোতিষাচার্ধ্যাশয় বর্ণন,মানমন্দির-বর্ণন প্রভৃতি বহুবিধপ্রস্থ প্রণ- 
য়ন করেন। ইংরাজ নাবিকপঞ্জিক। অবলম্বন করিয়া সংস্কৃত ভাষায় পঞ্চাঙ্গ 
প্রস্তুত করেন । ত'হার পরলোকগমনের পরে তাহার পুক্র প্রতিবর্ষ সেই- 


বিষয় শুনিয়ছি। তাহাতে বোধ হয় রঙ্গনাথের টীকা অপেক্ষ। কামাভটের টাকা বিশদ | 
ওড়িয়াক্ষরে লিখিত একখানি টীকা চন্দ্রশেখরের নিকট ছিল। এক্ষণে উহ1 দুশ্র।পা 
হইলেও ওড়িশায় পাওয়া যাইতে পারে । স্ৃুর্যা সিদ্ধান্তের উদাহরণ সম্বলিত আর 
এক থান অসম্পূর্ণ টীকা বহু যত্বে পাইয়াছি। উহাও ওড়িয়াক্ষরে লিখিত। গ্রন্থের 
ন।মটিও ওড়িয়। বলিয়া বোধ হইতেছে । নাম দেবীদ।সকৃত আড়ণ। | দেবীদাসের নিবাস 
পুরুষোত্বমে ছিল। উদাহরণে কল্যব্দ ৪৫২১ ( শক ১৩৪২ ) গৃহীত হইয়।ছে। 





১২৮ আমাদের জ্যোতিষী । 


রূপ পঞ্জিক৷ প্রস্তুত করিতেছেন। ভাস্করের গ্রস্থ-সমূহের মুদ্রণ, এবং সমগ্র 
কুর্যযসিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্ত শিরোমণির গোলাধ্যায়ের বিলকিন্স সাহেবকৃত 
ইংরাজি অনুবাদ সংশোধন করেন। গণিতে তাহার বুত্পত্তি দেখিয়। 
ইংলগ্ডের এবং বঙ্গদেশের “এসিয়াটিক সোসাইটি এবং কলিকাতা ও 
এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় তাহাকে সভাসদ্‌ নির্বাচন করেন। ১৮৭৮ শ্বীঃ 
অব্ধে গভর্ণমেণ্ট তাহাকে “সি,আই,ই»” এবং মহারাণীর রাজ্য-শতার্দোৎ- 
সব উপলক্ষে মহামহোপাধ্যায় উপাধি দ্বার। ভূষিত করেন। এইরূপে 
দেশে বিদেশে সন্মান লাভ করিয়। বাপুদেব ১৮৮৯ খ্রীষ্ঠাবে রাজ কার্য 
হইতে অবসর গ্রহণ করিয়। এক বৎসর পরে পরলোক গমন করেন । 
এই মহাত্বার প্রকৃত নাম নৃসিংহদেব শান্ত্রী। ইহার মাতা সম্তান- 
কামনায় নৃসিংহদেবের আর।ধনা করিয়া ইহীকে সন্তানরূপে প্রাপ্ত হন। 
বাপু ব! বাপু ইহার মাতার আদরের নাম ছিল। 
স্থধাকর দ্বিবেদী |__আনন্দের বিষয় আমর! মহামহোপাধ্যায় 
নুধাকর দ্বিবেদি-মহাশয়কে স্বগীয় বাপুদেব শাল্ত্রীর উপযুক্ত প্রতিনিধি 
পাইয়াছি। বাপুদেব ইংরাজি ভাষায় তাদৃশ অভিজ্ঞ ছিলেন না, এজন্য 
তাহার প্রতিভাও সম্যক বিকশিত হইতে পারে নাই। দ্বিবেদি মহাশয় 
ইংরাজি ও সংস্কৃত গণিতে পারদশী হইয় যুরোপীয় কয়েকটি গণিতের 
সংস্কৃত গ্রন্থ রচন! করিয়াছেন। দীর্ঘবৃত্তলক্ষণ, বাস্তব-চগ্দ্রশূঙ্গোন্নতি- 
সাধন, ছ্ুযচরচার, পিগুপ্রভাকর, ভাভ্রম*'রেখা-নিরূপণ, গ্রহণ-করণ, 
গোলীয় রেখ! গণিত প্রভৃতি লিখিয়াছেন। লল্লের তন্ত্র, শ্রীধরের ত্রিশ- 
তিকা বরাহের বৃহৎ সংহিতা, কমলাঁকরের সিদ্ধাস্ত-তত্ববিবেক, কৃষ্ণের 
ছাদক-নিরয় গ্রন্থ প্রকাশ করিয়! দেশের মহোপকার সাধন করিয়- 
ছেন। বরাহমিহিররুত পঞ্চনিদ্বাস্তিকার, ভাস্করের লীলাবতী, বীজ ও 
করণ-কুতৃহণের, এবং যন্ত্ররাজের সংস্কৃত টাকা লিখিয়াছেন। তাহার কৃত 
গণকতরঙ্গিণী বু গবেষণা! ও পাগ্ডিত্যের পরিচয়-স্থল। আশা করি, 


চন্দ্রশেখর সিংহ । ১১৯ 


তিনি দুশ্রাপ্য অথচ আদরনীয় জ্যোতিষ গ্রন্থ প্রচার দ্বার! দেশের একট! 
প্রধান অভাব মোচন করিয়! ভারতবাসীকে চিরখণে বদ্ধ করিবেন | 

স্থধাকর দ্বিবেদী খ্রীঃ ১৮৬০ অবে' জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এবং এক্ষণে 
কাশীর সংস্কৃত কলেজের গণিতের প্রধান অধ্যাপক আছেন । খ্রীঃ ১৮৯২ 
অন্দে ইনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাসদ নির্বাচিত হইয়াছেন | 
কলিকাতার পঞ্জিকাসংস্কার-সম্পাদিক1-সভার অনুরোধে ইনি দৃগ্গণিতের 
এঁক্য করিয়। স্কটগ্রহ-সাধনোপযোগী সারণী প্রস্তত করিয়া! দিয়াছেন। 

চক্দরশেখর সিংহ |-__দিবেদি মহাশয় ইংরাজি জ্যোতিষ শিক্ষা 

করিয়াছেন । সুতরাং জ্যোতিবিদ্যা শিক্ষা করিবার তাহার সবিশেষ 
স্থযোগ ঘটিয়াছে। কিন্তু যদি কেহ সেই প্রাচীন কালের মত জ্যোতি- 
বিদ্‌ দেখিতে চান, তিনি মহামহোপাধ্যায় চন্ত্রশেখর সিংহের নিকট 
আগমন করিবেন। ইনি সংস্কৃত, এবং মাতৃভাষ! ওড়িয়। ব্যতীত অপর 
কোন ভাষাই জানেন না। এমন কি, ওড়িয়া অক্ষর ভিন্ন অন্ত অক্ষর 
পর্যন্ত পড়িতে পারেন না। ভারতের মধ্যে মধ্য প্রদেশ, হুর্গম অরণ্যের 
জন্য চিরপ্রসিদ্ধ। সিংহ মহাশয় প্রায় সেইরূপ হুূর্গম অরণ্যশৈলাকীর্ণ 
গ্রদেশে খ্রীঃ ১৮৩৫ অবে জন্মগ্রহণ করিয় প্রায় সমস্ত জীবন তথায় 
জ্যোতিষচর্চায় অতিবাহিত করিতেছেন। 

কটক হইতে প্রায় ৩০ ক্রোশ পশ্চিমে থগুপাড়া নামক একটি ক্ষুত্্ 
করদ রাজ্য আছে। নৃসিংহ মর্দরাঁজ ভ্রমরবর রায় সেই রাজ্যের অধীশ্বর 
ছিলেন। পুরুষোত্তম ও শ্তামবন্ধু নামে তাহার ছুই পুত্র ছিলেন। পুরু- 
যোত্তম জ্যেষ্ঠ। এ প্রদেশের উত্তরাধিকারিত্বের বিধি অন্থুসারে তিনি এবং 
তাহার পুক্র পৌল্রাদি খগুপাড়ার রাজ! হন। চন্দ্রশেখর শ্ঠামবদ্ধুর পুক্র। 
এইব্ূপে তিনি খগুপাঁড়ার বর্তমান রাজ! নটব ভ্রমরবর রায়ের পিতৃব্য। 

রাজবংশীয় বলিয়। চন্ত্রশেখরের উপাধি সামস্ত। কিন্তু ওড়িশা 
তিনি 'পঠানি সাস্ত' নামে সবিশেষ পরিচিত । শৈশবে তাহার কয়েকজন 
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অগ্রজের মৃত্যু হওয়াতে, বঙ্গদেশে মুচিরাম, এক কড়ি, ছুকড়ি, প্রভৃতি 
নামের স্তায়, তাহার পিতামাতা তাহাকে পাঠান বা পাঠানী সামস্ত 
বলিয়! ভাকিতেন। ইহাঁরই অপভ্রংশে তিনি “পঠানী সাস্ত" বলিয়া! লোৌক- 
সমাজে খ্যাত হইয়াছেন। বাল্যকালে তিনি স্বীয় পিতৃব্যের নিকট 
সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। এই পিতৃব্য অল্লাধিক ফলিতজ্যোতিষ 
জানিতেন। তীাহারই নিকটে চন্দ্রশেখর জ্যোঁতিষের লগ্ন নক্ষত্র ইত্যাদি 
কয়েকটি বিষয় শিখিয়! দশ বার বৎসর বয়ঃক্রম সময়েই সেগুলি আকাশে 
পরীক্ষা করিয়! দেখিবার প্রয়াসী হন। পুর্বকালের লগ্মমানে আজকাল 
প্রভেদ পড়িয়াছে। শিশু চন্দ্রশেখর দেখিলেন যে, গণনায় যে রাশির যে 
উদয় কাল আসে, ঠিক সেই সময়ে সে রাশির উদয় হয় না। ইহা হই- 
তেই স্টাহার জ্যোতিযাহ্রাগের প্রথম সঞ্চার হয়। প্রতি রাত্রে তিনি 
আকাশের গ্রহ নক্ষত্র দেখিতে লাঁগিলেন। দেখিলেন, গণনার সহিত 
তাহাদের অবস্থানের এঁক্য হয় না। দেশে জ্যোতিষশাস্ত্রবিদ্‌ কেহ ছিলেন 
না। অথচ গণিতের সহিত দূকের এীক্য না হইবার কারণও বুঝিতে 
পাঁরিলেন না। তাহার বয়ংক্রম ১৫।১৬ বত্সর হইল, এবং বয়োবৃদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিষানুরাঁগও বৃদ্ধি পাইল। গৃহস্থিত সিদ্ধান্ত-শিরোমণি 
এবং স্ুর্য্যসিদ্ধাস্ত নিজেই টাকার সাহায্যে অধ্যয়ন করিলেন। উক্ত 
প্রন্থ-বর্ণিত ছুই একটি যন্ত্র স্বয়ং নির্মাণ করিলেন, এবং তংসাহায্যে 
আকাশের গ্রহ নক্ষত্র বেধ করিতে লাগিলেন। 

কয়েক বৎসপ্ন পরে এই সকর্'বেধ-ফল বিচার পূর্বক তিনি সিদ্ধাত্ত 
প্রণয়নের আবশ্তক উপজীব্য সংগ্রহ করিলেন, এবং প্রত্যহ গ্রহনক্ষত্র 
বেধদার! প্রস্তত উপজীব্য পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। এই সকল 
পরিদর্শনফল যথাকালে তালপত্রে লিখিত হইতে লাগিল এবং সিন্ধাস্ত 
ন্বর্পণ নামক এক অভিনব সিদ্ধাত্ত রচনা আরম্ভ হইল। 

তৎকালে স্ীশ্রীজগন্নাথদেবের নিত্য পুঝাঁর কাঁলবোধক পঞ্জিক- 
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গণনা জনৈক খড়িরত্বের* উপর বংশপরস্পরা স্তন্ত ছিল। বল 
বাহুল্য, পুরাতন সারণী অবলম্বনে এই পঞ্জিক। গণিত হইত। সিংহ 
মহাশয় দেখিলেন, সে গণনা ভ্রমপূর্ণ, আদৌ দৃক্সিদ্ধ নহে । সে আজ 
৩০1৩৫ বৎসর পূর্বের কথা । এই সময় কটকের কোন মুন্্রাযন্তাধ্যক্ষ 
ওড়িয়া পঞ্জিকা মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিবার নিমিত্ত উদ্যোগী হইলেন। 
ওড়িশায় জগন্নাথদেবের পঞ্রিকাই একমাত্র শ্রদ্ধেয় পঞ্জিকা ছিল। ছুই 
চারি বৎসর খড়িরত্বের গণিত পঞ্জিকা মুদ্রিত হইল; দেশের লোকে পূর্ব- 
প্রথান্থুসারে তালপত্রে লিখিত পঞ্জিকার পরিবর্তে মুদ্রিত পঞ্জিকা ব্যবহার 
করিতে আরম্ভ করিল সামন্ত মহাশয় ভ্রমপূর্ণ পঞ্জিকার প্রচলনে ক্ষুন্ধ 
হইলেন, এবং যাহাতে তাহার সংশোধন হয়, তদ্‌বিষয়ে চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন। কিন্তু তাহার গণন! প্রচলিত পঞ্জিকায় প্রবেশ করাইতে 
কাহারও সাহস হইল না। অবশেষে পুরীর মন্দিরে পণ্ডিতগণের এক 
সভা আহত হইল। ইহাদের সন্মতি পাইয়া “পঠানি সাস্ত” গ্রহ ও 
তিথ্যাদি গণনায় খড়িরত্বের উপদেষ্টা হুইলেন এবং কালক্রমে “পঠানি 
সান্তেব” গণিত পঞ্জিকা! ওড়িশায় একমাত্র পঞ্জিকাম্বরূপ চলিত হইল। 
এইবূপে “পঠানি সান্ত” ওড়িশার পুরাতন পঞ্জিকার সংস্কার সাধন 
করিয়। তাহার গগন-পরিদর্শন সার্থক করিয়াছেন। তাহার সিদ্ধাস্ত- 
দর্পণ * তীহার জীবনের একমাত্র কাধ্য। এইরূপ একচিত্ততা, দৃঢ় 


* বল। বাহৃগ্গয, খড়িরত্ব উপাধি বিশেষ। থড়়তে অর্থ[ৎ গণনায় দক্ষ বলিয়া এই 
উপাঁধি। ওড়িশায় “নায়ক” নামধারী বাঁ্িরা বাবসায়ে বঙ্গদেশের গ্রহাচার্ষোর তুল্য, 
কিন্ত আচারে ও সংস্কারে নিয়শ্রেণীর অস্পৃশ্য শুদ্র। কিরূপে এরূপ শুক্র গ্রহবিপ্রকার্ধ্য 
গ্রহণ করিল, বলিতে পারি ন1। 

«৩ সিদ্ধান্তদর্পণ সম্প্রতি মুদ্রত হইয়াছে । তাহার ইংর|জী ভূমিকায় গ্রস্থকারের 
সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং গ্রন্থের ছুই একটি বিশেষ বিষয় আলোচিত হইয়াছে । ছুই একটি 
সমালে চন।র কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল। ইহ: হইতেই গ্রস্থকারের কৃতিত্ব উপলব্ধ হইবে। 
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অধ্যবসায় গুণে তিনি প্রাচীন সংস্কৃত জ্যোতিষের যে উন্নতিসাধন করি- 
যাছেন, তাহা স্মরণ করিলে বিন্মিত হইতে হয়। কোন কোন পাশ্চাত্য 
পণ্ডিত বলিয়! থাকেন যে, আমাদের পুজনীয় পিতাঁমহগণ জ্যোতিষের 
স্ায় ব্যাবহারিক বিদ্যায় নিপুণ ছিলেন না; কিন্তু বর্তমান “পঠানি 
সাস্তের” কৃতকার্ধা এই অপবাদকে মিথ্যা বলিয়া ঘোষণা করিবে । 

কি ক্রমে মহামহোঁপাধ্যায় সামস্ত মহাশয় ওড়িশার পঞ্জিকা সংস্কারে 
সমর্থ হইয়াছেন, তাহা এতদ্‌ দেশীয় পঞ্জিক! সংস্কীরকগণের স্মরণ কর! 
কর্তব্য। পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন, বর্তমান প্রচলিত পঞ্জিকার 
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সদস্কার বিষয়ে দেশের লোক এক্ষণে ছুই দলে বিভক্ত হইয়াছেন। এক 
দল প্রাচীন দিদ্ধান্তাদি মতে পঞ্জিক! গণনার পক্ষপাতী) অন্ত দল 
তাহার সংশোধন দেখিতে উৎস্থক। প্রথম পক্ষ বলেন, সংস্কারের 
কোন প্রয়োজন নাই, গণন। ঠিকই হইতেছে; দ্বিতীয় পক্ষ বলেন, গণিত 
দৃকৃসিদ্ধ হইতেছে না, অকালে বিহিত ধর্মকর্ম সম্পন্ন হইতেছে, ধর্মপ্রাণ 
ব/ক্তির পক্ষে এতদপেক্ষ। চিন্তার বিষয় আর কিছু নাই।. 

প্রচলিত পঞ্জিকার সংস্কার আবশ্তক হইয়াছে কি না, সে বিচারে 
হস্তক্ষেপ করিবার অবসর নাই। পাঠকগণকে একটি বিষয় অনুধাবন 
করিতে বলি। গ্রহগণনা, অর্থাৎ অমুক অমুক গ্রহ এইক্ষণে আকাশের 
অমুক অমুক স্থানে আছেন, এই গণনাই পঞ্জিকা-লিখিত তিথি-নক্ষত্র- 
যোগ-করণ-সংক্রান্তি-মলমাস প্রভৃতি গণনার মূল, এবং ইহাই নিত্য- 
নৈমিত্তিক গুভাশুভ যাবতীয় কর্মের নিয়ামক । অথচ দেশের চলিত 
পঞ্জিকাগুলির সকলে গণনায় এক নহে। শুধু ইহাই নহে, বঙ্গদেশের 
পর্জিকা ও বেহারের পঞ্জিকা, যোধপুরের পঞ্জিকা ও পঞ্জাবের পঞ্জিকা, 
বন্বাইর পঞ্জিকা ও মাদ্রাজের পঞ্জিকা সমূহের মধ্যে তিথ্যা্দির ্রক্য 
নাই। স্থানভেদে তিথ্যাদ্দির কিঞ্চিৎ ভিন্নত! হয় সত্য, কিন্তু উহাই এক 
মাত্র কারণ নহে। কেহ সিদ্ধান্ত রহস্য, কেহ মকরন্দ, কেহ ভাস্বততী, 
কেহ গ্রহলাঘব, ইত্যাদি বিভিন্ন সিদ্ধাস্ত করণ সারণী আধার করিয়া 
পঞ্জিকা গণন। করিতেছেন *। বলা বাহুল্য, আধারগুলির মধ্যে প্রক্য 
নাই, অথচ গ্রহগণ সকলের পক্ষেই একই স্থানে অবস্থিত। প্রত্যক্ষের 
সহিত গণনার শ্রক্য না হইলে পঞ্জিকা-গণনাই বৃথা।হয়। অতএব 
যাহার! হ্থ স্ব গণিত পঞ্রিকা গ্রহণ করিতে বলেন, গ্রহ প্রত্যক্ষ করাইয়! 
স্বীয় গণনার সত্যত! প্রমাণ কর! তাহাদের কর্তব্য । গ্রহ বেধ করির়! 
সত্য মিথ্যা দেখাইয়। দিতে পারেন, এক্প জ্যোতির্ধিদের অভাবে এই 


* পরিশিষ্টে এ বিষয় কিকিৎ বর্ণিত হইবে। 


১৩৪ আমাদের জ্যোতিষী । 


বিবাদ এতদিন চলিতে পারিয়াছে। সামন্ত চন্দ্রশেখরের গণনার প্রমাণ 
চাহিলে, তিনি গ্রহবেধ করিয়া! দেখাইয়া দেন। তাহার গণনায় যে 
কিছুমাত্র ভ্রম নাই, তাহা বলিতেছি না। যদ্দি ভ্রম থাকে, তাহাকে 
দেখাইয়! দিলে তিনি অস্ানবদ্নে স্বীকার করেন। পঞ্জিকা সংস্কার 
আবশ্তক কি না, তাহ! নিশ্চয় করিবার ইহাই একমাত্র উপায় । 

প্রত্যক্ষবেধ .পরিবর্তে পাশ্চাত্য নাবিক পঞ্জিকার সাক্ষ্য প্রদান 
করিলে জনসাধারণ কথন গ্রাহ করিবে না। ফলে তাহাই দেখ! যাই- 
তেছে। পণ্ডিতবর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত মহেশচন্্র স্তায়রত্ব মহাশয় 
প্রচলিত পঞ্জিক! সংস্কারের একাস্ত পক্ষপাতী । তাহার অদম্য উৎসাহের 
ফলে বঙ্গদেশে কেহই কেহ পঞ্জিকা বিভ্রাটের কথা শুনিতে পাইয়াছেন। 
তাহারই সহায়তায় পূর্ত-বিভাগের ভূতপূর্র্ব কর্মচারী শ্রীবুক্ত মাধবচন্জ 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পাশ্চাত্য নাবিক পঞ্জিক। অবলম্বন করির1 বিশুদ্ধ 
সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা নামে একখানি নিরয়ণ পঞ্জিকা মুদ্রিত করিতেছেন। 
কিন্তু শুনিতে পাই, কয়েকজন সন্ত্রাস্ত ও ধনশালী ব্যক্তি এঁ পঞ্জিকার 
পৃষ্ঠপোষক হইলেও লোক সাধারণের মধ্যে উহার আদর নাই। পরে 
যে উহার আদর বুদ্ধি হইবে, এমন লক্ষণও দেখিতে পাই (না| স্তায়- 
রত্বু মহাশয় অনেক কার্য্য করিয়াছেন, যদি তিনি একটি মানমন্দির-_ 
স্থলযস্ত্র সজ্জিত হউক-_একটি সামান্ত মানমন্দির প্রতিষ্ঠী করিয়৷ বর্তমান 
পঞ্জিকা গণনার ভ্রম দেখাইতে চেষ্ট1 করিতেন, তাহা হইলে তাহার 
উদ্যম অচিরে ফললাভ করিতে পারিত। 

বঙগদেশে যেমন, ভারতের সর্ধত্রই তেমন, পঞ্জিকা সংস্কারের চেষ্টা 
হইয়াছে । কিন্তু ছঃখের বিষয় কোথাও এই সংস্কার স্থায়ী বা লোক- 
মান্ত হয় নাই। ৬ বাপুদেব শান্ত্রি মহাশয় শক ১৭৯৭ হইতে একখানি 
নিরয়ণ পঞ্রিক প্রকাশ করিতেছিলেন। এই পঞ্চাঙ্গের আধার 
পাশ্চাত্য নাবিক পঞ্জিকা ছিল, এবং শাস্ত্রি মহাশয় সায়ন গণনার পক্ষ- 


পঞ্জিকা! সংস্কারক। ১৩৫ 


পাতী হইলেও লোকতুষ্টির নিমিত্ত শেষে নিরয়ণ গণন৷ গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। তাহার পরলোক গমনের পর তাহার শিষ্যেরা এই পঞ্চাঙগ 
গ্রকাশ করিতেছেন। কাশীর অধীশ্বরের গৌরব অন্ন নহে; সেই 
গৌরব প্রভাবে শাস্ত্রি মহাশয়ের পপ্রিকা চপিত হইলেও বেহাঁরে অন্ান্ত 
পঞ্জিকার অভাব ঘটে নাই । 

মহারাষ্্দেশে রাও বাহাছর বিনায়ক অথবা কেবোলক্ষ্ণ ছত্রে, 
ক্ষেপে কেরোপস্ত নানা (শক ১৭৪৬--১৮০৬) ইংরাজি ও ফরাসী 
জ্যোতিষ গ্রন্থ আধার করিয়। গ্রহ সাধনের কোষ্টক ( সারণী ) নামে 
মরাঠী ভাষায় গ্রন্থ করিয়াছিলেন। তিনি গণিতশান্ত্রে নিপুণ ছিলেন, 
এবং দক্ষিণাঁপথের কোন কোঁন উচ্চ বিদ্যালয়ে এ শাস্ত্রের অধ্যাপক 
ছিলেন । কৈলাসবাসী আবা সাহেব পটবর্ধনের উত্তেজনায় কেরো প্ত 
মহাশয় পাশ্চাত্য নাবিক পঞ্জিকার সাহায্যে পটবর্ধনী পঞ্চাঙ্গ নামে 
একখানি সায়ন পঞ্চঙগ শক ১৭৮৭ হইতে প্রকাশ করিতেছিলেন। 
ছুঃখের বিষয় এই সায়ন পঞ্চাঙ্গ দেশ মধ্যে আদৌ প্রচলিত হয় নাই। 

এ্ইরূপে, নাশিকনগরের রঘুনাথ লেলে (শক ১৭৪৯--১৮১৩) 
মহাশয় পশ্চত্য নাবিক পঞ্জিকা সাহায্যে সাঁয়নপঞ্চাঙ্গ গণনা করিতে- 
ছিলেন। কিন্ত তাহাও প্রসিদ্ধ হয় নাই। লেলে মহাশয় শিন্দেস- 
রাজ্যের কর্মচারী ছিলেন। 

মান্দজাজ জ্যোতিষ বেধশালার প্রধান সহকারী শ্রীযুক্ত চিস্তামণি 
রঘুনাথ আঁঢার্ধয মহাশয় (শক ১৭$০--১৮০১) পাশ্চাত্য নাবিক পঞ্জিক! 
আধার করিয়া শক ১৭৯১ হইতে দৃগ্গণিত পঞ্চাঙ্গ নামে একখানি 
পঞ্িক! তৈল 'ভাষায় প্রকাশ করিতেছিলেন। ইনি দৃগ্‌ জ্যোতিষ 
অত্যন্ত বুৎপন্ন ছিলেন; বেধশালার তার-পত্র করিতে তাহার বেধ- 
কুশলতা৷ সম্যক্‌ গ্রমাণিত হইয়াছে। তাঁহার আবিষ্কৃত ছুইটি রূপ-বিকারী 
তার! তাহার' বেধনৈপুণ্য ঘোষণ! করিতেছে । তাহার প্থলোক প্রাপ্তির 
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পর এক্ষণে বেধশালার প্রথম সহকারী এবং তীয় কনিষ্ঠ পুক্র 
রাঘবাচার্ধ্য উক্ত পর্চঙ্গ প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু দেশের লোকের 
নিকট তাহার পঞ্চাঙ্গ মান্ত হইতে, বোধ করি, এথনও বিলম্ব আছে। * 

এই রুপে, ভারতের অন্থত্র কেহ কেহ পগ্রিক। সংস্কারে হস্তক্ষেপ 
করিয়াছেন । কিন্তু সকলে স্বতন্ত্রভাবে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ ন! হইয়! 
চেষ্টা সমবেত করিলে স্থায়ী ফলের আশ! হইত। সায়ন গণনার ন্ভায় 
আমূল সংস্কার, সারন নিরয়ণ মিলাইয়া আংশিক সংস্কার প্রভৃতি অনেক 
দুরূহ বিষয়ের মীমাংসা না হইলে পঞ্জিক! বিভ্রাট তিরোহিত হইবে ন|। 
এক অয়নাংশই যাবতীয় সংস্কারের অস্তরায় স্বরূপ বিদ্যমান । এতদ্‌ 
বিষয় অয়নাংশ প্রস্তাবে কিঞিৎ আলোচন! কর! যাইবে । 


আমাদের জ্যোতিষিগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল। দেখা 
গেল, পুণ্যতোয় পঞ্চনদের প্রাচীন খষিগণ যে শাস্ত্রের বীজ বপন করিয়া 
ছিলেন, তাহা কিরূপে গুরর দেশ হইতে পাটলীপুত্র, সহ্যাপ্্রি হইতে 
বঙ্গোপসাগর-সন্গিহিত পুরষোত্তম ক্ষেত্র পর্য)স্ত বিস্তৃত, বর্ধিত, ও পরি- 
পুষ্ট হইয়! ফুলফল প্রসব করিয়াছিল বঙ্গদেশ অপেক্ষাকৃত আধুনিক 
বলিতে পারা যায়; এজন্য উহার প্রাচীন জ্ঞানগরিমা বড় একটা 
দেখিতে পাই না। এক শ্রীধরাচার্ধ্য ব্যতীত কোন গাণিতিক প্রাচীন 
বঙ্গদেশকে শোভিত করেন নাই। করণকালে বঙগদেশের অভ্যুত্থান ; 
এজন্য তৎকালের কেবল সারণী ছুই একখানি পাওয়া যায়। মালয় 
উপদ্ধীপে, মিংহল দ্বীপে, এবং বোধ করি, যবদ্ীপেও আধ্যধর্মের সঙ্গে 
সঙ্গে আধ্ধ্যজ্যোতিষও প্রবেশ করিয়াছিল। উত্তরে ও পশ্চিমে কতদুর 
গিয়াছিল, তাঁহার বৃত্তাত্্ পরে লিখিত হইবে। 


* উপরের কয়েকজন দাক্ষিণ/ত্ায পঞ্নিকা-সংস্কারকের বিবরণ দীক্ষিত মহাশয়ের 
গ্রন্থ হইতে সংক্ষিপ্ত করা হইল । 


স্পন্ব্িস্পিভ 


৫ $ জ্যোতিঃ শাস্ত্রের বেদাত্ব | 


আমাদিগের পৃর্ধতন আচার্ধ্গণ জ্যোতিঃশান্ত্রকে অবশ্ত অধ্যয়নীয় 
মনে করিতেন। কারণ জ্যোতিঃশান্ত্র বেদের অঙ্গবিশেষ। বেদের অঙ্গ 
হইবার কারণ বুঝিতে হইলে প্রাচীন আর্ধ্গণের সাহিত্যের বিভিন্ন 
অংশের পরস্পর মম্বন্ধ স্মরণ কর] আবশ্তক। পণ্ডিতগণের মতে খগ্বেদ 
ভারতীয় আর্ধ্যগণের প্রাচীনতম গ্রন্থ । উহা হইতেই যজুঃ ও সাম- 
বেদের উৎপত্তি হইয়াছিল, এবং এর তিন বেদ পত্রয়ীবিদ)1” নামে 
আখ্যাত হইত। তদনস্তর বহুকাল পরে অথর্ববেদ নামে অপর বেদ 
গণ্য হইয়াছিল 1 * মন্ুসংহিতার সময়েও অথর্ববেদ বেদস্বরূপ গণ্য 
হইত না। 
প্রত্যেক বেদের ছুই অংশ, সংহিত। ও ব্রাঙ্ণ। সংহিতায় বেদমন্ত্ 
অর্থাৎ দেবতাদিগের স্তুতি ও প্রার্থনা, ব্রাহ্মণে যজ্ঞকর্্মের বিধি এবং, 
ব্যাখ্যাম্বরূপ আধ্যানসহ অর্থবাদ আছে। সংহিত। ও ব্রাহ্মণের নাম 
শ্রুতি । কারণ বেদ কোন মনুষ্য কর্তৃক রচিত হয় নাই, দেবতার 
নিকট উহ! শ্রত হইয়াছিল । 
যূর্বেদের ছুইভাগ আছে, তৈত্তিরীয় ও বাজসনেয়ি। তৈত্তিরীয় 
ংহিতার অপর নাম কৃষ্ণ যজুর্বেদ, বাজপনেয়ি সংহিতার অপর নাম 
শুর্ুষদূর্বেদ। খগবেদের ছুইথানি ত্রা্ষণ আছে, এতরেয় বা আশ্বলায়ন 
এবং কৌধীতকী বা সংখ্যায়ন ব্রান্ষণ। কৃষ্কযভূর্বেদের, ব্রাহ্মণের নাম 


* কিস্ত বেদম্বরূপ গপা হইত ন| বলিয়া! অধর্ববেদ যে বৈদিক কালের পরের প্রস্থ, 
এরূপ বলিতে পারা যায় না। হয়ত অথর্ধববেদ ও খগ.বে? সমকালিক। হয়ত একটিতে 
অনার্ধাজ্ঞান, অপরটিতে আর্বাজ্ঞান প্রকাশিত আছে। 


১৩৮ আমাদের জ্যোতিষী 


তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, এবং শুরুষজুর্বেদের ব্রাহ্মণের নাম শতপথ ত্রাঙ্গণ। 
সামবেদের আটখানি ব্রাঙ্ণ আছে। তন্মধ্যে তাণ্য বা পঞ্চবিংশ, ষড়- 
বিংশ, ছান্দোগ্য, ও জৈমনীয় বা তলবকার ব্রাহ্মণ প্রসিদ্ধ । অথর্ববেদের 
ব্রাহ্ণ একখানি, গোপথ । 

ব্রাহ্মণ রচনার কিছুকাল পরে প্রত্যেক ব্রাহ্মণ ছুই ছুই ভাগে বিভক্ত 
হইখাছিল। একভাগে জ্ঞানকাগ্ড, অন্তভাগে ক্রিয়াক।গড রহিল । প্রথম 
ভাগের নাম আরণাক, দ্বিতীয়ভাগের নাম কল্স্ত্র । গভীর রহস্তপূর্ণ 
আরণ্যক হইতে পরে উপনিযৎ্, এবং উপনিষৎ হইতে পরে দর্শনের 
উৎপত্তি হইয়াছিল। কল্পন্ত্রগুলি শ্রুতি হইতে উৎপন্ন, এজন্য উহাদিগের 
সাধারণ নাম শ্রোতস্থত্র। খগ্বেদের কল্প্ত্রের নাম আশ্বলায়ন ও 
সাংপ্যায়নস্থ্র ) কৃষ্ণমজুর্বেদের আপস্তন্ব, বৌধায়ন, ভারদাজ ও হিরণ্য- 
কেশী? শুরুজুর্বেদের কাত্যায়নস্থত্র ; সামবেদের লাট্যায়ন,দ্রাহ্ায়ণ ও 
মশকস্থত্র $ অথ্ববেদের কুশিকস্থত্র । এই সকল শ্রোতস্থত্রের পরে গৃহ 
ও সাময়াচারিকা সুত্র নামক ন্মার্তস্ত্রের, এবং তৎসমুদয় হইতে পরে 
মন্বাদি ধর্মশাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছিল। স্মার্ভস্থত্র সমূহ পৌরুষেয়। 

বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে বেদাঙ্গ ও পরিশিই আছে। বেদাঙগ * 
ছয়, বেদতুল্য মান্য, শ্রুতিরই অঙ্গবিশেষ | মূলবেদাঙ্গ লুপ্ত হইয়াছে) 
তৎপরিবর্তে অপেক্ষাকৃত আধুনিক গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে । বেদাল্গগুলি 
হুত্রাকারে লিখিত। বেদাঙ্গের মধ্যে (১) শিক্ষা,_শব উচ্চারণ- 
বোধক গ্রন্থ; (২) কন্প--শ্রোত ও ন্মার্ত, উপরে বলা গিয়াছে ) (৩) 
ব্যাকরণ,__এক্ষণে পাণিনির শ্ত্র প্রসিদ্ধ ঃ (৪) নিরুত্ত,--বৈদিক দুরূহ 
শব্ধের কোশ; বর্তমান নিরুক্ত যাস্কের রচিত) (৫) জ্যোতিষ,_পরে 
বল! যাইতেছে ; (৬) ছন্দঃ,-_ বর্তমান ছন্দঃগ্রন্থ পিঙ্গলনাগের প্রণীত। 


ক শিক্ষা কল বাকরণং নিরুক্তং জোতিষাঁং গতিঃ। ছন্দসাং লক্ষণং চৈব বড়ঙ্গো 
বেদ উচ্যতে ॥ 


জ্যোতিষের বেদাঙ্গত্ব। ১৩৯ 


বেদাঙ্গ রচনার সময়ে বা কিছু পরে প্রাচীন ইতিহাস ও পুবাণ 
প্রণীত হইয়াছিল। ইতিহাসের দৃষ্টান্ত মহাঁভারত। উহার বর্তমান 
আকার অপেক্ষাকৃত আধুনিক হইলেও মূল পুরাতন। দেইকপ বিষু- 
পুরাণাদির বর্তমান আকার দেখিয়। গ্রাচীনত্ব বিচার করিতে পার যায় 
না। কালক্রমে ইতিহাস ও পুরাণ একত্রে পঞ্চম বেদ নামে আখ্যাত 
হইয়াছিল (ছান্দোগ্য উপনিষৎ)। 

এতদ্ভিম্ন কতকগুলি উপবেদ আছে। আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গন্ধর্ববেদ 
( সঙ্গীতশাস্ত্র ), স্থপত্যবিদ্যা *, অর্থ1 ও শিলশান্ত্র লইয়া! উপবেদ। 
শিল্পশান্ত্র  ছুইভাগে বিভক্ত; বাহৃকলা ও আভত্যন্তর কল।। বাহ কলা, 
গীতবাদ্য নৃত্যনাট্য প্রভৃতি ৬৪টি, আভ্যন্তর কলা,__রতিশাস্ত্রের অস্তর্গত। 

অতএব ধর্ার্থকামমোক্ষের নিমিত্ত যাহ! কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় 
আছে, সমুদয়ই বেদের বিষয় হইয়াছে । ইহাদের মধ্যে জ্যোতিষ কোন্‌ 
স্থান অধিকার করে? 

ভাস্কর (বলিতেছেন, পবেদসমুহ যজ্ঞ কম্ম প্রবৃত্ত, যজ্ঞসমূহ কাল 
আশ্রয় করিয়া সম্পন্ন হইয়। থাকে । জ্যোতিঃশান্ত্র কালবোধক শাস্ত্র, 
এই হেতু জ্যোতিষ বেদাঙ্গ হইয়াছে। পুরাতন বুধগণ বলিয়াছেন, শব্দ- 
শীস্ত্র বেদরূপ পুরুষের মুখ, জ্যোতিষ তাঁহার চক্ষু, নিরুত্ত কর্ণ, কল্প হস্ত, 
শিক্ষা নাঁসিকা, ছন্দঃ পাঁদপন্ম । বস্তৃতঃ জ্যোতিষ বেদচক্ষু বলিয়| যাব- 
তীয় অঙ্গ মধ্যে প্রধান। যেহেতু কর্ণনীসিকাদি সংযুক্ত £কিন্ত চক্ষু- 
বিযুক্ত হইলে কোন কর্ম করিতে পার! যায় না। অতএব এই পুণ্য 
রহস্ত পরমতত্ব ছ্বিজগণের অধ্যয়নীয়, [ শুদ্রাদির নহে 11” 
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৬ $বেদাঙ্গ জ্যোতিষ । 


পূর্ব্বে (২৭ পৃঃ) বেদাঙ্গ জ্যোতিষ সম্বন্ধে দুই এক কথা বলা 
গিয়াছে। ম্বতন্ত্রভাবে জ্যোতিষগ্রন্থ-রচন! বেদাঙ্গ (স্যোতিযেই প্রথম দেখ! 
যায়। ইহাকে ভারতীয় জ্যোতিঃ-শান্ত্রের মূলগ্রন্থ' বল! যাইতে পারে। 
এনিমিত্ত এখানে দীক্ষিত মহাশয়ের “ভারতীয় জ্যোতিঃশাস্ত্” গ্রন্থকে 
গ্রধান আধার করিয়। এতৎসম্বন্ধে আর ছুই এক কথ! লিখিত হইতেছে। 

বেদের ছয় অঙ্গের মধ্যে জ্যোতিষ কোন্‌ স্থান অধিকার করে, তাহা 
ভাঙ্করের উক্তি হইতে দেখ। গেল। কিন্তু প্রত্যেক বেদের কল্প (স্ৃত্র) 
নামক অঙ্গ সম্প্রতি পৃথক পাওয়া যায়, অবশিষ্ট পাঁচ অঙ্গ পৃথক পৃথক্‌ 
পাওয়! যায় না। সম্প্রতি তিন খানি বেদাঙ্গ জ্যোতিষ দৃষ্ট হয়। 
তন্মধ্যে এক থানিতে ৩৬টি মাত্র শ্লোক আছে। এখানিকে খগ্বেদাঙগ 
জ্যোতিষ মনে করা যায়। আর একখানি আছে, তাহার উপর 
সোমাঁকরের টীকা আছে। সোমাকর টাকার শেষে “শেষক্কৃত যজু- 
বেঁদাঙ্গ জ্যোতিষ” এই প্রকার লিখিনাছেন। উহাতে ৪৩টি মাত্র শ্লোক 
আছে। তন্মধ্যে খগ্বেদীয় জ্যোতিষের ৩০টি শ্লোক যজূর্বেদীয় জেোতিষে 
আছে। সুতরাং যজুর্বেদীয় জ্যোতিষে ১৩টি মাত্র শ্লোক নূতন পাওয়া 
যাইতেছে । এই ১৩টি এবং খগ্বেদ জ্যোতিষের ৩৬টি প্লোক একক্রে 
৪৯টি শ্লোক পাওয়। যায় । 

সোমাকরের লিখিত প্রমাণান্ুসারে তাহার টাকাযুক্ত জ্যোতিষ 
খানিকে যভ্র্বে্দীয় বলা গেল। তাহারই লিখন অনুসারে সেখানিকে 
শেষ নামক ব্যক্তির রচিত মনে করা যায়। এই জ্যোতিষ হইতে পৃথক্‌ 
করিবার নিমিত্ত গ্রথম খানিকে খগ্বেদীয় জ্যোতিষ মনে করা যায়। 
এই জ্ঞোতিষের দ্বিতীয় শ্লোকে, কালজ্ঞানং প্রবক্ষ্যামি লগধন্ত মহাত্বনঃ 
এইরূপ লিখিত আছে। ইহা হইতে বোধ হইতেছে যে, লগধ একখানি 


বেদাঙ্গ জ্যোতিষ । ১৪১ 


জ্যোতিষ লিখিয়াছিলেন, তাহাঁকেই কেহ ভিত্তি করিয়৷ এই জ্যোতিষ 
খানি লিখিয়াছিলেন। পরস্ত ইহার যে সমগ্র অংশ লগধের লিখিত, 
তাহা এই উক্তি হইতে জানা যাঁয় না। যাহ! হউক, যেমন প্রাচীন 
বৈদিক ব্যাকরণ অবলম্বন করিয়া! পাণিনির ব্যাকরণ, বৈদিক প্রাচীন 
ছন্দঃশান্ত্র আধার করিয়৷ পিঙ্গল নাগের ছন্দঃশাস্ত্র, তেমনই প্রাচীন 
বৈদিক জ্যোতিষকে ভিত্তি করিয়া লগধের জ্যোতিষ রচিত হইয়াছিল। 
লগধ কে ছিলেন, কোথায় ছিলেন, তাহার কিছুমাত্র জানিবার উপায় 
নাই। সেইরূপ, শেষ কে ছিলেন, কোথায় ছিলেন, তাহাঁও অজ্ঞাত। 
সোমাকরের টাকা ছুইথানি পাওয়! রায়। একখানি বিস্তৃত, তাহার 
প্রথমে সোমাকরের নাম, এবং শেষে শেষকৃত বলিয়। সমাপ্তি আছে। 
অন্যথানি সংক্ষিপ্ত, এবং তাহাতে সোমাকর কিংবা! শেষের নাম নাই। 
বেদাঙ্গজ্যোতিষ ক্ষুদ্র বটে, দেখিতে গেলে মোট ৪৯টি মাত্র শ্লোক 
আছে বটে, কিন্ত অনেকের চেষ্টাতেও এপর্য্স্ত সমুদয় শ্লোকের অর্থ 
পাওয়া! যায় নাই। শ্লোকের পাঠ অশুদ্ধিই যে ইহার কারণ, তাহ 
নহে। সংক্ষিগুতাই প্রধান কারণ। যাহাহউক, দেখা যায়, বেদাঙ্গ 
জ্যোতিষের বর্ষমানাদি এইরূপ,--- 
এক যুগে ৬০ সৌরমাস 
৬২ চান্দ্রমাস 
২ অধিমাস 
১৮৩০ সাবন দিবস 
১৮৬০ তিথি 
৩০ ক্ষয় তিথি 
৬৭ নাক্ষত্র মাস 
১৮০৯ নক্ষত্র 
২১ বৃদ্ধি নক্ষত্র 


১৪২ আমাদের জ্যোতিষী । 


তবেই সৌরবর্ষমান ৩৬৬ সাবনদিবস, চান্দ্রমান ২৯*৫১ দিবস, এবং 
৩৬৬ দ্রিবসের পাঁচ বৎসরে এক যুগ গণ্য হইত। চন্দ্র সুর্য ভিন্ন অন্য 
কোন গ্রহগতি নাই, অন্ত কোন গ্রহের উল্লেখও নাই। মেষাদি রাশির 
উল্লেখ নাই বটে, কিন্তু সৌর মাস আছে। সৌরমাস--এইরূপ শবই 
আছে। কিন্তু সৌরমাসের স্বতন্থ নাম নাই। সুতরাং বেদাজ 
জ্যোতিষের চৈত্রা্দি মাস ছারা, বঙগদেশে বর্তমান কালের স্তায়, চান্দ্র ও 
সৌর উভয়বিধ মানই বুঝাইত। চান্মাস অমাবস্তান্ত ছিল। 

ধনিষ্টা নক্ষত্রে চন্দ্র স্ু্ধ্য একত্র হইলে যুগ, মাঘমাস, তপঃখতু, শুরু 
পক্ষ এবং রবির উন্তরারণ আরম্ত হইত। শ্রাবণমাসে সৃর্য্য অশ্লেষার্ধে এবং 
চন্দ্র চিত্রা নক্ষত্রে থাকিবার সময় যুগ ও রবির দক্ষিণায়ন আরম্ত হইত। 
বেদাঙ্গ জ্যোতিষে ২৭নক্ষত্রের নাম নাই বটে,কিস্ত নক্ষত্রের দেবতার নাম 
আছে। তাহাতে কুত্তিক! নক্ষত্র হইতে নক্ষত্র-চক্রের আরম্ত হইয়াছে। 

খক্‌ ও যভূর্বেদীয় জ্যোতিষ হইতে অথর্বজ্যোতিষ একেবারে ভিন্ন। 
সিদ্ধান্তের সহিত সংহিতা ও মুহূর্ত গ্রন্থের যে সন্বন্ধ, খক্‌ ও যভুর্বেদীয় 
জ্যোতিষের সহিত অথর্ব জ্যোতিষের ০সেই সম্বন্ধ । বস্ততঃ অথর্ব 
জ্যোতিষকে মুহূর্তবিষয়ক গ্রন্থের আদি বল। যাইতে পারে। 

অথর্ব জ্যোতিষে ১৬২টি শ্লেক আছে। উহাতে কাগ্তপকে 
পিতামহ উপদেশ করিতেছেন । ১২ অঙ্গুলি শঙ্কুর ছায়। কোন্‌ মুহূর্তে 
কত হয়, তাহা বলিয়া কোন্‌ মুহুর্তে কি কর্ম করিবে, তাহার ব্যবস্থা 
আছে। কোন্‌ ভিথিতে কি কর্ম করিবে, তাহারও উপদেশ আছে। 
সাত গ্রহের নাম, এবং রবি, সোম, মঙ্গলাদি সাত বারের নামও আছে। 
গ্রহ-্উন্ক।-অশনি-নির্ধাত"ভূকম্প-দিগ্দাহ প্রভৃতি সংহিতার, এবং জন্ম 
সম্পদ্‌ বিপদ্‌ ক্ষেমাদদি জাতকগণনার বীজ এই খানে আছে। ইহাতে 
নাতবারের নাম আছে, অথচ মেষাদি দ্বাদশ রাশির নাম নাই। এই 
বিষয়টি ম্মরণার্থ। (ক্ক্যোতিবিদ)ার আদান প্রদান প্রস্তাব দেখুন )। 


বেদাঙ্গ জ্যোতিষ । ১৪৩ 


অথর্ব জ্যোতিষের কাল নিরূপণ পক্ষে ইহাতে কোন উপজীব্য 
নাই। ইহা যে অথর্বজোোতিষ, তাহাও কোথাও স্পষ্ট লিখিত নাই। 
তেবল শেষের “আম্নায় বিধি দর্শনা” হইতে সকলেই ইহাকে অর্থর্ক 
জ্যোতিষ বলিয়! থাকেন। ইহার ঠিক কাল বলিতে পারা যায় না বটে, 
কিন্তু অন্ত ছুইখানি জ্যোতিষ অপেক্ষা এখানি যে আধুনিক, তাহ৷ 
নিঃসংশয়ে বলিতে পার! যাঁয়। সপ্তগ্রহ ও অপ্তবারের নামেই ইহা 
প্রতিপন্ন হইতেছে । 

খক্‌ যজুর্বেদাঙ্গ জ্যোতিষের কাল বিচার করিতে দীক্ষিত মহাশয় 
স্বীঃ পৃঃ ১৪০০ বর্ষে গিয়াছেন। ইতঃপূর্বে (২৯ পৃঃ) আমরা খ্রীঃ পুঃ 
১২০০ বর্ষ পাইয়াছিলাম । এই জ্যোতিষের কাল বিচারে যত বাগ- 
বিতণ্ড হইয়াছে, বোধ করি, অন্ত কোন সংস্কৃত গ্রন্থ সম্বন্ধে তত হয় 
নাই। বস্ততঃ ভারতের অপেক্ষাকৃত আধুনিক গ্রন্থের কাল নিরূপণ 
পক্ষে এ্রতিহাসিকদিগের নিকট বুদ্ধদেবের আবির্ভাব কাল যেমন, প্রাচীন 
জ্যোতিষ বিদ্যার কাল নিরূপণ পক্ষে বেদাঙগ জ্যোতিষ রচনা কালও 
তেমনই মূল্যবান্। শুধু তাহাই নহে, অস্থান্ত বিদ্যায় যাহাই হউক) 
জ্যোতিহিদ্যায় প্রাচীন আধ্যগণ নাকি বিদেশীয়ের নিকট খণী। 
পাশ্চাত্যপপ্ডিতগণের বিশ্বাস ৫, আমাদের আধ্যগণ জ্যোতির্বিদ্যায় 
উন্নতি করিতে পারেন নাই, সিদ্ধীস্তে যাহা কিছু উন্নতির চি দেখা 
যায়, তাহ। তাহাদের নিজ বুদ্ধি, নিজ উদ্ভাবনার ফল নহে। 

বেদাঙ্গজ্যোতিষ কোন্‌ সময়ে রচিত হইয়াছিল, তাহ! নিশ্চিত হইলে 
জ্যোতিধিদ্্যার কোন্‌ কোন্‌ বিষয় এদেশে উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহাও 
নিশ্চিত হয়। শজন্ত আমর! এতদ্বিষয়ে আবার হন্তক্ষেপ করিলাম। 
এবারে দীক্ষিত মহাশয়ের যুক্তি আধার করা গেল। সুখের বিষয়, 
উঠাহার মতের সহিত আমাদের মতের প্রায় সাম্য আছে। কেবল 
আমাদের কেন, এদেশীয় সক ব্যক্তিরই মতের সাম্য হইবে। পাশ্চাত্য 


১৪৪ আমাদের জ্যোতিষী; 


পগ্ডিতগণের মধ্যে কেহ বা জ্যোতিষগণন। দ্বারা, কেহ বা ভাষা-বিচার 
দ্বার বেদাঙ্গজ্যোতিষের কাল নিরূপণ করিয়াছেন। জ্যোতিষগণনায় 
প্রায় খ্রীঃ পুঃ দ্বাদশ শতাব্দী পাওয়া যায়, কিন্তু ভাষা-বিচারে নাকি 
গ্রীঃ পৃঃ তৃতীয় চতুর্থ শতাববীর অধিক পূর্ব্বে যাইবার কারণ পাওয়া 
যায় না। এই অনৈক্য এরক্য করিবারও এক ন্থুন্দর তর্ক উঠিয়াছে। 
জ্যোতিষিক ঘটন1 পুরাতন, লেখা নূতন! কিন্তু তর্কবিদেরা ভুলিয়া 
যান যে, কাশীরাম দীস মহাভারত লিখিয়াছেন বলিয়৷ ভারতযুদ্ধের 
প্রাচীনত্ব যায় না। প্র মহাভারতে কোন সংশোধক কোন কোন 
নূতন বিষয় যৌগ করিলেও কাশীদাস নুতন জন্ম গ্রহণ করেন ন!। 
বাস্তবিক দীক্ষিত মহাশয় ঠিক বলিয়াছেন, পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা আমাদের 
গ্রন্থের কাল যত এদিকে আনিতে পারেন, তাহার! তত এদ্দিকে আনিতে 
প্রয়্াী হইয়। থাকেন। এ পর্য্যন্ত এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিতে 
পাই নাই। 

কিন্ত তাহারাই ব৷ একমত কই? মোক্ষমূলর বলেন খ্রীঃ পৃঃ 
৩০০, বেবর বলেন শ্রীঃ পৃঃ ৫০০, আবার ভাঃ মার্টিন হৌগ বলেন 
খ্রীঃ পৃঃ ১২০০--৬০০ বেদাঙ্গ জ্যোতিষ রচনাকাল। হৌগ সাহেব 
বলেন, বেদাঙ্গজ্যোতিষে দ্বিবসার্থে যে ধর্ম * শবের প্রয়োগ আছে, 
এঁ প্রকার প্রয়োগ পাণিনির পূর্বে যাস্কের সময়েই বন্ধ হইয়াছিল । 
কিন্ত বেবর সাহেব বলেন যে “বেদাঙ্গজ্যোতিষে নক্ষত্রসমূহের যে যে 
নাম দৃষ্ট হয়, তৎসমুদয় অপেক্ষাকৃত আধুনিক গ্রন্থে লিখিত নামের 
তুল্য। তাছাড়া রাশি শব্ধ থাকাতেই বেদাঙ্গ জ্যোতিষ আধুনিক 
হইয়া পড়িতেছে |” 

দীক্ষিত মহাশয় বেবর সাহেবের তর্কের সমুচিত উত্তর দিয়াছেন। 


* ঘর্ধবৃদ্ধিরপাং প্রস্থঃ ্ষপ।ং হস উদগ্গতৌ ॥ অর্থাৎ সুর্ধোর উত্তর|য়ণে দিবা 
এক পেস্থ জলের সমান বুদ্ধি এবং রাত্রি ততখ।নি হু!স হয় । 


বেদাঙ জ্যোতিষ । ১৪৫ 


তিনি বলেন, নক্ষত্রের নামও আধুনিক নামের মত নহে, রাশি শব্দও * 
মেষাদি রাশি নহে। শ্রবিষ্ঠা নক্ষত্রের আধুনিক নাম ধনিষ্ঠ।। কিন্ত 
বেদাঙ্গজ্যোতিষে শ্রবিষ্ত! আছে, ধনিষ্ঠী নাই। বজুর্বেদীয় জ্যোতিষে 
নয়টি নক্ষত্রের নাম আছে। তন্মধ্যে অশ্বিনীর পরিবর্তে অশ্বধুক্‌ আছে, 
অবশিষ্ট নামগুলির প্রাচীন ও নবীনে একই রূপ খক্‌ জ্যোতিষে নক্ষত্র 
সমূহের পুর্ণ নাম নাই, আদ্যক্ষর মাত্র আছে। তাহা হইতে প্রাচীন 
নবীন ভেদ করা কঠিন। শ্রবণ, একটি নাম মাছে, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে 
শ্রোণ। আছে । কিন্ত শ্রবণ সংজ্ঞ! অধথর্ধবেদে আছে, পাণিনিতেও 
আছে। দীক্ষিত মহাশয় আশ্চর্যা বৌধ করিয়াছেন যে, বেবর সাহেবের 
মতে এই সকল শব্দ আদৌ বিচারার্্‌ নহে । 

কেবল আমর নহি, বরাহাদি প্রাচীন জ্যোতিষিগণও বেদাঙ্গ- 
জ্যোতিষকে বহু প্রাচীন মনে করিতেন। বরাহ অশ্রেষার্দে রবির 
উত্তরায়ণ লিখিতে বেদাঙ্গ-জ্যোতিষ ন্মরণ করিয়াছিলেন, এবং তাহাকেই 
“পূর্ববশান্ত্র” নামে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি যে পিতামহ-সিদ্ধাস্ত 
সম্কলন করিয়াছিলেন, তাহাই তীহার সময়ে নিরপযোগী হইয়াছিল । 
পিতামহ-সিদ্ধান্তের পুর্ধ্বে বেদাঙ্গ-জ্যোতিষ ছিল, তাহা পরে দেখান 
যাইবে। 

পরাশর শ্রবিষ্ঠঠ হইতে রেবতী পর্য্যস্ত শিশির-কাল বলিয়াছেন । 
এই গণন। বেদাঙ্গ-জ্যোতিষের । গর্গ বলিয়াছেন, ধনিষ্ঠ। নক্ষত্রে রবির 
উত্তরায়ণ ন! হইলে মহাভয় উপস্থিত হয়। এইরূপ পরাশরও বলিয়া- 
ছেন (উৎপল )। এই সকল উক্তির অর্থ এই যে, পরাশর ও গর্গের 
সময়ে এরূপ হইত ন।। পরস্ত তাহাদিগের বহু পুর্বে হইত। এজন্য 
অয়ন-কাঁল পরিবর্তন দেখিয়া মহাভয়ের কথ! উঠিয়াছিল। 


* পর্বণাং রাশিরুচাতে | ৪ প্লেরক। রাশি শব্দের অর্থ সমতি €(020016 ) 
এই অর্থে প্রাচীন মিসরবসিগণ যে শব্ধ বাবহ।র করিত, তাহার অর্থও রাশি বা স্ত.প। 
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১৪৬ আমাদের জ্যোতিষী 


সুতরাং ষদ্দি গর্গ ও পরাশরের সময় নিরূপণ করিতে পারা যায়, 
তাহ! হইলে তৎসঙ্ষে বেদাঙগ-জ্যোতিষের সময়ের অন্ততঃ অপরসীম। 
পাওয়া! যাইতে পারিবে । ইতঃপুর্বে আমরা গর্গ ও পরাঁশরের কাল 
নিরূপণের চেষ্টা করিয়াছি (৫১ পৃঃ) দেখা গিয়াছে, মহাভারতে 
গর্গ জ্যোতিষী বলিয়া প্রসিদ্ধ (গদ1 পঃ ৮১৪ )। পাণিনিতে পরাশর 
গর্গ নাম আছে। স্থতরাং মহাভারত ও পাণিনি অপেক্ষা গর্গ পরাশর 
প্রাচীন; বেদাঙ্গজ্যোতিষ মহাভারত পাণিনি অপেক্ষা প্রাচীন । 

কিন্ত পাণিনির কাল খনিশ্চিত হইতে পারে নাই। রমেশ বাবু 
স্বীঃ পৃঃ ৮ম শতাব্দী অনুমান করিয়াছেন। বর্তমান মহাভারত-রচনা- 
কালও নিশ্চিত হইতে পারে নাই। অধিকাংশ পগ্ডিতগণের মতে 
খ্রীঃ পৃঃ ৫ম শতাব্দীর পূর্বে উহ! রচিত হইয়াছে । দীক্ষিত মহাশয় 
মহাভারতের কোন কোন জ্যোতিষিক বিবরণ হইতে বলেন যে, উা 
শ্বীঃ পৃঃ ৪৫০ অকে রচিত। সুতরাং এই সকল আনুমানিক প্রমাণ 
দ্বার জান! যাইতেছে যে, গর্গ ও পরাশর আধুনিক নহেন, কিংব! 
বেদাঙ্গজ্যোতিষ খ্রীঃ পৃঃ ৩য় শতাব্দীতে লিখিত হয় নাই। 

কিন্তু সর্বাপেক্ষা দৃঢ় প্রমাণ জ্যোতিষের আছে। এই জ্যোতিষিক 
প্রমাণ সাহায্যে আমর! বেদাঙ্গজেযোাতিষের যে কাল পাইয়াছিলাম, 
দীক্ষিত মহাশয় তদপেক্ষা ছুইশত বৎসর পিছাইয়! দিয়াছেন। এ বিষ- 
য়ের একটু বিচার আবশ্তক। 

অগ্লেষার অর্ধাংশে রবির উত্তরায়ণ শেষ হইত । ইহা ধরিয়া! আমর! 
বেদাঙ্গজ্যোতিষের কাল গণনা করিয়াছি । দীক্ষিত মহাশয় এক তর্ক 
তুলিয়াছেন। তিনি বলেন, এরূপ গণনায় রেবতী তার! হইতে নক্ষত্র- 
চক্রের আরম্ভ ধর! হয়, অথচ বেদাঙ্গজ্যোতিষের .সময়ে অশ্বিন্যাদি গণন! 
ছিল ন|। এজন্ত তিনি অশ্বিন্যাদ্দি কল্পিত বিভাগ ত্যাগ করিয়া! প্রত্যক্ষ 
দৃশ্ত ধনিষ্ঠ। নক্ষত্র হইতে গণনা! করিতে বলেন। অর্থাৎ তিনি বলেন 
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বর্তমান কালে প্রচলিত নক্ষত্রচক্রবিভাগাত্মক ধনিষ্ঠার স্থান পূর্বকালে 
ছিল না, কাজেই ধনিষ্ঠার যোগ-তার! অবলম্বন করিয়া কাল গণন৷ 
আবশ্তক। 

এই তর্কের বিরুদ্ধে বল! যাইতে পারে যে, বেদাঙ্জজ্যোতিষের সময়ে 
কোন ন| কোন কল্পিত ভাগে নক্ষত্রচক্র বিভক্ত ছিল। তাহ! না হইলে 
রবি শশীর গতি গণিত হইতে পারিত না। আমাদের যুক্তির পক্ষে 
বরাহ্মিহির আছেন। তিনি যখন লিখিয়াছিলেন যে, “অশ্লেষার অর্ধ 
রবির উত্তরায়ণ নিবৃত্তি হইত,” তখন তিনি স্বসময়ের কল্পিত বিভাগ 
নিশ্চিত মনে করিয়াছিলেন । সে যাহা হউক, প্রচলিত কল্পিত বিভাগ 
ত্যাগ করিলেও গণনায় অধিক প্রভেদ আসে না। বেদাঙ্গজ্যোতিষে 
কৃত্তিক। প্রথম নক্ষত্র । এ নক্ষত্রকে নক্ষত্রচক্রের আদি ধরিয়৷ ধনিষ্ঠা 
বোগ-তারার স্থান লইতে আপত্তি হইতে পারে না। প্রচলিত স্বৃর্য্য- 
সিদ্ধান্তোক্ত যোগতারার পরব গ্রহণ কর। যাক। ক্ত্তিক! যোগতারার 
ধরব রাস্তার্দি )৭/৩০, ধনিষ্ঠঠ যোগতারার ৯২০, উভয়ের অস্তর ৮1১২ 
রাগ্তার্দি। কল্পিত বিভাগে কৃত্তিকা নক্ষত্রের আদি ০।২৬।৪০ এবং 
ধনিষ্ঠ। নক্ষত্রের আদি ৯৭ রাশ্তাদি। উভয়ের অন্তর ৮১০ রাশ্াদি। 
এইরূপে প্রায় ছুই অংশের অর্থাৎ ১৫০ বৎসরের প্রভেদ পড়ে। 
এতদনুসারে বেদাঙ্গজ্যোতিষ কাল খ্রীঃ পৃঃ ১২০০ হইতে ১৪০০ বৎসর 
বা ্রীঃ পুঃ ১৩০০ বর্ষ বলিলে সকল তর্কের মীমাংস। হয়। বন্ততঃ 
প্রাচীন গ্রন্থের কালগণনায় দুই এক শত বৎসরের প্রভেদ ধর্তব্য নহে। 





৩$ ভারতীয় জ্যোতিষের প্রাচীনত্ব । 


বেদাঙ্গজ্যোতিষকাল শ্রীঃ পৃঃ ১৩০০ বৎসর পাঃয়! গেল। এ দেশে 
জ্যোতিষ-চর্চাকালের আদি ইহ। নহে। বেদ যত প্রাচীন, এ দেশের 
জ্যোতিষ-চ্চাকালও তত প্রাচীন। শুধু তাহাই নহে, বেদের ষড়ঙ্গের 
মধ্যে অন্ত পাঁচ অঙ্গ ন। থাকিলেও চলিতে পারিত, বেদের চক্ষুস্বরূপ 
জ্যোতিষ না থাকিলে চলিত ন1। 
অতএব জ্যোতিষচ্চার আরন্তকাল অনুসন্ধান করিতে হইলে বৈদ্দিক 
গ্রন্থের কাল নিরূপণ আবশ্তক হয়৷ পড়ে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতের! ভাষ। ও 
ভাব বিচার দ্বারা বৈদিক গ্রস্থের কালামন্থগত পারষ্পর্ধ্য নিৰপণ করিয়[- 
ছেন। এই গণনা স্থুল হইলেও কাহার পরে কোন গ্রন্থ প্রণীত হইয়া 
ছিল, তাহা জানিতে পারা যায়। কেবল ভাষ! বিচার দ্বারা কোন গ্রন্থের 
বর্ণিত বিষয়ের কাল নিরূপণ করিলে ভ্রম হয়। পুর্বে বল! গিয়াছে, 
কাশীদাসের মহাভারত দেখিয়া ভারতবুদ্ধকাল আধুনিক মনে করিলে 
দোষ পড়ে। বৈদিক গ্রন্থ রচনাকাল, এবং বর্ণিত ঘটনাকাঁল এক ন! 
হইতে পারে। বস্ততঃ দেখা যাইবে যে, সংহিতা ও ত্রাঙ্গণের কাল 
নিরূপণ পক্ষে অন্ত ছুই গ্রকার আধার আছে $ (১) জ্যোতিষিক জ্ঞানের 
ক্রমোন্নতি, এবং (২) জেযোতিষিক ঘটনার বিবরণ। শেষোক্ত প্রমাণ দৃঢ় 
হইলেও প্রথমোক্ত প্রমাণ অকিঞ্িতৎ্কর নহে। 
এখানে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া! যাইতেছে। ডাঃ মার্টিন হৌগ 
এতরেয় ব্রাহ্মণের সক্রাি বিচার করিতে গিয়! বলিয়াছেন যে, পত্রাহ্মণ- 
রচনার সময়ে আর্ধ্গণের জ্যোতিষজ্ঞান নিশ্চিত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 
বিশেষ বিশেষ মাসেই বিশেষ বিশেষ নক্ষত্রেই সত্র আরন্ধ করিবার নিয়ম 
ছিল। কোন সত্রই রবির দক্ষিণায়ণ সময়ে আরম্ভ হইতে পারিত ন]। 
ধবৎসরব্যাগী, ষষ্টি বংসর ব্যাপী, শতবর্ষব্যাগী, (এমন কি সহ্শ্রবতনর 
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ব্যাপী) সত্র অন্ুষ্ঠিত হইত। সংবৎ্সরব্যাপী সত্গুলি হৃর্যযগতি অনুকরণ 
করিত। এই প্রকার সন্ত্রদুই ভাগে বিভক্ত হইত; প্রত্যেক ভাগ 
শেষ করিতে ত্রিশ দিনের মাসের ছয় মাস লাগিত, এবং মধ্যস্থলে বিুবন্‌ 
থাকিয়! উভয় ভাগকে পৃথক করিত। উভয় ভাগের ক্রিয়াগুলি অবিকল 
এক ছিল, কিন্ত দ্বিতীয় ভাগে তৎ্সমুদয় বিলোমক্রমে সম্পার্দিত হইত । 
রবির উত্তর দক্ষিণ গমনে যেমন দিব! বৃদ্ধি ও রাত্রি হ্রাস হর, এই 
সকল স্র অবিকল তাহার অনুকরণ করিত ।” 

ইহার পর হৌগ সাহেব বলিতেছেন যে, “তবে ব্রাহ্মণ-রচনার বহু- 
পুর্ধব হইতে সত্রপমূহ চলিতেছিল। ইহাতে বিস্ময়ের বিষয়ও কিছু নাই। 
কাবণ শ্রীঃ পুঃ দ্বাদশ শতাব্দীতেই আধ্য ভারতীয় জ্যোতিষিগণ ( বেদাঙ্গ- 
জ্যোতিষ লিখিত) রবির অয়নাস্তকাল নিরূপণ করিতে পারিতেন। 
অতএব অধিকাংশ ব্রাহ্মণ খ্রীঃ পৃঃ ১২০০--১৪০০ শতাব্দীর বলিতে কোন 
শঙ্ক। নাই। সংহিত লিখিতে ইহার অন্ততঃ পাঁচ ছয় শত বৎসর লাগিয়া- 
ছিল। এইরূপে বের্দ-সংহিতার অধিকাংশ শ্রীঃ পৃঃ ১৪০০--২০০০ শতাব্দীর 
বলিতে পারা যায়। তবে কোন কোন মন্ত্র আরও কয়েক শত বৎসর 
পুরাতন হইতে পারে । এজন্য বৈদিক সাহিত্যের আরম্তকাল খ্রীঃ পুঃ 
২৪০০--২০০০ নির্দেশ করিতে পারা যায় |” * 

এখানে দেখা যাইতেছে, হৌগ সাহেব ব্রাহ্মণ-রচনার কাল ও 
বেদাঙ্গ-জ্যোতিষের কাল এক মনে করিয়াছিলেন। যদি তাহাই হইত, 
তাহ! হইলে এতরেয় ব্রাহ্মণের কাল-বিভাগ ও বেদাঙ্গজ্যোতিষের কাল- 
বিভাগ এক দেখা যাইত। বস্ততঃ তাহ। নহে। অন্থান্ত কালবিভাগ 
ছাড়িয়। দিলেও কেবল বর্ষমান দেখিলেই একথ! প্রতিপন্ন হইবে। 
বেদাঙ্গজ্যোতিষে বর্ষমান ৩৬৬ দ্রিন, এঁতরেয় ত্রাহ্মণে ৩৬০ দ্িন। অত- 
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এব যদি বেদাজেযাতিষ খ্রীঃ পুঃ স্বাদশ শতাব্দীতে হইয়! থাকে, তাতার 
বহুকাল পুর্বে এঁতরেয় ব্রাহ্মণ ছিল। খকৃসংহিতায় ৩৬০ দিনে বর্ষ 
গণিত হইয়াছে। খক্সংহিতা হইতে এ্রঁতরেয় ব্রাহ্মণের উৎপত্তি। 
অতএব কেবল বর্ষমান দেখিলে বলিতে পারা যায় যে, উক্ত ব্রান্গণ 
স্বীঃ পৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীর বহুকাল পুর্বে এবং খকৃসংহিতার পরে রচিত 
হইয়াছিল। 

বস্ততঃ এঁতরেয ব্রাহ্মণ খক্সংহিতার বহুকাল পরে রচিত। এতকাল 
পরে যে, আধ্যগণ অনেক সম্রের বিধির মূলই ভুলিয়া গিয়াছিলেন, এবং 
নানাবিধ কাল্পনিক উপাখ্যান ও তর্ক দ্বারা সেই সকল বিধি সমর্থনের 
নিমিত্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন । * এ্তরেয় ব্রাহ্মণের অনেক স্থলে আছে, 
দেবতার! স্পষ্ট কথায় মনের ভাব বাক্ত করিতেন না, তাহার! মনের ভাব 
গুঢ় করিয়া! রাখিতেন, তাহারা বলিতেন পরোক্ষেণ, পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি 
দেবাঃ। সে যাহ! হউক, জ্যোতিষিক প্রমাণ দ্বারাই ব্রাহ্মণ রচনার কাল 
নির্দেশ করিতে পার। যায় । এতদ্বিষয় নিয়ে বল! যাইতেছে। 

পুর্ব্বে (২৪ পৃ) বল! গিয়াছে যে, তৈত্তিরীয় সংহিতায় (8181১০) 
এবং তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (১1৫1১) নক্ষত্র সমূহের নাম প্রথম পাওয়া যায়। 
€েবল নাম নহে, নক্ষত্র সমূহের দেবতা, এবং কোন কোন নক্ষত্রের 
নামের বুতপন্তিও আছে । এতদ্‌ বিষয় প্রাকৃত জ্যোতিষ প্রস্তাবে বিচার 
কর! যাইবে । এক্ষণে দ্রষ্টব্য এই যে, নক্ষত্র গণনায় কৃত্তিক! প্রথম স্থান 
পাইয়াছে। কৃত্তিক!, নক্ষত্র গণনার আদি হইল কেন ? 


* জল্পনার একট] দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে । এতরেয় ব্রাহ্মণের প্রথম পঞ্চিকার 
তৃতীয় অধায়ে লিখিত আছে, “দেবগণ পূর্বদিকে সোমরাজা!কে ত্রয় করিয়াছিলেন, এজন্য 
তাহাকে পূর্বদিকে ক্রয় করিতে হয় । তাহাকে ত্রয়োদশ মাস ( অধিমাস ) হইতে ক্রয় 
করা হইয়াছিল, এজন্য ত্রয়োদশ মাস অশুদ্ধ, এজন্য সোমবিক্রয়ী অশুদ্ধ, পাগী।” ইতা।দি 


এইরাপ অনেক আছে। কত কাল গত হইলে এই প্রকার ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়, 
ত।হ1 মানব-সমাজ-তত্বজের! অনুধাবন করিবেন। 
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৩১১১১ 


ইহার একমাত্র উত্তর এই যে, তৎ্কালে ক্ৃত্তিকা নক্ষত্রে বিষুঝন্‌ 
থাকিত বলিয়! কৃত্তিক! নক্ষত্রচক্রের আদি-স্বরূপ গণ্য হইত। অয়ন- 
চলন বশতঃ বিষুবন্‌ ক্রমশঃ পিছাইয়৷ আসিয়াছে। অয়ন-চলন গণনা, 
দ্বারা আমর! কৃত্তিকাদি গণন1-কাল খ্রীঃ পুঃ দ্বাবিংশ শতাব্দী নির্দেশ 
করিয়াছি । 

কিন্তু টিলক (তিলক) মহাশয়ের “বেদের প্রাচীনত্ব” বা “ওয়ারন” 
নামক ইংরাজি গ্রন্থের সমালোচনায় ডাঃ থিব সাহেব এই প্রকার গণন! 
অগ্রাহ করিয়াছেন। তাহার তর্কের সার এই যে, কৃত্তিকায় বিষুবন্‌ 
থাকিত এবং সেইজন্য কৃত্তিকা নক্ষত্রচক্রের আদি গণ্য হইত, এ কথার 
কোন প্রমাণ নাই। বিষুবন হইতে বত্সর গণিত হইত, তাহারও 
প্রমাণ নাই; পরস্ত উত্তরায়ণাস্তদ্দিন হইতে গণনা করিবার নিদর্শন 
আছে। * 

শ্রীযুক্ত শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত শতপথ ব্রাঙ্ষণ (২1১২) হইতে এ 
বিষয়ের একটি স্পষ্ট প্রমাণ দিয়াছেন। এখানে তাহার অর্থ উদ্ধৃত 
হইল । “অন্য নক্ষত্র এক ছই তিন চারি আছে, কিন্তু কৃত্তিকা ভূয়িষ্ট। 
কৃত্তিকায় অগ্নির আধান করিবে । কেবল এইটি পুর্বদিক হইতে চলিয় 
যায় না, অন্ত সকল নক্ষত্র পূর্বদিক হইতে চুুত হয়। অতএব 
কৃত্তিকায় অগ্নির আধান করিবে ।”+ 

এখানে ব্রাহ্মণকাঁর বলিতেছেন, কৃত্তিক৷ পূর্বদিক্‌ হইতে চলে না, 


সিল 
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(115. কিন্তু বেদে এ বিষয়ের উল্লেখ থাক। সম্ভাব্যও নহে । তবে, চিরাপ্রনশ্রুতি, পরা- 
শর-্গর্গ-বরাহাদ্দির উক্তি প্রভৃতি মিথা৷ কল্পনাও বলিতে পারা যায় না। 


+ এত। হবৈ প্রাচৈ দশে ন চাবস্তে সর্বাণি হ বা অস্থানি নক্ষত্রাণি প্রাচৈ দিশ 
শ্যবন্তে । 
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অর্থাৎ কৃত্তিকা ঠিক পূর্ব দিকে উদ্দিত হয়। এক্ষণে কৃত্তিক ঠিক 
পূর্বব দিকে উদ্দিত না হইয়া ২৩।২৪ অংশ উত্তর দিকে উদ্দিত হয়। 
অয়ন চলন এই প্রভেদের কারণ। উপরের উক্তি ভূতকালেরও নহে; 
পকৃত্তিকাই পূর্বদিকে উদিত হয়,»--এইরূপ বর্তমান কালের প্রয়োগ 
আছে। অতএব বুঝ! যাইতেছে, শতপথ ব্রাহ্মণ-রচনার সময়ে কৃত্তিকা 
নক্ষত্র বিষুববৃত্তে অবস্থিত ছিল , অর্থাৎ রী নক্ষত্রে যে বিষুবন্‌ থাকিত, 
তাহা নিঃসংশয়ে সিদ্ধ হইতেছে । আরও সিদ্ধ হইতেছে যে,(১) কৃত্তিকা 
শব্দে কৃত্তিক! নামক কল্পিত বিভাগ নহে, কৃত্তিকা-তারাপুঞ্জী বুঝিতে 
হইবে (২৫ পৃঃ); (২) যে সকল পাশ্চত্য পণ্ডিত বলিতেন যে, আমা- 
দের পুরাতন খধিগণ নক্ষত্রচক্র উদ্ভাবন করেন নাই, বিদ্বেশীয়ের নিকট 
গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাদের কল্পনার মূল নাই। (জ্যোতির্কিদ্যার 
আদান প্রদান প্রস্তাব দেখুন ।) 

কোন্‌ সময়ে কৃত্তিকা বিষুবদবৃত্তে অবস্থিত ছিল, অর্থাৎ কোন্‌ সময়ে 
কৃত্তিক! ক্রান্তি শুন্ত ছিল? প্রতিবর্ষে অয়নগতি ৫০ বিকল! ধরিয়। 
দীক্ষিত মহাশয় শকপুর্ব্ব প্রায় ৩০০০ বর্ষ স্থির করিয়াছেন। স্থলতঃ, 
তাহার মতে কলিধুগের প্রায় আরম্ভ সময়ে কৃত্তিকা বিষুবদবৃত্তে অবস্থিত 
ছিল। 

কি ক্রমে তিনি এই গণন! করিয়াছেন, তাহা স্পষ্ট লেখেন নাই । 
পূর্বে (২৬ পৃঃ) আমরা ক্ৃত্তিকা-তারার সিদ্ধান্তোক্ত গ্রুব-সাহাব্যে 
পঁ কাল গণনা করিয়াছিলাম। এক্দপ গণনার বিরুদ্ধে একটি তর্ক 
উঠ্িতে পারে। ব্রাহ্মণ-রচনার সময়ে সিদ্ধাস্ত ছিল না, সিদ্ধান্তের 
অশ্বিগ্ঠাদ্িগণনাও ছিল না । এনিমিত্ত কৃত্তিক। তারার বর্তমান সায়ন- 
ভোগ লইয়া গণন! করা আবশ্তক। 

তাঁহাতেও কিন্তু শকপুর্র্ব ৩০০০ বৎসর পাইলাম ন1। ৯৮১৬ 
শকাবে কৃত্তিকার মধ্যস্থিত তারার (4 22%2) সায়নভোগ &৮।৩১ 
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অংশাদি ছিল। স্থুলতঃ ৫৯ অংশ, এবং ৭২ বৎসরে অয়নগতি ১ অংশ 
ধরিলে ৪২৪৮ বৎসর আসে । তাহ! হইতে ১৮১৬ হীন করিলে শকপু্ন্ব 
২৪৩২ হয়। বরাহ-লিখিত যুধিষ্টিরের কাঁলও প্রায় এই । তদনুসারে 
শকপুর্ব ২৫০০ বৎসর বল! যাইতে পারে । ফলতঃ কৃত্তিকার্দিগণনার 
এতদদপেক্ষা অধিক পূর্বকাল পাওয়1 যায় না। 

অতএব দেখা যাইতেছে, শ্রীঃপৃঃ ২৪০০ বর্ষপুর্ধে এদেশে নক্ষত্র- 
গণন। প্রচলিত ছিল। আরও দেখ! যাইতেছে যে, শতপথ ব্রাহ্মণের 
অন্ততঃ এইভাগ এই সময়ে রচিত হইয়াছিল। তৈত্তিরীয় সংহিতা ও 
তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণও প্রায় এই সময়ের বলিতে পারা যায়। ্‌ 

প্রাচীনকাল-নিরূপণের ছুইটি সীমাচিহ্ন পাওয়। গেল। €১) 
বেদাঙ্গজ্যোতিষকাল, €২) কৃত্তিকাদিগণন! কাল । এই ছুই ব্যতীত আর 
একটি আছে, চৈত্রা্দি মাস সংজ্ঞাকাল। দীক্ষিত মহাশয় এই প্রাম।- 
ণের উপহুক্ত প্রয়োগ করিয়াছেন । এই সম্বন্ধে তাহার গ্রন্থ হইতে 
কিঞ্চিৎ লিখিত হইতেছে । 

এনিমিত্ত বৈদিক কালের কাল বিভাগ আলোচনা করা আবস্তক | 
সে কালে নাক্ষত্র কাল গণন। না থাকিবার কথা । নাক্ষত্রকাল গণনায় 
জ্যোতিষিকজ্ঞান বিলক্ষণ আবশ্তক | উহাকে ছাড়িয়! দিলে সাবন, চান্দ্র, 
ও সৌর, এই ত্রিবিধ কাল গণন! থাকে । এক হ্থর্ষ্যোদয় হইতে অন্ত 
স্র্যে্াদয় পর্য্যন্ত যে কাঁল, তাহ! সাবন দিবস। এক অহোরাত্রে সোম- 
যাগের তিনবার সবন হুইত।॥ ইহা হইতে সাবন দিবস ও অহোরাত্র, 
একার্থ-বাচক হইক্সা পড়ে। এক অহোরাত্র-নাধ্য সোমষাগের নাম 
অহন্‌ ছিল। ইহ! হইতে অহন্‌ শব্দ অহোরাত্র-বাচক হইয়াছিল। 
এইরূপে, ছয় অহে এক ষড়হ, পাঁচ বড়হে এক মাস, এবং দ্বাদশ 
মানে সংবৎ্সর সত্্ নির্বাহ হইত (কালমাধব)। এখানে সাধন 
দিবস, সাবন মাস, ও সাবন বৎসর গণন। পাওয়! যাইতেছে | 


১৫৪ আমাদের জ্যোতিষী। 


এক্ষণে চান্দ্রমাস। চান্দ্রমাসের আদি বিভাগ তিথি । ৩০ তিথিতে 
এক চান্দ্রমাস হয়। কিন্ত তিথি শব্ধ সংহিতায় নাই, ব্রাঙ্গণে আছে । 
এঁতরেয় ব্রাক্ষণে তিথি শব্দের এই অর্থ আছে, 

যাং পর্যন্ত মিয়াদভ্যুদিয়াদিতি সা তিথিঃ। ৭1১১ 

যেখানে চন্দ্র অস্ত বান এবং উদ্দিত হন অর্থাৎ চন্দ্রের উদয়াস্ত ধরিয়। 
তিথি। 

চাক্রমাসে ৩০টি তিথি গণিত হইত কি না, তাহার স্পষ্ট উল্লেখ না 
থাকিলেও অনুমানের কারণ আছে। তৈত্তিরীয় ব্রাঙ্গণে (১৫1১০) 
আছে যে, “পঞ্চদরশীতে চন্দ্র ক্ষীণ হয়, পঞ্চদশীতে পূর্ণ হয়।” এই পঞ্চ- 
দ্শী যে পূর্ণিমা ও অমাবস্যা, তাহা সহজেই বুঝ যাইতেছে । আরও, 
প্রতিপদ্‌ দ্বিতীয়! তৃতীয়া প্রভৃতি ন। থাকিলে পঞ্চদশী থাকিত ন|। 
এতরেয় ব্রাহ্ধণে (৭1১১) আছে, পপুর্ণিমার পুর্বভাগ অনুমতি, উত্তর 
ভাগ রাকা; অমাবস্তার পৃর্বভাগ সিনীবালী, উত্তরভাগ কুহ্‌।” ইহ! 
হইতে স্পষ্ট প্রতীতি হইবে যে, উক্ত ব্রাহ্মণের সময়ে কেবল তিথি নহে, 
তিথির বিভাগও গণিত হইত । 
_. তবেই দেখা যাইতেছে, তিথি শবে প্রথমে রাত্রির সমুদ্রয় ব| কিয়- 
দ্রংশ বুঝাইত। পুর্ণিম] বা অমাবস্তার পর ১ রাত্রি, ২ রাত্রি, ৩ রাত্রি 
ইত্যাদি দ্বার দিন গণিত হইত বহুকাল পরে তিথি শব সিদ্ধান্তের 
কল্পিত অর্থ পাইয়াছিল। 

বৈদিক কালে চান্দ্রমাস গণন| প্রচলিত ছিল। বৈদিক কালে 
€কেন, প্রাচীন জাতির মধ্যে চান্্রমাস গণনাই সহজ ছিল। মাস শবের 
অর্থই চন্দ্র (৯ পৃঃ)। যে মাসে চন্দ্র পূর্ণ হয়, তাহাই “পুর্ণিমা”। পরে 
অর্থ হয়, যে দিন বা তিথি চন্দ্র পুর্ণ হয়। পূর্ণিমা শব্ধ হইতেই বুঝা 
যাইতেছে যে, বৈদিক কালে চান্দ্রমাস পূর্ণিমাস্ত ছিল। তৈত্তিরীয় 
সংহিতায় (৭৫1৬) এ বিষয়ের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। তথায় কৃষ্ণপক্ষ 


ভারতীয় জ্যোতিষের প্রাচীনত্ব। ১৫৫ 


মাসের প্রথম । তৎকালে কৃষ্ণ ও গুরু, এরূপ নাম ছিল ন|7 ততৎ্পরি- 
বর্তে পুর্ব ও অপর নাম ছিল (তৈ ব্রাঃ ২২1৩১, ৩1১০৪।১)। 
তৈত্তিরীয় ব্রাহ্গণে (৩1১০) শুরু ও কৃষ্ণ পক্ষের দিবসের ও রাত্রির 
নামও পাওয়! বায়। অথবর শ্রুতিতে কৃষ্ণপক্ষ ও শুরুপক্ষ নাম আছে । 

সৌরমাসের বৃহৎ বিভাগ সৌরবর্ষ, অর্থাৎ যে সময়ে হু্য্য এক চত্রু 
বা ৩৬০ অংশ ভ্রমণ করেন। এই চক্রকে দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত করিলে 
প্রতিভাগে ৩০ অংশ হয়। বহুকাল পরে এইরূপ এক এক ভাগের 
নাম রাশি হইয়াছিল। যাহা হউক, যে সময়ে সুর্য এইরূপ কল্পিত 
এক ভাগ অতিক্রম করেন, তাহার নাম সৌরমাস। প্রতি অংশ 
যাইতে যে সময় লাগে, তাহা সৌর দিন। এ সকল সংস্তা সিদ্ধান্তের । 

সৌর দিনও সৌরমাসের কৃত্রিমতাবশতঃ প্রতীতি হইবে যে, 
পূর্বকালে এরূপ গণন! সম্তাব্য ছিল না। জ্যোতিষে অপেক্ষাকৃত অধিক 
জ্ঞান না জন্মিলে সৌরদিন বা সৌরমাসগণন। করিতে পারা যাঁয় না। 
সৌরমাস গণন। থাকিলেও, বোধ হয়, মাসের দিন-সংখ্যা সমান ধরা 
হইত। 

খক্সংহিতায় ১২ মাসে বৎসর, ৩৬০ দিবসে বৎসর, এবং ত্রয়ো- 
দশ মাসের উল্লেখ আছে (১১ পৃঃ)। তৈত্তিরীয় সংহিতায় (১1৪.১৪) 
ও বাজসনেয়ি সংহিতায় (২২।৩১) দ্বাদশ মাসের নাম আছে। যথা, 
মধু মাধব শুক্র শুচি নতঃ নভত্য ইষ উর্জ সহঃ সহম্ত তপ: তপন্ত। 
দ্বাদশ মাসের এই সকল নাম ভিন্ন, তথায় সংসর্প, মলিম্নটচ, ও অংহ- 
স্পতি, অপর তিনটি নাম আছে। 

শেষোক্ত তিনটি নাম অধিমাস গণনায় লাগে। সুতরাং সেগুলি 
চা্্রমাসের নাম । কিন্তু মধু মাধবাদি দ্বাদশ নাম সৌর না! চান্দ্র 
মাসের? কোন্‌ কোন্‌ মাসে কোন্‌ কোন্‌ খতু, তৈত্তিরীয় সংহিতায় 
(818১১) তাহার উল্লেখ আছে । যথা, মধুমাধব বসন্ত, শুক্রশুচি গ্রীক্ম, 
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নভঃ নভন্ত বর্ষ, ইফ উর্জ শরৎ, সহঃ সহম্ত হেমন্ত, তপঃ তপস্তয 
শিশির । 

খতু-গণনার মূলে স্ুর্যগতি। সৃর্ষ্যের উদয় দেখিয়া দিন গণন! 
যেমন সহজ, চন্দ্রের পূর্ণ দর্শন ও অদর্শন দেখিয়া মাস গণন! তেমন 
সহঞ্জ, খতুভেদ দেখিয়া সৌর বর্ষ গণনা তেমনই সহজ। খতুভেদের 
মূলে সুর্যের অবস্থান ভেদ $ খতুভেদ ন। থাকিলে বৎ্সর গণনা থাকিত 
কি না, এবং থাঁকিলেও সৌর বর্ষগণন। থাঁকিত কিনা, তাহা নিশ্চিত 
বলিতে পারা যায় না। খতুর এক পর্য্যায়ে,__অর্থাৎ এক বর্ষা হইতে 
অন্ত বর্ষ, এক শরৎ হইতে অন্ত শরৎ, বা এক হেমন্ত হইতে অন্ত 
হেমস্ত,--১২ চাক্্রমাস হয়। ইহ1 দেখিয়া বৎসর গণনার উতৎ্পত্তি। 

যাহ! হউক, বৈদ্দিক কালে যে সৌর বর্ষ গণন প্রচলিত ছিল, তাহ! 
নিঃশংসয়ে বলিতে পারা যায়। সৌর বর্ষ গণনা না থাকিলে অধিমাস 
গণনা থাকিত না। ১২ চান্দ্রমাসে এক বর্ষ (৩৬০ দিন) পুর্ণ হয় না, 
৬ দ্দিন অবশিষ্ট থাকে । এই সুক্ষ দর্শন প্রথমে না থাকিবার কথা । 
অতএব বোধ হইতেছে, চান্দ্রমাস গণনাই বহুকাল পর্ষ্যস্ত একমাত্র 
রীতি ছিল, এবং ১২ চান্দ্রমাসে এক বৎসর গণনা প্রচলিত ছিল। 
তৎপরে শ্রাচীন খষিগণ দেখিলেন যে, অমুক অমুক মাসে অমুক খু 
না হইয়৷ খতু সমূহ যেন ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে । তখন তাহারা 
খতু ও মাসের এঁক্য রক্ষার নিমিত্ত অধিমাস কল্পনা করিয়াছিলেন । 
কিন্ত অধিমান কল্পন! বড় সহজ নহে, অথচ বেদে এ বিষয়ের অধিক 
উল্লেখ নাই। স্থতরাং বোধ হইতেছে, সংহিতা রচনার পুর্ক্বেই অধি- 
মাস গণন! এত প্রচলিত হইয়াছিল যে, তাহাতে বিন্ময় গ্রকাশের কোন 
কারণ দৃষ্ট হইত না। | 

সে যাহা হউক, মধুমাধবাদি সংজ্ঞাগুলি চান্দ্রমাসের না সৌর 
মাসের? উপরে দেখা! গেল, প্রথমে চান্দরমাস গণন। ছিল, এজন) 
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বোধ হয় মধুমাধবাদি নামগুলি চান্দ্রমাসের ছিল। কিন্তসে গুলি ষে 
সৌরমাসেবও নাঁম ছিল না, এমন বলিতে পার! যায় না। আমর! 
বৈশাখ জ্যোষ্ঠার্দি যে মাস-নাম প্রয়োগ করিয়া থাকি, তাহা চান্্রমাসের 
বটে, সৌর মাসেরও বটে। বৈদিক কালেও যে মধুমাধবাদি নাম চান্জর 
ও সৌর মাসের ছিল, তাহা নিম্নে দেখান যাইতেছে । ঠিক সৌরমাসের 
না হইলেও সাঁবন মাসের ছিল। পরন্ত বৈদিক সময়ে সৌর ও সাবন 
মাস প্রায় একই ছিল। মুলেও গণনায় মাস সাবন হইলেও খতু- 
বিষয়ে সৌর ডিল । 

এই অন্থমানের কারণ, অংহস্পতি মলিম্চ ও সংসর্প, এই তিনটি 
নাম। এই তিনটি নামের সহিত অধিমাসের সম্বন্ধ থাঁকিলেও তৎ্সমু- 
দয় নিশ্চিত বিভিন্ন অর্থে গ্রবুক্ত হইত | সে অর্থকি ছিল, তাহা অব- 
ধারণ করা কঠিন। বেদের পরবর্তী সময়ে উহাদের যে অর্থ ছিল, 
বেদের সময়ে ঠিক সে অর্থ না থাকিতে পারে । অথচ বেদের পরবর্তী 
গ্রন্থ সাহায্য ভিন্ন ত্রতিন নামের প্রকৃত অর্থ করিতে পারা যায় না। 
'অংহস্পতি ও মলিল্নচ, উভয় শব্দের নিন্দিত অর্থ। অংহ্স্‌ শব্দের 
অর্থ পাপবাকরেেশ; অংহস্পতি পাপের পতি বা অশুভকর। বেদে 
মলিম্নঃচ শব্দের অর্ে চৌর আছে । সংসর্প শব্দের এরূপ নিন্দিত অর্থ 
নাই, উহার সামান্য অর্থ প্রপরণ বা মন্দ মন্দ চলন । 

কিন্তু এ প্রকার অর্থ দ্বারা পারিভাষিক শব্দের অর্থ বোধ হয় ন1। 
এজন্য সংহিতার পরবর্তী গ্রস্থ হইতে এ তিন শব্দের অর্থ বিচার করা 
সাইতেছে। 

সুর্য স্বীয় চক্রপথ ৩৬৫। সাবন দিবসে ভ্রমণ করিয়া আসেন, কিন্তু 
এঁ পথের প্রত্যেক দ্বাদশ ভাগ (জবা! রাশি ) সমান সময়ে অতিক্রম করেন 
না। এক রাশি হইতে অন্য রাশিতে প্রবেশের নাম সংক্রমণ বা 

ক্রান্তি। রাশি সংক্রমণ ধরিয়া সৌরমাস গণিত হইয়! থাকে। 


১৫৮ আমাদের জ্যোতিষী 


সৌরমাসের দিন সংখ্যা সমান নয়। কিন্ত চাক্্রমাস প্রায় ২৯।* দিনে 
পূর্ণ হইয়! থাকে । ফলে দেখা যায়, সৌর ও চান্দ্রমাস কখনও সমান 
হয়, কখনও বা সৌরমাস অধিক চান্দ্রমাস উন হয়, কখনও ব| সৌর- 
মাস উন চাক্দ্রমাস অধিক হয়। সৌরমাস অপেক্ষা কোন চান্দ্রমাস 
অধিক হইলে সেই চাক্রমাসে দুইটি সংক্রান্তি হয়। সেই দ্বিসংক্রাস্তি 
মাসকে ক্ষয় মাস বলে। সৌরমাস অপেক্ষ। কোন চান্দ্রমাস উন হুইলে 
সেই চান্দ্রমাসে একটিও সংক্রান্তি হয় না। সেই অসংক্রান্তি মাসকে 
অধিক মাস বা অধিমাস বলে। মজিন্্রচ শবে অধিমাস বুঝ।ইত। 
উহ! যেন চৌর-স্বরূপ দ্বাদশ মাসের মধ্যে আসিয়া পড়ে । এক্ষণে উহা 
মলমাস নামে খ্যাত হইয়াছে । 

দীক্ষিত মহাশয় নারদনংহিতা হইতে এই প্রমাণ উদ্ধত করিয়াছেন, 

অসংক্রান্তি দ্বিসংক্রাস্তে। সংসর্পাংহস্পতী সমৌ । 
অর্থাৎ অসংক্রান্তি মাসের নাম সুংসর্প এবং দ্বিসংক্রাস্তি মাসের নাম 
ংহস্পৃতি। অতএব মলিশ্ন/চ ও সংসর্প আধুনিক কালের মলমাস, এবং 
ংহস্পতি দ্বিসংক্রান্তি মাস বাক্ষয় মাস। কিন্তু মলিম্চ ও সংসর্প, 

উভয় শব্ষের একার্থ কদাপি ছিল না। যে বৎসরে ক্ষয়মাস পড়ে সে 
বৎসরে ছুটি অধিমাস হয়। মুহূর্তচিস্তামণি বলেন, সেই ছুই অধিমাসের 
প্রথমটির নাম সংসর্প, এবং ক্ষয় মাসের পরবর্তী অধিমাসের নাম 
অংহস্পতি | 

বৈদিক কালে এই তিন শবের এ প্রকার অর্থ ছিল কিনা, তাহা 
বলিতে পার! যায় না। কিন্তু তিনটির মধ্যে কোন প্রকার ভিগ্ুতা 
ছিল, তাহ বলিলে দোষ হইবে না। এজন্য বোধ হয় যে, যবে দ- 
সংহিতাকালে এক গ্রকার সৌর মাসচলিত ছিল, এবং মধুমাধবাদি, 
চান্দ্র ও সৌর, উভয়বিধ মাসের দ্বাদশ নাম ছিল। 

পুর্বে (২৪ পৃঃ) বল! গিয়াছে যে, তৈত্তিরীয় সংহিতায় (8181১০), 
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ও তৈত্রিরীর ব্রাহ্ধণে (১৫১) কৃত্তিকাদি সাতাইশ নক্ষত্রের নাম 
পাওয়! যায়। কেবল নাম নহে, নক্ষত্রসমূহের অধিপতির এবং কোন 
কোন নক্ষত্রের নামের বু[ৎ্পত্তিও .পাওয় যায়। এতদ্বিষয় “প্রাকৃত 
জ্যোতিষে” সবিস্তর বর্ণিত হইবে। এক্ষণে কথ। এই যে, নক্ষত্রের 
নাম হইবার বহুকাল পরে চৈত্রাদি মাসের নাম ভইয়াছিল। সুর্য 
অশ্বিনী নক্ষত্রে থাকিবার সময় পূর্ণিমা হইলে চক্র চিত্রা নক্ষত্রে থাকেন। 
এই হেতু সেই চান্দ্রমাসের নাম চৈত্র হইয়াছে । এরূপ মাস গণনার 
পূর্বে রবিচন্দ্র-পথ নন্গত্র নামক সাতাইশ কন্পিত ভাগে বিভক্ত ভুইয়া- 
ছিল। মধুমাধবাদি নামের সহিত নক্ষত্রের সম্বন্ধ নাই, খতুর সম্বন্ধ 
আছে। কিন্তু চেজাদি নামের সহিত নক্ষত্রের ও খতুর উভয়েরই সম্বন্ধ 
আছে। স্থুতরাং জ্যোতিষিক জ্ঞানের ক্রমোন্নতি বিবেচনা করিলেও জানা 
যায় যে, প্রথমে মধুমাধব নাম, তার পর চৈত্র বৈশাখাদি নাম হইয়াছিল। 

বেদে নক্ষত্রের নাম আছে বটে, কিন্ত অমুক নক্ষত্রে চন্জ্র পুর্ণ হই- 
লেন, এজন্ত সেই চান্দ্রমাসের নাম ফাল্তন ব! চৈত্র,এব্সপ কোন নির্দেশ 
নাই। তৈত্তিরীয় সংহিতায় (৭181৮) ফক্তুনী পূর্ণ মাস, চিত্রাপূর্ণমাস, 
এরূপ শব্দ আছে। ইহাদের অর্থ ফ্তুনীযুক্ত ও চিত্রাবুক্ত পূর্ণিমা । 
ফান্তুন, চৈত্র, এরূপ শব্ধ নাই । তৈত্তিরীয় ব্রা্গণে (১১২৮) আছে, 
পূর্ববন্তুনীতে অগ্নির আধান করিবে না; উহা সংবৎসরের “জঘন্য।” 
রাত্রি ;* উত্তরফন্তনীতে অগ্নির আধান করিবে ; উহা সংবৎসরের প্রথম! 
রাত্রি।” এখানে পূর্ণিমা শব্দ নাই বটে, কিন্ত ফন্তনীতে চক্র 
পূর্ণ হইত, এরূপ অর্থ আসিতেছে। যাহ! হউক, ফাল্গুন শব 
নাই। বলা বাহুল্য, ফন্তনীতে পূর্ণিমা দৃষ্টি করা এক কথা। 
আর ফন্তনীতে পুর্ণিম। হওয়াতেন্মাসের নাম ফাস্তন বলা, আর এক কথা 
শতপথ-ব্রাঙ্গণে “ফান্তনী পূর্ণমাসী সংবৎসরের প্রথম! রাত্রি,” গোপথ 
্রাহ্মণে “ফাল্তুনী পুর্ণমাসী সংবৎসরের মুখ,” সাংখ্যায়ন ব্রান্মণে “ফান্তনী 
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পৌর্ণমাপী সংবৎসরের প্রথমা রাত” ইত্যাদি আছে।* দীক্ষিত 
মহাশয় বলেন, এ সকল স্থলে ফাল্তনী শবেের অর্থ ফাস্তূনী নক্ষত্রযুক্ত। 
এইব্প, সামবিধান ব্রাহ্মণে “রৌহিণী,” «পোৌষী” শব আছে । কিন্ত 
এ স্থলেও রোহিণীধুক্ত পুষ্যাযুক্ত পৌর্ণমাসী, এইরূপ অর্থ আসে, 
রৌহিণী মাস সন্বন্বী পৌর্ণমাসী, এরূপ অর্থ নহে। এই সকল স্থল 
বিচার করিয়া দীক্ষিত মহাশয় বলেন যে, ফাল্তনী ইত্যাদি সংজ্ঞামাত্র 
ব্রাঙ্গণ-কালে প্রচারিত ছিল। ফান্তন চৈত্র ইত্যাদি মাস-নাম সংহিতা ও 
ব্রাহ্মণের কুতাপি পাওয়া যাঁয় না; অতএব বলিতে হইবে যে, এ প্রকার 
মাস-নাম সে সময়ে প্রচারিত হয় নাই। পরস্ত ফাল্তনী ইত্যাদি 
প্রচারিত হইবার পর ফাল্ভন ইত্যাদি সংজ্ঞা ব্যবহারে আসিতে বহুকাল 
লাগিয়াছিল। 
অতএব মধুমাধবাদি সংজ্ঞার দীর্ঘকাল পরে চৈত্াদি সংজ্ঞ! প্রচলিত 
হইয়াছিল । ২৭ নক্ষত্র (তাঁর!) ক্রান্তি-বুত্তের উপরে কিম্বা নিকটে 
নাই? চন্দ্রের গতিও ক্রান্তি বৃত্তে নিম্পন্ন হয় না; চৈত্রাদি সংজ্ঞার 
কারণম্বরূপ চিত্রাদি বারটি নক্ষত্রেই যে চন্দ্র পুর্ণ হয়, তাহাও নহে। 
সাতাইশ নক্ষত্রের মধ্যে প্রত্যেকের নিকটে বা দুরে চজ্জ কখনও ন। 
কখনও পুর্ণ হয়। এই শকল নক্ষত্রের মধ্যে: মঘ!, জো, চিত্রা, ও 
রোহিণী, কেবল এই চারি নক্ষত্রের সন্নিকটে চক্র পর্ণ দৃপ্ত হইতে পারে। 
এই সকল বিষয় স্মরণ করিলে বলিতে হয় যে, নক্ষত্রসমূহের নাম হইবার 
বহুকাল পরে নক্ষত্র-বিশেষে পূর্ণচন্্রোদয় দৃষ্ট হইয়াছিল। তদনস্তর 
চৈত্রী ফান্তনী প্রভৃতি পুর্ণিম-সংজ্ঞ। এবং তদনস্তর চৈত্র বৈশাখাদি মাস- 
সংজ্ঞা হইয়াছিল। 
কোন্‌ কোন্‌ প্রাচীন বৈদিক গ্রন্থে চৈত্রাদি নাম পাওয়া যায়, তাহা 
বিচার করিয়! দীক্ষিত মহাশয় বলেন যে, বেদের সংহিতায় নাই, ব্রাঙ্গণে 
* এই সকল উক্তিহইতে বৈদিক কালের প্রাচীনত্ব পাওয়1 ধায়। 96৩ ?%6 0/2%, 
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কচি আছে, এবং কোন ব্রাঙ্গণে থাকিলে তাহা তাহার শেষ 
ভাগে আছে । 

কোন্‌ কালে চৈত্রাদি সংজ্ঞ। হইয়াছিল? যে কালে চৈত্রমাসে বসন্ত 
আরম্ভ হইত। চৈত্র বৈশাখ বসন্ত, ইহা প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়! যায়, 
এবং কোন কোন গ্রন্থে ফান্তুন চৈত্র বসস্ত, ইহাও পাওয়! যায়। কিন্তু 
বৈশাখ ন্যৈষ্ঠ বসন্ত এবং চৈত্র শিশির মাস, একথ। কোন গ্রন্থে 
দৃষ্ট হয় না। অতএব চৈত্র বৈশাখ বসন্ত মাস প্রথমে গণিত 
হইয়াছিল। কিন্তু আরও পুরাতন গ্রন্থে মধুমাধব বসস্ত বলিয়! লিখিত 
ছিল। ইহা হইতে কালক্রষে মধুমাধব চৈত্র বৈশাখের প্রাতশব্দ 
হইয়াছিল । 

এখন ফাল্তুন চৈত্র ছুই মাঁস বসন্ত; পুর্বে চৈত্র বৈশাখ ছুই মাপ 
বসস্ত ছিল: স্তুলতঃ বমস্ত খতু প্রায় ছুইমাস পিছাইয়া আসিয়াছে। 
দুই মাস পিছাইতে প্রায় ৪৩০০ বৎসর লাগে। স্থতরাং শকের প্রায় 
২০০০ বৎসর পুর্বে চৈত্রাদি মাস নাম হইয়াছিল। এরূপ স্থলে ইনার 
অধিক সুক্ষ গণন। অনাবস্াক | 

এইরূপে বৈদিক কালের তিনটি সীম'চিহ্ৃ পাওয়া গেল। দেখা 
গেল, তৈশ্তিরীয় সংহিতাদি যে সকল বৈদিক গ্রন্থে চৈত্রার্দি মাস নাম 
নাই, তৎসমুদয় শকপুণ্ধব প্রায় ২০০০ বৎসরের পুরাতন, পরম্থ তৈত্তিরীয় 
সংহিতাদিতে কৃত্তিকাদি গণনার আরম্ভ; সুতরাং তৎসমুদয় যে শক- 
পূর্ব ২০০০--২৫০০ বৎসরের পুরাতন, তাহ নির্কিবাদে সিদ্ধ হইতেছে । 
বেদালজ্যোতিষে চৈত্রাদি স্ংজ্ঞা আছে, তাহার কালও ইতঃপুর্বে 
শকপূর্ব ১৩০০ বৎসর পাওয়1 গিয়াছে । এই শকপুর্ব ১২শ শতাব্দী 
হইতে ২০শ শতাব্দীর মধ্যে অধিকাংশ ব্রাঙ্গণ রচিত হইয়াছিল। 
অর্থাৎ পাশ্চাঙ্তয পগ্ডিতেরা যাহাকে বেদসংহিতা-রচনা-কাঁল বলেন, 
জ্যোতিষিকগণনায় তাহ! বেদের ব্রাঙ্গণ-কাল বলিয়! জান। যায়। 

১১ 


১৬২ আমাদের জ্যোতিষী । 


অতএব বেদসংহিতা ত্রীঃ পৃঃ ২০০০ বৎসর অপেক্ষা পুরাতন, এবং 
খকৃসংহিতা তদপেক্ষাও পুরাতন । 

বর্ষারস্ত-কাঁল বিচার করিয়া অধ্যাপক বাল গঙ্গাধর টিলক (তিলক) 
মহাশয় বৈদিককাল নিরপণের চেষ্টা করিয়াছেন। মুগশির। 
নক্ষত্রে বিষুবন্‌ থাকিত, ইহা বহুবিধ প্রমাঁণ দ্বারা সিদ্ধ করিয় খগ্‌ 
বেদের কোন কোন হ্ৃক্তের কাল শকপুর্র্ব ৪০০০ বৎসর পাইয়া- 
ছেন| তিনি মার্গশীর্ষয বা অগ্রহায়ণ মাসের নাম ধরিয়া এই অনুমান 
দু করিয়াছেন । মৃগশিরা নক্ষত্রে (তারায়) বসস্ত বিষুবন্‌ থাকিত; 
এবং সেই নক্ষত্রে পুর্ণিম। হইত। এজন্ত মার্গশীর্ষ মাস আগ্রহায়ণিক 
(হায়ন-্বর্ষ। বর্ষের অগ্র বা প্রথম মাস)। টিলক মহাশয় শ্বই 
থানেই ক্ষান্ত হন নাই) পুনর্ধস্্র নক্ষত্রে বিষুবন্‌ থাঁকিবার উল্লেখ 
তিনি বেদ হঈতেই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । মুগশিরার 
তুল্য এই সকল প্রমাণ দৃ় না হইলেও কাল্পনিকও নহে। শকরূর্বব 
প্রায় ৬০০০ বর্ষে পুনর্বন্থ নক্ষত্রে বিষুবন্‌ থাকিত। দীক্ষিত মহাশয় 
ঠিক বলিয়াছেন, বৈদ্দিক কালের উত্তর সীমা কতকটা বলিতে পারা 
যায়, কিন্ত উহার পূর্ব সীমা কে বলিতে পারে? খগ্বেদসংঠিতা 
যে শকপুব্ব ৬০০০ বৎসর অপেক্ষা প্রাচীন, কেবল তাহাই বলিতে 
পারা যায়। এ সংহিতা যে এত পুর্ধকালে গ্রথিত হইয়াছিল, এই 
সকল প্রমীণে তাহ! জান! যায় না বটে, কিন্তু অত পুর্বকালের কথ! যে 
তাহাতে নিবন্ধ আছে, তাহা বলিতে কিছুমাত্র আপত্তি হইতে 
পারে ন1। 

এই অতি পূর্বকাল হইতে পুজ্যপাদদ খধিগণ গগন দর্শন করিয়। 
আমাদের জ্টোতিষের বীজ রোপণ করিয়। গিয়াছেন। শকপূর্বব 
দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সেই বাঁজ হইতে" বেদাঙ্গ-জ্যোতিষরূপ 
ক্ষুদ্র জণ বহির্গত হইয়াছিল। তদনস্তর জ্যোতিষ-সংহিতা এক 


শাখা, দ্বিতীয় শাখ! সিদ্ধান্ত, এবং তৃতীয় শাখা! জাতক ক্রমশঃ বৃদ্ধি 
পাইয়া শকারম্ত ব! তৎপূর্বে পরিপুষ্ট হইয়াছিল । 

বেদাঙ্গ কালের উত্তর সীমা দীক্ষিত মহাশয়ের অনুমানে শকপুর্ব 
৫০০ বর্ষ। তাহার অনুমানের হেতু এই । বেদাঙ্গজ্যোতিষের পূর্ব 
আমাদের দেশে মেষাদি রাশি সংজ্ঞা এবং রবি সোমাদি সপ্ত বার 
ছিল না। যেহেতু এ তর সংজ্ঞা বেদাঙ্গজ্যোতিষে নাই। অশ্বিনী 
নক্ষত্র হইতে মেযাঁদি রাশি গণিত হইয়া থাকে । কোন কালে 
অশ্বিনী তারার নিকট বিষুবন্‌ থাকিত, এজন্ত অশ্বিনী প্রথম 
নক্ষত্র হইয়াছিল। অয়নগণন1 দ্বার জান! যায়, শকপুর্ব প্রায় 
৫০০ বর্ষে অশ্বিনী তারার নিকট বিষুবন্‌ থাকিত। ন্ুৃতরাং 
মেষাদি রাশি গণনা এ সময়ের পুর্বে ছিল না । মহাভারত গ্রন্থে 
মেষাদি রাশির কিংবা সপ্ত বারের নাম কুত্রাপি নাই। অতএব 
মহাভারত রচনার সময়েও অশ্িম্তাদি গণন! দ্বার! মেষ বৃষাদি সংজ্ঞা 
হয় নাই। 

মহাভারত রচনাকাল জানিতে পারিলে কত বৎসর পর্যযস্ত মেষাদি 
সংজ্ঞা এদেশে ছিল না, তাহ! কতকটা অনুমান করিতে পার! যায় 
ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিত উহার ভিন্ন ভিন্ন কাল অনুমান করিয়াছেন । দীক্ষিত 
মহাশয় উহার কাল নির্ণয়ের একটি 'আধার দ্িয়াছেন। আদি পর্কে 
(৭১ অঃ) বিশ্বামিত্র নৃতন স্থৃষ্টি করিগেন। তিনি “প্রতি শ্রবণ পূর্ব্বাণি 
নক্ষত্রাণি চকার” | অর্থাৎ এখানে শ্রবণ! হইতে নক্ষত্র গণিত হই- 
য়াছে। অশ্বমেধ পর্বে (৪৪ অঃ), 

অহঃ পূর্ব তোরাত্রির্মাসাঃ শুক্লাদয়ঃ ম্মৃতাঃ | 
শ্রবণাদীনি থক্ষাণি খতবঃ শিশিরাদয়ঃ ॥ 

এখানে বেদাঙ্গজ্যোতিষের ভ্তাঁয় মাস শুক্লাি হইলেও ধনিষ্ঠার পরিবর্তে 
শ্রবণ! লিখিত হইয়াছে। শ্রবণাদি নক্ষত্র গণনার কারণ কি? বেদাঙ্গ 


১৬৪ আমাদের জ্যোতিষী 


জ্যোতিষে যেমন ধনিষ্ঠা্দি গণন! ছিল, এখানে তেমনই শ্রবণাদি গণনা 
দেখা যাইতেছে । ধনিষ্ঠায় রবির উত্তরায়ণ আরম্ভ হইত বলিয়া ধনি- 
ষা্দি গণন। ছিল; তেমনই মহাভারত রচনার সময়ে শ্রবণ। নক্ষত্র 
রবির উত্তরায়ণ আরম্ভ হইত, এরূপ মনে কর! অন্তায় নহে। বস্ততঃ 
বেদানগজ্যোভিষে ধনিষ্ঠায় রবির উত্তরায়ণ আরম্ত হইত, এক্ষণে পুর্ববা- 
ষাঢ়ায় হইতেছে । কিছু কাল পুর্ববে উত্তরাষাঢ়ায় হইত। কিন্ত 
শ্রবণায় কই? মহাভারতের সময়ে শ্রবণায় হইত | ইহা হইতে জানা 
যাইতেছে যে, উহ! খ্রীষ্টের প্রায় ৪৫০ বর্ষ পূর্বে লিখিত । প্রতিহানসিক 
ও অন্তান্ত বিষয় আলোচনা করিয়াও অধ্যাপক জেকবী প্রভৃতি পণ্ডি- 
তেরা মহাভারত রচনাকাল প্রায় এ প্রকার পাইয়াছন। এই জ্যোতি- 
ধিক গণন। উক্ত অন্ুমানকে দৃট় করিতেছে । 

অতএব শকপুর্ব প্রায় ৫ম শতাব্দীতেও মেষাদি সংস্ঞ। ছিল 
না। এই শতাব্দী পর্য্যন্ত বেদাঞ্গ-কাল বল। অন্যায় নহে। বস্ততঃ 
যে সকল গ্রন্থে রাশির উল্লেখ আছে, তত্সমুদয় এ সময়ের পরে 
লিখিত। দৃষ্টাস্ত-স্বরূপ রামায়ণ গ্রহণ করা যাকৃ। পত্তগ্লি সগধদেশে 
পুষ্পমিত্র রাজার রাজত্ব সময়ে পাণিনির উপর মহাভাষ্য লিথিয়া- 
ছিলেন। শ্রীধুক্ত রামকুষ্ণ গোপাল ভাগ্াঁরকার এতিহাদিক প্রমাণে 
মহাভাষা রচনাকাল ত্রীঃ পৃঃ ১৫০ বর্ষ স্থির করিয়াছেন। মহাভাষ্যের 
পৃব্বে বাল্ীকির রামায়ণ ছিল। এজন্য শ্রীুক্ত কাশীনাথ তেলাঙ্গ 
বর্তমান রামায়ণ রচনাকাল শ্রীঃ পৃঃ ৩০০ বর্ষ অনুমান করিয়াছেন। 
উ্ভাতে মেষাদি সংজ্ঞ। ও গ্রহ নক্ষতের সম্বন্ধ আছে। মেযাদি 
সংজ্ঞা আছে বলিয়া জানিতেছি যে, শ্রীঃ পুঃ &ম শতাববীর পরে 
রামায়ণের বর্তমান আকার হইয়াছে, তৎপূর্বে হয় নছি। রী সময়ের 
পূর্বে যে রামায়ণ ছিল না, তাহ! অবনত আমাদের উক্তিতে নিবারিত 
হইতেছে ন। 


প্রাচীন 'সদ্ধাস্ত কাল। | ১৬৫ 


৮ $ প্রাচীন সিদ্ধান্ত কাল । 


প্রাচীন সিদ্ধান্তের মধ্যে পিতামহসিদ্ধাত্ত সর্ব প্রথমে রচিত হুইয়- 
ছিল। উহা! বেদাঙগজ্যোতিষের সময়ে রচিত হইলেও বেদাঙজ্যোতিষ 
হইতে ভিন্ন। কিন্তু সেই প্রাচীন পিতামহসিদ্ধান্ত পাওয়! যায় ন|। 
বর.হও মূল সিদ্ধান্ত পান নাই; তিনি ২য় শকের পিতামহসিদ্বাস্ত 
সঙ্গলন করিয়াছিলেন। তাহ। হইতে তিনি &টি মাত্র আর্য। দিয়াছেন। 
উহাতে রবি শশী ভিন্ন অন্ত গ্রহের উল্লেখ নাই। 

অথচ আধ্তভট ও ব্রহ্ষগুপ্ত বলিতেছেন যে, তাহার! পিতামহ 
পিদ্ধান্তকে আধার করিয়! সিদ্ধান্ত রচন1 করিলেন । সুতরাং মূল পৈতা- 
মহে সমুদয় গ্রহগণিত ছিল, বলিতে হইবে । আরও বলিতে হইবে, 
বরাহ-লিখিত পৈতামহ সমগ্র পিদ্ধান্ত নহে, কিয়দংশ মাত্র। বস্ততঃ 
বেদাঙ্গজ্যোতিষে বৈদিকপঞ্জিকাগণনোপযোগী মূল বিষয় যতটুকু 
আছে, বরাহের পৈতামহে ততটুকুও দেখিতে পাই না; অথচ পিতামহ, 
সিদ্ধান্ত প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই সিদ্ধান্ত নাম হইতেই বোধ 
হইতেছে, পূর্বকালে সম্পূর্ণ পৈতামহ-গণিত ছিল। মহান্‌ কালাস্তরে 
সেই সিদ্ধান্ত অনুপযোগী হইতে দেখিয়া প্রথমে আর্ট এবং পরে 
ব্রহ্মগপ্ত ব্য ত্ব সিদ্ধান্ত প্রণয়ন করিয়াছিলেন। জ্যোতিষিক গণন। 
প্রত্যক্ষসিদ্ধ) কোন জ্যোতিষগ্রন্থ অনুপযোগী হইলে তাহার আর 
আদর থাকে না, কালক্রমে তাহার লোপ হইয়৷ থাকে । বরাহের 
সময়েই পৈতামহসিদ্ধান্ত অকর্মণয হইয়া পড়িয়াছিল। যদি তাহাই 
হইয়াছিল, তবে বাহু দিলেন কেন? আমাদের বিবেচনায়, বরাহ 
এত ম্বার! পিতামহের বন্দন! করিয়াছেন মাত্র । 

পঞ্চসিদ্ান্তিকার় বরাহ লিখিয়াছেন যে, পৈতামহ বাসি রোমক 
পৌলিশ ও সৌরসিদ্ধাস্তের মধ্যে সৌরসিদ্ধাত্ত সর্বাপেক্ষা দৃক্তুল্য ; 


১৬৬ আমাদের জ্যোতিষী । 


তাহার পর পৌলিশ, তাহার পর রোমক, এবং পৈতামহ ও বাসিষ্ঠ 
সব্বাপেক্ষা দুরবিভ্রষ্ট অর্থাৎ আদৌ দৃকৃতুল্য নহে। এই উক্তি হইতে 
বোধ হইতেছে যে, পৈতামহ ও বাসিষ্ঠ সর্ববাপেন্ষ। প্রাচীন। বন 
পুরাতন না হইলে গণিতাগত গ্রহস্থান দৃক্তুল্য হইত। অতএব 
বাসিষ্ঠ সিদ্ধান্তও শকারস্তের পূর্বে প্রণীত হইয়াছিল বরাহের 
পৈতামহে ৫টি আর্ধ্যা, বাসিষ্ঠে ১২টি মাত্র; এবং উভয়েই রবিচন্ত্র 
ব্যতীত অন্ত গ্রহগণিত নাই। বরাহ পাঁচখানি সিদ্ধান্তের মতেই রৰি 
শণী গণন। দিয়াছেন; কিন্তু কেবল দৌর মতেই অন্ত গ্রহগণিত 
দিয়াছেন। সুতরাং বরাহের পিতামহ ও বনিষ্ঠ সিদ্ধান্ত দেখিয়া মুল 
সিদ্ধান্তে রবিশশী ভিন্ন অন্ত গ্রহগণিত ছিল কি না বলিতে পার! যায় না। 

দীক্ষিত মহাশয় ব্রহ্মগুপ্তের লিখন হইতে সিদ্ধ করিয়াছেন যে, 
ব্রহ্মগুপ্তের সময়ে ছুইখানি বাণিষ্ঠ ছিল। একখানি মূল, অপর খানি 
বিষুচন্দ্রের। বরাহ মূল বাণিষ্ঠ আধার করিয়াছিলেন। বরাহের 
পরে বিষুন্ত্র, শ্রীষেণ (বা শ্রীসেন) কৃত রোমক সিদ্ধান্তের কতিপয় মান 
যোগ করিয়! পুরাতন বাসিষ্টের নূতন সংস্করণ করিয়াছিলেন। 

এইরূপ, ব্রহ্মগুপ্তের সময়ে ছুইথানি রোমক সিদ্ধান্ত ছিল। ব্রহ্ধ- 
গুপ্ত লিখিয়াছেন যে, রোমক সিদ্ধান্তে স্থতির যুগ-মন্বস্তর-কল্প রূপ 
কালপরিচ্ছেদ্ক নাই, এই হেতু তাহ! স্বতিবাহ। * কিন্ত প্রীসেন- 
কৃত রোমকে বুগপদ্ধতি আছে। অতএব ব্রহ্মগুপ্তের সময়ে ছুইখানি 
রোমক ছিল। একথানি মুল, অপর থানি শ্রীসেনের। ব্রহ্মগুণ্ত 
শ্রীসেনের রোমকের উতৎ্পত্তিও বলিয়াছেন। শ্রীসেন কিয়দংশ লাট 
হইতে, কিয়দংশ বসিষ্ঠ, কিয়দংশ বিজয় নন্দী ও আর্ধযভটের গ্রন্থ হইতে 
লইয়। রোমক সিদ্ধাত্ত লিখিয়াছিলেন। বরাহ, লাট বিজয়নন্দী ও 


ঈ বুগ-মহবস্তর-কল্পাঃ কাল-পরিচ্ছেদকাঃ শ্বৃতাবুক্তাঃ। 
যল্মনন রোমকে তে ম্বতিবাহো! রোম কম্তম্মাৎ ॥ ১১২ 


গান সদ্ধান্ত কাল। ১৬৭ 


আধ্যভটের নাম করিয়াছেন, কিন্তু শ্রীষেণ কিংবা বিঞুন্দ্রের করেন 
নাই। অতএব ইহ্ার। বরাহের পরে এবং ব্রহ্ম গুপ্তের পূর্বে ছিলেন। 

অতএব বোধ হইতেছে, বরাহু মুল রোমক লইয়াছিলেন। এই 
রোমক নিতান্ত অণুদ্ধছিল। দীক্ষিত মহাঁশয় দেখাইয়াছেন যে, এ 
রোমকের গণনায় কলিবুগের আরম্ভ সময়ে রবি শশী একত্র হয় না; 
এমন কি, চান্দ্রমাসই পুর্ণ হয় না! আর্ধ্গণ চন্দ্রগণনায় নিপুণ 
ছিলেন) কিন্তু রোমকে চন্দ্রগণনাই অশুদ্ধ! আমাদের কোন 
সিদ্ধান্তের মতেই সৌরবর্ষমান ৩৬৫।১৫।৩০ দিনাদির কম নহে? কিন্ত 
রোমকমতে তাহা ৩৬৫।১৪।৪৮ দিনাদি। 

এদেশে রোমক সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠ। লাভ করে নাই। ব্রহ্গগ্প্ত কোন 
স্থানে পৈতামহ বাসিষ্ঠ পৌলিশ ও সৌর সিদ্ধান্তের দোষ কীর্তন করেন 
নাই, বরং সেগুলিকে মান্য করিয়াছেন। কিন্ত রোমককে তিনি 
স্বতি-বাহা বলিয়া! তত্প্রতি দ্বণা প্রদর্শন করিয়াছেন। উৎপল, বুহৎ 
সংহিতার টাকায় পৌলিশাদি সিদ্ধান্তের প্রমাণ দিয়াছেন, কিন্ত ভ্রমক্রমেও 
কুত্রাপি রোমকের প্রমাণ দেন নাই। উৎ্পলের সময়েই রোমক 
সিদ্ধান্ত অনাদরে হত লুপ্ত হইয়াছিল । 

মূল রোমকের ভিত্তি যাবনিক ছিল। কিন্ত পৌলিশ সিদ্ধান্তও কি 
যাবনিক ছিল? প্রাচীন বা আধুনিক কোন পৌলিশ সিদ্ধাত্ত আজ 
কাল পাওয়! যায় না। বরাহ-সঙ্কলিত পৌলিশ এবং উত্পলোদ্ধত 
পৌলিশ ভিন্ন ধর সিদ্ধান্ত-সম্বন্ধে আমাদের কোন জ্ঞান নাই। বরাছের 
পৌলিশ ও উতৎ্পলের পৌলিশও এক নহে । দীক্ষিত মহাশয় দেখা- 
ইয়াছেন যে, উৎপলের সময়ে ছুইখানি পৌলিশ ছিল। একথানিকে 
উৎপল “মূল পুলিশ সিদ্ধান্ত” বলিয়াছেন। তবেই উতৎ্পলের সময়েই 
তিনখানি পৌলিশ ছিল। আলবেকুণী পৌলিশকে যাবনিক বলিয়া- 
ছিলেন। সেই মতে মত দিয় বেবর সাহেব পৌলিশ নাম দেখিয়! 


১৬৮ আমাদের জ্যোতিষী 


এক গ্রীক পৌলস জ্যোতিষী অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু তিনিই 
বলেন যে, গ্রীক পৌলসের যে গ্রন্থ পাঁওয়। যায়, তাহ! গ্রহগণিত নহে, 
ফলগ্রন্থ, এবং তাহার সহিত বরাহের পৌপিশের এ্রক্য নাই। যদি 
তাহাই হয়, তবে আর যাঁবনিক মূল অনুমান করিবার দৃটভিত্তি কই? 
কোন্‌ পৌলিশ সিদ্ধাস্ত দেখিয়! আল্বেরুণী যাবনিক মনে করিয়াছিলেন, 
তাহাই বা নিশ্চিত জানা কই ? বরাহের পৌলিশের গণনা, রোমকের 
মত নহে, এদেশীয় সিদ্ধান্তের মত। বরাহের পৌলিশের এক স্থানে 
অবস্তী হইতে যবনপুরের দেশাস্তর আছে। কিন্তু তেমনই অবস্তী 
হইতে বারাণসীর দেশান্তরও আছে । ববনপুরের উল্লেখ হইতে কেবল 
এই প্রমাণ হয় যে, পৌলিশ রচনার সময়ে আর্ধাগণ যবনপুর জানি- 
তেন। বস্ততঃ পৌলিশ সিদ্ধান্তের মূল আর্ধ্য না যাবনিক, তাহা নিশ্চয় 
করিবার কোন আধার নাই। উহা যে আর্য ছিল, তাহা বিবেচনা 
করিবার বরং হেতু আছে। 

আল্বেরুণীর উক্তিই যে অভ্রান্ত, তাহাও মনে করিবার বিশেষ 
হেতু পাওয়া! যায় না। তীহার মতে লাট হ্ৃর্য্য-সিদ্ধাস্ত লিখিয়া- 
ছিলেন। হ্ুর্যযসিদ্ধান্ত একথানি ছিল না। লাট লিখিয়া থাকিলে 
কোন্‌ খানি লিখিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ নাই। ইহা নিশ্চিত যে, 
বরাহের হুর্ধ্যসিদ্ধান্তের সহিত লাটের কোন সম্বন্ধ ছিলনা । লাট 
বরাহের পূর্বে ছিলেন, এবং কোন শ্বতন্ত্র করণ লিখিয়। থাকিবেন। 
বল! বাহুল্য, লাট ও লঘধ আদৌ এক ছিলেন ন|। 

বরাহের ্ুর্য্যসিদ্ধান্ত হইতেই উহার রচনাকাল কতকট| নিরূপণ 
করিতে পারা যায়। এঁ সিদ্ধান্তে কৃতিক] রোহিণী পুনর্বস্থ পুষ্যা 
অগ্লেষা মঘ! চিত্র/ যোগতারার ঞফ্ুবক লিখিত আছে। সেই সকল 
ফ্রবক সাহায্যে গণন।' করিলে এ সকল তারার বর্তমান স্থিতিতে ২৩ 
হুইতে ২৫ অংশের অন্তর দেখা যায় । অতএব উক্ত সিদ্ধান্তকাল হইতে 
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অদ্যাবধি অয়নের প্রায় ২৪ অংশ অন্তর ঘটিয়াছে। এতদ্বারা জান 
যায় যে, প্রায় ৮৮ শকাবে (১৬৬ শ্রীষ্টাবে ) বরাহের সুর্য্যসিদ্ধাস্ত রচিত 
হইয়াছিল । ঠিক রচিত হইয়। না থাকিলেও সেই সময়ের জ্যোতিক্ষ 
পরিদর্শন উহার আধার ছিল। 

বরাহের উক্তি ও পাচথানি সিদ্ধান্তের বিষয় ও গণিত দেখিলে স্্য্য- 
সিদ্ধাস্তখানিকেই সর্বাপেক্ষা আধুনিক মনে হয়। কিন্তু তাহাই শকা- 
রস্তের কিছু পবে রচিত হইয়াছিল। তৎপূর্ব্বে পৌলিশ, তৎপুর্বে 
রোমক প্রণীত হইয়াছিল। গ্রীক জ্যোতিষী হিপার্ক শ্রীঃ পুঃ প্রায় 
১৫০ বর্ষে ছিলেন। তাহার জ্যোতিষ গ্রন্থ লুপ্ত হইয়াছে । হিপার্কের 
গগন পরিদর্শন ফল লইয়। প্রপিদ্ধ জ্যোতিষী টলেমী প্রায় ১৫০ খ্রীষ্টাবে 
স্বীয় গ্রন্থ রচন। করিয়াছিলেন । টলেমীর গ্রন্থের সহিত রোমক সিদ্ধান্তের 
এঁক্য নাই। স্থতরাং টলেমীর গ্রন্থ আধার করিয়া রোমকসিধ্ধান্ত 
রচিত হয় নাই। রোমকে রবিশশী ভিন্ন অন্য গ্রহ-গণিত নাই। 
সম্ভবতঃ হিপার্কের পরে এবং টলেমীর পুর্বে অর্থাৎ শ্রীষ্টা্ব আরম্ভ 
সময়ে মূলরোমক রচিত হইয়ািল। রোমক অপেক্ষ! বাসিষ্, ও বাসিষ্ঠ 
অপেক্ষা! পৈতামহ সিদ্ধান্ত গ্রাচীন। অতএব এই ছুই সিদ্ধান্ত শক. 
রস্ভের বহু পূর্বে প্রণীত হইয়াছিল । কত পৃর্ধে, তাহা নিশ্চয় করিবার 
কোন আধার নাই। 

কিন্তু ঘয়েতেই রবিশশী ভিন্ন অন্য গ্রহগণিত নাই। বেদাঙ্গজেযোতি- 
যেও নাই । ইহ! হইতে এরূপ সিদ্ধ হয় ন! যে, এ প্রগ্রন্থ রচনা সময়ে 
আর্ধ/গণ রবিশশী ভিন্ন অন্য গ্রহ জানিতেন না। এমনও হইতে পারে 
যে, কালগণনার.নিমিত্ত অন্যান্য গ্রহগণিত তত আবশ্তক হইত না, 
এজন্য তাহ! এই সকল গ্রন্থে স্থান পায় নাই। হয়ত বাঁমূল পৈতামহে 
ও বাসিষ্ঠে সকল গ্রহগণিত ছিল, দুরবিভ্রষ্ট দেখিয়া! তৎসমুদয় বরাহ 
দেন. নাই। | 
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বস্ততঃ বাহ্‌ম্পত্য বৎসর গণন! দেখিলেই শকের বহুকাল পূর্বে 
যাইতে হয়। এ গণনায় কৃত্তিকা নক্ষত্র প্রথম আসে। বলা বাহুল্য 
বৃহস্পতির গতিগণনার সহিত উহার গতিজ্ঞান সন্বদ্ব আছে। অতএব 
বোধ হইতেছে, কৃত্তিকাদি গণনা প্রচলিত থাকিবার সময় কান্তিকাদি 
বর্ষ গণনার সুত্রপাত হইয়াছিল। সে আজ তিন সহজ বত্সর পূর্বের 
কথা | বেদাঙ্গজ্যোতিষে ও পৈতামহ্‌ সিদ্ধান্তে পাচ সৌরবর্ষে এক যুগ 
গণিত হইত। প্রায় দ্বাদশ সৌরবর্ষে বুহস্পতির ভগণ পুর্ণ হয় । ৫১৫১২ 
সৌরবর্ষে রবিশশীর ১২ যুগ এবং বৃহস্পতির ৫ ভগণ পূর্ণ হয়। এই গণন!- 
ক্রম দেখিলেই মনে হয়, বেদাঙগজ্যোতিষের পরে বুহস্পতির ষষ্টি সং- 
বৎসর গণন। আরম্ভ হইয়াছিল। কৃত্তিকারদ্দি গণনার সহিত জম্বন্ধ 
আছে বলিয়! শকপৃর্বব অন্ততঃ দশম শতাব্দী মনে করা যাইতে পারে । 

বৈদিক সময়ে গুরুণুক্রাদি পঃচটি তারাগ্রহের আবিষ্কার সম্বন্ধে 
পূর্বে ছুই এক কথা বল! গিয়াছে (১৫ পৃঃ)। বুধ শনি মঙ্গল সঙ্থন্ধে 
সন্দেহ থাকিলেও শুক্র ও গুরু সম্বন্ধে সন্দেহ নাই বলিলেই হয়। 
টিলক মহাশয়ের অন্ুমানে বৈদ্িককালেই পাঁচটি তারাগ্রহ আর্ধাগণ 
জ্ঞাত হইয়াছিলেন। দীক্ষিত মহাঁশয়ও সেই কথা বলেন। এখানে 
তাহার প্রমাণগুলি দেওয়! যাইতেছে । 

খথেদ সংহিতায় ( ১/১০৫।১০ ) একটি খক্‌ আছে, দীক্ষিত মহাশয় 
কত অর্থের অনুবাদ দেওয়া! গেল। “এই পাঁচ মহাপ্রবল (দেব) 
বিস্তীর্ণ হ্লোকের মধ্যে আছেন। এই সকল দেবতার বিষয়ে আমি 
ক্োত্র রচন! করিতেছি । এই স্তোত্রের নিমিত্ত তাহার! সকলে যুগপৎ 
সমাগত হইয়। (আজ ) চলিয়া! গেলেন ।” * মুলে “পঞ্চ উক্ষণঃ” 


* রমেশ বাবু এই খকের এই বঙ্গানুবাদ দিয়াছেন। “এই যে পঞ্চ অভীষ্টদাত। 
বিস্তীর্ণ আকাশে আছেন, তাহারা আমার এই প্রশংসনীয় স্োত্র পীপ্র গ্েবগণের নিকট 
লইয়! গিয়। প্রত্যাবর্তন করুন। হে দ্যাব! পৃথিবী | আমার এই বিষয় অবগত হও ।” 
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আছে । সায়ণ বলেন, উক্ষণঃ সেক্তারঃ কামাভিবর্ষকাঃ। এই পাঁচটি কে? 
সায়ণ বলেন, ইন্দ্র বরুণ অগ্নি অর্ধমা সবিতা, অথব৷ অগ্নি বাযু হুর্য্য চন্দ্রম। 
বিছ্যুৎ্ঘ। সায়ণ অন্য মতও দিয়াছেন । “খতান্যেব পঞ্চ জ্যোতীংষি 
যান্তেযু লোকেষু দীপ্যস্তে। অগ্নিঃ পৃথিব্যাং বাযুরস্তরিক্ষে চ আদিত্যো 
দিবি চন্দ্রম! নক্ষত্রে বিদ্যুদপৃস্থিতি।” অর্থাৎ পৃথিবীতে অগ্থি, অস্তরিক্ষে 
বায়ু, হ্যলোকে আদিত্য, নক্ষত্রমগ্ডলে চন্দ্রমা, মেঘস্থ জলে বিদ্যুৎ । 

পঞ্চদেবতার নাম কীর্তনে সায়ণ বিভিন্ন দেবতার নাম করিয়াছেন । 
অপরের মতে যে পাঁচটি নাম দিয়াছেন, তাহাতে দেখিতে পাই এই 
পাচ উক্ষা পাচটি জ্যোতি: | কিন্তু যে পাঁচটির উল্লেখ আছে, তাহা 
ঠিক বলিয়া বোধ হয় না। অস্তরিক্ষে বাযুও আছে, বিছ্যুৎও আছে। 
পরস্ত বাযুকে দীপ্তিমান্‌ জ্যোতিঃ বল। সঙ্গত হর না। 

বেদার্থবত্বকার বলেন উক্ষণ শবের মূল অর্থবুষ। বুষ শব্দ দ্বার 
এখানে মহা প্রবল বুঝাইতেছে । আমর! যেরূপ “সিংহ” শব্ধ বলি, 
বেদে তেমনই 'বল ও পরাক্রম বুঝাইতে বুষ শব্দ বাবহৃত হইত। 

এই পাঁচ উক্ষা অর্থে দীক্ষিত ও টিলক মহাশয় বুধশুক্রাদি পাঁচটি 
তার!-গ্রহ বুঝিয়ছেন। দীক্ষিত মহাশয় লিখিয়াছেন যে, “ভৌমাদি 
পঞ্চ গ্রহ আকাশে বুগপৎ দৃষ্টিগোচর হওয়া বিরল) সেইরূপ, রা্রে 
আকাশের মধ্যভাগে বুধ শুক্র কদীপি দৃষ্ট হয় না। অতএব মুলের 
“দিবঃ মধ্যে” অর্থে আকাশে বুঝিতে হইবে। দেব শবের ধাত্বর্থ ই 
প্রত্যক্ষ প্রকাশমান উজ্জল পদ্দার্থ। বেদের দেব কান্ননিক ছিলেন 
না। অশিদ্বয়, আদিত্যার্দি তেত্রিশটি দেবের সায় পঞ্চদেব প্রসিদ্ধ 
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নহে বটে, কিন্তু ১০।৫৫।৩ খকেও এই পঞ্চদেবের উল্লেখ আছে । 
এখানেও পঞ্চদেব অর্থে পঞ্চ গ্রহ। আর এক কথ! আছে। তৈত্তি- 
রীয় ব্রাহ্মণে (১। ৫২) নক্ষত্র সমূহকে দেবতার গৃহ বলা হই- 
য়াছে। দেব-গৃহ! বৈ নক্ষত্রাণি। অতএব বোধ হইতেছে, কোন 
কোন দেবতা গ্রহরূপী ছিলেন, নচেৎ নক্ষত্রদমূহ দেবতার গৃহ হইতে 
পারিত না। ূ 

“এ দেশের আবালবৃদ্ধ .সকলেই শুকতার! চিনেন। উহা কথ- 
নও উষার পূর্ব্বে বু দ্রিবন পর্যযস্ত পুর্ব দ্রিকে এবং কখনও সায়ং- 
কালে পশ্চিম আকাশে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। প্রায় প্রতি ২০ 
মাসে শুক্র ৮1 ৯ মান কাল উষাতারা হয়! থাকে। প্প্রাচীন খষিগণ 
উষার পুর্বে জাগ্রত হইয়া স্নান পুর্ধাক ঘজন আরম্ভ করিতেন। 
অথচ তাহার! উষাশুক লক্ষ্য করেন নাই, দেখেন নাই যে সে 
তারাট! অন্তান্ত তারার স্ঠায় নিয়ত একই স্থানে থাকে না, কখনও 
হৃর্য্যের পুর্বে কখন পরে উদ্দিত হয়, সেই তারার স্তায় দীপ্তিও 
অপর তারার নাই,_এই সকল বিষয় তাহার! জানিতেন না বলিতে 
হইলে প্রমাণ আবশ্ত ক ।” 

দীক্ষিত মহাশয় মনে করেন যে, গুরু শুক্র দেখিয়া বেদের অশ্বি- 
দ্বয় কল্পন। হইয়াছিল। প্রত্যেক পঝ্িবর্তকালে (প্রদক্ষিণ কালে) 
গুরু ২। ৩ মাস শুক্রের নিকট থাকেন। কোন কোন অময় শুক্রের 
সন্নিকটে আসেন। গুরু অপেক্ষা শুক্রের গতি অধিক, এবং শুক্র 
যেমন কখনও স্থুর্ধ্কে ছাড়িয়া দুরে গমন করেন না, গুরু তেমন 
নহেন; তিনি আকাশের মধ্যভাগেও আসিয়! থাকেন। ইহা 
দেখিয়া খক্‌ সংহিতায় খধিগণ বলিয়াছিলেন € ৫1৭৩।৩) “হে অশ্খি 
তুমি আপন রথের এক তেজন্বী চক্র হুর্যের স্থানে তাহার শোভার 
নিমিত্ত নিয়মিত করিতেছ, এবং দ্বিতীয় চক্র দ্বারা তুমি ভূবন প্রন্ঙ্সিণ 


প্রাচীন সিদ্ধান্ত কাল। ১৭৩ 


করিতেছ।” এখানে “এক তেজন্বী চক্র সুর্য্যের স্থানে রাখা” গুক্রের 
সম্বন্ধে উত্তমরূপে লাগে, এবং পদ্বিতীয় চক্র দ্বারা ভূবন প্রদক্ষিণ কর!” 
গুরু সম্বন্ধে উত্তম লাগে । 

নিরুক্তে ছ্যস্থানীয় দেবতার মধ্যে অশ্বিনীর গণন1 আছে। তাহা- 
দের স্তত্যাদি করিবার কাল অর্থ রাত্রির পরে বলিয়! লিখিত আছে। 
এইব্ধপ বিচার করিয়া দীক্ষিত মহাশয় নিঃসংশয়ে বলেন, ছুই অশ্থী 
কল্পনার মূলে গুরু ও শুক্র ছিলেন । 

বৃহস্পতির গ্রন্থ বিষয়ে স্বতশ্্ কল্পনা আছে। খক্‌-সংহিতায় 
(৪1 ৫০। ৪; অথর্ব সং ২০।৮৮। ৪) আছে, “বুহস্পতি প্রথমে 
মহান আকাখের অত্যন্ত উচ্চ স্বর্গে উৎপন্ন হইলেন ।” * তৈত্তিরীয় 
ব্রাঙ্গণেও (৩1 ১। ১) ঠিক এই কথা আছে, অধিকস্ত তিষ্য ( পুষ্যা) 
নক্ষত্রের নিকট গুরুর জন্ম লিখিত আছে। ২৭ নক্ষত্রের মধ্যে পুষা! 
মঘ। বিশাখ। অনুরাধ। শতভিষা রেবতী, এই ৬টি নক্ষত্রের সহিত 
বৃহস্পতির নিকট-যুতি হইতে পারে । গুরু ও পুষ্যা কখন কথন মিলিত 
হইয়! থাকেন। এই প্রকার কোন যুতির পর গুরুকে পৃথক্‌ হইতে 
দেখিয়া পুষায় গুরুর জন্ম কল্পন! হইয়! থাকিবে । অর্থাৎ তখন গুরু 
সম্বন্ধে গ্রহত্ব জ্ঞান হইয়াছিল | পুষ্য। নক্ষত্রের দেবত। বৃহস্পতি । গুরু 
পুষ্যা যৌগ অদ্যাপি শুভকর বলিয়া লোকের সংস্কার আছে।1 

খকৃংহিপার বেন দেবতার সহিত শুক্রের একত্ব বিষয়ে ইতঃপুর্ষ্র 
(১৫ পৃঃ) বল! গিয়াছে । দীক্ষিত মহাশয় শতপথ ত্রান্গণ (81২৯) 
হইতে একটি প্রমাণ উদ্ধত করিয়। বেন ও শুক্রের একত্ব স্থাপন দৃঢ় 
করিয়াছেন। উক্ত ব্রাঙ্ষণে আছে, পশুক্র ও মন্থী ইহার চক্ষু । বিনি 


* রূমেশবাবুর অনুবাদ এই,--“বৃহল্পতি যখন মহান্‌ আদিতোর পরম আকাশে 
প্রথমে জাত হইয়াছিলেন, * *।” 
1 পৌরাণিক ক্োতিষে বৃহস্পতি দেখুন। 
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প্রকাশমান তিনি শুক্র; চন্ত্রমা মন্থী।” এখানেও বেন শব আছে 
এই বেন ও খগ্বেদের বেন এক | এখানে বেনকে শুক্র বল! হইয়াছে 

টিলক মহাশয় শব্দ বিচার দ্বারা বেদের বেন পাশ্চাত্য ভাষা 
গুক্রের নামের (56005) সহিত এক্য করিয়াছেন। অতএব যখ- 
যুরোগীয় ও ভারতীয় আর্ধ্যগণ একত্র বান করিতেন, সেই অতি 
প্রাচীন কালে শুক্রগ্রহ জ্ঞান হইয়াছিল । * 

তৈত্তিরীয় সংহিতায় (১।২। ৫) বন্থু রুদ্র অদিতি আদিত। 
গুক্র চন্দ্র বৃহস্পতির নাম একর আছে। এখানে শুক্র ও বৃহস্পতির 
গ্রহত্ব বিষয়ে সংশয় থাকিতেছে না। অথর্বসংহিতায় (১৯। ৯) 
পাথিব আত্তরিক্ষ ও দিব্য উৎপাত, গ্রহ, উদ্কা, ভূমিকম্প, ধূমকেতু 
প্রভৃতির উল্লেখ একত্র আছে। এখানে গ্রহ শব দ্বারা শুক্রাদি গ্রহ 
নিশ্চিত বুঝাইতেছে । 

'এই সকল প্রমাণ হইতে বোধ হইতেছে যে, বৈদিক কালেই 
আর্য্যগণ বৃহস্পতি ও শুক্রকে গ্রহ বলিয়৷ জানিতেন। কখন কখন 
মঙ্গল বৃহস্পতির তুঙ্য দীপ্তিশালী হইয়া উঠে। কোন কোন তার! 
স্থির থাকে না, আকাশ-পথে ভ্রমণ করে, এব্িষয় ধাহারা জানিয়া- 
ছিলেন, তাহার! কেবল বৃহস্পতি ও শুক্র দেখিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না। 
বুধগ্রহ স্র্য্যের নিকট নিত্য থাকে । শনির গতি অত্যন্ত নন্দ। এই 
সকল কারণে এই সকল গ্রহের প্রতি প্রাচীন আর্ধ্যগণের দৃষ্টি আক- 
রণ অসম্তাব্য ছিল না 11 


* শুক্রের লাটিন না 9698, এবং গ্রীক নাম [00:08 1 শ্রীকের| শুক্রকে 
স্রীজ্ঞান করিতেন । এজন্যি [01:95 না হইয়া ৪05 রূপ হইয়াছিল। গ্রীক 
0008 হইতে লাটিন রূপ 01051 ০০৪, (90:15) ও 090)715) ও বেন ব 
শুক্ত এক ।--2/6 0719%, 0. 161, 

1 জ্যোতিষনংহিতা গ্রন্থে গ্রহ করত রোহিরী-শকট-ভেদজনিত শুভাশুভ ফল 
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পাঠক দেখিবেন, এ দেশীয় যিনিই এ বিষয় নিরপেক্ষ ভাবে 
৪ করিয়াছেন, তিনিই বলিয়াছেন বুধাদি গ্রহজ্ঞান বিদেশ 
তে আসেনাই। এদেশীয় সকলেই একমত, বিদেশীয় পঞঙ্জিতের! 
ফথন বলেন এই জ্ঞান এ দেশেই জাতি, কখন বলেন বিদেশ হইতে 
গ্রান্ড (২৪ পৃঃ টি)। আমাদের বিবেচনায় শকারস্তের অন্ততঃ পাঁচ ছয় 
শতাব্দী হইতে এ দেশে গ্রহগণিতই চলিতেছে । এই প্রাচীন কালের 
গণিত অবশ্য সুক্ষ ছিল না। তৎ্কালে হয় ত গ্রহ্গণের মধ্যগতিমাত্র 
উপলব্ধ হইয়াছিল । 


৯ $ অপরাপর সিদ্ধান্ত । 


দীক্ষিত মহাশয় যত সিদ্ধান্ত সৃক্ষব্ূপে আলোচনা করিয়াছেন, 
এপর্য্স্ত অন্য কেহ তত করেন নাই । সুতরাং কোন দিদ্ধান্ত সম্বন্ধে 
তাহার মত সর্বাপেক্ষ। মান্ত । তাহার অনুমান মান্ত না| করিলেও 
তাহার শ্রদত্ত প্রমাণ অবশ্থ মান্ত /। এজন্য এখানে কোন কোন 
পিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাহার প্রমাণ ও মত বিচার করা গেল। | 

দীক্ষিত মহাশয় বর্তমান স্থর্য্যসিদ্ধান্তকে লাট কৃত অনুমান করিয়া- 
ছেন। এই অনুমানের পক্ষে কেবল আল্বেরুণীর উক্তি ভিন্ন অস্থ 
প্রমাণ দেন নাই। পুর্বে দেখান গিয়াছে যে, পুর্বকাল হইতে 
অনেকগুলি গ্রন্থ ন্ুর্য্যসিদ্ধান্ত নামে প্রসিদ্ধ ছিল। দীক্ষিত মহাশয় 
ত্বীকার করেন যে, মূল সুর্যযসিদ্ধান্ত বা বরাের স্থর্যযসিদ্ধাস্ত লাট কৃত 
বর্ণিত আছে। শনি ও মঙ্গল কর্তৃক শকট ভেদ হইলে জগৎ নষ্ট হয়। দীক্ষিত 
মহাশয় গণন! দ্বার! বলেন যে, শকারস্তের অন্ততঃ পীচ সহস্র বমরের এদিকে শনি 
শকটভেদ করে নাই। ইহার বহু পূর্বে মঙ্গল শকট ভেদ করিয়াছিল । এজন্য দীক্ষিত 
মহাশয় অনুমান করেন যে, শকপূর্বব অন্ততঃ পাঁচ সহত্র বৎসর পুর্ব এদেশে গ্রহজ্ঞান 


হইয়াছিল। কিন্তু এই অনুমান তত বলবৎ নহে। কেন না, শকটভে প্রতাক্ষ না 
করিয়।ও তাহার সন্ত!ব্যতা! বলিতে পারা যায়। পৌরাণিক জ্োতিষে চন্ত্রধায় দেখুন। 


০ ০৬% €আযআতষা। 


নহে। তাহার কারণও দেখাইয়াছেন | কিন্ত সম্প্রতি গ্রচলিত হুর 
সিদ্ধাস্তই যে লাট লিখিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ নাই। বরাহে 
পূর্বে লাট ছিলেন। তখন অবশ্ত সম্প্রতি প্রচলিত সৃুূর্য)সিদ্ধাত্ত ছি 
না। তিনি দ্েখাইয়াছেন যে, এই স্থুর্য্যসিদ্ধাস্ত বাবিলাল কোচ্চনে: 
(বাদিলাল কুচনাচার্ধ্য, শক ১২২০, ১১৩ পৃঃ) পর্বে ছিল কি না, তাহ, 
কোন গ্রন্থ হইতে বলিতে পার! যায় না। তাহ! হইলে ইহ! লাটকৃত 
হইতে পারে না। আল্বেরুণীর সময়ে (৯৩ শকে ) ইহা! ছিল কি না, 
তাহাও বলিতে পার! যায় ন।। 

ধিনিই কর্তা হউন, বহুকাল ₹ইতে স্থূর্য্যসিদ্ধাস্ত গ্রসিদ্ধি লাভ 
করিয়াছে। প্রথমে বরাহ উহাকে সঙ্কলন করেন। তদনস্তর শতা- 
নন্দ বরাহের হ্ুর্য্যসিদ্ধান্ত আশ্রয় করিয়! ভাম্বতী লেখেন। ১২২০ 
শকে কুচনীচার্য, ১৪১৮ শকে গ্রহকৌতৃককার গণেশের পিত) কেশব, 
নিজে গণেশ, ১৪০০ শকে মকরন্দ, ১৪৮০ শকে পার্থপুরের ঢুণ্টিরাজ 
তনয় গণেশ তাঁজিক ভূষণে, ১৫১২ শকে রামবিনোদ ও মুহুর্ত চিত্তা- 
মণিকার রামতট, ১৫৮০ শকে সিদ্ধান্ত-তত্ববিবেককার কমলাকর, 
গ্রভৃতি অনেক জ্যোতিষী হুর্য্যসিদ্ধান্থকে আধার করিয়া স্ব স্ব গ্রন্থ 
রচন!। করিয়াছিলেন । 

স্র্যযসিদ্ধান্তের উপর টাকাও অল্প হয় নাই। ১৫২৫ শকে রঙ্গনাথ 
গৃঢার্থ প্রকাশিকাঁ, ১৫৪২ শকে নৃসিংহ দৈবজ্ঞ সৌরভাষ্য, ১৫৫০ শকে 
বিশ্বনাথ দৈ৫জ্ঞ উদাহরণ সহ গহনার্থ গ্রকাশিকা, ১৬৪১ শকে দাদা- 
তাই কিরণাবলি ইত্যাদি বু লোকে বু টাক! করিয়াছেন । ূ 

সোমসিদ্ধাত্ত শৌনককে চন্দ্র বলিয়াছেন । এই দিদ্ধান্ত বর্ধা খুল্না্শে 
হুর্য্যসিদ্ধাত্তের তুল্য। (দীক্ষিত) / সপ পু 

রোমশসিদ্ধাস্ত বলিষ্ট ও রোমশকে বিষুঃ বডি তি ইছার 
ভগণাদি সর্ব্বাংশে হু্ধাসিদ্ান্যের তুল্য। ইহাতে ১১ ধার এবং 


অপরাপর সিদ্ধান্ত । ১৭৭ 





৩৭৪ শ্লোক আছে। ইহাতে কৃষ্ণবেণী নদীর উল্লেখ দেখিয়! দীক্ষিত 
মহাশয় মনে করেন যে, ইহার কর্ত1 কোন দাক্ষিণাত্য হইবে । 

শাঁকল্য ব্রহ্গসিদ্ধান্তে ৬ অধ্যায় এবং ৭৬৪ শ্লোক আছে । ক্রহ্ধা 
নারদকে বলিতেছেন । ইহাতে জ্যোতিষ সিদ্ধান্তের বিষয় ব্যতীত 
মুহুর্ত বিচার আছে । এজন্য এই গ্রন্থের নাম শাকল্য সংহিতাও আছে। 
এখানি পঞ্চসিদ্ধান্তিকা হইতে রচিত। দীক্ষিত মহাশয় বলেন ইহা 
৭৪৩ শকের পূর্বে কদাপি রচিত হয় নাই। বৃহস্পতি-বর্ষ-গণন। 
দ্বারা তিনি ইহ! সিদ্ধ করিয়াছেন। বাহা হউক, ইহারও ভগণাদি 
সর্বাংশে হৃর্ধ7সিদ্ধান্তের তুল্য । 

আমাদের দেশে সম্প্রতি তিন গ্রুকার মতে গ্রহ গণিত হইয়। থাকে । 
সৌরপক্ষ, আধ্যপক্ষ, ও ব্রহ্ষপক্ষ। প্রথম পক্ষের মূল গ্রন্থ হুর্য্য- 
সিদ্ধান্ত, দ্বিতীয় পক্ষের আর্ধ্যসিদ্ধান্ত, এবং তৃতীয় পক্ষের ব্রহ্মসিদ্ধাস্ত | 
এরূপ হুইবাঁর কারণ এই যে, ইহাদের বর্ধমাণ ভগণাদি কিছু কিছু 
ভিন্ন। তদভিন্ন অপর সকল বিষয়ে সকল সিদ্ধান্ত এক মত। 

উপরে হ্ুর্য্য-পক্ষীয় গ্রন্থের উল্লেখ করা গিয়াছে। আধ্যপক্ষও 
এ দেশে অল্প প্রসিদ্ধ নহে। প্রথমে লল্ল বৃদ্ধ আর্ধ্ভটের মত্ান্্যায়ী 
করণ লিখিয়াছিলেন। ১০১৪ শকে করণ-প্রকাশকার ব্রহ্গদেব, 
১৬৬৯ শকে ভটতুল্য নামক করণকার দামোদর বৃদ্ধ আর্ধ্যভটতন্ত্রে 
লল্লোস্ত বীজ সংস্কার পূর্বক আর্ধ্য পক্ষের মতানুযায়ী হইয়াছিলেন। 
দীক্ষিত মহাশয় বলেন, করণন্প্রকীশ মতে অদ্যাপি কেহ কেহ গ্রহ 
গণনা করিয়া থাকেন। গ্রহ-লাঘবকার গণেশ করণ-প্রকাশ হইতে 
গুরু মঙ্গল ও রাহ গণিত লইয়াছিলেন। গ্রহলাঘব এক্ষণে এ দেশের 
তৃতীয়াংশাপেক্ষা অধিক লোকের পঞ্জিকা-গণনার আধার হইয়া 
রহিয়াছে । বৈষ্ণব সম্প্রদায় আর্ধ্যপক্ষীয়। এক্ষণে মলবার প্রাদেশে 
আর্ধ)সিদ্ধান্ত প্রসিদ্ধ আছে। আশ্চর্ষ্যের বিষয়, আর্য)ভটের বাস পাটনায় 

১২ 


১৭৮ আমাদের জ্যোতিষী । 





ছিল অথচ বিহার ও বঙ্গদেশে আর্ভটের মত শ্রচলিত নাই। এজন্ত 
দীক্ষিত মহাশয় বলেন, আধ্যভটের কুস্থমপুর হয়ত পাটন! নহে। 

ব্রন্মগুপ্ত ব্রহ্মপক্ষের মূল। কিন্তু মুপ ব্রন্মগুপ্ত সিদ্ধান্ত এ দেশে 
তাদৃশ প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই। এমন কি, ব্রন্মগুপ্ড ৫৫০ শকে 
যে ব্রান্ম-স্ুট-সিদ্ধান্ত করেন, বুদ্ধ বয়সে ৫৮৭ শকে নিজে খণওখাদ্য-. 
করণে, সেই সিদ্ধান্তের গণনাদ্দি না দিয়া মুল হুর্য্যসিদ্ধান্ত ও 
আর্ধাসিদ্ধান্তের দিতে বাধ্য হুইয়াছিলেন। পোকে করণ লিখিবার 
সময় নিজের সিদ্ধান্ত আধার করিয়া থাকে । কিন্ত ব্রহ্গগ্প্ত 
আর্ধ্ভটের দৌষ দেখাইয়াও শেষে আধ্্যভট-তুল্যফল থণ্ড- 
থাদ্যক লিখিয়াছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় বটে। দীক্ষিত মহাশয় 
ইহার দুইটি কারণ অনুমান করিয়াছেন। প্রথমতঃ ব্রহ্মগুপ্তের সময় 
আর্ধযভট এত লোকমান্ত ছিলেন যে, তাহাকে ত্যাগ কর! চলিত ন! ; 
দ্বিতীয়তঃ ব্রহ্ম গুপ্তের রবিবর্ষমাণাদি আর্ধ্ভটের কিংবা! স্র্যযসিদ্ধান্তের 
তুল্য ছিল না, এজন/ তাহার গণনা অগ্থান্য প্রচলিত গণনার সহিত; 
এক হইত ন1। ব্রহ্ম গুণ সায়ন গণন। করিতেন বলিয়া বোধ হয় ॥, 
কাজেই তাহার সংক্রান্তিগণনার সহিত তত্কালের অন্যান্য গণনার! 
এক্য হইত না। ব্রহ্গগুপ্রের ন্যায় বেধ ও গণিত কুশল জ্যোতিধিৎকেও 
প্রচলিত ব্যবস্থার ঘাত সহা করিতে হহয়াছিল। * তাহার ১৩০ বৎসর, 
পূর্বে আর্ধ্ভট ছিলেন; এই অল্প সময়ের মধ্যেই আর্ধ্ভট স্বীয় 
যোগ্যতা ঘ্বার। প্রতিষ্ঠ। লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

জীবিতকালে ব্রহ্গগুপ্ত লৌকের সন্মন লাভ করিতে পারেন নাই 
বটে, কিন্ত তাহার পরে ভাস্করাচার্যের স্টায় অসাধারণ জ্যোতির্ধিৎ 
্রঙ্গগুপ্তকে আশ্রর করিয়াছিলেন । তাস্করের পুর্বে ৯৬৪ শকে ভোজ- 


* ইহার সহিত বর্তমান কালের পঞ্জিকার সংস্ক।র-চেষ্ট শরণ করন । 


অপরাপর সিদ্ধান্ত । ১৭৯ 


রাজ রাজমুগাঙ্ক নামক করণে ব্রহ্গগ্ুপ্তকে আধার করিয়াছিলেন । 
তৎপুর্বে ৮২০ শকের গুণভদ্রকৃত উত্তর পুরাণ নামক এক জৈন 
পুরাণে ব্রহ্মগুপ্ত প্রমাণান্ুুসারে গ্রহ স্থিতি প্রদত্ত হইয়াছে। অতএব 
৮২০ শকে ব্রহ্ধগুপ্ত নিজের প্রাধান্ত স্থাপন করিয়াছিলেন। ৯৬৪ শকে 
রাজমুগাঙ্ক রচনার পর ৯৮০ শকে ব্লভ-বংশের দশবল নামক রাজা 
_করণ-কমল-মার্তগ নামক করণে, তদ্বনস্তর ১১০৫ শকে ভাস্কর করণু 
কুতৃহলে, ১২৩৮ শকে মহাদেব মাহাদেবী-সারণীতে, ১৫০০ শকে 
দ্িনকর খেটকসিদ্ধি ও চন্দ্রাকী নামক করণদ্বয়ে বীজ-সংস্কৃত ব্রহ্মগুপ্ত- 
কেই আধার করিয়াছিলেন। ব্রহ্মগুণ্ের পূর্ধবে বীজগণিত এ দেশে 
ভিল বটে, কিন্ত তিনিই এ গণিতের অগ্রণী বলিলে অতুযুক্তি হয় ন|। 
তাহার পুর্ধবের কোন বীজগণিত আজকাল পাওয়া যায় না। যুরোপের 
বীজগণিতের মূল আরবীয়েরা; তীহাদ্দিগের মূল ব্রন্মপগুপ্ত ছিলেন। 
ভাস্করাচার্ধ্যই ব্রহ্ম গুপ্তকে গণকচক্রচুড়ামণি বলিতে আনন্দিত হইতেন । 
এমন কি, ভাস্কর লিখিয়াছেন, ঘখন মহৎ্কালে গ্রনস্থিতিতে আবার 
মহৎ অন্তর হইবে তখন ব্রহ্মগুপ্ডতের হ্যায় মহামতিমান্‌ গণক জন্ম গ্রহণ 
করিয়। গ্রত্যক্ষ-সিদ্ধ শান্তর করিবেন। * ৫ 

ব্রহ্গগুপ্তের খণ্ড-খাদ্যের উপর বরুণ ও ভটোৎপলের টীক। আছে। 
বরুণ তাহার টাকার এক স্থলে ব্রহ্মগুপ্তকে ভিল্রমালকাচার্ষ্য বলিয়াছেন । 
দীক্ষিত মহাশয় বলেন যে, ভিনমাল, ভীলমাল, ও শ্রীমাল একই গ্রামের 
নাম। হুএনসঙ্গ নামক চীন প্রবাসী যন এদেশে আসিয়াছিলেন, 
তখন ভিলমাল উত্তর গুর্জর দেশের রাজধানী ছিল। মাঘকবির বাস 


* ব্রন্মগ্তপ্ত ও ভাম্করের প্রতিভ। তুলনা করিলে দেখ! ধায়, ব্রহ্গগুণ্ড বেধকুশল 
ছিলেন, ভান্বর ত!দৃশ বেধকুশল ছিলেন না, গণিতকুশল ছিলেন। গাণিতিক তদ্বে 
ভান্করের প্রথর বুদ্ধি প্রকাশিত হইয়।ছে, গ্রহবেধে হয় নাই । এই কারণে শিরোমণিক 
গোলাধ্যায় বহু সমাদৃত; গ্রহগণিতাধ্ায় তাদৃশ নহে। 


১৮০ আমাদের জ্যোতিষী । 





শসা পপ সপ পাস্পিা ৮০ 


এই ভিলমালে ছিল। এক্ষণে উহা৷ একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম মাত্র, গুজরাথের 

উত্তর সীমায় দক্ষিণ মারবাড়ের অস্তর্গত। 

বরাহ লিখিত ৪২৭ শক লইয়া অনেকে অনেক বিতগ্ড। করিয়াছেন 
(৭০৮৫ পৃঃ)। প্র শক রোমকসিদ্বাস্তের কি বরাহের করণের, তদ- 
বিষয়ে মততেদ ছিল। দীক্ষিত মহাশয় গ্রহগণন। দ্বার! দেখাইয়াছেন যে, 
ভুঁহা! পঞ্চসিদ্ধান্তিকার করণাব্ব মাত্র। পঞ্চসিদ্ধাস্তিকার সৌরসিদ্ধাস্তে 
প্রদত্ত রব্যাদি গ্রহক্ষেপক ৪২৭ শকের চৈত্রকষ্চ ১৪ (২০ মার্চ ৫০৫ 
খ্রীঃ) রবিবার দিবসের | রোমক সিদ্ধান্তেও এ দ্দিবস গৃহীত হইয়াছে ।* 

_ তবে, ৪২৭ শকের গ্রহস্থান পঞ্চসিদ্ধান্তিকায় লিখিত হইয়াছিল। 
৪২১ শকে আর্ধ্যভটতন্ত্র রচিত হইয়াভিল। বরাহ অবস্তীতে, আধ্ধ্যভট 
কুম্থমপুরে ছিলেন । অথচ আর্ধ্যভটতন্ত্ব রচনার ৬ বৎসর পরেই আর্ধাভটের 
এত দুর খ্যাতি হইল যে বরাহ আর্ধ)ভটের কেবল নাম নহে, গ্রন্থের 
বিষয়ও শুনিলেন! ইহা অসম্ভব নহে বটে, তথাপি আরও কয়েক 
বৎসর ব্যবধান মনে করা স্বাভাবিক । এইরূপে বোধ হয়, বরাহ ৪২৭ 
শকের অনেক পরে পঞ্চসিদ্ধান্তিক। লিখিয়াছিলেন। 

এইরূপ১ লল্নকে আধ্যভটের অনেক পরে আনিতে হইতেছে । 


্ 


আমর! দ্বিবেদি-মহাশয়ের মতান্ুসারে লল্লকে আর্ধ্যভটের প্রত্যক্ষ শিষ্য | 


* এই গণনার নিমিত্ত দীক্ষিত মহাশয় যে পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহ! সাধারণ 
প|ঠকের উপলব্ধি হইবে না । পঞ্চসিদ্বস্তিকা ১৪০০ বৎসর পূর্বের গ্রস্থ; টীকা নাই; 
প্রাপ্ত প্রস্থ অতান্ত অশুদ্ধ ; অশুদ্ধিতার জন্ঠ প্রতোক ভগণ লইঈবার সময়েই সংশয় ; 
বর্ষমাণ ও গ্রহভগণ আজ কালিকার সিদ্ধান্তের মত নহে; ইতাদি বহু বিদ্রসত্তবেও তিনি 
অধাবসায় ও বুদ্ধিবলে এ করণাব্দ নিশ্চয় করিতে পারিয়ছিলেন। বখন নিশ্চিত 
হইল, তখন তাহার অপার আনন্দ,_ তেই মল! জে! আনন্দ ঝাল। তো সাঙগত। যেত 
নাই,-_এরপ কার্ষোর ইহাই পুরস্কার । ক্ষোভের বিষয়, এরূপ গর্ণক-চূড়ামণি অধিক 
'*দিন জীবিত থাকিলেন না । পুন! হইতে সংবাদ পাইলাম, তিনি গত বৎসর (১৮২০শক) 
ইহলে।ক পরিত্যাগ করিয়াছেন। 


অপরাপর সিদ্ধান্ত | ১৮১ 


অচ্ুমান করিয়াছিলাম। এই মত ভ্রমাত্মক বোধ হইতেছে । একটি 
কারণ এই যে, লল্প আর্ধভটের প্রত্যক্ষ শিষ্য হইলে কদাপি গুরুর 
ভূত্রম-বাদের দোষ দিতে পারিতেন না। দ্বিতীয় কারণ, গুরুর সিদ্ধাস্ত 
শিখিয়! তাহাতে তিনি বীজ সংস্কার করিতেন ন1। এরূপ বীজ 
সংস্কার আবশ্তক হইলে স্বয়ং আর্ধ্ভটই তাহা করিতেন। তৃতীয় 
কারণ, ভাস্করাচাধ্য লল্লের অনেক দোষ দেখাইয়াছেন, কিন্তু লল্পকে 
কোথাও আধ্যভটের শিষ্য বলিয়! উল্লেখ করেন নাই। দীক্ষিত 
মহাশয় আরও কয়েকটি কারণ বাঁলয়াছেন। ব্রহ্মগুপ্ত লল্লের 
নাম করেন নাই। অথচ তিনি পূর্বকালের গ্রস্থকারের দোষ 
দেখাইতে ক্রুটি করেন নাই। লললও ব্রহ্মগুপ্তের লিখিত তুরীয় যন্ত্র গ্রহণ 
করেন নাই। 
পুনশ্চ, লল্ল রেবতী তারার ।ভোগ ৩৫৯ অংশ দিয়াছেন। ইহা! 
হইতে জান! যাইতেছে যে, প্রায় ৪২১ শকের পরে লল্লের সময় পর্য্যন্ত 
অয়ন ১ অংশ সরিয়া গিয়াছিল। অতএব লল্ল বরাহের সমসাময়িক 
ছিলেন না, প্রায় ৫০০ শকে ছিলেন। বস্তৃতঃ তাহাকে ব্রন্গগুপ্তের 
সমসাময়িক বলিয়া বোধ হইতেছে। 
দীক্ষিত মহাশয় লিখিয়াছেন, লল্লকৃত রত্বকোশ নামক ফল গ্রন্থ 
বাধার করিয়! শ্রীপতি শ্বীয় রত্বমাল! লিখিয়াছেন। বোধ হয়, গোবিন্দ 
।ই রত্বকোশ হইতে মুহূর্ত-চিন্তামণির পীযুষধারা টাকায় শ্লোক উদ্ভৃত 
য়াছেন। রত্বমালার বিবরণে মহাদদেবও এই ফলগ্রস্থ হইতে শ্লোক 
চঁত করিয়া থাকিবেন (৮১ পৃঃ ৪১টা)। 
উপরে অনেক স্থানে আর্ধভটের নাম কর! গিয়াছে । ইনি বৃদ্ধ 
ট, এবং ইহার গ্রন্থের নাম আধ্যভটীয় তন্ত্র বা লঘু আর্ধ/সিদ্ধাত্ত । 
৮ পৃষ্ঠে দ্বিতীয় আর্ধ্ভটের উল্লেখ করা গিয়াছে । দ্বিতীয় আর্ধ্যভটের 
স্থের নাম মহাআবর্ধ্যসিদ্ধাস্ত বা আর্ধ্ভট-মহাসিদ্াস্ত ব! মহাসিন্ধাস্ত। 


১৮২ আমার্দের জ্যোতিষী । 


ডাঃ ভাউদাজীর মতান্ুদারে আমরা দ্বিতীয় আর্ধ্ভটকে শকের 
ত্রয়োদশ শতাবীর লিখিয়াছিলাম।* দীক্ষিতমহাশয়ের প্রদত্ত প্রমাণ 
হইতে বোধ হইতেছে, এই দ্বিতীয় আর্্যভট আরও পূর্বকালে ছিলেন । 
প্রমাণগুলি নিয়ে দেওয়! গেল। 

দ্বিতীয় আর্ধ্যভট ব্রন্মগুপ্তের পরে ছিলেন । কারণ ব্রহ্গগুপ্ত যেখাননিই 
আর্ধ্যভটের উল্লেখ করিয়াছেন, সেই খানেই প্রথম আর্ধ্ভ 
যায়, দ্বিতীয় আর্ধ্যভটের কোন কথা তিনি বলেন নাই। অন্য ৬ক্ষে 
দেখ! যায়, ব্রহ্মগুপ্ত-লিখিত প্রথম আর্ধভটের দোষগুলি দ্বিৎতীয় 
আর্য্ভট সংশোধনের চেষ্টা করিয়াছেন । দ্বিতীয়তঃ, প্রথম আর্ষী- 
ভট, বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত, লল্প, কেহই অয়নগতি দেন নাই, দ্বিতীয়" 
আর্ধযভট দিয়াছেন। অতএব ইনি ব্রহ্মগুপ্তের পরে অর্থাৎ ৫৮৭ শকের 
পরে ছিলেন। 

দ্বিতীয় আর্ধ্যতট ভাস্করের পুর্বে ছিলেন। সিদ্ধাস্তশিরোমণির 
স্পষ্টাধিকারে আর্ধ্যভটের দৃক্ধাণোদয় লিখিত আছে। এই দৃন্ধীণোদয় 
দ্বিতীয় আর্ধাভট ভিন্ন আর কেহই বলেন নাই। আরও কয়েক স্থলে 
তাস্করাচার্ধ্য দ্বিতীয় আর্ধ্যভটকে লক্ষ্য করিয়াছেন । অতএব দ্বিতীয় 
আধ্যভট ১০৭২ শকের পুর্বে ছিলেন। 

ভটোৎ্পল (শক ৮৮৮) অনেক গ্রন্থ হইতে প্রমাণ উদ্ধার করিয়।- 
ছেন, কিন্তু মহাসিদ্ধাস্ত হইতে করেন নাই। ইহাতে বোধ হয়, এই 
সিদ্ধান্ত উতৎপলের পরে লিখিত হইয়াছিল। আমাদের দেশে শকের 
প্রায় ৮ম শতাব্দীতে অয়নগতি জ্ঞান পুর্ণ হইয়াছিল। মহার্্যসিদ্ধাস্তে 
অয়ন গতির বর্ণন আছে। অতএব বোধ হইতেছে, দ্বিতীয় আর্ধ)ভট 
শকের ৯ম শতাববীতে ছিলেন । 


* ভাউদাজী বেন্টলীর গণন! গ্রহণ করিয়া ত্রমে পতিত হইয়াছিলেন। বেন্টলী 
নির্দেশিত কোন গ্রন্থের কাল ঠিক নহে। 


1 সব 9৭৬ । 


দ্বিতীয় আর্্যতট পরাশরসিদ্ধান্ত হইতে গ্রহভগণাদ্ি নিজের সিদ্ধান্তে 
দিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন, কলিষুগে পরাশর মত গ্রাশত্ত, এক্তন্ত তিনি 
পারাশর্ষয মত দ্িলেন। অন্যত্র তিনি লিখিয়াছেন যে, “আর্য ও 
পরাশর সিদ্ধান্ত কলিযুগ আরম্তের অল্প কাল পরে লিখিত।” বোধ 
হয়, কুরুপাগুবীয় যুদ্ধকাল স্মরণ করিয়! পরাশরসিদ্ধাস্তের এই কাল 
লিখিত হইয়া থাকিবে । যাহাই হউক, এই আর্্যভট সময়ে ষে এক 
খানি পরাশরসিদ্ধাত্ত ছিল, তাহ! উদ্ধত ভগণাদি হইতে জান! যাই- 
তেছে। এক্ষণে এ সিদ্ধান্ত অজ্ঞাত। 

লঘ্বু আর্য্যসিদ্ধান্তে দশগীতিকার ১০টি আধ্য ভিন্ন একটিতে মঙ্গলা- 
চরণ এবং অপর একটিতে সংখ্যা পরিভাষা আছে; এবং অন্ত ভাগ- 
ত্রয়ে ১০৮টি আর্ধ্য/ আছে । সমুদায় একত্রে ১২০টি মাত্র আর্ধ্যা আছে। 
মহা-আর্যযসিদ্ধাস্ত এরূপ সংক্ষিপ্ত নহে; তাহাতে ১৮টি অধ্যায় এবং 
৬২৫টি আধ্য। আছে । তন্মধ্যে পাটাগণিত, ক্ষেত্র তত্ব, ও বাঁজগণিত 
আছে। ছুইটি আর্ধ্যসিদ্ধান্তেই বর্ণমালা-সাহায্যে সংখ্যা প্রকাশিত 
থাকিলেও উভয়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ ভিন্নতা আছে। শ্রথম আর্য্যভট 
অস্কস্ত বামাগতি স্বীকার করিতেন, কিন্তু দ্বিতীয় আধ্যভট অস্কন্ত 
দক্ষিণাগতি অঙ্গীকার করিয়! বর্ণমালার এক এক বর্ণকে সংখ্যাবাচক 
করিয়াছেন। বর্ণমালাকে সংখ্যা-দ্ে্টোতক কর! আর্ধ্যভটেই নূতন নহে। 
দীক্ষিত মহাশয় বলেন, তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যে এইরূপ দ্যোতক 
আছে। দ্বিবেদি-মহাশয় গণকতরঙ্সিণীতে সন্দেহে করিয়াছেন যে, 
প্রথম আর্ধ্যভট হয়ত যবনদিগের নিকট এই রীতি এবং তৎসঙ্গে 
কিছু কিছু জ্যোতিষও শিখিয়াছিলেন। এইরূপ, তিনি জ্যোৎপত্তি- 
সম্বন্ধে ভ'ম্করকেও পরদেশাগত কোন যবনের নিকট খণী অনুমান 
করিয়াছেন। গ্রন্থ-সমাপ্তির পর ভাঞ্কর জ্যোৎপত্তি দিয়াছেন, অথচ 
তাহার উপপত্তি দেন নাই। এন দ্বিবেদি-মহাঁশয় মনে করেন যে, 


১৮৪ আমাদের জ্যোতষা। 


ভাস্কর যবনের নিকট রীতিটি মাত্র অভ্যাস করিয়াছিলেন, উপপত্তি 
শিখিতে পারেন না ! দীক্ষিতমহাশয় বলেন, দ্বিবেদিমহাশয় তাহার 
গণকতরঙ্গিণীর স্থানে স্থানে এই প্রকার নিরাধার কল্পনাতরঙ্গ আম্ষালন 


করিয়াছেন । 


দ্তীয় খণ্ড । 
আমাদের জ্যোতিষ। 


আমাদের জ্যোতিষ । 


ক-4--57557 


উপক্রম । 


আমাদের জ্যোতিষ বলিলে ফলগ্রস্থ ভিন্ন আর যাহা কিছু বুঝি, 
তাহারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া এই খণ্ডের উদ্দেন্ত | বেদে, ধর্্- 
শাস্ত্রে, পুরাণে, সংহিতায়, সিদ্ধান্তে, করণে, যেখানে যত কিছু 
জ্যোতিষ আছে, তাহার আভাস ন1 দিলে এই উদ্দেশ্ত সিদ্ধ হয় ন|। 
জ্যোতিষ, বেদাঙ্গ হওয়াতে, এবং বেদ আর্ধ/পিতামহগণের একমাত্র 
অবলম্বন হওয়াতে, সকল শাস্ত্রেই জ্যোতিষের উল্লেখ আছে। শ্রুতি, 
স্বৃতি, পুবাণ, সকলেই জ্যোতিষ আবশ্যক ; সুতরাং সকলেই অল্প বিস্তর 
জ্যোতিষতত্ব আছে। ধর্ম শাস্ত্রের ত কথাই নাই; রথুনন্দন স্মৃতির 
ব্যবস্থা করিতে গিয়। “জ্যোতিষতত্ব” লিখিয়াছেন; পুরাণ সমুহেরও 
ংশবিশেষ জ্যোতিষতত্তে পূর্ণ রহিয়াছে । 

কিন্ত সমুদায় শাস্ত্র মন্থন করিয়! প্রত্যেকটি হইতে জ্যোতিষ-সার 
সংগ্রহ করা, অতীব ছুরূহ। তথাপি যে পুরাণের জ্যোতিষে জন- 
সাধারণের জ্ঞান, যে সংহিতার জ্যোতিষে দৈবজ্ঞের জ্ঞ/ন, যে সিদ্ধান্তের 
জ্যোতিষে গণকের জ্ঞান গ্রকটিত আছে, তৎসমুদয়ের কিঞ্চিৎ আভাষ 
ন1 দিলে উদ্দেত্ত আদৌ সিদ্ধ হইবে না। এনিমিত্ত এই থণ্ডকে প্রস্তাব- 
ত্রয়ে বিভক্ত করা গেল। গ্রীত্যেক ভাগেই এত বিষয় বলিবার আছে 
যে, প্রত্যেকটিই এক একখানি স্বতন্ত্র পুস্তক হইতে পারে। বিশেষতঃ 
সিদ্ধান্ত জ্যোতিষে এত জ্ঞাতব্য বিষয় আছে যে, কেবল পুর্বোক্ত 


১৮৮ আমাদের জ্যোতিষ । 


জ্যোতিষিগণের প্রধান প্রধান গ্রন্থ আলোচন। করিতে গেলেই বৃহ 
কলেবর পুস্তক হইতে পারে। সিদ্ধান্তের সংখ্য। স্মরণ করিলেই নিরা 
হইতে হয়। প্রত্যেকেই কিছু ন! কিছু নুতন বিষয় না থাকিলে তাহা 
প্রণয়নই ব্যর্থ হইয়া পড়ে। তবে, আশার কথ! 'এই ষে, বু লোতে 
একই বিষয়ে বহু গ্রন্থ লিখিলেও স্থল স্থুল বিষয়ে সকলকে একই প 
অবলম্বন করিতে ভয়, এই সকল বিষয় যথাযথ বিবৃত করিতে চেষট 
কর। যাইবে । 


প্রথম প্রস্তাব । 





পৌরাণিক জ্যোতিষ । 


কোন কোন উপহাস-রসিক পণ্তিতন্মন্ত ব্যক্তি পুরাণবর্ণিত জ্যোতিঃ 
শান্্কেই প্রাচীন আর্ধ্যগণের জ্যোতিষিক জ্ঞানের নিদর্শন মনে করিয়া 
থাকেন। জন্বৃদ্বীপ প্রক্ষদ্বীপাদি স্মরণ করিলে কোন কথা ছিল না» 
সময়ে অসময়ে পুরাণপ্রমাণ নিষ্কাশন দ্বার! প্রাচীনগণের অজ্ঞানতা 
প্রকাশ করিয়া আনন্দ পান। তাহার! ভূপিয়। যান যে, এমন দেশ 
নাই, এমন বিদ্যা নাই, যেখানে পুবাণ নাই ; ভুলিয়া যান যে, যে জাতি 
যত পুরাতন, তাহার পুরাণও তত পুষ্ট । আমাদের ও গ্রীক জাতির 
যত পুরাণ আছে, অন্ঠ জাতির তত নাই; পরস্ত কোন আধুনিক 
জাতির পুরাণ তত বৃহৎ হইতে পারে না। 

অন্য পক্ষে, পুরাণবর্ণিত জ্যোতিঃ-শান্ত্রী একমাত্র অভ্রান্ত সতা, 
তাহাও প্রদর্শন কর] অভিপ্রায় নহে। যাহা পুরাণ, তাহ চিরদিন 
পুরাণই থাকিবে। সহজ ব্যাখ্যা করিলেও তাহা কদাপি সিদ্ধান্তের 
তুল্য হইতে পারিবে না। এই কথাটি ভূলিয়৷ গিয়া কেহ কেহ পুরাণ- 
কথিত ভূগোল ও জ্যোতিষকেই সত্য মনে করেন; এমন কি, আধুনিক 
পাশ্চাত্য জ্ঞান মিথ্যা বলিতেও ক্ষান্ত হন না।* তাহার] ভুলিয়া ষান, 
পুরাতন কথনও নূতন হইতে পারে নাঃ ভুলিয়া যান, নূতন পুরাতনের 
পরে, নৃতনের পরে পুবাতন নহে । 


* এ বিষয়ের হুনদর দৃষ্টান্ত শ্রীযুক্ত ত্বারকানাথ বিদা।রত্ব প্রণীত ভৃতত্বঝিচার ॥ ১৭৯৪ 
শকে চড়া হইতে প্রকাশিত । 


৬৯০ আমাদের জোতিষ 


মানবজ্ঞান চিরদিনই আপেক্ষিক । যে জ্ঞান-গরিমায় আজকাল 
পাশ্চাত্য দেশ গৰিত, ভবিষামানব তাহার কতটুকু রাখিবে এবং কত- 
খানি পৌরাণিকী কথ। বলিয়া বিশ্বৃতি-সমৃদ্রে নিক্ষেপ করিবে, তাহা কে 
বলিতে পারে ? আধুনিক আবিষ্কারে কত ভ্রম, কত অভাব, কত দোষ 
ভবিষাৎ কালে প্রদর্শিত হইবে, তাহা আমর! এক্ষণে কল্পনাও করিতে 
পারি না। 

তবে, ধাহার মানবজ্ঞানের চক্রব গমনাগমনে বিশ্বাস করেন, 
ধাহারা মনে করেন মানব-জ্ঞানপরিধি নিদ্দিষ্ট আছে, কদাপি তাহা 
তিক্রম করিতে পারা যায় ন।, তাহারা! কলির এই পঞ্চ সহশ্র বর্ষ 
পুরণের সময় মনে করিতে পারেন, জ্ঞানের প্রসর শেষ হইয়াছে, পরিধি 
হইতে এখন প্রত্যাবর্তন ঘটিবে , তাহার। মনে করিতে পারেন, পৌরা- 
ণিক আর্য্গণ যে জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, তাহার কণিকামাত্রও 
পাশ্চাতা দেশ এখনও পায় নাই । এই সুলভ শ্বজাতিগ্রীতি হইতে 
ইহাদ্দিগকেও বঞ্চিত করা এই প্রস্তাবের উদ্দেশ নহে। 

পুরাণের পাঁচটি লক্ষণ নির্দিষ্ট আছে । সর্গ প্রতিসর্গ বংশ মন্বস্তর 

ংশানুচরিত,--পুরাণের এই পাঁচ লক্ষণ , * এইরূপে, উহাতে স্থাবর- 

জঙ্গমাতআমক জগত-স্ষ্টি হইতে দেব ও মহাবীর চরিত বংশানুক্রমে বর্ণিত 
আছে। সঙ্গে সঙ্গে মোক্ষোপায়, লৌকিক আচার ব্যবহার, ইতিহাস 
ভূগোল, গ্োতিষ প্রভৃতি অন্টান্ত বছবিধ জ্ঞাতবা বিষয় সন্নিবিষ্ট আছে 

তবে পুরাণ কথায় অনেকের অশ্রন্ধ! হয় কেন ? উহাতে নানাবিং 
বিচিত্র অমানুষিক অতিপ্রাক্কৃত আথ্যায়িক। আছে; ইদানীত্তনে? 
উতিহান ও জীবনচরিত প্রভৃতির স্তার় সঙ্গতির সীমায় আবদ্ধ ন 
থাকিয়। লোকচিত্তরঞ্জক কবিত্বে, বিস্ময়োৎ্পাদক কর্পনাচাতুধ্ে, উপ 


* সগশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশোমন্বন্তরাপি চ । 
ংশানুচরিতকৈ৭ পুরাণং পঞ্চলঙ্গপন্‌ ॥--মাতগ্ে। 


পৌরাণিক জ্যোতিষ । ১৯১ 


নাসের বাহুল্যে পরিপূর্ণ রহিয়াছে । এই সকপ কারণে আধুনিকের। 
পুরাণকথ। গ্রাস করেন ন|। 

কিন্তু পুরাণ পাঠ করিলে দেখা! যায়, বেদ ও উপনিষদে যে সনাতন 
শান্তর জনসাধারণের পক্ষে দ্ুরবগাহ হইয়া রহিয়াছে, ধর্মশান্ত্র ও 
জ্যোতিষে যে আচারব্যবহার ও গ্রইনক্ষত্রচার নিহিত রহিয়াছে, জন- 
সাধারণের শিক্ষার নিমিত্ত ততৎ বিষয় পুরাণে, কোথাও স্পঞ্তঃ 
কোথাও ব! উপাখ্যান রূপকার্দির আকারে অস্পষ্টতঃ, বর্ণিত হইয়াছে। 
সমাজে এ্রতিহাপিক দার্শনিক শরীর সংখ্যা! চিরদিনই অল্প, এবং যে 
সকল তত্বে তাহাদের চিন্বিনোদন হয়, সমাজের সাধারণ লোকে 
তাহাতে রস উপভোগ করিতে পারে না। শিশুগণ কথামালার গল্পে, 
বালকের! আরব্যোপন্থাসে এবং যুবক ও বৃদ্ধের নবোপন্তাস ও পুরাণে 
কালক্ষেপ করিতে ভাল বাসে ' অমানুষিক অতিগ্রাক্কৃত ঘটনায় সকলেই 
মুগ্ধ হয়| ততিন্ন, কাব্যের মনোহারিণী শক্তি চিরপ্রসিদ্ধ; পুরাণের 
স্থানে স্থানে কাব্যাংশও অল্প নাই। 

লোকশিক্ষাই পুরাণ-প্রণয়নের উদ্দেশ্ত হইলে অতিগ্রাককত বর্ণনায়, 
অঘটনঘটনপটু কবিত্বে সে উদ্দেন্ত ব্যর্থ হয় নাই কি? ইহার উত্তর 
দেওয়। সহজ নহে। পুরাণের পাঠক ও শ্রোতার মতিগতি ও রুচি 
অনুসারে উদ্দেশ্ত সফল বা বিফল হইতে পারে। আধুনিক পাশ্চাত্য 
জ্ঞানদ্ৃষ্ট চিত্তে এ উদ্দেম্ত সফল হইবার সম্ভাবন| নাই, কিন্তু সেকালের 
লোকদ্দিগের নিকট উহার ফল অন্ন ছিল ন। | 

কিন্ত যে কথা গুনিয়৷ এখনকার বালকের! হাস্ত করে, সে কথাদ্র 
আলোচন! করিয়। প্রাচীনের শিক্ষালাভ করিতেন ? তাহার! কি এত 
বালকোচিত কথা-শুশ্রষা গ্রকাশ করিতেন ? তাণার! কি ইদানীস্তনের 
বালকের তুল্য ছিলেন ? কিন্তু দেখা যায়, শ্রুতি স্থতি পুরাণ পর্যায়ক্রমে 
প্রমাণ বলিয়া! গ্রাহথ হইয়। থাকে। অনঙ্গত বোধ হইলেও সিদ্ধান্তীকে ' 


১৯২ আমাদের জ্যোতিষ 


পুরাণের মত মানিয়৷ চলিতে হইত। ন্মার্ভীচারধ্য রঘুনন্দন পুরাণের 
প্রমাণ অল্প উদ্ধৃত করেন নাই। শ্রীমন্তাগবত পুরাণ অল্প লোকের 
ধর্মশীস্ত্র নহে। ূ 

এই সকল বিষয় চিত্তা করিলে সহজেই বোধ হইবে, আমাদের দৃষ্টি 
প্রীচীনদ্দিগের দৃষ্টির অনুরূপ নহে। আমরা যে আখ্যানের কোন 
তাৎপর্য পাইতেছি না, তাহার! তাহা পাইতেন। বস্ততঃ প্রাচীন- 
কালের আচার ব্যবহার নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়ার মূল ব। তাঁৎপর্ধয অব- 
ধারণ করা আমাদের পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। 
বিদেশীর ব্যক্তি সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎ্পন হইলেও তিনি যেমন আঘাদের 
ধর্ম কর্ম আমাদের মত বুঝিতে পারেন না, তেমনই সেকালের তুলনায় 
আমর! একালে বিদেশীয় হইয়! পড়িয়াছি। 

তবে কি পুরাণের যাবতীয় আখ্যানের অর্থ ছিল? শিক্ষা ও রুচি 
অনুসারে ইহার উত্তর বিভিন্ন হইবে। কেহ বলিবেন, সমুদায় আথ্যা- 
নের অর্থ ছিল না; ছুই একটার ছিল, অবশিষ্ট কবি-কল্পনা। কেহ 
বলিবেন, সকলেরই অর্গ আছে; নিরর্৫থক বাকা অধিক দিন সমাদৃত 
হয় না; অর্থ গুড়, আমর! বুঝিতে পারিতেছি না। এইবূপে কেহ বা 
অন্ন কেহ বা অধিক সংখ্যক উপাখ্যানের অর্থ স্বীকার করিবেন। 
সমুদায় আথ্যান নিরর৫থক বলিতে পারেন না । 

যদি অর্থই থাকে, পুরাণকার তাহ! স্থবোধা না করিয়! দুর্বোধ্য 
করিলেন কেন? মে কালের পণ্ডিতের! শান্ত্রের তাৎপর্য দুর্বোধ্য ও 
প্রচ্ছন্ন রাথিজে ভাল বামিতেন কি ? পুবাণ লোক-শিক্ষার নিমিত্ত রচিত 
হইয়া থাকিলে ছুর্ধোধ্যতা বশতঃ উদ্দেশ্ত ব্যর্থ হয় নাই কি? ইহার 
উত্তরে অনেক কথা বলিবার আছে। উপস্থিত প্রস্তাবে তৎ্সমুদায়ের 
মআালোচন! করিবার স্থান নাই। তবে বলিতে পার| যায়, শবাসষ্টির 
প্রথমে শব্দের অর্থ স্পষ্টই থাকে। পরে ভাষার অসম্পূর্ণতা বশতঃই 
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হউক, নৃতন বস্ত পুরাতন নামে বলিবার দ্বাভাবিক ইচ্ছা বশতঃই হউক, 
অথব। পুরাতন শব্দের পুরাতন অর্থ-বিস্থৃতি বশতঃই হউক, একই শব্দের 
বহুবিধ অর্থ ঘটিয়া থাকে। পেই নকল শব্দার্থ নিরূপণ করা সকল 
স্থলে সহজ হয় না। শব্দটি যত পুরাতন হয়, তাহার অর্থ বিপর্যয় ততই 
ঘটে । বৈদিক শব্ষের অর্থ করিতে আজ কালির পগ্ডিতেরাই ঘর্মাক্ত 
 ুছেন, এমন নহে। কি উদ্দেশ্যে কি শব্দ কি আখ্যান কল্পিত 
রর ছিল, তাহ! মীমাংসা করিতে প্রাচীনেরাও বিলক্ষণ বিত্ডা করিয়া- 
চাদর [* রূপক ভিন্ন আমরা এক দণ্ড কথ! কহিতে পারি ন।। 
তি মীতার সন্তান” বলিতে কবিরাই পটু, এমন নহে । “স্থ্য্যোদয়াস্ত” 
্সীভ্েরাই বলিয়া থাকে, তাহাও নহে। বন্ততঃ কোন ভাষার রূপক ও 
দৃষ্টান্ত লোপ করিবার সাধ্য নাই। 
পৌরাণিকী কথার অর্থ আছে, স্বীকার করিলেই প্রশ্নটি শেষ হইল 
ন|। সে অর্থ কি, তাহা না বলিতে পারিলে অর্থের অস্তিত্বে বিশ্বান 
করিতে পার! যায় না । এই খানেই বিপন্তি। শিক্ষা ও রুচি অনুসারে 
ব্যাখ্যার নানা আকার হইয়া পড়ে। কেহ বা সমুদায় আখ্যানের 
দার্শনিক ব্যাখ্যা দিবেন, কেহ ব! প্রয়োজন-মত প্রক্ষিপ্ত অংশ ত্যাগ 
করিয়া অবশিষ্টের প্রতিহাসিক মুল দেখাইবেন, কেহ বা আধ্যানে 
প্রাকৃতিক ব্যাপারের রূপক বর্ণনা দেখিতে পাইবেন। এইরূপে, 
রামায়ণ মহাভারত কাহারও নিকট অধ্যাত্ব-বিদ), কাহারও নিকট 
' ইতিহাস, কাহারও নিকট প্রকৃতির কার্য্য-পরম্পর মাত্র। এই প্রকার 
ব্যাখ্যা আজ কালই চপিতেছে, এমনও নহে। বেদ হইতে পুরাণ 
পর্য্যস্ত যে খানে যত আখ্যান আছে, বিস্তৃত ব! সংক্ষিপ্ত ভাবে সকলেরই 
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১৯৪ আমাদের জ্যোতিষ 


রূপক ভেদের চেষ্টা হইয়াছে । বৈদিক উপাখ্যানের অর্থ যাস্ক হইতে 
সায়ণ, মোক্ষমূলর হইতে দয়ানন্দ কেহই ছাড়েন নাই । এঁতিহাসিকেরা, 
বৈয়াকরণের। স্ব স্ব অস্ত্র প্রয়োগদ্বার! রূপক ব্যবচ্ছেদ করিতে বিরত 
হন নাই।€ঃ 

এই সকল বিচার বিতর্ক ত্যাগ করিয়৷ বক্তব্য বিষয়ের অনুসরণ 
করা যাউক। আমাদের মতে পুবাণবর্ণিত অধিকাংশ উপাখ্যানের 
তিন প্রকার মূল ছিল। কতকগুলির মূল বৈদিক আখ্যান, কতক- 
গুলির নৈসর্গিক ব্যাপার , অপর কতকগুলির এ্রতিহাসিক কিন্বদস্তি ও 
নৈতিক তত্ব। বোধ করি, বৈদিক আখ্যানের মূলেও প্রতিহাসিক ও 
নৈনর্গিক ঘটন। ছিল । বোধ করি, শ্বভাঁবকবি খধিগণের মনে স্বাভাবিক 
ঘটন। অধিক উদ্দিত হইত।* অবশ্ত একই আখখ্যানে প্রতিহাসিক, 
প্রাকৃতিক, ও নৈতিক তত্ব মিশ্রিত হইতে পারে । যে সকল আখ্যান 
পাঠ করিলে জ্যোতিষিক বিষয় মনে আসে, এখানে কেবল তাহাদেরই 
উল্লেখ করা যাইবে । পাঠককে অনুরোধ, তিনি যেন অপক্ষপাত দৃষ্টিতে 
এই সকল ব্যাথ্যান অবলোকন করেন। 


«৪ এখানে একটা দৃষ্টান্ত দেওয়! যাইতেছে । বিষ্ণুর ত্রিবিক্রম খগ্বেদে আছে। 
নিরুক্ত বলেন, ভ্রিধপদবিক্ষেপ অর্থে পৃথিবীতে, অন্তরিক্ষে, ও আকাশে । ওর্ণনাভ মতে 
উদয় গিরিতে, মধ্যাহ্নে, ও অন্তগিরিতে । নিরুক্তের উপর দুর্গ।চার্যা লিখিয়াছেন, পৃথিবীতে 
অগ্নি রূপে, অন্তরিক্ষে বিছ্াৎ রূপে, এবং স্বর্গে সুর্যারূপে তিন পদ রহিয়াছে । তবেই 
যাস্কের পুর্বেবেই বিষ্ণুর ত্রিবিক্রমের ছুই প্রকার অর্থ ছিল। এক অর্থে বিষ্ুর তেজোরূপ, 
অন্ত অর্থে হুর্যোর দ্িনগতি। বাজসনেয়ি সংহিতায় পৃথিবীতে অগ্রিরূপ, অন্তরিক্ষে বাযু। 
এবং স্বর্গে হুর্ধারাপ-_বিষুর ত্রিবিক্রম ॥। সায়ণ একেবারে বামন অবতারে আসিয়। 
পড়িয়াছেন। (989 1101175 158798786 7568. ৮৮, 1") অগ্নি পুরাণ (২৫ অঃ) 
এই সকল অর্থ ত্যাগ করিয়। বলেন, ব্রি বেদত্রয় বিশেষরূপে আক্রমণ অর্থাৎ জাশ্রয় 
করিয়! আছেন বলিয়! ত্রিবিক্রম | কুর্ঘম পুরাণ বলেন তিন পদবিক্ষেপে তিন লোক জয় 
করাতে ত্রিবিক্রম | 

* অধাপক রোখের মতে বেদের সমুদয় প্রধান দেবতা নৈসর্গিক রূপক । 7৩ 
1001165 561165 01 07197100108] 01৮12716155 ০01 005 ৬6০৪, 1961017%5 £০ 1176 
0017)911) 01 1021012] 55000011510, 00609650119 10177515078 26215, 
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পুরাণের সকল কথাহ রূপকাবৃত নহে। স্থানে স্থানে ভূগোল ও 
জ্যোতিষ স্পষ্টতঃ বর্ণিত হইয়াছে। এ সকল স্থলে ব্যাখ্যার প্রয়োজন 
হইবে না| তবে, একটা বিষয়ে পাঠক সতর্ক হইবেন। পৌরাণিক ভূগোল 
পাঠ করিবার সময় আধুনিক ভূগোলজ্ঞানের তুলাদণ্ড বাহির করিবেন 
না। সকল স্থলেই সমালোচক হইতে হইবে, এমন কথ! কি আছে। 

পূর্ব্বে বল! গিয়াছে, জনসাধারণের নিমিত্ত পুরাণ প্রণীত হইয়াছিল । 
এজন্য কোন কোন স্থলে পৌরাণিক মতের সহিত সিদ্ধান্তের বিরোধ 
দেখিতে পাওয়1 যায়। আমরাই বে এই বিরোধ দেখিয়া! সম্প্রতি 
বিশ্মিত হইতেছি, তাহা নহে; প্রাচীন সিদ্ধাত্তীকেও জন সাধারণের 
ভ্রাস্তমত থগ্ডন-গ্রয়ানী হইতে হইয়াছিল। গ্রীষ্টের দশম শতাব্দীতে 
বিদেশীয় আল্বেরুণী পৌরাণিক ও সৈদ্ধাস্তিক জ্যোতিষের অনৈক্য 
দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। এই অনৈক্যের কারণও তিনি কতকটা 
অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, "পৃথিবীর আকার 
সম্বন্ধে পুরাণে ও জ্যোতিষে অতিশয় বিসম্বাদ দৃষ্ট হয়। ইহার কারণ 
এই যে, পুরাণকারগণ লোকমনোরঞ্জনার্থ সাধারণের চিন্তা ও বিশ্বাস 
সন স্থ গ্রন্থে নিবিষ্ট করিয়াছেন |” * 

কিন্তু ইহাই একমাত্র কারণ নহে। অধিকাংশ পুরাণের মূল বন্ধ 
পুরাতন । দৃষ্টাত্তশ্বরূপ, বিষণ পুরাণ দেখা যাউক। আমর আজকাল 
প্র পুরাণের যে আকার দ্রেখিতেছি, বোধ হয় তাহা গ্রীষ্টের ষ্ঠ শতাব্দীর 
পূর্বে হয় নাই। ** কিন্তু ইহাই সমগ্র বিষণ পুবাণের বয়ঃক্রম নহে। 
উহাতে নন্দবংশের উচ্ছেদ পর্যন্ত বর্ণিত আছে। শ্রীঃ পুঃ তৃতীয় 
শতাব্দীতে নন্দবংশের শেষ বলিতে পারা যায়। ইহ! হইতে বোধ হয়, 


* 4] 13910190175 17056, ৬০1 [১ 0,266, 


৫৫ বিষু পুরাণে আছে (1৮), অয়নসোোত্তরম্যাদৌ মকরং যাতি ভাক্করঃ । বরাহের 
সময়েও উত্তরায়ণের প্রথমে শুরা মকর রাশিতে গমন করতেন । 


১৯৬ আমাদের জ্যোতিব। 


বিষণ পুরাণের অনেকটা খ্রীষ্টের গন্মের পূর্বে পির্খিত। তা বলিয়াও যে 
এই পুরাণ এ সময়ের পুর্বে ছিল না, এমনও বলিতে পারা ষায় ন। 
পণ্ডিতবর মোক্ষমূলর ঠিক বলিয়াছেন, “বৈদিক সাহিত্যে পুরাণ বলিয়া 
যাহা কথিত হইত তাহারও কিছু না কিছু বর্তমান পুরাণে থাকিতে 
পারে 1” কালক্রমে সেই সকল পুরাতন কথার সঙ্গে সঙ্গে অনেক 
নৃতন কথ! যোজিত হইয়াছে। প্রত্যেক প্রতিলিপি-করণের সময়ে 
পুরাতন রূপান্তরিত এবং নৃতন সংযোজিত হইয়াছে। এইজন্য কোন 
পুরাণকে ঠিক এই সময়ে লিখিত বলিতে পারা যাঁয় না। আর্ধ্য জাতির 
প্রথম বিকাশের সময়ে যে সকল সংস্কার, কল্পনা, বিশ্বীস মনোমধ্যে 
স্কান পাইয়াছিল, বর্তমান পুবাণসমূহে তাহাও আছে তদতিরিক্তও 
আছে। এই সকল কথা ম্মরণ করিলে পৌরাণিক জ্যোতিষের মধো কি 
রূপে অপরিণত অসংস্কৃত জ্ঞানের সহিত পিদ্ধাস্তের পরিণত স্ুসংস্কৃত 
জ্ঞান মিশ্রিত হইয়াছে, তাহা কতকট! বুঝিতে পার! যায়। বল 
আবশ্তক, পুরাণে সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষ অত্যল্পই আছে। 

পুরাতন কথ! আছে বলিয়াই পুরাণগুলি প্রত্বতত্বান্বেধীর আদরের 
বস্ত। এতন্বার আর্য্য জাতির ক্রমিক জ্ঞান বিকাশের কতকট। আভাস 
পাওয়া যায়। এই জন্তই এই পুস্তকে পুরাণবর্ণিত জ্যোতিষের অব- 
তারণা কর! যাইতেছে । সকল স্থলে ক্রম-বিকাঁশ নিদেশ কর সহজ 
নহে। যে সকল পৌরাণিক মতের খণ্ডন সিদ্ধান্তেও দেখ! যায়, 
তাহাদের সম্বন্ধেও একেবারে নিঃসন্দেহ হইতে পার] যায় ন!। 

পৌরানিক জ্যোতিষ আলোচনা করিলে দেখ! যায়, উহ! সিদ্ধান্ত 
জে)াতিষের অঙ্গবিশেষ। স্থানে স্থানে পুরাণকার জ্যোতিষতত্ব সিদ্ধা- 
স্তীর স্টায় স্পঞ&তঃ বর্ণনা করিলেও রূপক ও উপন্তাসের আবরণে তাহ! 
প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছেন। ব্রঙ্গাও ভূগোল রবিচন্দ্রা্ি গ্রহগতি বর্ণনা করিতে 
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পৌরাণিক জ্যোতিষ । ১৯৭ 


গিয়াও রূপক আনিয়াছেন । নক্ষত্র সম্বন্ধে কোথাও রূপক, কোথাও 
উপন্তাস কল্পন! করিয়! গ্রকৃত তথ্য আবৃত করিয়াছেন । জড় বস্ততে 
মানুষের শ্বভাঁব আরোপ করা পৌরাণিকী কথার রীতি। মানবের 
হিংসাঘ্বেষ, বলবীর্ধ্য, প্রণয়প্রসক্তি প্রভৃতি বৃতিসমূহ প্রাকৃতিক নিশ্চেষ্ট 
পদার্থে আরোপ ন। করিলে গল্পের সরসতা থাকে ন!। স্থূর্্য ভ্রমণ 
করিতেছেন বলিয়াই পৌরাণিক কবির তৃপ্তি হইল না । তাই তাহাকে 
রথারূঢ় কর! আবম্তক হইল। রথ স্বয়ং চলিতে পারে ন!, অশ্ব আব- 
হাক। সত্যের ছায়া না থাকিলে গল্প মনোহর হয় না। তাই কবি 
অশ্বের বর্ণাদ্দি বর্ণনা করিতেও বিরত হন নাই । 

এ সকল স্থলে বড় একটা গোলযোগ নাই। ভাষার গতিই এই 
যে, নূতন জ্ঞাত বস্তৃতে পুরাতনের পরিচ্ছদ পরাইতে চায়। দিগস্ত 
প্রসারিত নীল নভোমগুল, অকুল নীলাম্ু সাগরের সমতুল্য । কৰির 
দৃষ্টিতে উভয় এক বোধ হইল। পরস্ত সমুদ্রে যাহ! সম্ভাব্য, শুস্ত 
আকাশেও তাহার অস্তিত্ব কল্পিত হইল। এই প্রকার কল্পনার শেষ নাই। 
বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জ্ঞান ও রুচি সম্পন্ন ব্যক্তির কল্পনা এক হয় ন!। 
এইরূপে একই বিষয় অবলম্বন করিয়৷ বিভিন্ন গল্পের স্থষ্টি হইয়াছে । 

আর একটি কথ! বলিয়া এই দীর্ঘ ভূমিকার উপসংহার কর! 
যাইতেছে । এই প্রস্তাবের শিরোনাম “পৌরাণিক জ্যোতিষ হইলেও 
দুই তিনখানি পুরাণ আশ্রয় হইয়াছে । অষ্টাদশ পুরাণ ও অগণনীয় 
উপপুবাণ সংগ্রহ বা পাঠ করিবার অবকাশ নাই। «** পুরাণগুলি এক 
ব্যক্তির রচিত কিম্বা এক সময়ে গ্রথিতও নহে। তবে, দেখ! যায়, বংশান- 
চরিতে কোন কোন পুরাণে মতান্তর থাকিলেও মূল বিষয়ে বড় একটা 

৬৫ অষ্টাদশ পুরাণ এই,-- 


ব্রাহ্ং পাগ্মং বৈষ্বং চ শৈবং ভাগবতং তথা । 
তথান্তন্নারদীয়ং চ মার্ওেয়ং চ সপ্তমং ॥ 


১৯৮ আমাদের জ্যোতিষ 


নাই। সুতরাং পুরাণকারের গ্তায়, মন্বস্তর প্রভেদ বলিয়৷ একই ব্যক্তি 
সম্বন্ধীয় ঘটনার সামঞ্জস্তের চেষ্টা করিতে হইবে ন|। 

বর্তমান প্রবন্ধের নিমিত্ত প্রাচীন পুরাণ উদ্ঘাটন কর! আবগ্তক। 
কিন্ত কোন্‌ পুরাণ প্রাচীন, তৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ বলেন 
বাষুপুরাণ, কেহ বলেন অগ্রিপুরাণ প্রাচীন। বর্তমান অগ্নিপুরাণ 
রামায়ণ মহাভারতের পরে রচিত। উহা! পরমদেবের পবিত্র সংকীর্তভন- 
পুর্ণ, গল্পাড়ঘ্বরবিহীন হইলেও পুরাণের পঞ্চ লক্ষণের অতিরিক্ত 
ব্যাকরণ, শব্দকোষ, বৈদ্য-শান্ত্রাদি নানাবিধ ব্ষিয়ে পুর্ণ হইয়াছে । 

বায়ু পুরাণ খানি প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। উহাতে পুরাণের 
পঞ্চলক্ষণ কিয়ৎ পরিমাণে বিদ্যমান আছে, এবং কাব্যাংশ অথব। 
অপ্রাষঙ্গিক বিষয় অধিক নাই। মস্ত এবং ভাগবত পুরাণ বায়ু 
পুরাণকে মহাপুরাণ মধ্যে গণনা করিয়াছেন। উহার জন্ুদ্বীপ বর্ণন, 


ভূবন বিষ্ভাস, এবং জ্যোতিঃ প্রচার ও জ্যোতিঃ সন্নিবেশ লইয়া ২০টি 


আগ্রেয়মষ্টকং প্রোক্তং ভবিষ্যন্নবমং তথা । 
দশমং ব্রঙ্গবৈবর্তং লিঙ্গ মেকাদশং তথ। ॥ 
বারাহং দ্বাদশং প্রোক্তং স্কান্দং চাত্র আয়োদশং | 
. চতুদ্শং ঝামনং চ কৌম পঞ্চদশং তথা ॥ 
মাৎসং চ গারুড়ং চৈব ব্রহ্গাওাষ্টদশং তথ| ॥ 
অষ্টাদশ উপপুরাণ এই,__ 
আদ্যং সনৎকুমারোক্তং নারসিংহমতঃপরং । 
তৃতীয় স্থান্দমুদ্দিষ্টং কুমারেণ তু ভাবিতং ॥ 
চতুর্থং শিবধমণথাং সাক্ষান্নন্দীশ ভাঁধিতং। 
ভুর্ব(সসোক্তমাশ্চ্বাং নারদীয়মতঃ পরং ॥ 
কাপিলং বামনং চৈৰ তখৈবোশনসেরিতং । 
ব্রহ্ম(ওং বারুণং চৈব কালিকাহ্বয় মেব চ ॥ 
মাহেশ্বরং তথ! শাস্বং সৌরং সর্ববার্থসঞ্চয়ং | 
পর।শরোক্তং প্রবরং তথা ভাগবত হ্বয়ং ॥ 
ইদমষ্টাদশং প্রোক্তং পুরাণং কৌমসংজ্ঞিতং । 
চতুধ? সংস্থিতং পুণাং সংহিতানাং প্রভেদতঃ 
্রাঙ্মী ভাগবতী সৌরী বৈষবী চ প্রবীর্তিত।ঃ। ইতি কুমর্পুরাণে | 


পৌরাণিক জ্যোতিষ । ১৯৯ 


অধ্যায় ভূগোল ও জ্যোতিষ বিবরণ। এইরূপে উহার প্রথম থণ্ডের 
এক তৃতীয়াংশ আমাদের প্রস্তাবের অন্তর্গত । 

কিন্ত অষ্টাদশ পুবাঁণের মধ্যে বিষণপুরাণখানিই উক্ত পঞ্চলক্ষণাক্রান্ত 
বলিয়! প্রসিদ্ধ। উহা! পাঠ করিলেও জানা যায়, উহাতে নুতন বিষয় 
অধিক সন্নিবিষ্ট হয় নাই। লিঙ্গপুরাণে স্পষ্টই আছে, জ্ঞানী বসিষ্ঠের 
প্রসাদে পরাশর সর্বার্থসাধক নিখিল জ্ঞানের আধারভূত বিু পুরাণ 
রচনা করেন (৬৪ অঃ) । ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত প্রভৃতি কয়েকখানি 
পুরাণের যে আকার বর্তমান, তাহ! অপেক্ষাকৃত আধুনিক | তাহাতে 
আবার কবিকল্পনার প্রাচুর্য্যে মূল আখ্যান বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে। 
পদ্মপুবাণ ব্রন্মবৈবর্তের স্তায় নানাবিধ বিচিত্র গল্পে পরিপূর্ণ। এ সকল 
পুরাণ অপেক্ষা মত্স্ত কুর্ম ও লিঙ্গ পুরাণ পুরাতন বোধ হয়। বিষু 
পুরাণের কাব্যাংশও অধিক নহে। এই সকল কারণে এই প্রস্তাবে 
বিষু পুবাণকেই অনুসরণ করা যাইবে, এবং বায়ু, মত্স্ত পুরাণাদি 
হইতে প্রমাণ উদ্ধত করা যাইবে । * ভূগোল ও জ্যোতিষ বিবরণে প্রায় 
সকল পুরাণ একমত । এমন কি, স্থানে স্থানে শ্লোক পর্য্যস্ত এক। 
সমুদায় ব্যাখ্যা সাধারণ পাঠকের উপযোগী করিতে হইলে এই 
প্রস্তাবেই একখানি বৃহৎ গ্রন্থ হইয়! পড়ে । এজন গল্পের স্থৃণ স্থূল বিষয় 
নির্দেশ করিয়াছি এবং তাহাদ্দের আলোচনায় যে অনুমানে আসিয়! 
পড়িতে হয় তাহাই সংক্ষেপে বলিয়! ক্ষাস্ত হইয়াছি। বলা বাহুল্য, 


* একই পুরাণের বিভিন্ন সংঙ্করণ দেখিতে পাওয়। যাঁয় । সকল সংস্করণে শ্লোক- 
সংখ্যা বা অধ্যায়সংখ্য! বা অধায়সমুহের পর পর স্থিতি এক নহে । এজন্য বল। আব- 
হ্যক যে এই প্রস্তাবের প্রমাণগুলির নিমিত্ত বরদাপ্রসাদ বসাক কর্তৃক প্রকাশিত ও কাবা 
প্রকাশ ষস্ত্রে মুদ্রিত বিষুঃ পুরাণ, এসিয়টিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত বায়ু পুরাণ, 
অগ্নিপুরাণ ও মহাভারত, জীবানন্দ শমণ সম্পাদিত মৎ্ন্য পুরাণ, পঞ্চানন তর্ক রত্ব 
সম্পাদিত লিঙ্গ ও কু পুরাণ, কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ সম্পাদিত পদ্মপুরাণ প্রভৃতি 
পুরাণগুলি দ্রষ্টব্য ৷ 


২০০ আমাদের জ্যোতিষ 


একবার মূল ধরিতে পারিলে পৌরাণিক সময়ের অন্থান্ গ্রস্থেও তাহার 
প্রমাণ পাওয়। যাইবে । 
১ 3 ব্রহ্মাণ্ড। 

চন্ত্রহ্ধ্যের কিরণঘ্ব।র| যতদুর উদ্ভাসিত হয়, সমুদ্র-নদী-শৈল-সমবেত পৃথিবী তত 
বড়। পৃথিবী, সপ্তত্বীপা সপ্তসাগর1 | জন্ুদ্বীপ সকল ঘ্বীপের মধাস্থলে । লবণ- 
সমুদ্র উহ্হাকে বলয়াক।রে বেষ্টন করিয়া আছে । লবণসমুদ্রের পর বলয়াকর প্রঙ্ষতবীপ। 
তাহার চারিদিকে বলয়াকারে ইক্ষুসমুদ্র । এইরূপে, জন্বু-প্ক্ষ-শান্মলি-কুশ-ত্রৌঞ্চ-শাক- 
পু্ষর সপ্তদ্বীপ, লবণ-ইক্ষু-হুরা-ঘব ত-দধি-ছুপ্ধ-জল সপ্ত সমুদ্র ছার] যথাক্রমে আবৃত । * জল- 
সমুদ্রের পরপারে কাঞ্চনী ভূমি । সেখানে লোকের বসতি বা কোন জীবজস্ত নাই। 
তাহাকে ঝেষ্টন করিয়! লোকালোক পর্বত । এই পর্বতের অপর পার্থের চতুর্দিকে গাঢ় 
অন্ধকারময় স্থান । তাহার চারিদিকে অণ্কটাহ। অণ্কটাহ-ন্বীপ-সমুদ্র-পর্বতাদি লইয়| 
এই ভূমণ্ডল পঞ্চাশকোটি যোজন বিস্তীর্ণ । সপ্তদ্বীপ ও সপ্তসমুদ্রের বিস্তর এইরূপ,__ 


জন্বুত্ীপ ১ লক্ষ যোজন ] ও 

২ লক্ষ যেজন 
লবণসমুদ্র এ | 
পক্ষ দ্বীপ ২ » 9 | 

৪ 

ইক্ষু সমুদ্র এ ) ” 
শরস্মলি দ্বীপ ৪ » , 

৮৮ 
হর সমুদ্র এ ) & 
কুশত্বীপ ৮ » ১ 

১৬ 
ঘ্বত সমু এ ) রী 
ক্রৌঞ্চত্বীপ ১৬ » , 

৩২ রর 
দধি সমু এ ] 
শাক ঘীপ ৩২ » » 

৬৪ 
দুগ্ধ সমুদ্র এ ] " 
পুদ্ধর দ্বীপা৬্ত » » 
জল সমুদ্র ]স্* ৮ 
কাঞ্চনী ভূমি ১০০০৩ ক 
লোকালোক পর্বত ২৫০০ » 


৩৭৫৪ 


পৌরাণিক জ্যোতিষ। ২০১ 


অতল-বিতল-নিতল-গভস্তিমৎ-মহাতল-স্থ৬ল-পাতাল, ভূমণ্ডলে এই সপ্ত পাতাল 
আছে। প্রতোক পাতাল ১০ সহমত যোজন বিস্তীর্ণ। [সুতরাং ভূমণ্ল ৭০ সহত্র 
যে'জন গভীর । ] এই সপ্ত পাতালে শুরু কষ! অরুণ। গীতা শর্করা! শৈলী ও কাঞ্চনী 
যথাক্রমে এই সপ্তবিধ মৃত্তিকা আছে । 

পৃথিবীর বিস্ত/র ও পরিমণ্ল যত, নতঃ তত। তভূমণ্ডলের এক লক্ষ যোজন উদ্ধে 
সুর্যযমণ্ডুল, তাহার লক্ষ যে(জন উদ্বে চন্দ্রমগ্ডল) তাহ1র লক্ষ যোজন উদ্বে নক্ষত্রমণগ্ল। 
সেখান হইতে ছুই ছুই লক্ষ যোজন উর্ঘে বুধ-শুক্র-সঙ্গল-বৃহম্পতি-শনি গ্রহ আছে। শনি 
গ্রহের লক্ষ যোজন উদ্ধধে সপ্তব্বিমগুল, তাহার লক্ষ যোজন উতদ্ধ ফ্বনক্ষত্র। এই কব 
নক্ষত্র সমুদয় জোতিশ্চক্রের মেধিন্বরূপ । 

যতদুর পর্ধাস্ত পদঘ্বার! গমনীয় পাখিব পদার্থ আছে, তাহার নাম ভুর্লোক। পৃথিবী 
হইতে ুর্যামগ্ল পর্যাস্ত ভূবর্লোক, এবং হুর্ামগ্ডল হইতে ধরব পর্যান্ত স্বর্লোক। 

ভূমণ্ডল হইতে ফ্বলোক পর্যান্ত ত্রৈলক্য। ক্রুবলোক হইতে এক কোটি যোজন 
উদ্দে মহর্লোক, তাহার এক কোটি যে।জন উ:দ্ঘ জনলেক, তাহার আট কোটি যোজন 
উদ্ধেতপঃলে।ক, তাহার বার কোটি যোজন উদ্ধে নতালোক । এই সতালোক ব্রহ্মলোক 


নামে খাত। 


এই সপ্ডলৌক ও জপ্তপাতাল লইয়! ব্রন্গাও। কপিখের বীজ যেমন চতুর্দিকে 
সমাবৃত থাকে, তেমনই এই চতুদ্শ ভুবনাত্মক ব্রহ্গও অধঃ উদ্ধে ও পারে চতুর্দিকে 
অও্কটাহ দ্বারা পরিবেষ্টিত । এই কটাহের বিস্তার কোটি যোজন। তাহার দশগুণ 
অস্থুবেষ্টন ; তাহার পর বহরি-বারু-আকাশ-ভূতা দ-মহত্তত্ব-প্রকৃতি উত্তরোত্তর দশগুণ। 
এই প্রকার সাত আবরণ দ্বারা কটাহ পরিবৃত আছে। এই প্রকৃতি অনস্ত; ইহার 
পরিমাণ করিতে পার। যায় না। ইহাতে চতুর্দশ ভূবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ডের হ্যায় সহত্র সহশ্র 
কোটি কোটি ব্রহ্মা বাত' ও অবাক্ত রূপে অবস্থিতি করিতেছে ॥ (বিঃ পুঃ ২৭) 


উপরে বিষুঃপুরাণ হইতে ব্রহ্মাণ্ডের স্থল বিবরণ প্রদত হইল। ব্রহ্মা 
অর্থে শ্রাচীনের! কি বুঝিতেন ? ব্রহ্মা লগৎ-অষ্টা ) স্ষ্ট জগৎ অগ্ডাকার 
দেখায়। তাহাই ব্রহ্গাণ্ড। আল্বেরুণী পুরাণের ব্রন্মাণ্ড ও তৎসম্বন্ধে 
সিদ্ধান্ত মত বিচার করিয়া লিখিয়াছেন, “মর্য্যভটের শিষোরাই ঠিক। 
তাহার প্রকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক ছিলেন বলিয়া বোধ হয় ৮ তাহার! বলিতেন, 


২০২ আমাদের জ্যোতিষ । 


যত দুর হ্র্য্য কিরণ যায়, ততথানি জানিলেই যথেষ্ট । যেখানে হৃষ্য- 
কিরণ যায় না, তাহা! বিশাল হইতে পারে । কিন্তু যখন প্রত্যক্ষ হয় না, 
তখন তাহা অজ্ঞেয়।” অর্থাৎ ই'হার! দৃষ্ত জগৎকেই ব্রন্মাণ্ড বলিতেন। 

দেখা যায়, পুরাণের ভূমণ্ডল আমাদের পৃথিবী নহে। চন্তস্র্য্যের 
কিরণ যতদুর যায়, তাহার নাম ভূমণ্ডল। এইরূপ দৃশ্ত জগৎ ও ভূমগুল 
একার্থবাচক। আমর! যাহাকে পৃথিবী বলি, পুরাণে তাহা ভূর্লোক। 
ভূর্লোকেই পার্থিব পদার্থ আছে এবং উহার এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে 
পদ দ্বারা যাইতে পার! যায়। অগণ্ুকটাহ ভূমগুলের প্রান্তে । ভূমগুলকে 
বেষ্টন করিয়! অপ্তেজঃ মরুৎ ব্যোমাদি আবার সাতটি আবরণ আছে। 
এই সমুদায় আবরণ সহ ভূমগ্ডল পুরাণের ব্রহ্মা্ড। * 

লোকালোক পর্বত কি? বায়ু ও মৎস্যপুরাণে আছে, যে প্রদেশের 
অভ্যস্তরে গ্রহনক্ষত্র সহ চন্ত্রনুর্য্যের প্রকাশ আছে, তাহার নাম লোক। 
আলোকনে লোক, “অলোকত হেতু অলোক নাম হইয়াছে ।1 বায়ু 
পুরাণে দেখ। যায়, লোকালোক একটি, কিন্তু নিরালোক অনেক। এই 
নিরালোক ব্যবহার-বিবর্জিত এবং দেবগণেরও অবিদিত।”৮ অর্থাৎ 
জগৎ কল্পনার শেষে এই নিরালোক। তা বলিয়! স্থষ্টি সাস্ত নহে, এই 
বরঙ্গাণ্ডের স্তায় সহস্র কোটি ব্রন্মাণ্ড সেই নিরালোকে আছে। 

এই লোকালোক পর্বত কল্পনার মুল কি ? পুলিশ বলেন, “ক্ষিত্যপ- 


* কোন কোন স্থলে ব্রহ্মাওকেও পৃথিবী বল] হইয়।ছে। যথা, বায়ু পুর।ণে (৫০ অঃ) 
শতাদ্ধীকোটি বিস্তার। পৃথিবী কৃৎন্নতঃ স্থৃতা । ব্রহ্মা্ড সম্বন্ধে অনান্য বিষয় “প্রাকৃত 
জেতিষ* প্রস্তাবে দ্রষ্টব্য ! 

1 বায়ু পুরাণে (৪৯ অঃ) 

প্রকাশশ্চাপ্রকাশশ্চ লোকালোকঃ স উচাযতে ॥ 
রঘুবংশে (১ সর্গ) 
মোহহমিজাবিশুদ্ধাত। প্রজালোপনিমীলিতত | 
প্রকাশশ্চাপ্রকাশশ্চ লোকালে।ক ইবচলঃ॥ 


পোরাণিক জ্যোতিষ । ২০৩ 


শপ শপ শিপ পপ এপস 


তেজমরুৎব্যোম-সমষ্টিই ব্রদ্ধাণ্ড | ব্যোম, অন্ধকারের পশ্চাতে সৃষ্ট 
হইয়াছিল। এই জন্ত ইহা নীল বর্ণ দেখায়, কারণ সেখানে স্ৃধ্যকিরণ 
যায় ন|। গ্রহনক্ষত্রের উপর হ্থ্য্-কিরণ পতিত হইলে এবং পৃথিবীর 
ছায়া! পড়িলে, তাহার! দৃষ্ত হয়|” তবেই দেখ! যায়, নীলবর্ণ আকাশ- 
কেই পৌরাণিকেরা লোকালোক পর্ধত হ্বর্ূপ মনে করিতেন । এই 
আকাশ ঞ্ুবলোক সহ সমুদয় ভূমণ্ডলের চতুর্ধিকে বেষ্টন করিয়া আছে। 
লোকালোক পর্বতের অপর নাম চক্রবাল (অমর-কোষ)। ভূমি- 
চক্রকে ব!| চক্রাকার ভূমিকে বেষ্টন করিয়! আছে বলিয়া চক্রবাল। বুধ 
প্রকাশে লোক, অপ্রকাশে অলোক । চক্রবাল আমাদের দৃষ্টিনীম। । এই 
দৃষ্টি সীমার বাহিরে অলোক, ভিতরে লোক । যেন একটি উচ্চ পর্বত 
বারা আমাদের দৃষ্টিসীমা আবদ্ধ। লোকালোক কল্পনার মূল এই । 
পরে উহ! বিস্তৃত হইয়া উপরের অর্থ পাইয়াছিল। 
কিন্তু ভূমগ্ডলের সপ্তদ্বীপাদির পরিমাণ কিরূপে নির্ণীত হইল? 
মতন্ত পুরাণ (১১২ অঃ) বলেন, “এই জগতে সহস্র সহস্র দ্বীপ আছে! 
কেহই তৎ্সমুদায় ক্রমশঃ বলিতে পারে না। তবে সপ্তদ্ধীপ বলিয়া ভূ 
কথিত হয় কেন? মনুষ্য তর্কে যাহ! আসে, তাহাই বল! হয়। এতদ্‌- 
ভিন্ন অপর প্রমাণ নাই। তর্কের বা অনুমানের প্রয়োজন এই ষে, 


উহ অচিস্ত্য, অর্থাৎ পরিমাণযোগ্য নহে । তাই অস্ুমান ব। তর্ক আশ্রয় 
করিতে হয় ।৮ 


আমাদের বোধ হয়, সর্ধত্র সাত মিলাইবার অভিপ্রায়ে এত সপ্ডের 
অবতারণ! হইয়াছিল । সপ্ত ঘ্ীপ, সপ্ত সমুদ্র, সপ্ত পাতাল, সপ্ত লোক, 
সপ্ত আবরণ | ইহাদের সহিত সপ্ত গ্রহ, সপ্ত বাযুও যোগ কর! যাইতে 
পারে। * বায়ু ও কৃর্ম পুরাণ মতে তু হইতে মেঘ পর্য্যস্ত আবহ বাযু। 


* আরও অনেক “সপ্ত” আছে। সপ্তত্বীপের প্রত্যেকটিতে অনেক সপ্ত আছে। 
গ্রাচীনের! এত সপ্তপ্রিয় হইয়াছিলেন কেন? 


২০৪ অ'মাদের জ্যোতিষ 


মেঘমণ্ডল হইতে হৃর্যমগ্ডল পর্য্যন্ত প্রবহ-বায়ু, তার পর চন্দ্র পর্য্য্ত 
অনুবহ বা উদ্বহ, তার পর নক্ষত্র পর্যযস্ত সংবহ, তার পর গ্রহমগ্ডল 
পর্য্যন্ত বিব, তার পর মগ্ুধিমণ্ডল পর্য্যস্ত পরাবহ, তাঁর পর ঞ্রব 
পর্যন্ত পরিবহ বায়ু আছে। সিদ্ধাস্তির এই সপ্ত বায়ুর মধ্যে আবহ 
ও প্রবহ লইয়াছেন । 

সপ্ত পাতালের বিবরণ পড়িলে তাহাদিগকে পৃথিবীর এক এক 
মৃত্তিকাস্তর বলিয়৷ মনে হয়। এক একটি স্তরের নাম তল। সপ্ত 
তলে সপ্ত প্রকার মৃত্তিক]। এই সকল মৃত্তিকা সম্বন্ধে বিষণ পুরাণ 
হইতে বায়ু পুরাণ কিঞ্চিৎ ভিন্ন। বায়ু পুরাণ বলেন (৫০ অঃ) প্রথম 
ভূমিভাগে কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকা । সপ্ত তল সপ্তস্তর-বিশেষ হইলেও প্রত্যেক 
তলে অস্থরগণের আলয় ছিল। পাতালটি পৃথিবীর অন্য পার্থে। এজন 
সেখানে দৈত্য, দানব, মহানাগ, ষক্ষ বাস করিতে পারে। তবেই, 
পৃথিবীর ব্যাস ৭০০০০ যোজন বল! হইয়াছে । 

ভূমণ্ডল অবস্ত গোলাকার। শুধু মণ্ডল শব দ্বারা গোলাকার বুঝা- 
ইতেছে, তাহা নহে। তু হইতে অণ্কটাহ পর্য্যস্ত ২৫ কোটি যোজন, 
এবং অওকটাহের বিস্তার ৫০ কোটি যোজন? সুতরাং নিয়েও অপর ২৫ 
কোটি যোজন আছে। ত্রষ্টা-সম্বন্ধে তু বর্ত(লাকার নহে, কৃর্মপৃষ্ঠাকার | 
খই কৃর্মপৃষ্টের সমাস্তরে কটাহাকার ব্রহ্জা্ড। পৌরাণিকেরা ভূকে 
দর্পোণোদর-সন্পিভ বলিয়াছেন কি? বিষণ ও বাধু পুরাণে এ বিষয়ের 
কোন উল্লেখ নাই। ভূমগুলের আধার-হ্বরূপ বরাহদ্রংস্টা, শেষমন্তক; 
কৃর্ম ইত্যাদির কথাও নাই। আদিযামলাদি তন্ত্রেই ইহাদের বিস্তৃত 
বর্ণনা দেখিতে পাওয়। যায়। 

বেদে তিনাট লোক বা ভুবন আছে, পৃথিবী অস্তরিক্ষ স্বর্গ। যত 


* সপ্ত পাতালের নীচে নরক। মের পর্বতে হ্বর্গ। মেরুঃ সুমের হাজী 
রক্ষসানুঃ হুরালয়ঃ-_অমরে । 


পৌরাণিক জ্যোতিষ । ২০৫ 


দুর পর্য্যস্ত আবহ-বাযুর সঞ্চার আছে, ততদুর অন্তরিক্ষ। অন্তরিক্ষের 
পর হ্য বান্বর্গ। এতরেয় ব্রা্ষণে আছে, অশ্বারোহণে এক সহস্র 
দিবসে ত্বর্গে যাইতে পারা যায়।* বৈদিক সময়ে স্বর্গ তত দুরে ছিল না, 
পুরাণে কিন্তু পৃথীতল হইতে ৮৪০০০ €াজন ( মেরুর উচ্চতা) উচ্চে 
স্বর্গ কল্পিত হইয়াছে । পুরাণেও তিন ভূবন, তবে পরব হইতে মহঃ জন 
তপঃ ও সত্যলোক, বোধ করি, সপ্ত পাইবার জন্ত কল্পিত হুইয়াছিল। 
বাষু পুরাণ বলেন (৫০1৮০), এই সকল সপগ্তলোক ছত্রাকারে ব্যবস্থিত 
এবং নিজের নিজের হুক্ম আবরণ দ্বার! পৃথক পৃথক্‌ ধার্ধযমাণ হইয়া 
আছে। সপ্ত লোকাদির পরস্পর অবস্থান বুঝিবার নিমিত্ত নিয়ে একটি 
ছেদ্যক দেওয়! গেল। 

দেখ! যায়, পৃথিবীর পর স্ুর্যযের কক্ষ!, তার পর চক্দ্রের+, তার পর 
নক্ষত্রের,তার পর বুধ-শুক্র-কুজ-গুরু-শনি-গ্রহের কক্ষা | এই ক্রম নিশ্চিত 
অতীব প্রাচীন কালের। হৃহ! সিদ্ধান্তের ক্রম নহে। বোধ করি, 
সুর্যের প্রথর তেজ দেখিয় সৃর্যযমণ্ডল পৃথিবীর পরেই কল্পিত হইয়1- 
ছিল। চন্দ্রের পরেই নক্ষত্রমণ্ডলঃ তে মণ্ডলে চন্ত্রকে ভ্রমণ করিতে 
দেখ! যায়। বুধশুক্রা্দি পঞ্চ তারাগ্রহের কক্ষ! সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে যাহ! 
বলে, এখানেও তাই। পুব্বকালে এই সকল গ্রহ যখন অজ্ঞাত ছিল, 
তথন হৃর্যয চন্দ্র নক্ষত্র এই তিন শ্রেণীতে জ্যোভিষ্কগণ বিভক্ত হইত। 
হুর্ষ্ের কিরণেই চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র উদ্ভাসিত, তাহ! প্রাচীনেরা বিশ্বাস 
করিতেন । সিদ্ধান্তেও এই মত গৃহীত হইয়াছে । চন্দ্রের নীচে সুর্য 
না থাকিলে চন্তরকে অমাবস্তা তিথিতেও দেখা যাইতে পারিত। 
এইরূপ আশঙ্কাও হয়ত হইয়া! থাকিবে । হৃুর্য্যাপেক্ষা চন্দ্রের জ্যোতিঃ 


* সহম্রান্ীনে বা ইতঃ স্বর্গো লোকঃ। ২।১ 
+ তৈত্িরীয় সংহিতায় (৭৫1২৩ ) আছে, হুর্ধ্য ছালোকে, চন্দ্র নক্ষত্রমণ্ডলে 
ভ্রমণ করেন। এখানেও সুরা হইতে দূরে চন্দ্র। 


২০৬ আমাদের জ্যোতিষ 


ব্রহ্মাণ্ডের অদ্ধাংশের ছেদ্যক | 


(ভূ হইতে ফ্বলে।ক পর্যস্ত এক প্রকার, এবং ফর হইতে অওুকটাহ পর্যান্ত অন্ত 
প্রকার মান বাবত হইয়াঁছে। 
লক্ষ যেজন 


ত্রেলোকা 





পৌরাণিক জোতিষ ২০৭ 


কোমল, সম্ভবতঃ অধিক দূর বলিয়াই কোমল হইয়াছে । নক্ষত্র- 
সমৃহ ক্ষুদ্ধ দেখায়। বহু দূরত্ব হেতু তাহার! এত ক্ষুদ্র এবং ক্ষীণজ্যোতিঃ 

দেখায়। ইত্যাদি । 

পৃথিবীর বহিদেশে সপ্ত বাযুস্তর কর্পন! শুধু আমাদের দেশেই হয় 
নাই। পিথাগোরস নাঁকি বলিতেন, নভোমগুলস্থ জ্যোতিষগণ কতক- 
গুলি স্ষটিকম্তরে নিবদ্ধ রহিয়াছে । সকলের বাহিরের আবরণে অসঙ্ঘ 
তারকা, এবং সপ্তগ্রহ অপর সাতটি আবরণে দু সংস্থিত রহিয়াছে । এই 
সকল স্ফষটিকাবরণ এত স্বচ্ছ যে, নিয়স্থ আঁবরণের ভিতর দিয়া উপরের 
আবরণের জ্যোতিষ্ষসমূহ দেখিতে পাওয়া যাঁয়। এই সকল গোলাকার 
আবরণসমূহ নিয়ত ভ্রাম্যমাণ রহিয়াছে । এইজন্য তৎসমূহে নিবদ্ধ 
জ্যোতিফগণ প্রত্যহ উদ্দিত ও অস্তগত হইতে দেখা যায়। 

শৃন্ত আকাশে জ্যোতিষ্চগণ অবস্থিত ; অথচ কোনটি কাহারও নিকটে, 
বা দূরে গিয়! পড়ে না। বায়ু (৫১ অঃ) এবং মত্ম্তপুরাণে (১২৪ অঃ) এই 
প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে । খষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন'এই সকল জ্যোতি: 
রবিমণ্ডলে কিকারণে ভ্রমণ করে ? ইহার! বহের আকারেও নাই কিংব! 
পরম্পর সংযুক্ত হইয়াও নাই। ইহাদ্িগকে কেহ ভ্রমণ করায়, ন! ইহার! 
স্বয়ং ভ্রমণ করে ?” সত বলিলেন “এবিষয় সহজ নহে। প্রতাক্ষ দৃশ্ 
হইলেও ইহা বিস্ময় উৎপাদন করে। তবে, আকাশের উত্তানপাদ- 
পুত্র ধরব নিজে ভ্রমণ করিতে করিতে সগ্রহ নক্ষত্র চন্্রসথর্য্কে ভ্রমণ 
করাইতেছেন। তিনি বাযুরূপ বন্ধ দ্বার জ্যোতিফ সমূহকে ধরিয়! 
আছেন। ফ্রববদ্ধ হইয়! ইহারা তাহার অনুসরণ করিতেছে ৮ 

প্রাচীন যবনের! অদৃশ্থব্ধপ বায়ুকল্পন! না করিয়া স্ষারটিক আবরণ 
অন্বেষণ করিয়াছিলেন। তাহার! এই সকল আবরণের ঘূর্ণন-জনিত 
দিবা সঙ্গীতও শুনিতে পাইতেন ; কিন্ত আমাদের প্রাচীনের! এ প্রকার 
সঙ্গীতের বাম্প গন্ধও জানিতে ন ন1। 


২০৮ আমাদেব জ্যোতিষ । 


২ $ জন্ুদ্বীপ। 


সপ্তসাগর! সপ্তদ্ধীপ। পৃথিবী । মধাস্থলে জন্বুদ্বীপ, লব সমুদ্রে পরিবাপ্ত। এই 
দ্বীপের মধাস্থলে একটি হথবর্ণময় পর্বত আছে। তাহার নাম হুমেরু। উহা! ৮৪০০০ 
যেজন উচ্চ। উহার ১৬০০০ যোজন নিয়ে প্রবিষ্ট, উপরিভাগের বিস্তার ৩২০০০ যোজন, 
নিয়ভাগের ১৬০০০ যোজন। পৃথিবী পদ্মের ম্যায়। এই পর্বতরাজ সেই পদ্মের 
কর্ণিকাম্বরূপ হইয়। অবস্থিতি করিতেছে । (২২৯) 

মেরুর উপরিভাগে ১৪০০০ যোজন পরিমিত ব্রন্মপুরী আছে । উহার চারিদিক এবং 
চারি বিদিকে ইন্ত্রাদি লোকপালগণের পুরা । বিষুঃপদ হইলে গঙ্গ। নিফান্ত হইয়া চন্তর- 
মণ্ডল প্লাবিত করিয়া স্বর্গ হইতে ব্রহ্ষপুরীতে পতিত হইতেছেন। সেখানে গঙ্গ! চারি- 
ভাগে বিভক্ত হইয়। সীত। অলকনন্দ চক্ষু ও ভদ্রা নাম পাইয়াছেন। 

হুমের পর্বতের দক্ষিণে নিষধ হেমকুট ও হিম।লয় পর্বত, এবং উত্তরে নীল শ্বেত ও 
শৃঙ্গবান্‌ পর্ধত আছে । এইগুলি বর্ষ পর্বত । নিষধ ও নীল পর্বত লক্ষযোজন দীর্ঘ, 
অবশিষ্টগুলি ইহাদের অপেক্ষা দশাংশ নান । সমুদয় পর্বত ২০০০ যোজন উচ্চ এবং 
ততথানি বিস্তৃত। হুমেরু পর্বতের চারিদিকে ইলাবৃত বর্ষ । উহ ৯০০ যে।জন বিস্তৃত। 
ইলাবৃত বর্ষের দক্ষিণে হরিবর্ষ, তারপর কিম্পুরুষ বর্ষ, এবং সর্বব দক্ষিণে ভারতবর্ষ । উত্তরে 
প্রথমে রমাক, তারপর হিরণ ময়, তারপর কুরুবর্ধ | পূর্বদিকে ভদ্রাশ্ব, পশ্চিমে কেতুমাল 
বর্ষ । সমুদায় বর্ষ ৯০০৩ যোজন বিস্তীর্ণ । ইলাবৃতবর্ষে মেরুর চারিদিকে চারিটি পর্বত 
আছে। প্রত্যেকে ১০ ০০০ যোজন উচ্চ। পূর্বদিকে মন্দর, দক্ষিণে গন্ধম।দন, পশ্চিমে 
বিপুল? উত্তরে হপার্্ব । মেরুপর্্বতকে দৃঢ় করিবার অভিপ্রায়ে ষেন ইহারা বিম্ত খ্বরূপ 
হইয়! তাহাতে সংলগ্র আছে । 

মেরুর চারিদিকে আরও কয়েকটি পর্ধত আছে। প্রতোক দিকে দুইটি করিয়। 
আটটি। ইহার! মর্যাদা পর্বত । মেরুর উত্তরাংশে চৈত্ররখবন, দক্ষিণে গন্ধম[দন, 
পশ্চিমে বৈভ্রাল, উত্তরে নন্দনবন। এইরূপ মানস সরে[বরাদি চরিটি সরেবর, কদন্ব জন্ব 
পিপ্পল বট চারিটি পাদপ, সীতা অলকানন্দ। চক্ষু ভ্র। চারি গঙ্গা আছে। সমুদ্রের উত্তর 
হিমাঞ্ির দক্ষিণে ভারতবর্ষ । ইহার বিস্তার ৯০০০ যোজন, উত্তর দক্ষিণে ১০০০ যোজন। 
ইহ! সাগর দ্বারা বেছিত। ইহার পুর্বদিকে কিরাতগণ॥ পশ্চিমে ধবনগরণ॥ এবং মধো 
্রাঙ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্ঠ শুদ্রগণ বান করিতেছে। ইত্যাদি 
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বিষণ, পুবাণমতে জন্ষুদ্বীপ সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। ইহার মধ্যে কত 
খানি কল্পন! কত খানি সত্য, তাহ! নির্দেশ কর! অনাবশ্তক। নিয়ে 
ছেদ্যক দেখিলেই বুঝা যাইবে, পৌরাণিক কবি কল্পনাবলেই জন্থু 
ঘ্পকে বর্ষ ও পর্বতে বিভক্ত করিয়াছিলেন (২য় ও ৩য় চিত্র)। 
বৈদ্দিক গ্রন্থে জবুদ্বীপাদির উল্লেখ নাই। 

পৌরাণিক মতানুসারে ভাস্কর ভূগোল বর্ণন করিয়াছেন। তিনি 
যে এই ভূগোল বিশ্বাস করিতেন, এমন প্রমাণ পাওয়। যায় না । তথাপি 
পৌরাণিক মত একেবারে অগ্রাহা নহে। কিন্তু দেখ! যায়, ভাঙ্কর- 
বর্ণিত ভূমণ্ডল কিঞ্চিৎ ভিন্ন । নিযে বর্ণনাটির অনুবাদ দেওয়া গেল। 

“অনেক আচার্যাবর্ধা বলিয়াছেন, ক্ষার সিম্ধুর উত্তরস্থ পৃথিবীর অর্থাংশ জন্মুদ্বীপ ; 
উহার অন্ত অর্দে) দক্ষিণে) অন্য ছয়টি দ্বীপ এবং ক্ষার দুপ্ধাদি সপ্ত সমুদ্র আছে। প্রথমে 
লবণ সমুদ্র, তাহার দক্ষিণে ছুগ্ধ সমুদ্র । এই দুগ্ধ সমুদ্র হইতে অমৃত-রশ্শি চন্দ্র ও লগ্দী 
জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । সেখানে সর্বব্যাপী বাস্ছদেবের চরণপদ্ম ব্রহ্মা দেবগণ অচ্চন! 
করিতেছেন। দুগ্ধ সমুদ্রের পর দধি-ঘৃত-ইক্ষুরস-হুরা-সমুদ্র পর পর আছে। শেষে 
স্বাু জল সমুদ্র । এই সপ্তম সমুদ্রের মধাস্থলে বড়বানল অবস্থিত। 

“পাতাল লোক-নমূহ পৃথিবীর পুট-ম্বরূপ হইয়! আছে। এই সকল পাতালে অস্রসহ 
ফণিগণ বাস করিতেছে, তাস্থাদের ফণ।স্থিত মণির কিরণে তথায় আলোক হইতেছে । (সখানে 
শোভমান কনকাবভা'স সিদ্ধগণও রমণীয়-দেহ দিব্য রমণীর সহিত ক্রীড়া করিতেছে । শাক 
শাল্মল কৌশ ক্রৌঞ্চ গোমেদক ও পুঞ্ষর দ্বীপ, ছুই দুই সমুদ্রের অন্তরে একে একে অবস্থিত । 

“জন্থুদ্বীপ নয় খণ্ডে বিভক্ত । লঙ্ক। দেশের [ নিরক্ষদেশের ] উত্তরে হিমণিরি, তাহার 
উত্তরে হেমকুট, তাহার উত্তরে নিষধ পর্বত । ইহার। সমুদ্র পর্যাস্ত দীর্ঘ । এইরূপ, 
সিদ্ধপুরের [ উজ্জয়িনী হইতে ১৮* অংশ পূর্দিকৃস্থ প্রদেশ ] উত্তরে শুঙ্গবান্‌ পর্বত, 
তাহার উত্তরে শুরু বা শ্বেতগিরি, তাহার উত্তরে নীল গিরি । এই সকল পর্বতের দ্রেণি 
দেশকে [ পর্ববত গ্বয়ান্তর্বত্তি স্থান ] পগ্ডিতের] বর্ষ বলেন। 

“যে বর্ষে আমর! বাস করিতেছি, তাহ।র নাম ভারতবর্ষ । ইহার উত্তরে কিন্নর ব! 
কিম্পুরুষবর্ধ, তার পর হুরিবর্ষ। সেইরূপ, নিদ্ধপুর হইতে ধরিলে প্রথমে কুরুবর্ষ, তাহার 
উত্তরে হিরগ্যয় বর্ষ, তারপর রমাক বর্ষ। 

১৪ 


সি আমাদের জ্যোতিষ । 
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২য় চিত্র । 


জন্ুদ্বীপের বর্ষ ও পর্বতের 
সম্নিবেশ। 


পৌরাণিক জ্যোতিষ 





৩য় চিত্র।। 


। জনুদ্বীপের পর্বত সমূহের 
উচ্ছায় | 
( দক্ষিণোত্তর ছেদ ) 


১৯ 


২১২ আমাদের জ্যোতিষ । 


“ঘমকোটির [ উল্জঞয়িনী হইতে ৯০ অংশ পূর্ববদিক্স্থ প্রদেশ ] উত্তরে মালাবান্‌ পর্বত, 
রোমক পত্তনের [ উজ্জয়িনী হইতে ৯০ অংশ পশ্চিম দিকৃস্থ প্রদেশ ] উত্তরে গন্ধমাদন। 
এই ছুই পর্বত নীল ও নিষধাচল অবধি বিস্তৃুত। এই চারি পর্ধবতের অন্তরালে ইলাবৃত 
বর্ষ। মাল্যবান্‌ হইতে সমুদ্র পর্যাস্ত ভদ্রাশ্ববর্ষ, গন্ধমাদন হইতে সমুদ্র পর্যাস্ত কেতুমাল 
বর্ষ। নিষধ-নীল-গন্ধ-মাল্য-পর্ববত-চতুষ্টয়ের মধ্যবত্তীঁ ইলাবৃত বর্ষে রুচির কাঞ্চন দ্বারা 
উদ্‌্ভসিত অমরগণের কেলিকুপ্র আছে। ইহাই স্বর্গ ভূমি । 

“পুরাণবিদেরা বলেন, ইল।বুতবর্ষের মধ্যস্থলে কনকরত্ুময় ত্রিদশালয় মেরুগিরি, 
পদ্মের কর্ণিক। স্বরূপ বিদ্যমান । এই পয্সে ব্রন্মার উৎপত্তি । তাই তাহার নাম পদ্ম- 
যোনি হইয়াছে । মেরুগ্িরির তিনটি শিখর আছে। তাহাতে মুরারির বৈকু্ঠ, ব্রহ্মার 
্রক্মপুরী, এবং হরের কৈল।স নামক পুরত্রয় আছে। এই সকল শিখরের অধোভাগে 
অষ্টদিকে লোকপালগণের আটটি পুর আছে।* মন্দর সুগন্ধ বিপুল ও সুপার; এই 
চারিটি পর্বত মেরু গিরির বিক্ষম্ত শৈল ( আধার পর্বত ) স্বরূপ বি্দামান। মেরুর পুর্ব 
দিকে মন্দর, দক্ষিণে হুগন্ধ বা গন্ধমাদন [ উপরের গন্ধমাদন নহে ], পশ্চিমে বিপুল এবং 
উত্তরে সুপার পর্বত । মন্দর পর্ধতে পতাকা'-ম্বরূপ একটি কদম্ব বৃক্ষ, কুবেরের চৈত্ররথ 
বন, এবং অরুণ বর্ণ জলের সরোবর আছে। হুগন্ধ শৈলের মন্তকে পতাক।-স্বরূপ জন 
বৃক্ষ, অপসরো-নন্দন নন্দন বন, এবং মানস সরঃ আছে । বিপুল শৈলের মন্তকে পতাকা- 
স্বরূপ বটবৃক্ষ, হরগণের ধৃতিকৃৎ ধৃতিবন, এবং মহাহুদ সরঃ আছে । হ্ু-পার্শের মন্তুকে 
পিপপল পতাকা'-বৃক্ষ, ভ্রাজিষণ বৈত্রাজ বন, এবং শ্বেত সরোবর অছে। 

“জন্বফলের অমল রস হইতে জন্বুনদীর উৎপত্তি । সেই রসের সহিত মৃত্তিক! যুক্ত 
হইলে সুবর্ণ হয়। এজন্য জাম্বুনদ অর্থে স্বর্ণ আছে। সেই রস এত উৎকৃষ্ট যে, সিদ্ধ 
|গণ অস্ত পানে পর।সুখ হইয়! নিরন্তর তাহাই পান করিতেছেন। 

“বিফুপদী গঙ্গা বিঝুপদ হইতে মেরুতে পতিত হইতেছেন। তথায় চারি শ্রোঠে 
বিভক্ত হইয়া আকাশ হইতে চারি বিষ্ষস্ত পর্বতের মন্তকস্থিত চারি সরোবরে মিজিত 


* পূর্বদিকে ইন্দ্রের অমরাবতী, দক্ষিণে যমের সংবমনী, পশ্চিমে বরুণের মুখ বা 
নুষাপুরী, এবং উত্তরে চন্দ্রের বিভাবরী পুরী। পূর্ব দক্ষিণে অগ্রির, দক্ষিণ পশ্চিদে 
নৈথ তের, উত্তর পশ্চিমে বায়ুর এবং পূর্বেধাত্তরে ঈশের পুরী । 
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হইয়াছেন। প্রথমণাখা সীত। ভড্রাশ্ববর্ষে, দ্বিতীয়শাখ। অলকনন্দ|! ভারতবর্ষে, তৃতীয়- 
শাখ। চক্ষুঃ কেতুমালবর্ধে, এবং চতুর্থশাখ। ভদ্র! উত্তর কুরুবর্ষে প্রবাহিত । 

”এই ভারতবর্ষে নয়টি খণ্ড এবং সপ্ত কুলাচল আছে। ধন্রী, কশেরু; তাত্্রপর্ণ, গভ- 
স্তিমৎ। কুমারিক!, নাগ, সৌমা, বারণ, এবং গরান্ধর্র্,--এই নয়টি থও। কেবল কুমা- 
রিক খণ্ডে বর্ণবাবস্থিতি অছে। অন্ত সমস্ত খণ্ডে অস্তাজ জ।তির| বাস করে। মাহেন্দ্র, 
শুক্তি, মলয়, খক্ষ, পারিযাত্র [ বা পারিপাত্র], সহা, এবং বিদ্ধা,_এই নত কুলাচল। 

“নিরক্ষ দেশের দক্ষিণে ভূর্লোক, উত্তরে ভূবর্লোক, মেরু স্বর্লোক ॥ এ গুলি পৃথি- 
বীতে। আকাশে 'মহলেণেক, তাহার উদ্ছে জনলোক, তপোলোক, এবং সর্বোপরি! 
সতালোক। 

ভাস্কর-গ্রদত্ত এই ভূগোপ-বিবরণ পাঠ করিলে পুরাণলিখিত ব্রহ্মা 
বিবরণ বিশেষরূপে বুঝিতে পারা যায়। নৃর্য্যসিদ্ধান্ত এ সম্বন্ধে অন্প 
বশিয়াছেন। কিন্তু যতটুকু বলিয়াছেন, তদ্‌ন্বারাও অনেক সংশয় নিরা- 
কৃত হয়। এজন্য হুর্য্যসিদ্ধাস্ত হইতে ভূগোল-বিবরণের অনুবাদ দেওয়া 
যাইতেছে। 


“ভূগোলের মধো গুহার্ূপ মনেহর পাতাল প্রদেশ আছে। ওষধি বিশেষের রস 
হেতু তৎসমুদয় স্বপ্রকাশ। সেখানে নাগ ও অন্ুরগণ বাস করে। নানাবিধ রত্ব ও 
জান্ব,নদময় ( সথবর্ময় ) মেরুগিরি ভূগোলের মধা দিয়া উভয় প্রান্তে বিনি্গত হইয়াছে। 
তাহার উপরে ইন্দ্রাদি দেব ও মহবিগণ, এবং অধঃপ্রদেশে অস্থরগণ বাস করেন। পৃথিবীর 
চারিদিকে মহার্ণৰ মেখলাস্বরূপ থাকিয়! দেব ও অস্থর প্রদেশ বিভক্ত করিতেছে । মের- 
গিরি দণ্ডাকার। তাহার সমস্তাৎ পরিধিরূপ সমুদ্রের তুল্য তুল্য ভাগে দ্বীপ ও নগর 
আছে। পুর্ববদিকে ভদ্রাশ্ববর্ষে পৃথিবীর এক পাদ [ ৯০ অংশ ] দুরে যমকোটি, দক্ষিণে 
ভারতবর্ষে লঙ্কামহা পুরী, পশ্চিম কেতুমালবর্ষে রোমকপুরী, এবং উত্তরে কুরুবর্ষে সিদ্ধপুরী 
আছে। এই সকল নগর তৃপরিধির চতুর্থাংশ দুরে দূরে অবস্থিত । মেরুও উহাদের 
ততখানি দুরে অবস্থিত। 

এই সকল বিবরণ পাঠ করিলে পৌরাণিক ভূগোল-বৃত্তান্তের প্রতি 
অশ্রদ্ধ৷ অনেকটা কমিয়। যায়। বিষুপুরাণেই আছে যে, সমুদায় স্বীপ 


ও বর্ষের উত্তরে মের অবস্থিত। সুতরাং সিদ্ধান্তে যাহা মেরু বা স্্রমেরু 
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নামে খ্যাত, পুবাণে তাহাই পর্বতাকার কল্পিত হইয়াছে । বস্ততঃ মের- 
গিরিকে পৃথিবীর উত্তর মেরু মনে করিয়া ভূগোলের উত্তর গোলার্ধধের 
মানচিত্র অস্কিত করিলে দেখিতে যেমন হয়, পুরাণবর্ণিত জন্ষুদ্বীপের 
সামান্ত আকার তেমনই । বিষুণপুরাণে পৃথিবীকে কোথাও সমতল 
বলিয়। স্পষ্টতঃ বর্ণিত হয় নাই। পৃথিবীকে পদ্মপুম্পের সহিত তুলন। 
কর! হইয়াছে । পদ্মপুষ্পের যেমন কর্ণিকা, ভূ-পন্মের মেরুগিরি তেমনই 
কর্ণিকা। এ কল্পনার মুল কি, তাহ পরে বলা যাইতেছে । তবেই, 
জন্ুত্বীপ অর্থে পৃথিবীর উত্তর গোলাদ্ধ। তাহাকে বেষ্টন করিয়া উপ- 
বনের পরিখা-ম্বরূপ লবণ সমুদ্র রহিয়াছে । ভূঁগোলের দক্ষিণার্ী সম্বন্ধে 
পৌরাণিকগণের নিশ্চিত জ্ঞান ছিল না । তাই কাল্পনিক দ্বীপ ও সমুদ্র 
দ্বারা ভূগোলের দক্ষিণ!দ্ধ পরিব্যাপ্ত কর! হইয়াছে । 

এই সকল দ্বীপ ও সমুদ্রের পবিমাণ উত্তরোত্তর বদ্ধিত করিয়! 
পৌরাণিকেরা পৃথিবীকে হয়ত সমতল ভাবিয়াছিলেন। ভাস্কর পৌরা- 
ণিক মত দিলেও পুরাণের ভূ-পরিমাণ দেন নাই, পৌরাণিক মতের 
সপ্ত দ্বীপাদির অবস্থান বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন । যাহা হউক, দেখা 
যাইতেছে, এই সকল দ্বীপ ও সমুদ্র পৃথিবীর দক্ষিণ ভাগে কল্পিত হইয়া 
ছিল। শইরূপে, মেরুর ঠিক বিপরীত দিকে বড়ব! অবস্থিত। সূঁগো" 
লের উত্তরার্ধে মেরুতে, দেবগণের, এবং দক্ষিণার্ধে অস্থরগণের বান 
কল্পিত হইত । এতর্বিষয় পরে বলা যাইবে | পুরাণে বমকোটি, রোমক- 
পুরী প্রভৃতি চাঁরিটি নগরের কথা বলে না, সিদ্ধান্তে উহার অত্যাবশ্তক। 
বিষ্ুপুরাণ রচনার সময় ভারতবর্ষের দক্ষিণাংশ তাদৃশ জ্ঞাত ছিল ন!। 
তাই ভারতবর্ষের পুর্ব পশ্চিম বিস্তার অপেক্ষা! দক্ষিণোতর বিস্তার তর 
বলিয়! লাখত আছে। প্রাচীন গ্রীকগণ প্রদত্ত ভারতবর্ষের আকার পুরাণ" 
বর্ণিত আকারের তুল্য । তত্তিন্ন, ভারতবর্ষের যে সীম! আজ কাল 
নির্দিষ্ট হইয়াছে, পূর্ব্বকালে পুর্ব পশ্চিমে তদপেক্ষা অধিক দুরে ছিল। 
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৩১ গ্রহ। 
(১) সূর্য্য। 


পুরাণমতে ভূমণ্ডলের পরেই স্থর্য্যমণ্ডল। উভয়ের মধ্যে অস্তর লক্ষ 
যৌজন1 মহাভারত রামায়ণ পুরাণাদ্দি মতে কণ্তপ ব্রহ্মার পৌভ্র এবং 
মরীচির পুক্র। তাহার ত্রয়োদশ পত্বী ছিল। তন্মধ্যে অদিতি নায়ী 
পত্বীর গর্ভে প্রথমে ইন্ত্র ও উপেন্দ্র, এবং পরে অর্ধম। ধাত! ত্তষ্টা পৃ 
বিবস্থান্‌ সবিতা মিত্র বরণ অংশ ও ভগ উৎপন্ন হইলেন (বিঃ 
পুঃ ১১৫ )। অদ্দিতির এই দ্বাদশ পুত্রের নাম দ্বাদশ আদিত্য হইল। 

প্রাচীন পরাশর হইতে উৎপল লিখিয়াছেন, * «কৌশিক পরাশরকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “দ্বাদশ আদ্িত্যের নাম শুনি, কিন্তু একটি মাত্র দেখি 
কেন? উত্তরে পরাশর বলিলেন, “নারায়ণ আপনাকে দ্বাদশ ভাগে 
বিভক্ত করিয়া অদিতি ও কশ্তপের দ্বার] জন্ম গ্রহণ করিলেন। তাহার। 
ইন্দ্র বিষু বিবন্বান্‌ মিত্র অংশুমান্‌ ধাতা! ত্বষ্টা পূষ! বরুণ অর্ধমা ভগ এবং 
সবিত। হইলেন । পিতামহ ব্রক্গ। এই দ্বাদশ আদ্িত্যের মধ্যে সবিতাকে 
বরণ করিয়া বলিলেন, লোকে তোমাকেই উপাসনা করিবে। এই 
হেতু আদিত্য দ্বাদশ হইলেও একটি মাত্র দেখ! যায়|” 

ইহার অর্থ এই যে, আদিত্য এক, মাসভেদে দ্বাদশ আদিত্য কল্পন। 
মাত্র। 

খগ্বেদের প্রথমে আদিত্য ছয় (২।২৭)। যথা, মির অর্ধম! ভগ 
বরুণ দক্ষ অংশ । পরে সাতটিরও নাম আছে। তৈত্বিরীয় সংহিতায় 
আদিত্য আট। যথা, মিত্র বরুণ ধাঁতা অর্ধমা! অংশ ভগ ইন্জর 
বিবস্বান্।' ী সংহিতার মতে প্রজাপতি হইতে দ্বাদশ আদিত্যের উৎ- 


* উৎপল হইতে উদ্ধত অংশগুলি বৃহৎ সংহিতার বিবৃতি হইতে গৃহীত হইল। 
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শিস 


পর্তি। অর্থাৎ প্রজাপতি ব৷ সংবসরে দ্বাদশ আদিত্য প্রকাশমান হয়। 
শতপথ ব্রাহ্মণে দ্বাদশ আদিত্য দ্বাদশ মাসের নাম হইয়াছে। 

ব্রাহ্মণ হইতে পুরাণে দ্বাদশ মাসের আদিত্যকল্পন! দৃঢ় হইয়াছিল । 
দিব্য, পার্থিব, ও নৈশ সকল প্রকার তেজঃ আদান এবং অন্ধকার 
আদান বা অভিভব করেন বলিয়া আদিত্য নাম (লিঙ্গ পুঃ ৬১ অঃ 
কুর্মপুঃ ৪২ অঃ)। মহাভারত মতে ('আদি পঃ ৬৫ অঃ) দ্বাদশ 
আদিত্য এই; ধাতা মিত্র অর্ধম! শক্র বরুণ অংশ ভগ বিবস্থান্‌ পৃষা 
সবিতা ত্ব্টা বিষুঃ। পিঙ্গ ও কুর্ম পুরাণের মতে মাঘ মাসে বরুণ, 
ফাল্তুনে পুষ, চৈত্রে অংশু, বৈশাখে ধাতা, জ্যেষ্টে ইন্দ্র, আষাঢ়ে অর্যম!, 
শ্রাবণে বিবস্বান্‌, ভান্রে ভগ, আখ্থিনে পর্জন্ত, কার্তিকে তৃষ্টা, অগ্রহায়ণে 
মিত্র, পৌষে বিষু) |" কোন্‌ মাসে কত গ্রীষ্ম, তাহার অন্থপাত পাওয়া 
যায় (মত্ম্ত ও কুর্)। যথা, মাঘমাসে ৫, ফাল্তুনে ৬, চৈত্রে ৭, 
বৈশাখে ৮, জ্যৈষ্টে ৯, আষাটে ১০, শ্রাবণে ১০, ভাদ্রে ১১, আশ্বিনে 
৯, কার্তিকে ৮, অগ্রহায়ণে ৭, পৌষে ৬। খুভেদে স্থৃধ্যবিষ্বের বর্ণ 
এইরূপ হইয়! থাকে; বসন্তে কপিল, গ্রীষ্মে কাঞ্চন, বর্ষায় শ্বেত, 
শরতে পার, হেমস্তে তার, শিশিরে লোহিত । 

৫৭ অধা(পক রে।থ বলেন, এই সকল বৈদিক আদিত্ চন্দ্র হুর্ধা তার। উধা কেহই 
নহে, পরস্ত জ্যোতির অনাধি আদি । 7101. 1২061) 00690. 10] 10159 52%5%774 
7225) 120. ৮. 

পল্মপুর(ণে €স্থঃ ৫৮ অঃ) অন্য নাম আছে। বরাহ অন্য নাম করিয়াছেন । 
বথা, মার্গশীর্য হইতে কেশব, নারায়ণ, মাধব, গোবিন্দ, বিধু, মধুহদন, ত্রিবিক্রম, বামন, 
গ্রধর, হাধিকেশ, পদ্মনভ, দামোদর | 

বায়্পুরাণে (৩০ অঃ) বৈশাখাদি মাসের পরিবর্তে মধুমাধৰ ছুই মাসে বসন্ত, 
গুচিশুক্ত প্রীতম, নভঃনতগ্য বর্ষা) ইফ উজ্জ শরৎ, সহ সহত্য হেমন্ত, এবং তপঃ তগন্য 
শিশির বলিয়! উক্ত আছে ৫১৫৫ পৃঃ)। তথায় শিশির বসস্ত গ্রীক্ম এই তিন খতু উত্তরায়ণ, 
এবং বর্ষা শরৎ হেমন্ত দক্ষিণায়ন (৫০ অঃ)। বল] বাহুল্য, মধুমাধবাদি নাম গুলি 


বৈদিক কালের । এইরপ প্রমাণ দ্বার! বল! ।যাইতে পারে যেঃ বাযুপুরাণ অপেক্ষাকৃত 
প্রাচীন কালে রচিত হুইয়াছিল। 
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এই সকল পুরাণের বিবরণ পাঠ করিলে প্রতীতি হয় যে, দ্বাদশ 
সৌরমানের হুর্ষেযর নাম দ্বাদশ আদিত্য ছিল। বৈদ্দিক সাহিত্যেই দ্বাদশ 
আদিত্য কল্পনা! হইয়াছিল। অতএব বৈদিক সময়েই বৎসর দ্বাদশ 
সৌরমাসে বিভক্ত হইয়াছিল। ঠিক সৌরমাস না ভইলেও বারটি 
সাবন মাস ছিল। বল! বাহুল্য, বৈদিক সময়ে সৌর ও সাঁবন মাল 
প্রায় একই ছিল ( ১৫৬ পৃঃ)। 

জৈনের! ছুইটি স্ুর্ধ্য অঙ্গীকার করিতেন। * প্রায় সমুদয় সিদ্ধাস্তেই 
এই অমূলক অঙ্গীকারের প্রতিবাদ আছে। কিন্তু খগ্বেদেই (৮। ৫) 
এক সুর্যের কথ! আছে। “এক স্থূর্য্য বিশ্বের প্রভূ; এক উধা বিশ্বকে 
গ্রকাশিত করে ।৮ খগবেদেই আছে, সূর্য্য খতুভেদের কারণ (১1৯৫৩) । 
কিন্ত তিনি সমুদ্র হইতে উদ্দিত হয়েন। “মেঘদমুহের হ্যায় দেবতার! 
সমস্ত ভূবন আচ্ছাদন করিলেন, এই সমুদ্র তুল্য আকাশ মধ্যে স্থ্য্য 
নিগুঢ় ছিলেন, দেবতার! সেই স্থ্ধ্যকে প্রকাশ করিলেন।” (রমেশ 
বাবু)। পুরাণে বেদের আকাশ-সমুদ্রের পরিবর্তে উদয়াচল ও অস্তাঁচল 
কল্পিত হইয়াছে । 

বিষণ পুরাণের দ্বিতীয় অংশের সমগ্র অষ্টম অধ্যায় জ্যোতিষিক 
বর্ণনা । তথায় হুর্ধ্যকে রথে অধিষ্ঠিত দেখিতে পাই। কারণ তিনি 
পৃথিবীর ন্যায় স্থির নহেন। হ্থর্যয-রথের চক্র এক, নাভি তিন, অর 
পচ, নেমি ছয়, অশ্ব সাত, সারথি অরুণ। 

এই বর্ণনাটি খগ্বেদ হইতে অবিকল গৃহীত । এক চত্র-_সংবৎসরা- 
অআক্ক কাল চক্র; তিন নাভি-_পুর্বাহ মধ্যাহু অপরাহু (শ্রীধরম্বামী ), 
তিন চতুম্ণস্ত (ভাগবত পুরাণ )ঃ পাচ অর-সংবৎসর পরিবৎসরাদি 


* কেবল হুর্যা ছুইটি নহে, চন্দ্র ছুইটি, নক্ষত্র সাতাইশটির দ্বিগুণ, মেরু ছুইটির 
পরিবর্তে চারিটি । জৈনের! মনে করিতেন, একটির অন্তরে অপরটির উদয় হইয়। খাকে। 


১৩ ৬।এ।০/৭% জো ।তথ।। 


পাচ বৎসর; ছয় নেমি_-ছয় খতু; সাত অশ্ব_গায়ত্যাদি সপ্তছন্দঃ; 
সারথি-_-অরুণ, অরুণবর্ণা উষা! * 

প্রাচীনেরা রূপক দ্বার! প্রাকৃতিক বাঁপার বর্ণনা করিতেন কি? 
এখানে ইহার এক নিদর্শন পাওয়া! গেল। সপ্ত অশ্ব অর্থে সপ্ত ছন্দঃ 
কেন হইল, তাহা বল! কঠিন । ভাগবত বলেন, ছন্দ নামে সপ্ত অরুগ। 
খগ্বেদেই হ্থর্য্যের সাতটি অশ্ব লিখিত আছে। অশ্বগুলি “হরিত” 
অরুণ বর্ণ। বাষু পুরাণ (৫ অঃ) হুর্য্যকে স্পঈ্তঃ সপ্তরশ্মি বলিয়াছেন । 
তবে রবির অশ্ব অর্থে রবিকিরণ। কিন্তু সাতটি মাত্র কেন? সম্ভবতঃ 
কল্পন! মাত্র। হয়ত বা শ্বেতরুষ্ণাদি সপ্তবর্ণ কল্পিত হইত। কুুম্মপুরাণ 
বলেন (৪২ অঃ), “ন্থর্যের সাতটি রশ্মি শ্রেষ্ঠ । যথা, স্থযুয় রশ্মি দ্বার! চন্দ্র, 
হরিকেশ দ্বারা নক্ষত্র, বিশ্বকর্মা! দ্বার! বুধ, বিশ্বশ্রবা দ্বারা শুক্র, সংযদ্বস্থু 
দ্বারা মঙ্গল, অর্বাবস্থ দ্বারা বুহস্পন্চি, এবং শ্বর দ্বার! শনৈশ্চর পুষ্ট হয়! 
থাকেন ।” সপ্তরশ্মির অর্থ এই প্রকার হইতে পারে ।+ কিন্তু খগ্বেদের 
সময়ে কি সপ্তগ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছিল? ( ১৭০ পৃঃ) 

সুর্যের রথটি বিচিত্র। রথসজ্জাও বুঝ। সহজ নহে। রথের 
পরিমাণ ৯০০০ যোঁজন, ঈবাদণ্ডের ১৮০০০ যোজন | রথের একখানি 
মাত্র চক্র। এক চক্রের কিন্তু হুইটি অক্ষ । এক অক্ষ ১৫৭ ৫০০০০ 
যোজন অপেক্ষাও কিঞ্চিৎ অধিক, অন্য অক্ষ ৪৫৫০০ যোজন । যুগের 
মধ্যস্থলে দীষাদও সংযুক্ত নহে। ছুইটি অক্ষ যেমন অসমান, ছুই পারের 
যুগও তেমনই অসমান। ক্ষুদ্র অক্ষটি যুগের অর্দাংশের সহিত বাযু- 
(প্রবহ বায়ু) পাশ দ্বার নিবদ্ধ হইয়! ঞবাধাররূপে বর্তমান । বুহৎ 
অক্ষটি মানস পর্বতে | মানসপর্বত সপ্তম দ্বীপ-_পুক্কর ভ্বীপের মধ্য- 
স্থলে । সেই খানে মানস পর্বতের উপরে রবিরথ-চক্র সংশ্থাপিত আছে। 


* পুরাণে অরুণ, কণগ্ঠপ-পত্তী ও দক্ষকন্ত! বিনত।র গর্ভে উৎপন্ন। 
1 ১৩ পৃষ্ঠে সামশ্রমি-মহাশয়ের অর্থ দেখুন । 
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মেরুগিরি হইতে মানসগিরি ১৫৭ ৫০ ০০০ যোজন দুরে | মেরুগিরি 
৮৪ ০০০ যোজন, এবং মাঁনসগিরি ৫০ ০০০ যোজন উচ্চ। 

মাত্ম্তভাগবতাদি পুরাণে দেখা যায়, রবিরথ মেরুকে তৈলযন্ত্রবং 
পরিভ্রমণ করিতেছে । মেরুগিরির উর্ধে গ্রুবনক্ষত্র। সেই ফ্রুবনক্ষত্র 
»ইতে একটি দীর্ঘ অক্ষ মানস পর্বতের শিখর পর্য্যন্ত বিস্তৃত কল্পন। 
করিতে হইবে । মানঘ পর্ধতের এই শিখর অবশ্য বলয়াকার এবং 
সমতল | তছুপরি রবিরথের চক্রখানি মেরুর চারিদিকে নিয়ত ভ্রমণ 
করিতেছে। 

এই প্রাকার কল্পন! দ্বার পুরাণকারগণ রবিভ্রমণ স্থবোধ্য করিতে 
প্রয়াসী হইয়াছিলেন। কিন্তু রথের সমুদায় অঙ্গাদিব ব্যবস্থিতি বুঝিতে 
পারা গেল ন1। 

দিব! রাত্রি সংঘটনার কারণ এইনব্প বর্ণিত আছে। 

নুমেরুর চ|রিদিকে সুর্যা নিয়ত ত্রামামাণ আছেন। এব নক্ষত্র নিবদ্ধ প্রবহ বায়ু 
এই ভ্রমণের কারণ । দিবাকর মধাতহ্রুকালে যে সকল দ্বীপে থাকেন, তাহাদের 
সমসুত্রস্থিত ছ্বীপান্তর[িতে তখন নিশাদ্ধ হয়। যেখানে মধাহুকাল হয়, তাহার 
পার্খ্বয়ে সর্ববদ] উদয় ও অপ্ত হইয়া! থাকে । দিক্‌ ও বিদিকৃ সন্বদ্ধেও এই নিয়ম। 
নিশীবসানে যাহার যে স্থান হইতে নৃর্যা দেখিতে পান, তাহাদের পক্ষে তাহাই উদয়, 
এবং যেস্থান হইতে যাহার হুর্যোর তিরোভাব দেখেন, তাহাদের পক্ষে তাহাই অন্ত। 
বস্ততঃ হুর্যের উদয় ব৷ অন্ত নাই। তাহার উদয় অস্ত দর্শন অদর্শন মাত্র ।” * 

তবেই সুমেরুর ব্যবধান' বশতঃ দিবারাত্রি হয়। সুমের পর্বতের 
আকার পদ্মের কর্ণিকার ন্যায় নিম্নভাগে কুশ, উপরে স্থল। এই কল্পনার 
দ্বারা দুইটি উদ্দেপ্ত সিদ্ধ হইয়াছে । আকারে তৈলভ্রমি যন্ত্রের সহিত 
গ্রক্য হইয়াছে । তত্তিন্ন, উত্তর দরক্ষিণায়নে দিবারাত্রি পরিমীণের 
প্রভেদের কারণ বল! হইয়াছে । এতদ্বিষয় পরে বলা যাইতেছে । 


* বাযুপুরাণ (৪৯ সঃ) যষ্ঠ দ্বীপ-শাক ত্বীপে-উদয় চপর্ধত ও অন্তথিরি 
বসাইয়াছেন। 


২২০ অ।মাদের ০জ্য।তষ 


হর্ষ্যের ছুই গতি আছে। এক মুহুর্তে হুর্য্য মেদিনীর ত্রিশ অংশ 
গমন করেন। কেহ বলেন এই মুহূর্তকালে তিনি একব্রিশ লক্ষ যোজন, 
কেহ বলেন সহ্শ্রাধিক পঞ্চাশ লক্ষ যোজন গমন করেন। ইহাই 
তাস্করের মৌহুর্তিকী গতি (১২ পৃঃ দেখুন)। এই মৌহুর্তিকী গতি 
বাতীত সুর্যের আর এক গতি আছে। এই গতি তাহার শ্বাভাবিকী 
গতি বলিয়! উক্ত হইয়াছে । এই ছুই গতি বিপরীত দিকে হইয়া 
থাকে। একই সময়ে একই বস্তুর দক্ষিণ ও বামগতি হয়, শুনিয়া 
পরিক্ষিতের বিস্ময় হইয়াছিল। শুকদেব বলিয়াছিলেন, “কুলালচক্রস্থিত 
[পগীলিকা চক্রভ্রমণের অন্তদিকে মুখ করিয়া যেমন ভ্রমণ করে, স্থ্যয 
এবং পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভ্রমণকারী অপর গ্রহগণেরও তেমনই উভয় গতি 
হয়।” (ভাগবত পুঃ)। 

হৃর্য্যের হ্বাভাবিকী গতি আবার ছুই প্রকার, আরোহণ ও 


অবরোহণ | 

উত্তরায়ণকা!লীন গতি আরোহুণ, দক্ষিণায়নকালীন গতি অবরোহণ । এই গতিবশতঃ 
সুধ্য মানস গিরি হইতে মেরুর দিকে এবং মেরু হইতে মানসের দিকে গমনাগমন 
করিতেছেন । [ অবশ্ঠ রথের চাকাখানি মানন-গিরিতে থাকে |] 

নক্ষত্রসমূহ চন্দ্রমণ্ডলের উপরে | সেই থানেই দ্বাদশ রাশি ও সপ্তবিংশতি নক্ষত্র অব- 
স্থিত। উত্তরায়ণের প্রথম দিবাকর মকর রাশিতে গমন করেন । পরে কুস্ত ও মীনরাশি 
ভোগ করিয়। বিষুবরেখায় আসেন। তখন অহোরাত্র সমান হয়। অনস্তর রাত্রি ক্ষীণ ও 
দিবা বদ্ধিত হইতে থাকে । কর্কট রাশিতে দক্ষিণায়ন আরম্ভ হয়। কুলালচত্রস্থিত প্রাণী 
যেমন শীস্ব গমন করে, শুর্ধা এখন তেমনই শীঘ্র গমন করিতে থাকেন। দক্ষিণায়ন পুর্ণ 
হইলে দিনমান ১২ মুহূর্ত, এবং রাত্রিমান ১৮ মুহূর্ত হয়। কুলালচন্্র-মধ্যস্থিত প্রাণী 
যেমন মন্দ মন্দ গমন করে, উত্তরায়ণ কালে শুরা তেমনই মন্দগামী হয়েন। এ সময় দিব। 


১৮ মুহৃত ও রাত্রি ১২ মুহূর্ত হয়। 
বল! বাহুল্য, এ সমস্তই ঠিক সিদ্ধান্তের তুল্য। দিধারাত্রির হা 
বৃদ্ধি সম্বন্ধে আছে, দিবাকর দিবারাত্রিতে সমান ভাবে ভ্রমণ কঙ্গিতেছেন। কারণ 
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তিনি অহোরাত্রে ঘাদশ রাশি ভোগ করিয়া থাকেন | কিন্ত সকল রাশির পরিমাণ সমান 
নহে। এজন্য রাশির দীর্ঘতা বা হুম্বতা অনুসারে দিবারাত্রির দীর্ঘতা ও হৃশ্বত! 
দৃষ্ট হয়। 


বল। বাহুল্য, এস্থলে রাশির পরিমাণ অর্থে লগ্নমান বুঝাইতেছে । 
ফলে যেমনটি দেখ! যায়, তেমনটি বর্ণনাস্থলে পুরাণে ও সিদ্ধান্তে শ্রভেদ 
হয় না। কিন্তু যখনই পুরাণকার গতির কারণাদি বর্ণনা করিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন, তখনই কল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন। কিন্তু কল্পনার সামন্ত 
সর্ধত্র রক্ষা করিতে পারেন নাই। দিব! রাত্রির হ্বাস-বৃদ্ধি বুঝাইবার 
উদ্দেশে মেরু গিরির উপরিভাগ স্থুল ও নিয়নভাগ অপেক্ষাকৃত কুশ করা 
হইয়াছে। উত্তরায়ণ কাঁলে রবি মেরুর নিকটস্থ হন এবং উদ্ধে আসিতে 
থাকেন | দক্ষিণায়নকালে তিনি মেরুর দুরস্থ এবং নিয্স্থ হইতে থাকেন । 
মেরুগিরিকে সমপরিবর্ত;ল কল্পনা! করিলে সকল সময়েই হুধ্য সমান 
ব্যবধানে পড়িতেন। মেরুগিরি সুচ্যাকার হওয়াতে, বোধ করি, দ্িবা- 
রাত্রির তারতম্য হইয়। থাকে । 
পুবাণের ব্যাখ্যার অসঙ্গতি সিদ্ধাস্তীরাও লক্ষ্য করিয়াছিলেন। 
ভাস্কর জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, “যদি পৃথিবী সমান এবং সৃর্যা উচ্চস্থ হইয়। 
মেরুকে প্রদক্ষিণ করিতেছেন, তবে তিনি সর্বদা দেব [ মেরুগিরির 
উপরে দেবগণের বাস] ও মনুষ্য উভয়েরই দৃশ্ত হন না কেন? যদি 
মেরু পর্ধতই রাত্রির কারণ হয়, তবে সুর্য মেরুর অপর পার্থে যাঈলে 
পর্বতট] আমরা দেখিতে পাই না কেন? যদি মেরুপর্ধত উত্তর দিকেই 
থাকে, তবে সুর্য ব্সরের ছয় মাস দক্ষিণ দিকে উদিত হন কেন? 
ইত্যাদি। 
পুরাণে সুর্য সম্বন্ধে একটি আখ্যান আছে । তিনি বিশ্বকর্মা ছুহিতা সংক্ঞাকে 
বিবাহ করেন । সংজ্ঞার গর্ভে শ্রাদ্ধদেব মনু, যম) ও যমী--এই তিন সন্তান জন্মিল। কিন্ত 
ভর্তীর তেজঃ সহা করিতে ন! পারিয় সংজ্ঞ! ছয়ানায়ী একটি কন্ত। সৃষ্টি করিলেন, এবং 
তাহাকে স্বামী-শুশ্রযায় নিযুক্ত করিয়া ন্বয়ং তপন্সার্থ গমন করিলেন। ছায়াকে সংজ্ঞ 
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বোধ করিয়! শুর্ধ্য তাহার গর্ভে শনি ও সাবর্ণি মনু নামক ছুই পুত্র, এবং তপতী * নামী 
এক কম্ত! উৎপাদন করিলেন । এক দিন ছায়! কুপিতা হইয়। যমকে শাপ দিলেন। 
তাহ! দেখিয়! হূর্যা বুঝিতে পারিলেন ছায়া যমের মাতা সংজ্ঞা নহে । তিনি ধ্যানস্থ হইয়া 
্খিলেন সংজ্ঞা ঘোটকী রূপ ধারণ করিয়। তপস্যা করিতেছেন। তিনিও তখন ঘে।টকরপ 
ধারণ করিয়া অশ্বরূপিণী সংজ্ঞাতে অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং রেবস্ত, এই তিন পুত্র উৎপাদন 
কঝিয়। সংজ্ঞ।কে স্বস্থ(নে আনয়ন করিলেন । সংজ্ঞার পিতা বিশ্বকর্ন] কম্ঠার রেশ দেখিয়] 
হুর্যাকে ভ্রমিযস্ত্রে (কুন্দন যস্ত্রে১) আরোপণ পূর্বক তাহার তেজঃ টাচিয়া ফেলিতে 
লাগিলেন । ন্ুর্যা তেজের অষ্টমাংশ অক্ষয় বলিয়। তাহ! আর টাচিয়া ফেলিতে 
পারিলেন ন|। 

বেদে বিশ্বকর্মা বিশ্বশ্রষ্ঠা | এই অর্থে বিশ্বকর্মা দ্বারা ইন্জু হুর্ধযাদি 
দেব বুঝায়। তিনি ত্বস্া, স্থপতি, শিল্পী, কারু, ও তক্ষক। বিশ্ব 
কন্্ার কন্ঠ। সংজ্ঞ। সবিতার যোগা। পত্রী বটেন। সংজ্ঞ। ঘোটকী হইলে 
হৃর্য্য ঘোটক হইলেন । বেদে অশ্বিদ্বয় প্রসিদ্ধ দেবত। / তথায় আলোক 
ব| রশ্মিকে অশ্ব বল৷ হইয়াছে । এই অর্থে সুর্যের নাম অপ্তাশ্ব। 
অশ্বী অর্থে তবে অশ্ব বা আলোকধুক্ত । স্থর্য্য ও উষ! যেন অশ্ব ও 
অশ্থিনী, অশ্বিনীর পশ্চাতে অশ্ব ধাবমান হইতেছে ।1 অশ্বিনী 
কুমারছয় দুই নক্ষত্র , উহাদের পরেই রেবত্তী। বিষ্ণু পুরাণে রেবতী 
বেবস্ত নাম পাইয়াছে। তবেই রেবতী ও অশ্বিনী নক্ষত্র এবং হৃর্যয 
লইয়! এই আখ্যায়িকা রচিত হইয়াছিল। বোধ করি স্ুর্ষেযাদয়ের 
পূর্বে এ ছই নক্ষত্রের উদয় দেখিয়া আখ্যায়িকা কল্পিত হুইয়াছিল। 
রুণ্তক। নক্ষত্রে বিষুবদ্দিন হইলে এবং তথায় স্থর্য্য অবস্থান করিলে 
তাহার উদয়ের পূর্বে অশ্থিনী ও রেবতীর উদয় হইবে। সম্ভবতঃ এই 


* পুরাণে যশী যমুনা নদী হইয়াছেন । তপতী-স্তাপ্তী নদী । (পদ্ম পুংসথটটি 
খণ্ডে ৮ অঃ) 

1 কেহ কেহ বলেন অশ্বিদ্থয় আলে ও আঁধারের মিশ্রণ । বেদে এই অর্থ হউক 
ন হউক পুরাণে অঙ্ব ও জঙ্বনী শুর্ধ্য ও উষ!। 
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নৈসর্গিক ব্যাপার উপাখ্যানটির মূল ছিল, এবং কৃত্তিকা যখন নক্ষত্র- 
চক্রের আদি বলিয়া গণ্য হইত, তখন এই উপাখ্যানের ্ষ্টি হইয়াছিল। 

তজ্ঞ! সবিতার যোগ পত্বী হইলেও ছায়াও পত্বীর ন্যায় হুর্য্ের 
সতত অন্থগামিনী। যমল যম ও যমীর উপাখ্যান এবং শনির জন্ম 
বৃত্তান্ত পরে দেখা যাইবে । বিশ্বকন্মা কর্তৃক সৃর্ধ্যতেজ কর্তনের অর্থ 
এই যে, হ্ৃর্য্য নিয়ত ভ্রাম্যমাণ, যেন ভ্রমিধন্ত্রে অবস্থিত আছেন এবং 
তাহার তেজও চতুর্দিকে বিকীর্ণ হইতেছে । * 


(২) চন্দ্র । 


ক্ষীরোদার্ণবসস্তব চন্দ্রের উৎপত্তি সকলেই অবগত আছেন। 

ছুর্ব্বাসার প্রদত্ত মালার অবমাননাহছেতু দেবগণনহ ইন্ত শ্রীত্রষ্ট হইলেন। অহ্রগণের 
নহিত যুদ্ধে দেবগণ আর সমকক্ষ হইতে পারিলেন না। নারায়ণের পরামর্শে তাহারা 
অস্থরদিগের সহিত সন্ধি করিলেন, এবং উভয় পক্ষ সিলিত হইয়! ক্ষীরোদসাগর মন্থন 
করিতে উদাত হইলেন। মন্দর পর্ববত মস্থনদও) অনন্তবাস্নকী মস্থনরজ্উু, এবং হরি স্বয়ং 
মন্থনদগুস্বরাপ মন্দরপর্র্বতের আধার হইলেন । মন্থনের ফলে লক্ষী প্রভৃতির সছিত চন্দ্র 
ও অস্তের উদ্ভব হইল । দেবগণের এরূপ ইচ্ছা ছিল না যে অস্রের! অমৃত পান করে । 
রাহ 1 নামে এক অনুর দেবচিহন ধান্রণপূর্ববক দেবগণের পঙংক্তিতে বসিয়া অস্ত পান 
করিতে লাগিল । চন্দ্র ও সূর্য্য রাহুকে দেখাইয়। দ্িলেন। হরি তখন হুদর্শন চক্র স্বার! 
তাহার শিরশ্ছেদন করিলেন । ছিন্নশিরা দেহ অমৃত স্পর্শ করে নাই, কিন্তু মস্তক করিয়া- 


* মার্কগডয় পুরাণেও এই কথাটি আছে। তাহ। দেখিয়। কেহ কেহ মনে করিয়াছেন 
যে, এস্কলে সৌর কলঙ্কের উল্লেখ কর! হইয়াছে । কিন্তু এই অনুমানের কোন হেতু পাই 
না। পূর্ববকালে হৃর্যোর যত তেজঃ ছিল, এখন তত নাই। ইহাও এ কথার অর্থ হইতে 
পারে। পদ্মপুরাণ বলেন (স্থঃ ৮ অঃ ), তৃষ্টা হুয্যের তেজঃ কর্তন দ্বার তাহাকে শ্লোকা- 
নন্দকর করিয়াছিলেন । 

1 কগ্তপ ও অদ্তির কন্যা! সিংহিকা, বিগ্রচিত্তি নামক দানবকে বিষাহ করেন। 
সিংহিকাহত রাহ এজস্য অনুর ছিলেন। 


৩) ২৭।০৭।০1৭ 6জ)।৩ব৭ | 


ছিল । এজন্য রাহুর মস্তক অমর হইল। ব্রন্মাও মস্তককে গ্রহ করিয়া দিলেন! বৈর- 
বুদ্ধিতে এ গ্রহ পর্বে পর্ব অদা।পি চন্দ্র হুর্যের প্রতি ধাবিত হইয়। থাকে। ইত্যাদি । 

এখানে অনেকগুলি কথা বল! হইয়াছে । দেবাস্ুর ্ন্ব, তাহাদের 
সন্ধি, ক্ষীরোদ সাগর মন্থন, চন্দ্রের জন্ম, রাছুর গ্রহত্ব প্রাপ্তি ইত্যাদি। 
এরাত্যেকটির অর্থ বল! যাইতেছে । 

দেবান্থর সংগ্রামের অনেক অর্থ অনেকে করিয়াছেন। খগ্‌ বেদের 
প্রথমে অন্থর শবে দেব বুঝাইয়াছে। এইরূপে, ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ 
প্রভৃতি আধ্যগণের প্রধান দেবগণ অস্থুর ছিলেন ।* পরে অস্থুর শবের 
ঠিক বিপরীত অর্থ দাড়াইয়াছে। খগ্বেদের শেষ মগুলে অস্থুর অর্থে 
দেবশক্র। অথর্ববেদ ও ব্রাহ্মণ সমূহে অস্থর, দ্রেব-শক্র। তৈত্তিরীয় 
ব্রাহ্গণে আছে, প্রজাপত্তির অস্থ (নিশ্বাস-বাযু) হইতে অন্গুরের 
উৎপত্তি] শতপথ-ব্রাহ্মণেও প্রজাপতির বায়ু হইতে অস্থরদিগের জন্ম 
বর্ণিত হইয়াছে। বিঞু-পুরাণে প্রজাপতির উক্র হইতে তাহাদের সম্থব 
বল৷ হইয়াছে । তবে, দেব ও অসুর প্রথমে একই ছিলেন। কোন 
কারণে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য ঘটে । সেই পার্থক্য প্রজাপতি বশতঃই 
হউক, বা অন্ত কোন কারণেই হউক, অন্থরগণের সহিত প্রজাপতির 
স্বন্ধ দেখা যাইতেছে । 

প্রজাপতি লইয়া অনেক আখ্যান পাওয়! যাইবে । পরে এই 
সকল আথ্যানের জ্যোতিষিক ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইবে (দেবযান ও পিতৃ- 
যান দেখুন )। সম্প্রতি প্রজাপতি অর্থে কালপুরুষ নামক নক্গত্রবিশেষ 
কর! বাউক। এই নক্ষত্রে দেবাসুরের সংগ্রাম । দেবযান ও 


* কেহ কেহ বলেন, স্বর শব্দ হু ধাতু (রস নিফাশন, সোমরস ) হ্ইতে। কেহ 
বলেন, নর ধাতু ( দীপ্তি) হইতে উৎপন্ন । প্রথম মতে হুরস্মসোমপায়ী দেব, দ্বিতীয় 
অর্থে_-দীপ্তিশালী দেব। স্বর্গ শবে দ্বিতীয় অর্থ আসে । অহ্স্মপ্রাণ, প্রেতাত্মা, হইতে 
অনুর শব্দ। 

+ প্রাকৃতজ্যোতিষ প্রস্তাবের নক্ষত্রীধ্যায় দেখুন । 
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পিতৃযান” বুঝিবার সময় দেখা যাইবে, ক্রাস্তিবুত্তের উত্তরার্ধ দেবপথ 
এবং দক্ষিণার্দ পিতৃপথ বা যমপথ। উক্ত কালপুরুষ নক্ষত্রে প্র ছুই 
পথ কোন অতীতকালে মিলিত হইয়াছিল। এই মিলন, দেবাম্থরের 
সন্ধি। সিদ্ধান্তেও ক্রাস্তিবৃত্তের সহিত বিষুবদ্বুত্তের মিলনকে সন্ধি 
বলে। বল! বান্থলা, উহা বিষুবন্‌ বা ক্রাস্তিপাত নামে সর্ধদ! প্রসিদ্ধ । 
তবে, কোন সময়ে প্রজাপতি নক্ষত্র ক্রাস্তিপাত হইত। তাহাই অব- 
লম্বন করিয়া, উক্ত আখ্যান রচিত হইয়াছে । 

্ষীরোদ সাগর কি ? ক্ষীর অথে হুপ্ধ, এবং অর্কাদি বৃক্ষের হুপ্ধবৎ 
রসও বুঝায়। ভূমগুলের সপ্ত সমুদ্রের মধ্যে ক্ষীরোদ সমুত্র একটি। 
মথিত ক্ষীরোদ সাগর ভূমণ্ডলে হইতে পারে না । দেবত| ও অস্থরের। 
পৃথিবীতে আিতেন বটে, কিন্ত তাহাদের বাস শ্বর্গে ছিল। স্বর্গের 
ক্ষীরোদ জাগর সুরগঞ্জার নামাতস্তর । মহাভারত (ভীম্ম পঃ ৬ অঃ) 
এই মন্দাকিনীকে ক্ষীরধার1” বলিয়া বর্ন করিয়াছেন। পরে এই 
মন্দাকিনীর সহিত হপ্ধের সম্বন্ধ অনেক দেখা যাইবে (“বৈতরণী" 
দেখুন)। ইহার অন্ত প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে । ক্ষীরোদ সাগর 
মন্থনে সোমের জন্ম হইয়াছিল। খখেদের সোম সর্বত্র ঠিক চঙ্জ 
নহেন। সোম অর্থে সোমলতা ও চন্দ্র, উভয়ই বুঝায় । দশম মণ্ডলের 
৮& স্থত্তে আছে, “সোমকে নক্ষত্রগণের মধ্যে রাখা হইয়াছিল ।৮ 
এখানে সোম অর্থে চন্দ্র বুঝাইতেছে । কিন্তু সেইথানেই আবার সোম- 
লতার উল্লেখ আছে। অথর্ব ও শতপথ ব্রাহ্ধণে সোম স্পষ্টতঃ চক্র 
হইয়াছেন । উক্ত ব্রাঙ্গণে তিনি দেবগণের অন্ন (খাদ্য ) এবং ব্রাহ্মণ- 
গণের রাজ। (দ্বিজরাজ ) হইয়াছেন। খণ্েদেও (৯১১০) আছে, 
“প্রশংসিত সোম প্রাচীন কাল হইতে দেবতাদিগের পেয় বস্ত হইয়া- 
ছেন। ম্্গধামের নিগুঢ় স্থান হইতে তাহাকে দোহন করা হইয়া- 
ছিল।” এই স্থানে সৌমকে অমৃত-তুগ্য বল! হইয়াছে। বাম (৪২মঃ) ও 

৯৫ 


২২৬ আমাদের জ্যোতিষ । 


লিঙগপুরাণ (8২ অঃ) বলেন, “আকাশ-সমুদ্দের নাম সোম বলিয়া, তাহ 
সর্ধভূতের আধার ও দেবগণের অমৃতের আকর। সেই সোম-সমুদ্ 
হইতে পুণ্যোদা আকাশগামিনী নদী (হ্বর্গঙ্গ।) প্রবৃত্তা হইয়াছেন। 
তিনি সপ্তম অনিল পথে প্রবাহিত1। তাহার জল অমুতময়।” বস্তুতঃ 
চন্দ্র ও সোমলতা বা সোমরস, সোমের এই ছুই অর্থ এমন জড়িত 
হইয়! গিয়াছে যে, সকল স্থলে উহাদের বিভেদ করা সহজ হয় না। 

কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন যে, ক্ষীরোদ সাগর মন্থন, সোমরস 
প্রস্তুত করিবার রূপক মাত্র। উহা প্রস্তুত করিতে হইলে মুষল দ্বারা 
প্রথমে সোমলতা কণ্ডন করা হইত। পরে পাত্রে রাখিয়৷ যজমানপত্বী 
রজ্ছুত্বার মস্থনদণ্ড সহযোগে সোমরস মন্থন করিতেন। এ রস ক্রমে 
অভিযুত হইলে ইন্্রকে প্রদত্ত হইত। 

ইহা ক্ষীরোদ সাগর মন্থনের মূল হইতে পারে। কিন্তু এততম্বার! 
সোম সম্বন্ধে সমুদয় বেদোক্তির অর্থ পাওয়। যায় না। শতপথ ব্রাহ্মণে 
আছে, পুর্বকালে সোম অস্তরিক্ষে ছিলেন ( খখেদের স্থানে স্থানে 
সোমকে বৃত্রহ! বলিয়। বর্ণনা আছে । অন্যত্র তিনি প্রজাপতি হইয়াছেন 
(৯৫)। তিনি জলের সহবাসে সৃষ্ট হন (১০।৩০)। তিনি পিতৃ- 
গণের সহিত দ্যাব পৃথিবীকে বিস্তীর্ণ করিয়াছেন (৮৪৮১৩ )। 
যেখানে রাজ। বৈবন্বত আছেন, যেখানে আপঃ বহিতেছে, সেখানে 
তাহার আধিপত্য আছে ( ৯১১৩৮) 

সোমরসের সহিত জলের সম্বন্ধ আছে সত্য, কিন্তু তাহার সহিত 
বুত্রের, বৈবন্থত বা যম রাজার, পিতৃগণের সম্বন্ধ থাকিল কেন? 
চন্ত্রমগুলে পিতৃগণের বাস) চীন্দ্রমান পৈত্র্যমান নামে গ্রসিন্ভ্ুর কারণ 
কি? তৈত্বিরীয় ব্রাহ্গণে নক্ষত্রসমূক্কের অধিপতি উক্ত আছে। 
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মুগশির৷ নক্ষত্রের অধিপতি ব! দেবতা চন্দ্র হইলেন কেন? দ্েবযান 
ও পিভৃযান, বৈতরণী প্রভৃতির আধ্যানে এ সকল সম্বন্ধের কারণ 
পাওয়া! যাইবে। 

আমাদের বোধ হয়, সোমরস ও সুরগঙ্গ। উভয়েই ক্ষীরোদ-সাগর- 
মন্থনোপাখ্যানে মিশ্রিত হইয়াছে । উভয়ের মধ্যে অনেক বিষে 
সাদৃশ্ত আছে। কোন কাঁরণে কেহ একটিকে লইয়! উপাখ্যান করি- 
বার পরে তাহাতে অন্তটির যোগ হওয়া বিচিত্র নহে । এইরূপ, 
পুরাণে ক্ষীরোদ সাগর মম্থনের যে আকার হইয়াছে, তাহ! আর 
সোমরস প্রস্তত করণের সহিত মিলে না। সোমরসের সহিত দেবা- 
স্থরের সংগ্রাম, রাহুর গ্রহত্বপ্রাপ্তি প্রভৃতি কিছুতেই আসে না। 
অবশ্ত কষ্টকল্পনা দ্বারা সকল বূপকেরই নানাবিধ ব্যাখ্যান দেওয়!] 
যাইতে পারে । যেব্যাখ্যান দ্বার অধিকাংশ উক্তির মুল পাওয়া যায়, 
তাহাই গ্রাহা হইয়। থাকে। 

আমাদের বিবেচনায় বৈদিক সাহিত্যে সমুদ্র মন্থনের যে অর্থই 
থাকুক, পুরাণের মুল জ্যোতিষিক। বেদে “ম্থর্ভান্থু' রবিকে আচ্ছা- 
দন করিয়াছিল। ** পুরাণে স্বর্ভান্ন * রাহ নামক অস্থরে পরিণত 


৫৮ পূর্বের ( ১৭ পৃষ্ঠে ) বলাগিয়াছে যে, খগ. বেদের মধোই আছে অস্তরি সুর্যা গ্রহণ 
প্রতাক্ষ করিয়ছিলেন (৫1৪০ )। যার সাহেব এই সকল ধকের এই অনুবাদ দিয়াছেন। 
01) 05 1015 (00100 01৯56, € তুরীয়েণ ব্রহ্মণা )01500%9160 005 5010 ৮/1)1008 
112.010661) 00190652150 10 01) 170950116 0291001)555*,,,,4৯0 0019054 012৩ 
556 06005 5111) 12) 000 510, 200. 0151169. (1) 11] 0920279 € মায়া) 01 9৮৪- 
01721700006 2015 01500561601 095 500, 01710 95201000200) 01 00৩ 
4১501 82065 0080. 0191060 10) 02110105557 20 00057 ০০910 [০26০ 
015]--11010552%5272/ 2225 0৮ [1]. এই জন্তই বোধ হয়। পক্মপুরাণে 
না «ম অঃ) চন্ত্রকে অত্রি-নেত্রোস্তব বলা হইয়াছে। অগ্নি পুরাপেও (১১৮ অঃ) 
তাই। 


* ঠিক এই ভাবের কয়েকটি কথ! লিঙ্গ পুরাণে আছে। 
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হইয়াছে।* আরও কথা আছে, তাহ প্রাকৃত জ্যোতিষ প্রস্তাবে বল! 
যাইবে । ছুই একটি এখানে বল! আবস্তক 1 

পৌরাণিক মতে রাহু ও কেতু রথে ভ্রমণ করিতেছে । রাহুর রথ 
ধূসর বর্ণ, অশ্বগুলি ভ্রমরের স্তায় কৃষ্ণবর্ণ। কেতুর অশ্ব পলাল ধৃঘ্রের 
ন্যায় ধূঅবর্ণ বা লাক্ষারসের ন্তায় অরুণ বর্ণ । 

রাহ ও কেতু যে তমঃ ব৷ ছায়ামাত্র, তাহা এখানে এক প্রকার স্পষ্ট 
বল! হইয়াছে । পর প্রস্তাবে রাহু নামের সামান্ত অর্থ পাওয়া যাইৰে | 
তথায় দেখা যাইবে, রাহ ও কেতু, চন্দ্রের ই পাতও বটে। চচ্্র- 
পাতের অর্থাৎ রবিপথ ও চক্তরপথের সম্পাত বিন্দুদ্ধয়ের গতি আছে; 
কাজেই রাহ কেতুর রথ কল্পন। আবশ্তক হইয়াছে । বস্ততঃ চন্জসুর্যয- 
গ্রহণের সময় এ ছুই গ্রহের যাদৃশ বর্ণ দেখা যাঁয়, রাহু কেতুর রথের 
ও অশ্বসমূহের বর্ণ তাদশ লিখিত হইয়াছে। 

এক্ষণে পৌরাণিক আখ্যানটির রূপক ভেদ করা যাঁউক। পুরাণ 


আজ্রেয় বংশপ্রভব! স্তাসাং ভর্ত। প্রভাকরঃ। 
স্বর্ভানুপিহিতে সুর্ধো পতিতেহস্সিন দিবো মহীম্‌॥ 
ততোইভিভূতে লে।কেহন্মিন্‌ প্রভা যেন প্রবর্তিত | 
স্বস্তাস্য হি তবেতুাক্তে পতন্লিহ দিবাকরঃ ॥ 
্রহ্মধের্বচনাৎ তন্ত পপাত ন বিভুর্দিবঃ | 

ততঃ প্রভা করেতুক্তঃ প্রভুরব্রিমহর্ষিভিঃ 


* লিঙ্গপুরাণ বলেন, 
স্বর্ভানং মুদতে যম্মাৎ তন্ম।ৎ স্বর্ভানুরুচাতে | 
অর্থাৎ ভামুকে আক্রমণ করে বলিয়। ন্বর্তান্থ নাম ৫৬১ অঃ)। অন্ত ।অর্থ ১৭ পৃষ্টে 
দরষ্টবা। 
+ রাহ কেতুর নামগুলি এই, ( রাজমার্ততণ্ডে ), 
উপপ্নব ভ্তমে! রাছুঃ সুরারিঃ নিংহিকাহৃতঃ | 
কেতুত্রগ্ুহতে। জেয়ে ধূতবর্ণঃ শি্ী তখ।। 
কেতুর নাম ব্রদ্গহ্ুত ও শিখা হইবার ক।রণ প্রাকৃত জ্যোতি প্রত্তাবেধুমকেতু ও উ্ছা 
অধ্যায়ে জষ্টবা। 
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মতে মন্দর পর্বত মেরুর একটি বি্ম্তপর্বত। মেরুগিরিকে, সুতরাং 
মন্দরকে॥ নাড়ীবলয়রূপিণী অনস্তকাল-স্বর্ূপ। বাস্থকী ভ্রাম্যমাণ 
রাখিয়াছে | বাসুকীর এক দিক্‌ (উত্তর) দেবগণ, এবং অন্ত দিক্‌ 
(দক্ষিণ ) অন্থ্রগণ ধরিয়া যেন মেরুকে ভ্রমণ করাইতেছেন। ক্ষীর- 
ধার] স্ুরগঙ্গার তীরে দেব ও অসুরগণের সন্ধি (ক্রাস্তিপাত) হইয়াছিল, 
মুগশির! (কালপুরুষ ) নক্ষত্রে সন্ধি হইয়াছিল, এবং সেই সময়ে ক্ষীর- 
সাগর মথিত হওয়াতে অমুতময় সোমের উৎপত্তি হইল! এই জন্ত 
মুগশির! নক্ষত্রের দেবতা সোম হইলেন। অমৃত বন্টনের সময় রাশি- 
চক্ররূপ সর্বব্যাপক বিষুর সুদর্শন চক্র দ্বারা রাছুর শিরশ্ছেদ (চন্দ্রপাত ) 
ঘটে। এইজন্য রাহ গ্রহম্থরূপ হুইয়] সুর্যের প্রতি ধাবমান হইয়। 
থাকে। যেহেতু রাহ ও কেতু নামক চন্দ্রপাতের নিকটে হৃর্ধ্য ন৷ 
থাকিলে গ্রহণ হয় না। 

এই আখ্যায়িকার প্রাচীন মূল অনুসন্ধান করিলে মনে হয় যেন 
কোন কালে যখন মহাবিষুবক্রান্তিপাঁত স্থুরগঙ্গার নিকট হুইত, সেই 
সময়ে একবার ন্ৃ্য্য গ্রহণ হইয়াছিল। ব্যাসদেব মহাভারতে (আদি 
পঃ ১৯ অঃ) লিখিয়াছেন যে, দেবাস্গুর সংগ্রাম সময়ে আদিত্য লোহিত 
বর্ণ (আদিত্যে লোহিতায়তি ) হইলে দেবাস্থরগণের হাহাকার ধ্বনি 
উিত হইয়াছিল! বোধ করি, এই হ্ক্্যগ্রহণই অত্রিমুনি তৃর্য্য যন্ত্র 
দ্বার প্রত্যক্ষ করিয়। শ্বর্ভান্ুর আচ্ছাদন হইতে স্্য্যকে প্রকাশিত 
করিয়াছিলেন। পুরাণে চন্দ্র অভ্রিখষির সন্তান; কেহ বলেন তিনি 
অভ্রিবংশোদ্ভুত গ্রভাকরের সম্তান। বস্ততঃ উক্ত হৃর্যযগ্রহণ সময়ে চন্দ্রের 
যেন উৎপত্তি হইয়াছিল, এবং অব্রি তাহ! গণনা ও বেধ স্বার। তৎ- 
কালের খষিগণকে অবগত করিয়াছিলেন । 

কিন্তু এই স্ৃর্ধ্যগ্রহণটি এত বিখ্যাত হইল কেন? কারণ পরবতী 
খধিগণ বৎসরের প্রথমে স্থুরগঙ্জার নিকটে স্্য্যগ্রহণ কখনও দেখেন 
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নাই। বস্ততঃ ব্যাপারটাও তত সাধারণ নহে। একে ক্রাস্তিপাত ও 
চক্ত্রপাত সর্বদা একত্র হয় না; তার উপর মুগশিরা বা! প্রজাপতি 
নক্ষত্রে ক্রান্তিপাত এক অতীত কালেই ঘটিতে পারিত। গ্রীষ্টের প্রায় 
৪০০০ বৎসর পূর্ষে ক্রাস্তিপাত সুরগল্গার নিকটে ছিল, এবং বোধ হয়, 
সেই সময়েই উক্ত পুর্ণ স্ধ্য গ্রহণ হইয়াছিল। 

দেবাস্থুর সংগ্রামের পূর্বে যে স্ৃ্য্যগ্রহণ হইয়াছিল, তাহ! মহাভারতে 
(বন পঃ ২১৩ অঃ) কার্তিকেয়ের জন্ম বৃত্তান্ত পাঠ করিলেও জন! 
যায়। তথায় আছে, “উন্্র দেখিলেন, উদয়াচলে ভাস্কর রহিয়াছে ন, 
এবং মহাভাগ সোম দ্িবাকরে প্রবেশ করিতেছেন। তিনি আরও 
দেখিলেন, অমাবস্ত। প্রবৃত্ত হইলে এঁ রৌদ্র মুহূর্তে দেবাস্থরের মংগ্রাম 
হইতেছে; পূর্ব সন্ধ্যা লোহিতব্ণ জলদজালে যুক্ত হইয়াছে; বরুণ1- 
লয়ের সলিলরাশি লোহিতবর্ণ ধারণ করিয়াছে । শশী ও ভান্করের এই 
রূপ একতা এবং তাদৃশ ভয়ঙ্কর সমবায় সন্দর্শন করিয়া ইন্দ্র চিত্ত! 
করিতে লাগিলেন সুর্য ও চন্দ্রের এই যে ঘোর পরিবেশ দৃ্ট হইতেছে, 
ইহ। কেবল এই রাত্রির অবসানেই মহৎ সংগ্রামের হ্ুচনা করিতেছে ।” 
এই ব্যাসোক্ত বর্ণনা হইতে নিশ্চিত বোধ হইতেছে যে, দেবাঁসুর 
সংগ্রামের সহিত হ্র্য্য গ্রহণের সম্বন্ধ ছিল। 


চন্দ্রের উৎপত্তি পুরাণে অনেক প্রকার কথিত আছে। কখনও 
তিনি ক্ষীরসাগর মন্থনে, কখনও অত্রিখধির ওরসে অনস্ুয়ার গর্ভে জন্ম 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। উপরে কয়েকটি মত বল1] গিয়াছে | খগবেদে 
তিনি দ্বিজরাজ, কাজেই পুরাণে ও তিনি দ্বিজরাজ; কিন্তু বৃহদ্‌ আরণ্যকে 
তিনি ক্ষত্রিয় । পাশ্চাত্য পুরাণে তিনি স্ত্রীজাতি, আমাদের পুরাণে পুরুষ । 
সুতরাং দক্ষ খষির অশ্বিন্ঠাদি ২৭টি নক্ষত্র-নায়ী কন্যা বিবাহ করিয়া 
শোতান্বিত হইয়াছেন। পাছে আমর! ভুল বুঝি, তাই বিঞুপুরাণকার 
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বলিতেছেন যে, এই সকল কন্তা সকলেই পরে অর্খিনী ভরণী প্রভৃতি 
নক্ষত্ররূপে ও নক্ষত্র নামে বিখ্যাত হইয়াছেন ! 

খক্‌ সংহিতায় আছে (১০।৭২), অদ্দিতি হইতে দক্ষ, দক্ষ হইতে 
অদ্দিতি জন্মিয়াছিলেন | পুরাণ পাঠক মাত্রেই জানেন, অদিতি হইতে 
সমস্ত দেবের এবং দিতি হইতে দৈত্যের উৎপত্তি হুইয়াছে। এখানে 
দৈত্য ও অস্ুর একই । দেবতা ও অস্থরগণ আকাশ মণ্ডলের উত্তর ও 
দক্ষিণাংশে বাস করেন । পরে দেখা যাইবে যে, দেব ও অস্থুর রাজ্যের 
মধ্যে সুর্ধ/পথ বা ক্রাস্তিবৃত্ত। অদ্দিতি হইতে আদিত্যের জন্ম হইয়!- 
ছিল। ক সংহিতা বলেন, অদিতি হইতে দক্ষ এবং দক্ষ হইতে 
অদ্দিতি হইয়াছিলেন। দক্ষকে ৃর্যপথ মনে করিলে এই উক্তির সঙ্গত 
অর্থ পাওয়। যায়। অদিতি, ছেদনার্থক দে ধাতু হইতে নিপপন্ন। 
অ-দিতি--অথগ্ডিত; অথগ্ডিত কালচক্র। তাহা হইলে অদিতি 
হেতু ক্রান্তিবৃত বা দক্ষ, এবং ক্রাস্তিবৃত্ত হেতু অদিতি বলা যাইতে 
পারে। পুরাণে দক্ষের বিভিন্ন ইতিহাস পাওয় যায়। কোথাও 
তিনি ব্রহ্মার পুত্র, কোথাও ব1 প্রচেতার পুভ্র। অন্দেক মতে তিনি 
এক জন গুজাপতি অর্থাৎ সংবৎসর কালচক্র বা ক্রাস্তিবুত্ত ছিলেন। 

পুরাণে দক্ষ প্রস্থৃতিকে বিবাহ করেন। তাহার অনেকগুলি কন্য। 
হয়। ধর্ম ১০টি, কণ্তপ ১৩টি, এবং চন্ত্র ২৭টি কন্যা বিবাহ করেন 
দক্ষ ক্রাস্তিবৃত্ত বলিয়। নক্ষত্র চক্রের ২৭ টি কন্যার জনক হইয়াছেন 
তৈত্তিরীয় সংহিতা বলেন (১/৩.৫), গ্রজাপতির ৩৩টি কন্য। ছিল। 
সেই সকল ফন্য। তিনি সোমকে দেন। এই ৩৩টি কনয। কৃত্তিকা- 
নক্ষত্রের ৭টি তার! এবং নক্ষব্রচক্রের অপর ২৬টি নক্ষত্্র। এই সকল 
নক্ষত্রনার়ী কন্যা ভোগ করেন বলিয়া চন্দ্রের এক নাম তারাপতি 
হইয়াছে । কিন্ত কোন ভার্যযারই সন্তান ন! হওয়! আশ্চর্য্যের বিষয় 
বটে। উক্ত সংহিতা। বলেন, চন্দ্র ৩৩টি কন্তা বিবাহ করিলেও রোহিণ্- 


২৩২ আমাদের জ্যোতিষ । 


তেই উপগত হইতেন। ইহা শুনিয়া প্রজাপতি সোমের যঙ্গ্! রোগ 
দ্রিলেন। ভাগবত ও মহাভারতকারও এই কারণ দেখাইয়া চক্দ্রে 
অনপত্যদোষ খগুনের চেষ্ট! করিয়াছেন, এবং বলেন যে ইহারই ফলে 
চন্দ্রের হ্বাসবৃদ্ধি হইয়! থাকে ( শল্য পঃ ৩৬ অঃ)। মহাভারত (শাস্তি 
পঃ ৩৪২ অঃ) বলেন, মেঘলেখাচ্ছন্ন চন্দ্রের যে শরীর দেখা যাঁয়, তাহা 
এইজন্ত মেঘসদূশবর্ণ হইয়াছে, এবং নির্মল অংশ শশকলঙ্করূপে গ্রাকা- 
শিত আছে । 

রোহিণীর প্রতি চন্দ্রের অত্যধিক গ্রীতিবশতঃ তাহার অনেক বিপত্তি 
ঘটিয়াছে। * এই প্রীতির কারণও আছে। চন্দ্র ক্রান্তিবৃত্তে ভ্রমণ 
করেন না । তাহার ভ্রমণপথ ক্রান্তিবৃত্তের প্রতি প্রায় ৫০ অংশ অবনত । 
ফলে চন্দ্রপথের অগ্ধাংশ ক্রান্তিবৃত্তের উত্তরে, এবং অপর অর্াংশ দক্ষিণে 
থাকে। এইরূপে হৃর্ধ্যপথ ও চন্দ্রপথ ছুই বিন্দুতে পরস্পর ছিন্ন হইয়াছে। 
এই ছষ্ট বিন্দুর নাম চন্দ্রের পাত। একটি পাতের নাম রাহ, অপরটির 
নাম কেতু । ক্রান্তিবৃত্তের উত্তর ও দক্ষিণে ৫1 অংশ পর্যাস্ত যে সকল 
তার! আছে, সেই সকল তার! চন্দ্র কর্তৃক কখন ন! কখন গ্রস্ত বা 
আচ্ছাদিত হইতে পারে । অপর তারাগুলি কদাপি হইতে পারে না। 
রা কেতু স্থির নহে) প্রায় ১৮॥* বৎসরে উহার ক্রাস্থিবৃত্তে প্রদক্ষিণ 
করিতেছে (| এই হেতু ২৭ নক্ষত্রের মধ্যে কৃত্তিকা, রোহিণী, পুষ, মঘা, 
চিত্র!, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যষ্ঠা, পুর্বাষাড়া, উত্তরাষাঢ়া, শতভিষ! ও 
রেবতী, কখন ন! কথন চন্দ্রকর্তৃক আচ্ছাদিত হয়। 


ঈ* বিক্রমোর্ধবগীতে চত্র রোহিণীযোগের কথা আছে । অভিপ্র.় এই যে, রোহিণী 
যেমন চন্দ্রের প্রেয়সী, কাপীরাজ-ছুহিতাও যেন পুরুরবার তেমনই প্রে়সী হইতে গারেন। 
শকুত্তলায়, উপরাগান্তে শশিনঃ সমুপগতা রোহিণীযোগম্‌। 
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রোহিণী নক্ষত্রের ৫টি তার! ব্রিকোণাকৃতি শকটের স্টায় অবস্থিত । 
এজন্য রোহিণী-শকট অর্থে রোহিণী নক্ষত্র বুঝায় । এই কয়েকটি তারার 
মধ্যে যেটি সর্ধ্ উত্তরে, সেটি ক্রান্তিবৃত্ত হইতে প্রায় ২৩৫ অংশাদি 
দক্ষিণে অবস্থিত, এবং যেটি সকলের দক্ষিণে সেটির অন্তর প্রায় ৫1৪৮ 
ংশাদি। এজছগ্ভ স্থর্য্যসিদ্ধাস্ত বলেন যে, "যখন কোন গ্রহ বৃষ রাশির 
১৭শ অংশে থাকে এবং তাহার দক্ষিণ বিক্ষেপ (ক্রাস্তিবৃত্ত হইতে অন্তর) 
২ অংশের কিছু অধিক হয়, তখন তাহা রোহিণী-শকট ভেদ করিয়! 
থাকে ।” চন্দ্র রোহিণী-মধ্যবর্তী হইতে পারে। চক্দ্রপাতের গতি অধিক 
বণিয়! প্রায় ১৮ বৎসর অস্তর চন্দ্র রোহিণ্ীতে উপগত হয়। শুধু তাহাই 
নহে, যে বত্সর রোহিণী-শকট ভেদ হয়, সেই বৎসর পরেও ৪1৫ বত্সর 
শকট ভেদ হইয়! থাকে । অবশ্ত সকলবার একই স্থান হইতে দৃশ্ত 
হয় না। 
যাহ! হউক, চন্ত্রকর্তৃক রোহিণী-শকটভেদ পূর্বকালে এত প্রসিদ্ধ 
ব্যাপার ছিল যে, সংহিতায় উক্ত ভেদজনিত শুভাণ্ডভ ফল বিচারিত 
হইয়াছে । সিদ্ধান্তে উহার গণনা-ক্রম প্রদত্ত হইয়াছে। 
যে কয়েকটি নক্ষত্র চন্দ্র দ্বারা আচ্ছাদিত হইতে পারে, তন্মধ্যে 
রোহিণী প্রধান । ইহার কারণ এই যে, চন্দ্র সন্নিধানে রোহিণী, মঘা, 
জ্যেষ্ঠা, চিত্র! এই চারিটি প্রথম-গ্রভার তারা দৃশ্য হয়, অন্তগুলি ক্ষুদ্র 
বলিয়! দৃষ্ত হয় না; দ্বিতীয়তঃ রোহিণী নক্ষত্র পূর্ব্বপশ্চিমে প্রায় ৪ অংশ 
এবং উত্তর দক্ষিণে প্রায় ও অংশ বিস্তৃত। এজন্য রোহিণীতে যত পুনঃ 
পুনঃ চন্দ্রসমাগম দৃষ্ট হইতে পারে, অন্ত তিনটি নক্ষত্র হইতে 
পারে না। শুধু তাহাই নহে, রোহিণীতে পূর্ণচন্দ্ের সমাগম শীত- 
কালে দেখা যায়। চন্দ্র রোহিণীশকট মধ্যবস্ত্ণ হইলে যেমন শোভা 
হয়, অন্ত নক্ষত্রে হইলে তেমন হয় না। আর এক কথা এই যে, 
যখন রোহিণীতে বতসর আরম্ভ হইত, তখন চজ্জরোহিণী-সমাগম 
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লক্ষ্য হইয়াছিল। প্রাচীনকালের ব্যাপার সহলগে প্রসিদ্ধ হইয়! 
পড়ে ] ১৫ 


চন্দ্রের আরও অনেক নাম আছে। তন্মধো শকটি ওষধীশ। 
বিষুণপুরাণে (২। ১২) আছে,__অমাবস্ত। তিথিতে চন্দ্র প্রথমে জলে, পরে লতা! 
সমূহে বাম করিয়া পশ্চাৎ সুর্যামওলে প্রবিষ্ট হন। ইনি যখন লতাতে গমন করেন, 
তখন বদি কেহ লত! ছেদন করে, কিংবা লতার পত্র ছেদন করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহ 
হইলে সে ব্রহ্হত্যাপাপে পাতকী হয়। চন্ত্রই অসৃতময় শীতল জলীর পরমাণুদ্ধার 
উতদ্ভিদগণকে পরিবদ্ধিত করেন । 

অমাবস্তা তিথিতে চন্দ্র সুর্য্যমণ্ডলে প্রবিষ্ট হন; তাই তাহাকে 
দেখিতে পাওয়। যায় না। কিন্তু রাত্রিকালে চন্দ্র দৃশ্ত হউন আর নাই 
হউন, তিনি নিশাপতি। সুর্য অহর্পতি, চন্দ্র নিশাপতি। অন্ধকারে 
লতাসমূহের বৃদ্ধি হয়, তাহা আধুনিক বিজ্ঞানেও বলে । নিশাপতি চন্দ্রের 
কিরণেই যেন লতাসমূহ বার্ধত হয়। এইজন্তই চন্দ্র কুমুদ-বান্ধব 
হইয়াছেন | সোমলতা ও সোমরস বৈদিক খষিগণ বিলক্ষণ অবগত 
ছিগেন। সোমলতার ন্ায় অন্তান্ত লতাও রাত্রিকালে বর্ধিত হয়, 
ইহা প্রত/ক্ষ কর! তাহাদের পক্ষে বিচিত্র ছিলনা । বস্ততঃ চন্দ্রের 
সহিত লতাসমূহের সম্বন্ধ আছে ; ইহা গুধু আমাদের দেশে নহে, 
পাশ্চাত্যদেশেও এই বিশ্বাস আছে। এইরূপেও হয়ত সোমলতা ও 
চন্দ্রের পরস্পর ঘনিষ্টসন্বন্ধ বশতঃ উভয়ের নাম এক হইয়া থাকিবে । 


«» চন্দ্র ভিন্ন শনি মঙ্গল রোহিণী-শকট ভেদ করিতে পারে। কিন্তু ইহাদের পাত, 
গতি অতান্ত মৃদু, এবং পাতস্থান শকটভেদের অনুকূল নহে। এজন্য বহকালান্তরে 
শনি মঙ্গল কর্তৃক রোহিণী শকটভেদ সম্ভাবা হয়। এত দীর্ঘকাল যে, গ্রহলাঘবকার 
বলিয়াছেন,_ভৌমার্কোঃ শকটভিদ। যুগাস্তরে স্যাৎ। এক প্রকার অসস্তাবা বলিয়। 
বুহৎ সংহিতাকার বলেন যে, শনি ও মঙ্গল শকটভে? করিলে জগতের লয় ঘটে। 
সংহিতায় শনি ও মঙ্গলের সহিত শিখী বা কেতুরও উল্লেখ আছে । কেতু, চন্দ্রপাত। 
তন্দ্বার। রোছিণীভেদ কদ।পি হইতে পারে ন!। 
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চন্দ্রের সহিত জলের সম্বন্ধ আছে। বিষুপুরাণে (২81৮১) দেখা 


যায়-_“কি শীত কি শ্রীক্ম সকল সময়েই সমুদ্রের জল সমান থাকে, নুনাধিকা হয় না। 
কিন্ত অগ্রির উত্তাপে স্থালীস্থিত জল যেমন স্ফীত হইয়। উঠে, তেমনই সমুদ্রজলও চন্দ্রের 


বৃদ্ধিতে প্রবৃদ্ধ হইয়। থাকে । অমাবন্তা ও পূর্ণিমার সময় সমুদ্রজলের বিলক্ষণ হাস-বৃদ্ধি 
দৃষ্ট হয়। তৎকালে সমুদ্রজল ৫১০ অঙ্গুলি ( ২১।* হত ) বাড়িতে দেখা গিয়াছে” 

চন্দ্রের হাস-বৃদ্ধিতে সমুদ্রজলের হাস-বৃদ্ধি অল্প পরিদশনেই জানা 
যায়। অমাবস্তা ও পৃর্ণিমীয় সমুদ্রজলের হাস-বৃদ্ধির চরম হয়, অন্ত 
তিথিতে হয় না। অতএব চন্দ্রের সহিত সমুদ্র জলের কোন সম্বন্ধ 
আছে, এইরূপ তর্ক অসভ্যেরাও করিয়৷ থাকে । স্থতরাং প্রাচীন 
আধ্যগণ যে এই সম্বন্ধ বর্ণনা করিবেন তাহাতে বিস্ময়ের ব্ষিয় কিছুই 
নাই।* তবে জোয়ারের সময় সমুদ্রজল একুশ হাত কি ততো- 
ধিক বৃদ্ধি হয়, তাহা৷ নিরূপণ করিতে পরিমাণ আবশ্ঠক হইয়াছিল। 

পুরাণমতে চন্দ্র শোক্ল্যের হাস-বৃদ্ধির কারণ এই | “দেবগণ ও পিতৃগণ 
হধাংশুকে পান করিলে তিনি ক্ষীণ হন। চন্দ্রের এককল। অবশিষ্ট থাকিতে ভাস্কর 
সুযু্ম নামক এক রশ্মি বার! তাহাকে পুনর্ধবার পরিপুষ্ট করেন। ছুই কল। অবশিষ্ট 
থাকিতে চন্দ্র হুর্যামণ্লে প্রবিষ্ট হন। সে সময়ে তিনি অমা নামক সুর্বারশ্মিতে বাস 
করেন বলিয়া ই দিবস অমাবস্ত। নামে খ্যাত হইয়াছে ।” 


এই সকল উক্তির ব্যাখ্য। নিশ্প্রয়োজন। চন্দ্রের সহিত দেবগণের 
সম্বন্ধ থাকিতে পারে, কিন্তু পিতৃগণের সহিত চন্দ্রের সম্বন্ধের কারণ কি? 
এ সম্বন্ধ পরে বলা যাইবে । সিদ্ধান্তে চান্দ্রমান, পিতৃমান নামে খ্যাত। 
পুরাণেও দেখ যায়, এক চান্রমাস পিতৃগণের অহোরাত্র। অমাবন্য। 
পিতৃগণের মধ্যাহু, পুর্ণিম1 তাহাদের মধ্যরাত্র। এইরূপে ক্ৃষ্ণাষ্টমীর 
অর্ধে তাহাদের দিন আরম্ভ, শুক্লাষ্টমীর অর্ধে তাহাদের দিনাস্ত হয়। 


* চন্দ্রের বুদ্ধির সহিত সমুদ্রজলের ক্ফীতির সম্বন্ধ কালিদাসের অবশ্ঠ অজ্ঞাত ছিল 
না। কালিদাসের এই জ্ঞান দেখিয়া, বিশ্ববিদালয়ের কোন কোন পরীক্ষক এমন বিস্মিত 
হয়েন যে, পরীক্ষার সময় প্রশ্ন করিয়। বিল্ময়ের কথঞ্চিৎ হাস করিয়। থাকেন! 
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এইরূপ বিষু্পুরাণে (১। ১০) লিখিত আছে, “অঙ্গিরার পত্বী 
স্বতির গর্ভে, অন্যত্র (৪1 ১) শ্রদ্ধার গর্ভে, চারিটি বন্তা জন্মেঃ 
তাহাদের নাম সিনীবাল1, কুহ্‌, রাক! ও অনুমতি ৮ খগ্বেদে (২।৩২) 
রাকা, সিনীবালী, ও গুস্কু আছে। সায়ণমতে গুঙ্কু, পুরাণের কুহু । এ 
চারিটি শব্দের অর্থ এই । চতুর্দশী যুক্ত! অমাবস্তা-_সিনীবালী (ৃষ্টচন্জা), 
প্রতিপদযুক্ত। অমাবস্তা-_কুই্‌ (নষ্টচন্ত্র। ), চতুর্দশীযুক্তা পুর্ণিমা- রাকা 
€ পুর্ণচন্ত্রা ১, এবং প্রতিপদযুক্তা পৃর্ণিমা- অনুমতি ( কলাহীন চন্দ্রা )। 
পুরাণে ইহার! চারি কন্ঠ হইয়াছে । 

চন্দ্রের রথ ত্রিচক্র। বোধ করি, ভিন চতুর্মান্ত বা তিনটি খতু 
হতে ত্রিচক্র রথের কল্পনা । খগ্বেদ (১০। ৮৫ 1১৮) বলেন,_“এক 
জন (চন্দ্র) ভূবনে খতু ব্যবস্থা করিতে করিতে সংসার অবলোকন 
করেন।” গ্রীষ্ম, বর্ষা, হেমত্ত,--এই তিন খতু ভারতের অধিকাংশ 
স্থলে গ্রত্যক্ষ হয়। চক্রের দশ অশ্ব; অশ্বগুলি বারিগর্ভ-সম্ভৃত। 
চন্দ্রের অশ্ব দশটি কেন হইল, বলা যায় ন!। হয়ত দশদিক হইতে দশ 
অশ্বের কল্পনা । সকলস্থলে নৈসর্গিক মুল নাও থাকিতে পারে। 
তবে অশ্বগুলি বারি-সম্ভৃত হইবার অনেক কারণ আছে। 

চন্দ্রের জন্ম যদি সাগর হইতে হয়, তাহার অশ্বগুলিও বারিগর্ভ 
হওয়াই সঙ্গত। খগ্বেদে অন্তরীক্ষ উদকময় বলিয়! ঝীরন্তিত হইয়াঁছে। 
অথর্ববেদের একস্থলে পৃথিবীর ও অস্তরীক্ষের হুইটি সমুদ্র স্পষ্টতঃ লিখিত 
আছে । বস্ততঃ বেদের অনেক স্থলে আকাশ ও সমুদ্র এক বলা হই- 
য়াছে।* ইহার প্রমাণ পরে পাওয়া যাইবে । যাহাহউক এরূপ কক্প- 
নার মূলে বর্ণসাম্য ছিল। শরতের নীল্‌ আকাশ ও সমুদ্রের জল একই 
প্রকার নীলবণ দেখায়, উভয়ই অনস্ত বোধ হুয়। এবং বোধ হয় যেন 
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সাগরে আকাশ মিলিত হইয়াছে | দিব্য জল শুন্ত আকাশে । সেই 
থানেই নার-অয়ণ বাস করেন।*  স্থষ্টিলয়ের সময়ে সেই দিব] 
নারে সমুদায় খিশ্বচরাচর পরিব্যাপ্ত হয়। ভারতবর্ষ-রূপ বটপত্র যেন 
সর্বব্যাপী জলে ভাদিতে থাকে, এবং সেই পত্রে নারায়ণ যোগ-নিদ্রায় 
অভিভূত থাকেন । 

আরও কথা আছে। চক্র জলময় বলিয়া গ্রাচীনের! বিশ্বান 
করিতেন (প্রাকৃত গ্যোতিষ দ্েখুন)। সেই জলময় চন্দ্রে সৃ্যয 
রশ্মি মৃচ্ছিত হইয়া চন্দ্রকে দীপ্ডিমান্‌ করে । অতএব চন্দ্রের অশ্ব (রশ্মি) 
বারিসস্তৃত মনে কর! অসঙ্গত নহে। 

চন্তের শশলাঞ্চনের কাংণও চন্দ্রের জলময়ত্ব। মহাভারত 
(ভীম্ম পঃ ৫ অঃ) বলেন, “লোকে যেমন দর্পণে নিজের মুখ দেখে, 
তেমনই চন্দ্র মগুলে সুদরশন দ্বীপ দেখা যায়। সেই সুদর্শন দ্বীপের 
ছুই ছুই অংশে পিপ্লল এবং ছুই ছুই অংশে শশ স্থান আছে।” অর্থাৎ 
জলময় চন্দ্রদেহে পৃথিবীর প্রতিবিম্ব শশাকার দুষ্ট হয়। ম্ুদর্শন ্বীপ- 
পৌরাণিক ভূমণ্ল।1 


(৩) বুধ। 

পৌরাণিক মতে চন্ত্রমগুলের উপরেই নক্ষত্রমণ্ডল। স্থৃতরাং নক্ষত্র 
বিষয়িনী পৌরাণিকী কথা এখন বলা উচিত। কিন্তু নান! নক্ষত্র 
অবলম্বন করিয়া! অনেক কথা হইয়াছে । তৎসমুদায় পরে বলা যাইবে। 
প্রথমে বুধাদি গ্রহের কথা বলা যাইতেছে । 

+ নারায়ণ শব্দের অন্য অর্থ, নরাণ।ময়নং যস্মাৎ তেন নারায়ণঃ স্বতঃ। ( কুমে”) 

* পন্মপুরাণেও (স্বর্গ । ২) নুদর্শন-হ্বীপের এইরূপ বর্ণনা আছে। কর্টলিদাস 
বলেন, 


ছায়া হি ভুমেঃ শশিনে। মলত্বেনারে পিত। শুদ্ধিমতঃ প্রজীভিঃ॥ রঘুবংশ+১৪।৪০। 
অর্থাৎ লোকে বলে, পৃথিবীর প্রতিবিম্ব নির্মূল চন্দ্রের কলঙ্ক হইয়াছে । 
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বিষুঃ পুরাণে (১৮) রুদ্রের সৃষ্টি বর্ণনাস্থলে লিখিত আছে, রুদ্র 
আটবার রোদন করাতে তাহার আটটি নাম হইয়াছে | তাহারাই 
অষ্টমৃত্তি রুদ্র নামে খ্যাত। এই অষ্ট মুত্তির আটটি সম্তান,শনৈশ্চর, 
শুক্র, লোহিতাঙ্গ ( মঙ্গল), মনোজব, স্বন্দ, স্বর্গ, সন্তান, ও বুধ । 

এখানে বুধ, শুক্র, কুজ, শনি এহ চারি গ্রন্থের জন্মবৃত্বাস্ত আছে বটে, 
কিন্তু বিশেষ কিছু পাওয়া গেল ন।। 

বুধের জন্মবৃস্তাস্ত পরাশর হইতে উত্পল উদ্ধৃত করিয়াছেন ( বৃহৎ- 
সংবিবৃতি )। তাহাতে দেখ! যায়, পুববকালে দেবান্থুর সংগ্রাম সময়ে 
অন্ুর-গুরু শুক্রের মায় দ্বারা মোহিত হইয়া দেবতার! ব্রক্মাকে বলি- 
লেন, “আমরা নিদ্রাভিভূত হইয়াছি, আমাদের শক্রগণের বিনাশ চিন্তা 
করুন|” ব্রহ্ধা চন্দ্রকে বলিলেন, “তোমার পুত্র ত্রিভুবনের উৎপত্তি- 
বিনাশপালনের প্রজাপতি হইবে। সেই পুন্র বুধ দেবগণকে রক্ষা 
করিবে ।” এখানেও কিছু পাওয়া গেল না। 


বিষণ পুরাণে (81) বুধের জন্ম সম্বন্ধে এক বিচিত্র আখ্যায়িক আছে। 
“ব্রহ্মার পুজ্র অন্রি, অত্রির পুক্র সোম । পিতামহ তাহাকে সমুদয় ওষধি, সমুদয় দ্বিজ;) ও 
সমুদ্রয় নক্ষত্রের অধিপতি করিলেন । চন্দ্র রাজনুয় যজ্ঞ করিলেন । তাহার দর্প হইল, অহ- 
স্কারে হ্ষীত হইয়! দেবগুরু বৃহস্পতির ভাধ্য। তারাকে তিনি হরণ করিলেন । বুহম্পতি পিতা- 
মহকে জানাইলেন। পিত।মহ চন্্রকে অনুরোধ করিলেন, সমুদয় দেবন্ধি যাচ্ু। করিলেন, 
কিন্তু চন্দ্র তারাকে তাগ করিলেন না । শুক্র অহ্রদিগের আচার্ধা, তেমনই বৃহস্পতি 
হুরাচার্যা, কাজেই শুক্রের সহিত বৃহল্পতির বিলক্ষণ শত্রুতা ছিল। শুক্র চক্রের সহায় 
হইলেন, এবং গুরুনহ জন্ত কুজস্ত প্রভৃতি সমস্ত দৈতা দানব চত্দ্রের পক্ষ হইল। 
এদিকে সমুদয় দেবসৈম্য সহিত ইন্দ্র বৃহস্পতির পক্ষে হইলেন। এইরাপে, বুহম্পতি- 
পরী তারার নিমিত্ত উভয় পক্ষে ঘোর সংগ্রথম আরম্ভ হইল। তাপকার নিমিত্ত এই 
গ্রাম ৰলিয়া, ইহ1 “তারকাময় সংগ্রাম” নামে বিখ্যাত হইল। ভীষণ সংগ্রামে সমুদয় 
লোক সন্ত্রস্ত হইয়৷ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইল । তখন ব্রহ্গ। যুদ্ধ নিবারণ করিয়। বুহস্পতিকে 
তাহার পত্বী সমর্পণ করিলেন । 
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ইতিমধ্যে তারা গর্ভবতী হইয়ছিলেন। বুহম্পতি গর্ভপাতন করিতে ভার্ধাকে 
আদেশ করিলেন । তারকা সেই গর্ভ ঈষিকান্তম্থে পরিত্যাগ করিলেন । গর্ভস্থ বালক 
পরিতাক্ত হইবামাত্র স্বীয় তেজোঘ্ারা দেবগণের তেজঃ অভিভব করিল। বালকের 
এতাদৃশ সৌন্দধ্য দেখিয়! বৃহস্পতি ও চন্দ্র উভয়েই তাহাকে গ্রহণ করিতে লোলুপ হই- 
লেন। সন্তানের পিত। কে, লজ্জাবশতঃ তার] তাহ। বলিতে পারিলেন বা। শেষে 
ব্রহ্মার জিজ্ঞাসায় প্রক।শ পাইল, সন্তানটি সোমের । ইহা শুনিয়। সেম বালকের নাম 
প্রজ্ঞ বুধ রাখিলেন।” 

এই উপাখ্যানে পুবাণকার প্রকৃত ব্যাপার স্পষ্টতঃ বর্ণন করিয়াছেন । 
সংগ্রামের নাম “তারকাময়”। সিদ্ধান্তে সংগ্রাম বা যুদ্ধ অর্থে নক্ষত্র 
ও গ্রহের সমাগম বুঝায়। সুতরাং এই উপাখ্যানের মূলে যে কোন 
তারাঘটিত ব্যাপার ছিল, তাহ! স্পষ্ট বুঝ যাইতেছে । রাজমার্ভগ্ডে 
বুধের এই নামগ্ডলি আছে,-_- 


বুধশ্ন্ত্রস্থতো জ্ঞেয়ো বিবুধো বোধনস্তথ! | 
কুমারে! রাজপুত্রশ্চ তারা পুত্রস্তথৈবচ ॥ 


এখানে জেয, বিবুধ, বোধন, নামগুলি বুধ শব্দের প্রাতিশবব | চন্দ্র- 
স্থত, কুমার, রাজপুজ্র ও তারাপুভ্র নামগুলির মূলে উক্ত উপাখ্যান । 

কিন্ত কোন্‌ তারা লইয়৷ চন্দ্র ও বৃহস্পতির বিবাদ উপস্থিত হইয়া- 
ছিল? যেতারাই হউক, সেটি এমন যে, তাহার নিকটে চন্দ্র বৃহ- 
স্পতি শুক্র সহ দেবাস্ুর সঃগ্রাম উপস্থিত হইতে পারিয়াছিল। পুষ্যার 
সহিত বৃহস্পতির ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে (১৭৩ পৃঃ) পুষ্যার দেবত! 
বুহস্পতি। কিন্ত এই উপাখ্যানের তার! পুষ্যা নহে । বুধের একটি 
নাম রৌহিণেয় আছে। এজন্য মনে হয় যে, রোহিণী তার! লইয়! 
বিবাদ। কিন্তু তাহাও হইতে পারে না । রোহিণী চক্রের প্রেয়সী, 
তাহার সহিত বৃহস্পাতির সম্পর্ক থাকিতে পারে না। বুধ চন্দ্রের পুত্র, 
এবং রোহ্লী চক্জ্রের গ্রধান| মহিষী। এজন্ঠ বুধের নাম রৌহিণেয় 
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হইয়াছিল।* তবে, কোন্‌ তারার পতি বৃহস্পতি ছিলেন ? মহাভারতের 
বনপর্ধে দেখ। যায়, বৃহস্পতি-পত্বী তারার গর্ভে ছয় পুর এবং এক 
পুক্রিক! জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। এই ছয় পুত্র ও তাহাদের পুক্র বিভিন্ন 
যজ্জের ও অন্তান্ত অগ্ির নামান্তর । কৃত্তিক! নক্ষত্রে ছয়টি তারা স্পষ্ট 
এবং অপর একটি ছুস্পষ্ট দৃষ্ট হয়। কৃত্তিকার সহিত অগ্নির সম্বন্ধ 
শাছে। কৃত্তিকার দেবতা অগ্নি, এবং অগ্নি হইতে আঙ্গিরস্‌ বৃহস্পতির 
জন্ম । কার্তিকাদি বার্ৃস্পত্য বর্ষ গণনায় কৃত্তিক! ও বুহস্পতির সম্বন্ধ 
প্রকাশিত আছে । সুতরাং বোধ হইতেছে যে, কৃতিক! তারাই বৃহ- 
স্মৃতির পতী চিলেন। এই জন্য বাধর নাম কুমার আছে। বেদে 
অগ্নি, কুমার । পুরাণে কান্তিকের কুমার। বুপ ও কার্তিকেয় ঈষিকা- 
স্তম্বে জাত। ত'রকাস্থর বধ করিতে কান্তিকেয়, পরাশর বলেন, অস্থুর 
বধ করিতে বুধও জন্মিয়াছিলেন। গ্রহযজ্ঞতত্বে আছে, ধনিষ্ঠ নক্ষত্র- 
যুক্ত দ্বাদশীতে বুধের জন্ম হইয়াছিল ( শব্বকল্পক্রম )। ধনিষ্ঠার সহিত 
কৃত্তিকার সম্বন্ধ আছে। ধনিষ্ঠায় রবির অয়ন নিবৃত্ত হইতে কৃতিকায় 
বিষুবন্‌ থাকে । 

গ্রহসমূহের পদ্দম্পর নৈকট্য, কিংবা! গ্রহ ও নক্ষত্রের নৈকট্য, যুদ্ধ 
ংগ্রামাদ্দি নামে ব্যক্ত হইয়া! থাকে। ক্রাস্তিবৃত্তের উত্তরার্ধে দেব- 
গণের এবং দক্ষিণার্ধে অস্থরগণের বাস চির প্রসিদ্ধ। এরূপ স্থলে 
দেবান্থর সংগ্রাম বিস্ময়ের বিষয় নহে ।1+ কৃত্তিকার নিকটে যখন 
বিষুবন্‌ ছিল, সেই সময্বের বিষুবনের উক্ত অবস্থিতি লইয়। কৃত্বিকার 
নিকটে ওদবাম্থুর সংগ্রাম অনেকবার হইয়াছে। 


* সর্বাধ মেকপত়ীন1 মেকাচিৎ পুজিনী ভবেৎ। 
সর্বাস্ত। ম্েনপুজ্রেণ প্র।হ পুজবতী মননুঃ ॥ 
1 দেবাহর সংগ্রাম একবার নহে, দ্বাদশবার 'ঘটিয়াছিল। অগ্নি ও পদ্মপুরাণে এই 
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বৃহম্পতি ও শুক্র, উভয়েই দীপ্তিশালী। কৃত্তিকাও ক্ষীণপ্রভা 
নহে। সময় বিশেষে বুধ উজ্জল দেখায়। নিকটে চন্দ্র, কিঞ্চিৎ দুরে 
ব্রহ্মদৈবত রোহিণী নক্ষত্র । বস্ততঃ এরূপ সমাগম দর্শনীয় ব্যাপার। 
এ বৎসর ( শক১৮২০, ৩ ভাদ্র) সারং সন্ধ্যার পর পশ্চিম আকাশে, 
হস্তানক্ষত্রে, বুহম্পত ও শুক্রের সমাগম অনেককেই চমত্কুত করিয়া- 
ডিল । বোধ করি, কোন অতীতকালে উক্ত জ্যোতিরগ্গণের সমাগম 
তৎ্কালের আধ্যগশকে মোহিত করিয়াছিল *, এবং কৃত্তিকাকে চক্র 
যাগ করিলে দেখিতে তদখিতে বুধগ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছিল । 

রবিকে ছাড়িয়! বুদ কদাপি ২৮ অংশের বা প্রায় ২ নক্ষত্রের অদ্দিক 
দুরে যায় ন। | স্থতরাং রাত্রি আরস্তে কিংবা উষ্া সময়ে বুপপগ্রহ আবি- 
ক্ষত হইয়ছিল। তৎকালীন গ্রহস্থিতি এইরূপ ছিল--গুর গুত্র সোম 
বুধ কৃন্িকা নক্ষত্রে, রবি জশ্বিনী কিংব! মগশিরা নক্ত্রে ছিলেন। বৎ- 
সরের মধ্যে চৈত্র বৈশাখ মাসে হ্্যান্তের পর পশ্চিম আকাশে বুধগ্রহ 
দেখিবার সুযোগ হয়। এইরূপে বোধ হইতেছে, তত্কালে রবি 


দ্বাদশ সংগ্রাম বর্ণিত আছে। (১) হিরণাকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদকে রাজা করিতে 
ন/রনিংহ রণ; (২) বলিরাজকে ছলন। করিয়া দেবর।জকে ত্রেলোকা দিতে বামন রণ; 
(৩) হিপণাক্ষ বধ করিয়া প।তালঙল-নিমগ্র। ধরিএশীর উদ্ধর নিমিত্ত বারাহ রণ ;. 
(৪) দেবগণকে সমুদ্রমন্থনেখিত অমৃত দানার্থ অসৃতমস্থন রণ; (৭) বৃহম্পতি-পত্বী 
তারার নিমিত্ত তারকাময় রণ; (৬) বিশ্বামিত্র, বসিষ্ট, অত্র, শুক্র, হথরগণকে 
অপ।লন করিলে রাগদ্বেষাদ্ি দানবগণকে নিবারণার্থ আঙীবক রণ ; (৭) ত্রিপুরার 
বধার্থ ত্রিপুর-ঘাতন রণ; (৮) অন্ধকান্থর বধ করিতে অন্ধকবধ রণ; (৯) বুত্রাহুর 
বধ করিতে বুত্রসংহার রণ; (১০) শান্বার্দি দ।নবগণ:ক হরি, ও ছুষ্ট ক্ষত্রিয়গণকে 
পরশুরাম নিহত করিতে জিত রণ; (১১) মহেখ্বরের শরীর হইতে হালাহল নামক 
দৈতাকে নিরাকৃত করিতে হালহল রণ ; (১২) কোলাহল নামক দৈতাকে জয় করিতে 
কোলাহল রণ। আমাদের বোধ হয় এই সকল রণের অধিকাংশ আকাশের 
জোতিক্ষগণের মধো ঘটিপ্াছিল। পরে কয়েকটি পাওয়া যাইবে । বায়ুপুরাণেও (২ খঃ1 
২৮ অঃ) তারকাময় রণ বর্ণিত আছে। 


* রঘুবংশে ( ১৩।৭৬ )৮_দোযাতনং বুধবৃহম্পতিযোগঘৃগ্ঠ স্তারাপতিঃ | 


১৬ 
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অশ্বিনী নক্ষত্রে ছিলেন৷ সুতরাং শুক্ল। তৃতীয়ার চন্দ্র কৃত্তিকাকে আচ্ছা- 
দন করিয়া থাকিবে । 


(৪8) মঙ্গল। 

পুর্বে (পৃঃ) মঙ্গলের জন্মবৃত্তাত্ত এক প্রকার পাওয়। গিয়াছে । বুধ 
যেমন রৌহিণেয়, তেমনই আধাঢ়ানক্ষত্রে জাত বলিয়! মঙ্গলের এক 
নাম আবাঢ়াভ আছে । কোন কালে আধাঢ়ানক্ষত্রের নিকটে মঙ্গল 
গ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছিল বলিয়া এই নাম হইয়! থাকিবে । রাজমার্তৃণ্ডে 
মঙ্গলের এই নামগুলি আছে, 

অঙ্গারকঃ কুজে। ভৌমে। লোহিতাঙ্গে। মহীস্থৃতঃ। 
আরঃ ক্ষিতিম্থতো বক্রঃ কুরাক্ষশ্চ নিগদ্যতে ॥ 

এই নামগুলিকে তিনভাগে ভাগ করিতে পারা যায়। (১) কুজ 
(কু-পৃথিবী ), ভৌম, মহীস্ুত ইত্যাদি; (২) অঙ্গারক, লোহিতাঙগ, 
রুধির ইত্যার্দি; (৩) বক্র, ক্রুরাক্ষ ইত্যাদি । “আর” শব্দটি বাবনিক । 

মঙ্গলগ্রহের নাম ভৌম হইল কেন? উৎপলোদ্ধত পরাশর হইতে 
জাঁন। যায়, পপূর্ববকালে প্রজাপতি স্থষ্টিমানসে নিজের তেজঃ হইতে নির্গত 
অগ্নিদ্ধারা হোম করিয়াছিলেন। সেই ঠেজঃ অগ্নি হইতে পুথিবীতে 
গমন করিয়া, এবং পৃথিবীর সমুদাঁয় অগ্রির সহিত মিলিত হইয়া উর্দ্ধে 
উপস্থিত হইয়াছিল । এজন্য উহাকে প্রাজাপত্য ও ভৌম বল! হইয়া 
থাকে। ব্রহ্ধার আদেশে ভৌম ভূচক্রে বিচরণ করিতে করিতে বক্রান্থ- 
বন্র গতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।” 

লোহিতাঙ্গ প্রভৃতি নাম হইবার কারণ পুরাণ কথ। নহে। অঙ্গারক 
অর্থে অঙ্গার বা প্রজ্বলিত অঙ্গার । লিঙ্গপুরাণ বলেন, মঙ্গল অগ্নির পুক্র, 
বিকেশী নায়ী পত্বীর গর্ভে জাত। ইনি লোছিতাঙ্গ ও যুব । বস্তত: 
মঙ্গল গ্রহের বর্ণ লোহিত ঝা প্রজ্জলিত অগ্নিতুল্য যলিয়া এই সকল 
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নামের উৎপত্তি হইয়াছে । বেদে “কুমার” শবে অগ্নি বুঝায়। অগ্নি 
লোহিত বর্ণ, তাই মঙ্গল অগ্নির পুত্র। * কিন্তু অগ্নি ভূমিতে দেখা 
যায়। এই নিমিত্ত হয়ত মঙ্গলের নাম ভূমিজ বা ভৌম হইয়! থাকিবে । 
মঙ্গল শব্দের অর্থ শুভ। কিন্তু ফলগ্রন্থে মঙ্গল ত শুভগ্রহ নহে । 
অতএব বোধ হয়, মঙ্গল নামের উত্পপন্তি অন্তবিধ। মাঙ্গল্য দ্রব্যের মধ্ো 
রক্তচন্দন, স্বর্ণ, সিন্দুর, ও হরিদ্রা আছে । বোধ হয় এই সকল বর্ণের 
সহিত মঙ্গল গ্রহের বর্ণ-সাৃগ্ত আছে বলিয়া মঙ্গল নামটি হইয়াছে । 1 
সংহিতা-জ্যোতিষে মঙ্গলের পাঁচটি মুখ ব! পাচ প্রকার গতি বর্ণিত 
আছে। যথা, উষ্ণ, অশ্রুমুখ, ব্যাল, রুধিরানন, নিস্ত্রিংশমুশল । বিভিন্ন 
নক্ষত্রে মঙ্গল বক্রী হইলে এই সকল নাম প্রাপ্ত হয়। পঞ্চ তারা-গ্রহের 
সকগেই সময়বিশেষে বক্রী হয়। কিন্তু বক্র নামটি মঙ্গল গ্রহেই প্রধুক্ত 
হইয়। থাকে । ইন্ারও কারণ নিশ্চয় করা সহজ নহে। তবে, একটি 


* পদ্মপুরাণে (স্থঃ ৬০ অঃ) লিখত আছে, শিব-শুক্র ভূমিতলে পতিত হইলে 
মঙ্গলের জন্ম হইয়াছিল । ভূমিতে কুমারের জন্ম বলিয়া মঙ্গলের নাম ভৌম হইয়ছে। 

+ অমঙ্গল গ্রহের নাম মঙ্গল কেন হইল? এই নামকরণটি এত বিচিত্র যে, ইহাকে 
অবলম্বন করিয়| উদ্ভট কবিত| রাচত হইয়াছে । কোন সভায় এক মূর্খের উপাি 
বিদ্যাবাগীশ ছিল । ইহা শুনিয়া কোন পণ্ডিত জিজ্ঞানা করিলেন, 

অবিদ্াাবকৃপতেশ্চাত্র বিদাবাগীশতা কুতঃ 


অপরে উত্তর করিলেন, 
অমঙ্গলশ্য বারস্য যথ। মঙ্গলবারত। ॥ 


এইরূপ অন্ত উদ্ভটও আছে । যথা 
নারঙ্গমুচাতে রঙ্গং রঙ্গং নারজমুচাতে | 
অহে। লে।ক। দুরাধর্ষা যদ্‌ বদস্তি বস্তি তত ॥ 
অর্থ।ৎ রম্স__রাঙের রঙ্গ নাই, অথচ নামটি রঙ্গ; নারঙ্গ-_কমলা লেবুর রঙ্গ আছে, 
মধচ নামটি নারঙ্গ! অহে!! লোকেরা কি ছুরাধর্ষ! দশজনে যাহ! বলে, নকলে 


হাহাই বলে। 
মঙ্গলের পাশ্চাত্য নাম 21815 | তিনি যুদ্ধের দেবতা; রক্তপাত যুদ্ধের জঙ্গ। রক্ত 


লাহিত বর্ণ । 


২৪৪ আমাদের জ্যোতিষ । 


০০ 
শপ পাশ পাপাপেস্পীাাা পা পিসি 


কথা এই যে, মঙ্গলেক্প বক্রগতি সহজে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মঙ্গলের 
এক অন্ত হইতে পুনর্বাঁর অন্ত পধ্যস্ত ৭৮০ দিন লাগে। অন্ত কোন 
গ্রহের এত দিন লাগে না। এই ৭৮০ দিনের মধ্যে মঙ্গল ৭১০ দিন 
মার্গী হয়, অর্থাৎ পূর্বদিকে গমন করে ; এবং ৭০ দ্রিন বক্রী হয়, অর্থাৎ 
পশ্চিমদিকে গমন করে । মঙ্গলগ্রহের অস্তকাঁলও অধিক । ৭৮০ 
দ্রিনের মধ্যে প্রায় ১২০ দিন অস্তকাল এবং অবশিঞ্ দিন উদ্দিত কাল । 
কোন এক রাশিতে বক্রী হইয়! পুনর্ধার মাগী হইয়া সেই রাশি অতি- 
ক্রম করিতে মঙ্গলের বহুদিন লাগে । এজন্য মর্গলকে সময়ে সময়ে 
স্তন্তিত দৃষ্ট হয়। বক্র নাম হইবার বোধ হয় এই কারণ। 





(৫) বৃহস্পতি | 


উতৎ্পলোদ্ধ,ত পরাশর হইতে জান! যার, স্থষ্টির আদিকালে শিতামহ 
মন হইতে ঙ্গিরাকে উৎপাদন করিয়াছিলেন | অগ্গিরা হইতে ত্রদ্ধ- 
তেজঃ স্বরূপ ভগবান্‌ প্রঙ্জাপতি বৃহস্পতি জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন । 

মহাভারতে (বনপঃ ২১৭ অঃ) বৃহস্পতি ও অঙ্গিরার সম্বন্ধ সবিস্তরে 
বর্ণিত আছে। তথায় দেখ! যায়, ব্রক্মার মানসপুত্র অল্িরার ওবসে 
এবং গুভ। নাকী ভার্ধ্যার গর্ভে বুহস্পতির জন্ম হইয়াছিল । তাহার 
কীর্তি, শারীরিক তেজঃ, বেদাধ্যয়ন, মন্ত্রণা, ও মানপিক শ্রতিভ! অতি- 
শয় অধিক ছিল বলিয়া নাম বুহস্পতি হইয়াছে । 

অঙ্গিরা-_অর্গারক হইতে অগ্নির উৎপত্তি বলিয়! বেদে অঙ্গিরা ও 
অগ্নি এক হইয়াছে । মহাভারতেও (অনুশাসন পঃ ৮৫ অঃ) আছে 
যে, যজ্ঞের অঙ্গার হইতে অঙ্গিরার জম্ম । এঙ্গির ও অগ্নি এক হইলেও 
মহাভারত মতে উভয়ের মধ্যে পার্থকা আছে। বনপর্ষে আছে,--"অগ্নি 
এক মাত্র; কিন্ত কর্ম নমূহে তাহার বহত্ব দৃষ্ট হয়।” 
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এই সকল উক্তি হইতে বোধ হইতেছে যে, বৃহস্পতির বৃহৎ তেলঃ ব1 
প্রভা দেখিয়। পুর্ববকাঁলের আধ্্যগণ তাহাকে আগ্র-স্বরূপ জ্ঞান করিতেন। 

খগ্বেদের স্থান বিশেষে বৃহস্পতিকে অগ্নি বলা হইয়াছে (২। ১, 
৩। ২৬)। অতি পুর্বকালে বুহস্পতি আবিষ্কৃত হইয়াছিল | এজন্ত 
ব্রহ্মার মানসপু্র বলিয়। বৃহস্পতির জন্মৎবৃত্তান্ত পরাশর শেষ করিয়াছেন। 
বৈদিক সাহিত্যে তাহার জন্ম-বৃত্তাস্ত আরও স্পষ্ট আছে। খক্‌ ও অথর্ব 
সংহিতায় ইহাঁর উল্লেখ আছে (১৭৩ পৃঃ)। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ বলেন যে, 
বৃহস্পতি প্রথমে তিষ্য ব৷ পুষ]! নক্ষত্রে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ইহার 
অর্থ এই বোধ হয় যে, কোন সরে বৃহম্পতি ও পুষ্যার সমাগম ভইয়া- 
ছিল, এবং সেই সময়ে বৃহস্পতির গ্রহত্ব জ্ঞান হইয়াছিল। পুষ্যা তারা 
স্থির রহিল, কিন্তু বৃহস্পতি চলিতে লাগিল। ইহ! দেখিয়! বৃহস্পতি যে 
সামান্ত তার! নহে, এই প্রকার অন্রমান হইয়া থাকিবে । এই শ্রতি 
হইতে গুর-পুব্যাযোগ পরে এত প্রসিদ্ধ হইয়াছে । বিষু্পুরাণ (২২৪) 
এবং মহাভারতে (বন পঃ ৯৯০ অঃ) আছে, যখন চত্া, হৃর্য ও বৃহ- 
স্পতি এক রাশিতে (কর্কট) থাকিয়! পুষ্য' নক্ষত্রে মিলিত হইবেন, 
তখন সত্যবুগের আবির্ভীব হইবে |” বোধ হয় এইরূপ কোন অমা- 
বন্ত। রাত্রিতে পুষ্যা তারার নিকট বুহস্পতি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। পুষ্য 
তারাটি প্রায় ক্রান্তিবৃত্তে অবস্থিহ। বৃহস্পতি ক্রাস্তিবৃন্ত হইতে অধিক 
দুরে গেলেও ১। ১৮ অংশারি অপেক্ষা অধিক দুরে যায় না। সুতরাং 
গুরু-পুষ্যাযোগ সম্তবনয় ব্যাপার, এবং এার প্রতি দ্বাদশ বর্ষে গুরু- 
পুষ্যাযে।গ ঘটিয়৷ থাকে । বল? বাহুল্য, অতি প্রাচীন বৈদিক কালকেই 
পুর্র্বকালের লোকের সত্যবুগ কল্পনা করিতেন। বাহা হউক, গুরুর 
সহিত পুষ্যার যে বিশেষ কোন সম্বন্ধ ছিল, তাহ! পুষ্যার দেবতা বৃহস্পতি 
হওয়াতেই গ্রাকাশ পাইতেছে। * 

* গুরুঃ পুষাঃ হুরজ্োষ্ঠো দেবমন্ত্রী কবি: স্মৃতঃ-_রাভমার্তওে। 


২৪৬ আমাদের জ্যোতিষ । 


৪ 
টি ইযৌরির উিডি তিনি 


রাজমার্তণ্ডে গুরুর এই নাম গুলি আছে,-_ 
নুরমন্ত্রী স্ুরাচার্ষ্যো গুরুর্জীবে! বুহস্পতিঃ। 
অঙ্গিরোংশঃ স্বতত্তজ জ্ৈ গিরীশো। বচসাং পতি ॥ 

বৃহস্পতি নাম হইবার কারণ এই গ্রহের অত্যন্ত তেজঃ। খগ্বেদে 
বৃহস্পতি ও ব্রহ্মণস্পতি প্রায় এক হইয়াছেন। সেখানে তিনি বজ- 
মানের পুরোহিত, এবং দ্েবগণের সকাশে বজমানের হিতকামী 
ইহা হইতে তিনি গুরু ও দেবগুরু। পরে তিনি একজন খষি হইয়া- 
ছেন। তদন্ুনারে তিনি অঙ্গিরার পুভ্র বলিয়া! আঙ্গিরস্। সপ্তর্ষি 
নক্ষত্রের একটি তারার নাম অঙ্গিরা, এবং সপ্তর্ষি নক্ষত্রের একটি 
নাম চিত্র-শিখণ্ডী (প্রাকৃত জেণতিষে নক্ষজাধ্যায় দেখুন | এজন্ত 
বৃহস্পতির একটি নাম চিত্রশিখণ্ডিজ আছে। পুরাণবিশেষে তাহার 
জন্ম ফন্তুনী নক্ষত্রে লিখিত আছে । এক্ন্ত তাহার,এক নাম ফন্তুনীভব। 
কিন্ত বেদের পুষ্য ছাড়িয়! ফল্তুনী আনিবার কোন কারণ দেখ! যায় না। 
তবে, পুষ্যার পর মঘা, মঘার পর ফন্তনী পরম্পর নিকটে অবস্থিত । 

বৃহস্পতির অন্তান্ত নামের মধ্যে গুরু, স্থরাচাধ্য, ইজ, সুরেজা, চক্ষঃ, 
গীষ্পতি, বাচম্পতি, ধিষণ ( বুদ্ধিমান্) প্রভৃতি নামের মূল পাওয়া 
গেল । কিন্ত তাহার এক নাম “জীব” আছে। খগ্বেদে বৃহস্পতি 
পুষ্টিবর্ধক (১১৮২), এবং ওষধি-সমূহের জনক ( ১০।৯৭।১৫ )। 
বোধ করি, এইপ্রকার কোন কারণে বৃহস্পতির নাম জীব হইয়! 
থাঁকিবে | পদ্মপুরাণ ও মহাভারতে আছে, দেবান্থুর নংগ্রামে মৃত 
দেবতারদ্দিগকে বৃহস্পতি দ্িবেটোষধি দ্বার। জীবিত করিতেন। মৃতসপ্জীবনী 
মন্ত্র দ্বার! শুক্রাচার্যা মুত অস্থরদিগকে জীবিত করিতেন। গুরু ওষধ 
দ্বারা, শুক্র মন্ত্র দ্বার একই উর্দেশ্ত সিদ্ধ করিতেন। ইহাও জীব 
নামের মূল হইতে পারে । আকাশের নক্ষত্র বিশেষ বৈদিককালের 
অনেকগুলি দেব ও অন্ুর কল্পনঞ্জ মূল। দেবান্থর সংগ্রামে গুরু ও 


পৌরাণিক জ্যোতিষ । ২৪৭ 


শুক্র স্ব স্ব তেজোদ্বার1 পুরোহিতের উপযুক্ত ছিলেন। বৃহস্পতির পত্বী 
তারার বিষয় বুধ-জন্ম-বৃত্তান্তে লিখিত হইয়াছে । 


(৬) শুক্র । 

পরাশর হইতে উত্পল লিখিয়াছেন, প্প্রথম স্থ্টিকালে পিতামহ 
ত্রিলোচন শত্তৃকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়!, তাহার নাম ভব রাখিয়া- 
ছিলেন। দেই মহাদেবের জলময়মূত্তি ভূগুকন্তাঁর গর্ভে উশনার ওরসে 
স্ক্রু জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পিনাকীর আরাধনা করিয়! সকল ধন-' 
পতিত্ব ও অমরবপুঃ প্রভৃতি লাভ করেন।” 

ইহ! হইতে গুক্রের সহিত জলের সম্বন্ধ জানা যাইতেছে *। এতদ্‌- 
বিষয় পূর্বেও বল! গিয়াছে (১৫ পৃঃ)। মন্তপুবাধ ও লিঙ্গপুরাণ 
মতে শুক্র জলময় | মহাভারতে ( আদি পঃ ৬৬ অঃ) স্পষ্টই আছে যে, 
“কবিস্থৃত শ্বয়ং কবি বিদ্যাবিশারদ শুক্র ব্রঙ্গার আদেশে গ্রহরূপ ত্রৈলো- 
ক্যের প্রাণযাত্র। নির্ধাহার্থ বর্ষণাবর্ষণ ও ভয়াভয় বিষয়ে নিযুক্ত ভইয়। 
ভূবন পরিভ্রমণ করিতেছেন।” সংহিতায় দেখা যায়, নক্ষত্রবিশেষে 
গুক্রের সঞ্চার হইলে প্রচুর বৃষ্টি হয়। যথা, কৃত্তিকা, মৃগশিরা, পুষ্য! 
মঘ।, দুই ফন্তুনী, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখ। ও পুর্বভাদ্রপদ! নক্ষত্রে শুক্র 
গমন করিলে বৃষ্টি হয়। তথা, কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী, পঞ্চমী ও অষ্টমী 
তিথিতে শুক্রের উদ্দয় ব৷ অস্ত হইলে পৃথিবী জলময়ী হয় । 

এই সকল বিশ্বাসের মূল, বোধ করি, বেদের বুষ্টিকারী বেন নামক 
দেবঠা (১৫পৃঃ)। ইহ! হইতেই ভবের জলময় মুর্তি-স্বরূপ! ভূগুকন্থার 
গর্ভে গুক্রের জন্ম । শুক্রের পিত! উশনা। উশন! শব্দ বশ ধাতু (কামনা 

* বায়ু ও লিঙ্গপুরাণমতে চন্দ্র, বুধ, ও শুক্র, এই তিনই জলময়। চন্দ্র জলময়, 
তাহার পুত্র বুধও জলময়। কিন্তু শুক্ুও জলময় হইলেন কেন? যেকারণে চন্দ্র জল- 


ময়। দেই কারণে এই কয়েক গ্রহ জলময়। ইহাদের কেমল রশ্মিই জলময়ত্ব অনুমানের 
কারণ বোধ হয়। 


২৪৮ আমদের জ্যোতিষ । 


পাপা 


অর্থে) হইতে উৎপন্ন *। মাতার নামান্ুগারে শুক্র ভার্গব, পিতার 
নামান্ুসাবে উশন1। রাজমার্তণ্ডে শুক্রের এই নামগুলি আছে, 





ভূগুজো দৈত্যমন্ত্রী চ দৈত্যাধ্যক্ষঃ পুরোভিতঃ। 
উশনা ভার্গবঃ কাব্যঃ শুক্র দৈত্যগুরুস্তথ] ॥ 


দিবাদি গণীষ পুচ্‌ ধাতুর অর্থ নির্শমলতা, দীপ্তি। এইরূপে শুক্র ও 
ও শুরু একার্থবাচক হইয়াছে । শুক্রগ্রহ শুর্বর্ণ বলিয়া এই নাম। 
শুক্রের অপর নামের মধ্যে কবি ও কাব্য আছে। কবি,-_কাব্য-রটয়িতা 
নহে, পণ্ডিত, জ্ঞানী বুঝায় । এই অর্গে অগ্নি, ইক, মরু, বরুণ ও 
আদিত্যকে বেদে কবি বলা হইয়াছে । খবিগণও আপনাদিগকে কবি, 
মেধাবী, বিপ্র ইতাদি নামে অভিহিত করিতেন। মহাভারত ( অন্থুশাঃ 
৮৫ অঃ) ও সাঃ্ণ বলেন, ভৃগুকে বরুণ পোষাপুক্র করিয়াছিলেন । 
এজন ভৃগুর এক নাম বারুণ বা বারুণী। বেদের বরুণদেব একজন 
কবি। বোঁধ হয়, ইহা হইতে গুক্রের নাম কবি ও কাব্য, এবং অপ্‌- 
সুজ হইয়াছে | ভৃগু ও একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন । তত্ডিন্, ফলিত- 
জ্যোতিষে বুধ ও শুক্রের সহিত শিল্প ও কবিত্বাদির সম্বন্ধ আছে । 

এসকল নামের উৎপত্তি কতকট! বুঝ! যায়। কিন্তু পৌরাণিক 
গ্ক্র দৈত্যগুরু হইলেন কেন? বোপ ভয়, বৃহস্পতি দেবগুর হওয়াতে 
তন্ত,ল্য দীপ্তিশালী শুক্র অন্থরগুরু ভইয়া থাকিবেন।1 স্ুরান্থুরের 
দ্বন্দ চিরপ্রসিদ্ধ (| বেদের অনেকস্থলে বরুণ একজন অস্থুর। অন্ধুর 
শব্দ বেদে দেবশক্র ন; হইলেও পুরাণে বটে । বরুণ হইতে ব।রুণীর স্যষ্টি। 
মহাভারত বলেন বরুণের জ্ঞেষ্ঠা ভার্ক্যা দেবী,শুক্র হইতে উৎপন্ন | তিনি 


* ইহার সহিত পাশ্চতা শুক্রের (৬5০৪5) জম্ববৃত্তান্ত স্মরণযোগা € ১৭৪ পৃঃ )। 
1 বৃহল্পতিনীতি ও শুক্রনীতি প্রসিদ্ধ । 


পৌরাণিক জ্যোতিষ । “২৪৯ 


বল নামক এক সত এবং স্থরা নাম্নী এক সুতা গ্রাসব করেন। বোধ 
হয় এই বারুণীর সহিত গুক্রও অস্গরগুরু হইয়া থাকিবেন। 


(৭) শনি। 
রাজমার্তণে শনির এই নামগ্ডুলি আছে,_- 
সৌরিঃ শনৈশ্চরঃ পঙ্গুঃ কোণ স্্ধ্যন্থতস্তথা ) 
মন্দঃ শনিশ্চ মাতঙ্গী ছায়াপুভক্রোইসিতাম্বরঃ ॥ 

পরাশর হইতে স্ত্পল বন্দে, “আদি স্থষ্টিতে সুর্য এত তেজঃ 
বিকীর্ণ কবিতে লাগিলেন যে, সমস্ত চরাচর অভিনপ্ত হইল | ব্রঙ্গা 
সুর্যাকে তেজ? ভ্রাস করিতে বলিলেন। বলিলেন,_দেবতারাই 
তোমার তেজঃ সঠিতে পারিলেন না, প্রজাদের ত কথাই নাই প্রজা- 
পতির আদেশ শুনিয়! অতিতেজ নিবারণ নিমিন্ধ স্ুর্য্য অতি ত্ুদ্ধ হই- 
লেন। মনেই ক্রোধ হেতু শনির জন্ম হউল |” 

পুরাণেও দেখা যায় শনি, হুর্ধয ও ছায়ার পুত্র । ুর্ষ্যের সহিত শনির 
সম্বন্ধ কেন হইল? ইহার বুন্তান্ত নিশ্চয় কর। ছুরূহ। তবে, ছায়! 
সুর্যের পত্বী। প্রাচীনের! শনিকে অসিত বা কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া বিশ্বাস 
করিতেন । বৃহৎ্-সংহিতার শশিচারে বরাহ শনিব বর্ণ নীল বলিয়াছেন । 
যথা, “হুর্ধযাআজ বিমণবৈদূর্য্যমণিবহ দৃপ্ত হইলে গ্রজাগণের শুভ করেন। 
বাণপুম্পবৎ (নীল ঝিণ্টি ) অতি কঞ্চবর্ণ কিংবা অতপী পু্পবৎ নীল- 
বর্ণ হইলেও প্রশস্ত |” 

তবেই প্রাচীনেরা শনিকে নীলবর্ণ দেখিতেন। তাহা হইতেই 
শনি ছায়ানুত, অসিত, নীলবান প্রভৃতি নাম পাইয়াছেন। সৌম্য- 
মুর্তি দেখিয়। যেমন বুধ সৌম্য, লোহিত বর্ণ দেখিয়! যেমন মঙ্গল 
লোহিতাঙগ, বৃহৎ তেজঃ দেখিয়। যেমন বৃহস্পতি নাম, শুরুবণ দেখিয়া 


২৫২ আমাদের জ্যোতিষ । 


হু্য্য তেমনই মন্দগামী হন [ পুর্বগতি ]। তখন ১৮ মুহূর্তে দ্রিব। এবং 
সেই সময়ে সুর্য ১৩।০ নক্ষত্র বিচরণ করেন। এইরূপে উভয়, 
কাষ্ঠার মধ্যে হুর্য্য কখন মন্দগামী এবং কখনও শীঘ্রগতি হন। 
এই প্রকার সম বিষম গতি হেতু দিবারাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। মেষাস্তে 
ও তুলান্তে দ্িবারাত্রি সমান হয়। [ইহা কোন্‌ সময়ের কথা ?] 
যখন হ্বর্যয কৃত্তিকার প্রথমাংশগত হন, তখন চন্দ্র বিশাখার চতু- 
ঘাংশে এবং যখন ্ুর্ধ্য বিশাখার তৃতীয়াংশে তখন চক্র কুত্তি 
কার প্রথমে থাকেন। এই সময়ে বিধুবন্‌ হয়। রাত্রি ও দিন 
সমান হইলে বিষুবন্‌ হয়) তঙত্কালে পিতৃ ও ব্রাঙ্গণগণকে দান 
করিবে | স্থর্য্য দ্বার বিবুনন ও চন্দ্র দ্বার কাল | খতু ; লঙ্গ করিবে। 
দিবারাত্রির হেতৃভৃত চরাংশ নালিকা (চত্রঘন্ত্র 1) দ্বাথা জানিবে। মুহূর্ত 
নিরূপণ নিমিন দ্রিবাভাগে শঙ্কুচ্ছায়া এবং ক্লাত্রে চক্তরগতি দেখিবে। 
রবিচন্দ্রা্দির গতুদয়াদি নিরূপণ নিমিন নালিকা ও পাদিকা 
| তৃ্্যঘন্ত্র] প্রমোগ করিবে (৫ অঃ)। হ্ুর্যোর উন্নতি প্রমাণ দ্বার 
এহ নক্ষত্রদিগের দর্শন, অন্তমন ও উদয়, সমস্ত জানিবে। উনরাত্তি 
অধিমাস, কলা কাঠ্ঠ। মুহূর্ত, পূর্ণিমা অমাবন্ত। সিনিবালী কুহু 
রাকা অগ্ুমতি, জানিবে । জানিবে তপঃ তপস্ত মধুমাধব শুক্র শুচি 
এই ছয় মাস উত্তরারণে; নভ£ঃ নভন্ত ইধু উর্জ দহঃ সহস্য 
_-এই ছর মাস দক্ষিণায়নে। তারপর পঞ্চান্দ সংনসরাদি জানিবে । 
১৫ অভোরাত্রে পক্ষ। ২ পক্ষে মাস, ২ মাসে খতু, ৩ খতুতে 
অয়ন, ২ অয়নে বর্ষ । সংবত্সরাদি ৫ বর্ষে বুগ, এক যুগে রবির 
উদয় [ব! অহোরাজর] ১৮৩০। [অতএব ৩৬৬ দিনে বর্ষ। ইহা 
কোন্‌ সময়ের কথা ?] সৌর চান্দ্র নাক্ষত্র ও সাবন,-_-এই চতুর্বর্বধ 
কালমান বিকল্পিত হইয়াছে । ইত্যাদি 

“দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ আদিত/ বাস করেন। মধু মাধব ছুই মাস 


পৌরাণিক জ্যোতিষ । ২৫৩ 


বসস্তে ধাতা ও অর্ধমা, শুক্র শুচি ছুই মাস গ্রীষ্মে মিত্র ও বরুণ, নভঃ 
নভম্ত ছুই মাস বর্ষায় উন্্র ও বৈবস্বান্, ইষ উর্জ ছুই মাস শরতে পঞ্জানত 
ও পুষা, সহ সহস্য ছুই মাস হেমন্তে অংশ ও ভগ, তপঃ তপস্য ছুই মাস 
শিশিরে ত্বষ্টা ও বিষণ বাস করেন (২১৬ পৃঃ)। দীপ্তকিরণ কালাগি দিবা- 
কর পরিবশ্ক্রমে প্রভাদ্বারা দর্ধদিক্‌ আলোকিত করিতেছেন। বাযু- 
যুক্ত কিরণজাল দ্বারা তিনি সমন্ত পদার্থ হইতে জল গ্রহণ করিতে- 
ছেন। সেই জল সোমে ! আকাশ সমুদ্রে) গমন করিয়া সেখান 
হইতে আবার ক্রুত হয়| বারু-নিঘাত দ্বার মেঘণমূহ পৃথিবীতে 
জল বিসর্জন করে। এইরূপ জল উতৎক্ষিপ্ত ও পতিত হইতেছে 1%%৯% 
সুর্যের মায়াদ্বার। সচর।চর ভ্রেলোক্য ব্যাপ্ত । তিনিই বিশ্বেশ, লোক- 
কুৎ্, সহজ্াংশু, (প্রজাপতি, এবং যাবতীয় লোকের ধাতা প্রভূ ও বিষ্ণু । 
সোম হঈতে জল হয় বলিয়! জগং-নব্কে দোমাধাব বলে। হ্থৃম্য 
ভইতে উষ্ণ এবং সোম ( অস্তরীক্ষ্ ) ভইতে শীত প্রবর্তিত হয়। এই 
শীত বীর এবং সউষ্চ বীর্য জগৎকে ধারণ করিয়া আছে । ক্ষণ মুইও 
দিবস নিশা! পক্ষ মাস সংবত্সর খতু শব্দ যুগ, সমুদয় রবি হইতে 
নিঃহ্ত। আদিতা ধিনা কাল সংখা। হয় না, কাল বিনা নিগম 
দীক্ষ/ আহ্নিকত্রম কিছুই থাকে না। খতু নযুহ্ের বিভাগ না হইলে 
পুষ্প মূল ফলের উতৎ্পন্ি কোথায় থাকিত ? খতু ব্যতিরেকে শস্যের 
নিষ্পত্তি, গুণ, ওবধি প্রভৃতি কোথার থাকিত? রবির সহস্র রশ্মির 
মধ্যে গ্রহযোনি সাতটি রশ্মি রেষ্ট । স্ুষুম্ন রশ্মি ্গীণ শশীকে, হরি- 
কেশ নক্ষত্র সমূহকে, বিশ্বকন্মা বুধকে, শিশ্বশ্রনা শুক্রকে, সম্পদ্বন্থ 
মঙ্গলকে, অর্বাবন্থ বুহস্পতিকে, এবং স্বরাট, শনৈশ্চরকে বর্ধন করি- 
তেছে (২১৮ পৃঃ)। 

“অমৃতরশ্মি ছার! স্থর্ধ্য দ্েবগণকে প্রীত করেন, এবং সুযুযন দ্বার! 
€সোমকে বর্ধন পুর্বক দ্িবসক্রমে শুরু পক্ষে তাহাকে পুর্ণ করেন। 


২৫৪ আমাদের জ্যোতিষ 


কুষ্ণপক্ষে দেবগণ সোমকে পান করেন। [অর্থাৎ ইহাই যেন চঞ্জের 
ক্ষীণতার কারণ] হুর্ষের স্তায় শশীও নক্ষত্রসমূহ ভোগ করেন, 
এবং তাহার স্তায় শশীরও রশ্মির হ্রাস বুদ্ধি হয়। শুরু পক্ষের আদিতে 
সর্ষের অগ্রে চন্দ্র অবস্থিত হন; তার পর দ্বিবসক্রমে ভাস্করের রশ্মি 
দ্বার! বর্ধিত হইয়া পঞ্চদশ দিবসে গুরু ও সম্পূর্ণমগ্ডল হন। কৃষ্ণপক্ষ 
চন্দ্র ভাঙ্করের অভিমুখে গমন করিতে করিতে ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে 
থাকেন। এইবূপে অদ্ধ মাস গতে অমাবসা। হয়। অমাবস্যার 
চন্দ্র পিতৃগণ বাস করেন। লৌম্য, বহিবত্, অগ্রিশ্বান্ত, ও কব্য,_- 
ইহারা সকলেই পিতৃগণ। পঞ্চাব্ব সংবত্সরাদি কব্য, খতু সমৃহ সৌমা, 
মাস পমৃত বহিষৎ্, এবং আর্তব অগ্রিশ্বা্ত। মধু প্রভৃতি বড় খু 
পিতগণ, ইহাই বৈদ্িকী শ্রুতি (৩০ অঃ)। সমস্ত প্রজা আর্তব লক্ষণ, 
আর্তৰ হইতেই স্থাবরজঙগমের জন্ম হইতেছে) এই জন্য পিতৃগণ 
আর্তব। দ্বিপদ, চতুষ্পদ, পক্ষী, সরিস্থপ, এবং স্তাবর [ বুক্ষা্দি ],- 
এই পঞ্চের পুম্পকে আর্তব বলে। খউরকাল হুইতেই সর্বভূতের উৎ- 
পনি, এজন্ত পিতৃগণের নান আর্তব। উত্যাি” 

চন্দ্রের সঠিত পিতৃগণের কেন সম্বন্ধ হইল, তাঁহা এই সকল এবং 
অন্যান্য উক্তি হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পার! যাঁয়। বৈদিক কাল হইতে 
চান্দ্রমাস দৈনিক ক্রিয়াকলাপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে । তাই 
চন্দ্রকে খতুবিধানের কর্তা বলিয়৷ লিখিত আছে | বস্ততঃ আর্ভবলক্ষণ! 
সত্রীজাতির পুষ্প চান্দ্রমাসে হইয়া থাকে। এজন্য খতু কাল বলিলে 
স্ত্রাদিগের আর্তঁব কাল এবং বৎসরের ষড় খতু কাল উভয়ই বুঝায়। 

সুর্যের রথাদি যে কল্পনামাত্র তাহা বায়ু পুরাণ স্পষ্ট বলিয়াছেন 
(৫১ অঃ)। “সংবৎ্সরের অবয়ব সকল হ্্যযরণের প্রত্যঙ্গহ্বরূপ 
কল্পিত হইয়াছে । বথা, হুর্ধ্য এক চক্র, চক্রের নাভি অহঃ, আর 
পঞ্চ খতু, নেমি ষড়. খতু, অব রথ-নীড়, অয়নম্বয় ধুগন্ধর,” ইত্যাদি । 


পৌরাণিক জ্যোতিষ । ২৫৫ 


এইক্বপ, অন্তান্ত গ্রহের রথ ও রথসজ্জা বর্ণিত আছে (৫২ অঃ)। 
এই পুরাণে রবি শশী ভিন্ন অপর পাঁচ গ্রহকে তারা-গ্রহ বল! হইয়াছে । 
সিদ্ধান্তেও এই নাম প্রপিদ্ধ । 

“এই সকল গ্রহ অদৃষ্ত বাতরশ্যি দ্বার রবের সহিত নিবদ্ধ থাকিয়! 
নক্ষত্র সকলের সহিত ঞ্ুবকে অন্ধগমন করিতেছে । যেমন নদীতে 
সলিল দ্বারা নৌক! বাহিত হয়, তেমনই এই সকল ণদেবালয়” বাতরশ্মি 
দ্বারা বাহিত হইতেছে । আকাশে যাহাদ্দিগকে দেখা যায়, এই হেতু 
তৎ্সমুদয় দেবগণ। যতগুলি তার! ততগুলি বাঁতরশ্মি। যেমন তৈল- 
গীড়াকর যন্ত্র নিজে ভ্রমণ করে, এবং অপর বস্তুকে ভ্রমণ করায়, তেমনই 
জ্যোতির্গণ ভ্রমণ করিতেছেন। বাতচক্র দ্বা71 প্রেরিত হইয়া! অলাত 
চক্রের (জলম্ত অঙ্গারকে বেগে ঘুরাইলে যে অগ্রিময় চক্র দেখা যায়, 
তাহার)ন্তাঁয় গমন করিতেছে । এই নিমিত্ত এই বাযুকে প্রবহ বল! যায় ।” 

এখানে জ্যোতির্গণকে দেবগৃহ বল। হইয়াছে । খবিগণ জিজ্ঞাস! 
করিলেন, জ্যোতিরগ্গণ দেবগৃহ কেন হইলেন ? হত বপিলেন, পঞ্ষক্ষ চন্দ্র 
গ্রহ সকলেই হৃর্ধ্য হইতে উত্পন্ন। সোম নক্ষত্র-সমুহের অধিপতি, 
দিবাকর গ্রাহরাজ। অপর পঞ্চগ্রহ কামরূপী ঈশ্বর। অগ্নি আদিত্য, 
উদক সোম, স্থুর-সেনাপতি স্বন্দ (কার্তিকের) অঙ্গারক গ্রহ, নারায়ণ 
বুধ, স্বয়ং ধর্ম মন্দগামী শনৈশ্চর, দেবাশ্থুর-গুর গ্রাজাপতি-স্থৃত বৃহস্পতি 
ও শুক্র। কিন্তু এই অখিল ভ্রিলোকের মূল আদিতা, ইহাতে সংশয় 
নাই । সকল মন্বস্তরে সর্ধ্বদেবতা নক্ষত্র গ্রহ ও সূর্য্যকে আশ্রয় করেন। 
এই হেতু ইহীদিগকে দেবগৃহ বলা যায়। যেখানে হ্থ্য/ প্রবেশ করেন, 
তাহার নাম হর্ষ, এইরূপ সোমের প্রবেশ-স্কান সোম, শুক্রের প্রবেশ- 
স্থান গুক্র গ্রহ, ইত্যাদি, এবং স্থক্কতাত্মার্দিগের গৃহ নক্ষত্র সমূহ |” 

এখানে পুরাণকার গ্রহ ও গ্রহরূগী দেবতার একত্ব গ্রতিপাদনের চেষ্ট! 
করিয়াছেন। বস্ততঃ বোধ হয়, বৈদিক কালের আদিতে আর্ধ্যগণ গ্রত 


২৫৬ আমানের জ্যোতিষ! 


নক্ষত্র জ্যোতিম্মর বপু সমৃহকে “দেব” বলিয়। জ্ঞান করিতেন (১৭১ পৃঃ)। 
তারপর গ্রহনক্ষত্ররূগী দেব এবং গ্রহ নক্ষত্র পৃথক্‌ কল্পিত হইত। শেষে, 
গ্রহ নক্ষত্রাদি ধাহার সত্বাতে সত্বাবান্‌ তাহার পৃথক্‌ ধ্যান জন্মে। প্রায় 
সমস্ত পুরাঁণে মানব জ্ঞানের এই তিন অবস্থ। দেখিতে পাওয়া যায়। 
এখানে এই বিষয় আলোচনা করিবার অবকাশ নাই। এইরূপ, 
আর্ধ্যগণেব জ্যোতিযিক জ্ঞানেরও ছুই তিন অবস্তা বায়ু মত্ত বিষু 
পুরাণাপিতে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। মে কয়েকথানি পুরাণ দেখিতে 
পারিয়াছি, তন্মধ্যে বাধু পুবাণে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন. কালের জ্যোতিষ 
দেখিতে পাই। কৃন্তিকা যখন নক্ষত্র-চক্রের মাদি স্বরূপ গণ্য হইত, 
তৎ্কালের জ্যোতিষ এই পুবাণে প্রচুর আছে। দ্বিতীয় খণ্ডে শ্রাদ্ধ- 
নক্ষত্রের নাম করিতে গিয়! পুবাণকার শুধু ক্ৃত্িকা হইতে আন্ত 
করিয়াই প্রাচীন জ্যোতিষের আভাষ দেন নাউ, নক্ষর্রের নামগুলি 
পর্যন্ত গ্রাচীন। মহ্স্ত ও বিধু পুবাণাদিতে 'প্রাচীন কালেব জ্যোতিষ 
আছে বটে, তেমনই পরবর্তী বন্ঠ শতাব্দীর কথাও আছে বায় 
পুবাণে এন্ধপ অপেক্ষাকৃত 'নাধুনিক কালে উল্লেখ নাই। রচনা স্থান 
সম্বন্ধেও বায়ু ও বিঞুর পুবাণ পৃথক | খিঞু পুরাণের কোন কোন অংশ 
যে, মগধ দেশে রচিত তাভার প্রমাণ হাতেই আছে (৬৩) ; কিন্ত বায়ু 
পুরাণ মগধের বহু উন্তবে, বোন হয়, পঞ্জাবে রচিত হইয়। থাকিবে | 
পরম দিবামান ১৮ মুহর্ত পঞ্জাবের স্তায় উত্তর দেশেই হইতে পারে । * 


* বারু পুরাণে চরাংশও প্রদত্ত হইয়াছে । কিন্ত স্বর্গীয় রাজেন্দ্রল।ল মিত্র মহাশয় 
বায় পুরাণথানি সম্পাদন করিলেও উহাতে এত অনংলগ্র কথা, এত পাঠদোষ আছে যে, 
সর্বব্র অর্থ কর। দু্ধর | এজন্য বাঁযু পুরাণ হইতে যে সকল কথা উদ্ধত হইল, তৎসমুদয় 
শ্লেকের অবিকল অনুবদ নহে । প্রথম থণ্ড অপেক্ষা দ্বিতীয় খও শুদ্ধ বোধ হয়। 
কিন্তু এন্থলে উদ্ধৃত অংশগুলি প্রথম খও হইতেই গৃহীত। বিঞু পুরাণেও এ প্রকার 
কথা আছে। 


পৌরাণিক জ্যোতিষ । ১৫৭ 


গ্রহগণের ভ্রমণ সম্বন্ধে বাষু পুরাণ বলেন, “মঙ্গল বৃহস্পতি মল, 
'এই তিন গ্রহ সকলের উপরে দুরে থাকিয়! বিচরণ করিতেছেন, 
এজন্য ইহারা মন্দগগামী। ইহাদিগের অধোভাগে অন্ত চারিটি গ্রহ 
আছেন। হুর্য্য সোম বুধ শুক্র । এজন্ত ইহ্ীর। শীপ্রগামী | অয়ন- 
ক্রমে তূর্য কখনও নীচে ও কখনও উচ্চে দেখা যায় । দক্ষিণ 
মার্গস্থ হইলে হ্থর্য্য যথাকালে উদ্দিত হন না, এবং শীঘ্র অস্তরগত হন। 
তত্কালে অমাবস্যার চন্দ্র দক্ষিণে থাকেন । কেবল বিষুবদ্‌ দিনে চক্র 
সূর্য্য উভয়েই সমান সময়ে উদ্দিত ও অস্তগত হন। দক্ষিণাক়নকালে 
সূর্য্য সমুদয় গ্রহের অধোভাগে থাকিয়া বিচরণ রুরেন। তৎকালে 
শশী বিস্তীর্ণ মণ্ডল করিয়! হ্র্ষ্যের উদ্ধে বিচরণ করেন । সোমের উর্দে 
সমস্ত নক্ষত্র মণ্ডল, নক্ষত্র সমূহের উদ্ষে বুধ, বুধের উর্ছে বৃহস্পতি, 
তার পর শনৈশ্চর, তার পর সপ্তর্ষি গল, তার পর ঞ্রুব বাবস্থিত। 
গ্রহ নক্ষত্র সুর্য নীচে উচ্চে বাবস্থিত, কিন্ত সমাগম ও ভেদ হইলে 
যুগপৎ দৃষ্ত হন।” 

এক্ষণে পুরাণ হইতে গ্রহ সম্বন্ধে আর ছুই এক কথা বল! যাইতেছে । 
মহাভারত (ভীম্ম পঃ) বলেন, হুর্ষের ব্যাস ১০০০০ যোজন, চঙ্জের 
১১ ০০০, রাহুর ১২০০০ যোজন । বাষু চন্দ্র হুর্য্য অপেক্ষা রাহ বিপুলতর, 
নচেৎ চন্দ্র স্ুধ্য সম্পূর্ণরূপে রাছুচ্ছন্ন হইতে পারিত ন1। বল! বাহুলা, 
এখানে রাহ ছায়ামাত্র। মত্ম্ত ও লিলপুরাণ * মতে হৃর্য্যের ব্যাস 
৯০০০ যোজন, :চজ্জরের বাস হুর্যোর দ্বিগুণ। দ্বিগুণ মনে করিবায় 
কারণ এই যে সূর্য্য অপেক্ষা চন্দ্র ছ্িগুণ দুরে অবস্থিত, অথচ উভয়ের 
বিশ্ব গ্রায় সমান বোধ হয়। পুরাণে ব্যাসের ভ্রিগুণ মণ্ডলের পরিমাণ 


* জ্যোতিয বর্ণন! সম্বন্ধে মত্ত ও লিঙ্গপুয়াপ অবিকল এক। এমন কি, এক হইফে 
অপরের উৎপত্তি মনে হয়। স্থানে স্থানে উভয় পুরাণে একই শ্লোক দেখা বায়। 


১৭ 


২৫৮ আমাদের জ্যোতিষ 


কথিত হইয়াছে । শুক্রের ব্যাস চন্দ্রের ঈ$ ভাগ, 'বৃহস্পতির ব্যাস 
গুক্রের ৪, মঙ্গল ও শনির ব্যাস বৃহম্পতির +ঈ, বুধের ব্যাস মঙ্গলের ৪ । 

এগুলি বিশ্ববযাস যোজন হইলেও বিশ্বব্যাস কল৷ হইতে অনুমিত 
হইয়া থাকিবে । এইরূপে দেখ! যায়, চন্দ্রের বিশ্বব্যাস-কল। ৩২ হইলে, 
শুক্রের ২, বৃহস্পতির ১। ৩০, শনি ও মঙ্গলের ১1৮, এবং বুধের ৫1৫০। 
সিদ্ধান্তমতের এই সকল পরিমাণ পপ্রাকুত জ্যোতিষ' প্রস্তাবে বল! 
যাইবে। 

দীপ্তি সম্বন্ধে বাঘু (৫৩ অঃ) এবং লিঙ্গপুরাণ (৫৭ অঃ, ৬১ অঃ) 
বলেন, হূর্য্যের সহ অংশু, শুক্লবর্ণ ও অগ্রনিসম উষ্ণ | চন্দ্রেরও সহস্র 
রশ্মি, কিন্ত হিম। শুক্রের ১৬ রশ্মি শুর্বণণ; গুরুর ১২ রশ্ম হরিস্তা- 
বর্ণ; মঙ্গলের ৯ রশ্মি রক্রবর্ণ ; শনির ৮ রশ্মি কৃষ্ণবর্ণ) বুধের ৫ রশি 
শ্রামবর্ণ। রাহু তমোময় ? চন্দ্র হুর্ষ্যের তুল্য হইয়া, মগ্লাক্কৃতি পৃথিবী- 
চ্ছায়। ধারণ করিয়া, তাহাদের অধোভাগে ভ্রমণ করিতেছে । ** গ্রহ সমৃ- 
হের উত্পত্তি সম্বন্ধে বায়ু পুরাণে (৫৩ অঃ) দেখ! ঘাঁয় যে, বিশাখায় রবি, 
কত্তিকায় সোম, শুক্র পুষ্যায়, পুরাণাস্তরে মঘায়, গুরু ফন্তুনীতে, মঙ্গল 
আষাটায়, শনি টেবতীতে, রাহ কেতু রোহিণীতে, এবং পুরাণাস্তরে 
বুধ রোহিণীতেঃ জন্মিয়াছিলেন। এই সকল কথার যদি কোন নৈস- 
গিঁক মূল থাকে, তাহা৷ এই যে, এ এ নক্ষত্রের সহিত যুতি কালে এ এ 
গ্রহ বিষয়ে কোন বিশেষ নৈসর্গিক ঘটন। দৃষ্ট হইয়াছিল। হয়ত কোন 
কোন 'তারাগ্রহ এঁ এ নক্ষত্রে প্রথম আবিষ্কৃত হইয়াছিল। রোহিণীতে 
বুধ ও রাহুকেতুর জন্ম-কথ। ইতঃপূর্বে পাওয়। গিয়াছে । 


** গ্রহগণের রূপ কল্িত হুইত। যথা, হুর্যোর গোলাকার, চন্দ্রের অর্দচন্্রাকার, 
বুধের শরাকার, বঙ্গলের ত্রিকেি, গুরুর পটিশাকার (ক্ষুরোপম তীক্ষধার লৌহদ ), 
গুক্রেয় পঞ্চকোণ, শনির নরাকার, রাহুর পি সুর্যা।কার, কেতুর ধ্বজাকর ।--পল্স- 
পুরাণ (হঃ৬১ অঃ)। 


পৌরাণিক জ্যোতিষ । ২৫৯ 


তাঁরা সথ্ন্ধে যে ছুই এক কথা আছে, তাহ! এই খানেই বলা 
যাইতেছে । বায়ু ও লিঙ্গপুরাণ বলেন,__“নক্ষত্র ও তার! সমূহ দেখিতে 
বুধের তুল্য হইলেও সকলে সমান নহে । তাহাদের ব্যাস পাঁচ, চারি, 
তিন, ছুই, ও এক শত যোজন। নিকৃষ্ট ক্ষুদ্র তারকা-সমূহ সকলের 
উপরে অবস্থিত, এবং তাহাদের পরিমাণ যোজনদ্ধয়। এতদপেক্ষা হু্য 
তারা নাই। সমস্ত তারকার ১ রশ্মি, এবং সকলেই জলময় |” 
তারাসমূহ স্ুকৃত পুরুষদিগের আশ্রয় বলিয়! প্র/চীনের। বিশ্বান করি- 
তেন। বায়ু ও মত্ন্তপুরাণে আছে, “বড় বড় তার! বুধের সমরূপ, অর্ধ 
যোজন মাত্র বিস্তত।” অপরাপর তারার প্রভ1 দেখিয়া! তাহাদিগকে 
চারিভাগে বিভক্ত কর! হইয়াছিল । “সর্ব্বোজ্জল তার! অপেক্ষ। অন্যান্ত 
তারাসমূহ পরস্পর এক শত, দ্বিশত, ত্রিশত, ও চতুঃশত হীন। এইব্ধপ 
যত নক্ষত্র তত কোটি তারা আছে ।” 
আর একটি কথ! বলিয়। এই পৌরাণিক গ্রহ-চরিত শেষ করা 
যাইতেছে । বায়ুপুরাণ (৫৩ অঃ) বলেন, “সকল গ্রহের আদি 
আদিত্য, তারাগ্রহের গ্রুবর শুক্র, নক্ষত্রসমূহের আদি শ্রবিষ্ঠ।»॥ অয়নের 
উত্তর, পঞ্চবর্ষের সংবৎ্সরঃ খতুর শিশির, মাসের মাঘ, পক্ষের শুক্র, 
তথির প্রতিপৎ, অহোরাত্রের অহঃ, মুহূর্তের রুদ্রদৈবত। শ্রবিষ্ঠ 
£ইতে শ্রবিষ্টান্ত যুগ ভান্ুর গতিবিশেষে চক্রবৎ পরিবর্ত করিতেছে । 
জন্য দিবাকর কালের এবং চতুর্বিধ ভূতের প্রবর্তক নিবর্তক। লোঁক- 
[ংব্যবহারার্থ জ্যোতিক্ষগণের এইরূপ সন্নিবেশ নিন্মিত হইয়াছে। 
ধানের (প্রকৃতির) পরিণাম এই জ্যোতিষাত্মক বিশ্ববূপ। কেহই 
হার যাথাতথ্যে সংখ্যা করিতে পারে না। মাংসচক্ষু মনুষেরা 
গম অনুমান প্রত্যক্ষ উপপত্তি বারা জ্যোতিষ্ষগণের গতাঁগত ভক্তি- 
বর্বক পরীক্ষা করিয়! শ্রদ্ধাবান্‌ হইয়! থাকেন। জ্যোতির্গণের বিচিস্তন 
মিত্ত চক্ষু, শাস্ত্র, জল, লেখ্য, ও গণিত, এই পঞ্চ হেতু জানিবে ।” 


২৬০ আমাদের জ্যোতিষ । 


পুরাণকার ইহার অতিরিক্ত আর কি বলিতে পারেন? সিদ্ধান্তীও 
ইহার অতিরিক্ত কোন উপায় জানেন না । 


৪ $ নক্ষত্র। 
নক্ষত্র সম্বন্ধে ছুই এক কথা ইতঃপুর্ববে বল! গিয়াছে । নক্ষত্র 
উপলক্ষ করিয়! পুবাণে যে সকল আখ্যায়িকা রচিত হইয়াছে, এখানে 
তৎ্সমুদদয় সংক্ষেপে বিবৃত করা যাইতেছে । 


(১৯) প্রুবোপাখ্যান | 


ফ্রবোপাখযান সকলেই অবগত আছেন। বিষুলপুরাণ বলেন (১১১), 
স্বায়ভুব মনুর প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে ছুই পুত্র হয়। উত্তনপাদের সুরুচি নায়ী মহি- 
বীর গর্ভে উত্তম, এবং সুনীতি নামী মহিধীর গর্ভে ধরব ন/মে পুত্র হয় । ফুব পিতৃত্নেছ 
হইতে বঞ্চিত হইয় পরমপদ ল।ভেচ্ছায় গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। এক অরণো প্রবেশ 
করিলেন। সেখানে দেখিলেন, সাতজন খষি উপবিষ্ট আছেন। তাহাদিগকে দেখিয়। 
ফব আত্ম-পরিচয় দিলেন । তদছুত্তরে মরীচি, অত্র, অঙ্গিরা, পুলস্তা, ক্রতু, পুলহ, ও 
বসিষ্ট--এই সাতজন খবি ফ্ুবকে বিষুর আরাধনা করিতে বলিলেন। ফ্ুবের ঘোর 
তপন্তায় পরিতুষ্ট হইয়া ভগবান্‌ তাহাকে এই বর দিলেন। 

ব্রিলোকাদধিকে স্থানে সর্বতারাগ্রহা শ্রয়ঃ। 
ভবিষাতি ন সন্দেহো মৎপ্রসাদাদ ভবান্‌ ধ্রুব ॥ ৯০ 
হুর্যাৎ সোমাৎ তথ ভৌমাৎ সোমপুক্রাদ বৃহস্পতেঃ। 
সিতার্কতনয়াদীনং সর্বক্ষাণাং তথ! ফরবম.& ৯১ 
সপ্তধাঁণাপশেষাণাং যে তু বৈমানিকাঃ হুরাঃ। 
সর্যেষামুপরিস্থানং তব দত্বং ময়! ফর ॥ ৯২ 
কেচিচ্চতুযুগ্ং যাবৎ কেচিন্‌ মস্বস্তরং হুরাঃ | 

তিষ্টন্তি ভবতো দত্ত! ময়! বৈ কল্পসংস্থিতিঃ 1৯৩ 
সহুনীতিরপি তে মাতা শ্বাসন্ন।তিনির্দঘল| | 

বিমানে তারকাভূত্বা তাবৎ কালং নিবংস্যাতি $৯৪ 


পৌরাণিক জ্যোতিষ । ২৬১ 


অর্থাৎ হে ধ্রুব! তুমি আমার প্রসাদে শ্ৈলোক্য অপেক্ষাও উন্নত স্থানে সমুদয় 
গ্রহনক্ষত্রের আশ্রয় হইয়। থাকিবে । রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি 
এবং সমুদয় নক্ষত্র, সপ্তর্ধি ও নভঃস্থিত দেবগণের উপরিস্থিত স্থান তোমায় প্রদান করি- 
লাম। দেবগণ মধ্যে কেহ চতুষুগ, কেহ ব1 এক মন্বস্তর অবস্থিতি করেন ; কিন্তু তুমি এক 
কল্প (সহত্র চতুষু'গ বা ব্রহ্মার এক দিন) অবস্থিতি করিবে। তোমার মাতা সুনীতিও 
অতি নির্শল তারক হইয়। তোমার সমীপেই অবস্থিতি করিবেন। 


এইথানেই উপাথ্যানটি শেষ হয় নাই। দেবাস্থরের আচার্য্য 
শুক্র, ধ্ুবের মান ্রশ্বর্ধয দেখিয়! বট্লেন, “অহো ! ঞ্বের কি তপ- 
স্তার ফল! দেখ, সপ্তধিগণ ইহাকে সম্মুখে রাখিয়া অবস্থিতি করিতে- 
ছেন। গ্রবের জননীও গ্রুবের সন্মুখে আছেন। ইনি গপ্রবকে গর্ভে 
ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়। ত্রেলোক্যের আশ্রয় স্বরূপ পরম পদ প্রাপ্ত 
হইয়াছেন |” * 

এই উপাধ্যানের মূল কি, পুবাণকার তাহ! এক প্রকার স্পষ্ট ব্যক্ত 
করিয়াছেন। যদি কিছু সন্দেহ হয়, তাহা ভাগবত পুরাণ তিরোহিত 
করিয়াছেন। তথায় আছে (৪।১০), পরব শিশুমার-তনয়! ভ্রমিকে 
বিবাহ করেন। তীহার গর্ভে কল্প ৪ বৎসর নামে ছুই পুত্র জন্মে। 
ভ্রমি বাতীত বা়ু-পুত্রী ইলাও রবের অপর মহিষী ছিলেন 11 

বস্ততঃ আমাদের বিবেচনায় গ্ব তারা উপলক্ষ করিয়া এই 
উপাখ্যান প্রথমে রচিত হইয়াছিল। তার পর পৌরাণিকী কথার 
রাঁতি অনুসারে অচেতন জড়-পদ্ার্থে মানুষের স্বভাব-চরিত্র আরোপিত 


হইয়াছিল। ফ্র্যোতিষ শিখাইবার অভিপ্রায়ে পুবাণকার গ্রধ-চরিত্র 
বর্ণনা] করেন নাই, সত্য) কিন্তু আকাশের ঞ্ নক্ষত্রকে মূল 


« অগ্নি পুরাণেও (১৮ অঃ) ঠিক এইরূপ কথা আছে। 
1 বিষুপুরণমতে ৬বের ভার্যার নাম শত । তাহার তারাত্ব প্রাপ্তি সম্বন্ধে কোন 
উল্লেখ নাই। 


২২ আমাদের জ্যোতিষ 


করিয়া যে, রূপক দ্বারা বিষ্ণুর আরাধনার শ্রেষ্ঠত্ব গ্রতিপাদনের 
চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রথমতঃ, তারাটির 
নাম ফ্রুব, যেহেতু উহাকে নিয়ত স্থির থাকিতে দেখা যায়। 
স্তরাং ধ্ুব নামক কোন ব্যক্তির নাম হইতে তারাটির উক্ত নাম 
হওয়া! সম্ভবপর বোধ হয় না| দ্বিতীয়তঃ, ঞ্ব অরণ্যে প্রবেশ করি- 
য়াই ঠিক সপ্তবি নক্ষত্রের সাতটি তারার নামের সাতজন গ্ষিকে 
দেখিতে পাইলেন। আকাশের সপ্তধষি নক্ষত্র মনে না| করিলে অন্য 
খষিকেও দেখিতে পাওয়। যাইত, এবং ঠিক সাহজন ন! দেখিয়। 
তদপেক্ষ! ন্যুনাধিক দেখাও আশ্চর্য্য ছিল না। তৃতীয়তঃ, প্ুবকে হরি 
যে বর দিলেন, তাহা! অবিকল ফ্রব নক্ষত্রের বর্ণনা । তপন্তা দ্বার] 
ঞুব পরমপদ লাভ করেন। পুরাণ-মতে ফ্রব-নক্ষত্র স্থানই এঁ পরম-পদ । 
উহ! সমুদয় গ্রহনক্ষত্রাদির উর্ধে অবস্থিত। * চতুর্থতঃ, ফুবের সহিত 
তাহার জননীও তার! ইইয়াছিলেন। প্রাচীনের! বিশ্বাস করিতেন যে, 
পুণ্যাত্বারা মৃত্ঠার পর আকাশের তার! হইয়! থাকেন ।*১ কিন্ত কেবল 
স্ুনীতিকেই কল্পকাল পর্ধ্যস্ত তারারূপে অবস্থিত দেখিতে পাইলেন ! 
ঞব ভিন্ন ত অনেক বিষু্ভক্ত ছিলেন। স্থনীতি আবার ঞ্ুবের নিকটেই 
থাকিবেন কেন? পঞ্চমতঃ, ভাগবতকার ঞ্বের ভাধ্যাকে শিশুমার- 
তনয়া বলিলেন কেন ? তাহার অপর মহিষী আবার বায়ু (প্রবহু বায়ু)- 
পুরী ! কল্প ও বৎসর পুত্র! 

এই সমুদয় বিবেচন! করিলে স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, গ্রব অপর কেহ 
নহে, আকাশের প্রবতারা €2915115 ), সুনীতি প্রব-মত্ম্ত বা শিশু- 


* খগ্বেদেই আছে (১০মঃ ৮২ সঃ), সপ্ত খধির পরে (উত্ধে) এক আছেন। 
৬১ মতহ্য পুরাণে (১২৭ অঃ) তারা-শবের এই বুৎপত্তি আছে, 

অল্মাপ্রোকাদমুং লোকং তীর্ণানাং সবকৃতাত্বন।ম্‌। 

তারণাত্তারক! হোতা: শুরাত্বা চ্ৈব শুরিক1১॥ 


পোরাণিক জ্যোতিষ । ২৬৩ 





মার নক্ষত্রের (01528.10)21701) একটি তারা, সম্ভবতঃ (8); 
উত্তানপাদ--(8), এবং পুরাণকার না বলিলেও উত্তানপাদের নিকটস্থ 
তারাটি, বে'ধ করি, সুরুচি (9) * 


(২) ভগীরথের গঙ্গানয়ন | 


বিষুপুরাণে (২1৮) আছে, সর্ববপাপহর! সরিৎ গঙ্গ। দেবাঙ্গনাদিগের অনুলেপন 


দ্বার] পিঙ্গলবর্ণ হইয়া বিষুপদ্দ হইতে নির্গতা হইয়াছেন। ইনি বিষুর বামপাদ-পক্সের 
অঙ্গুষ্ঠ নখ হইতে আতোরূপে বিনিগত! হইয়াছেন । ফ্রঁব ভক্তি পূর্ববক দিবারাত্র তাহাকে 
মন্তকে ধারণ করিয়া! আছেন। এ নদী জলে সপ্তত্বিগণ যখন অবগাহন পূর্বক প্রা।ণ।য়াম 
করেন, তখন হুরগঙ্গার বীচিমাল! দ্বারা তাহাদের জটাভার ইতন্ততঃ চালিত হইতে 
থাকে। গঙ্গ।র বিভীর্ণ বারি প্রবাহ চন্দ্রমল প্লাবিত করিয়া ক্ষয়কালেও সমধিক কান্তি 
ধারণ করে। ইনি চন্দ্রম্ডল হইতে নিষ্কাস্তা হইয়া! মেরপৃষ্ঠে পতিতা হইতেছেন, এবং 
জগৎ পবিত্র করিবার নিমিত্ত সেই স্থান হইতে চতুর্দিকে গমন করিতেছেন। এক গঙ্গাই 
চতুর্দিকে গমন করতে ভিন্ন ভিন্ন শ্থানে বিভিন্ন নাম প্রাপ্ত হইয়৷ চারিপ্রকার হইয়ছেন। 
যথা, সীতা, অলকনন্দা, চক্ষুঃ ও ভদ্রা। অলকনন্দ দক্ষিণ বাহিনী হইয়াছেন, শস্তু শত 
বৎসর অপেক্ষাও অধিক ক।ল তাহাকে মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন । শভ্ুর জটাকলাপ 
হুইতে বিনিদ্বাস্তা হইয়। সগর-সন্তানগণের অস্থিচূর্ণ প্লাবিত করিয়৷ গঙ্গ। সেই পাগাল্মা- 
দিগকে দেবলোকে প্রেরণ করিয়াছেন ।” 

রামায়ণাদি পাঁঠে জান! যায়, কপিল মুনির ক্রংধে সগরতনয়গণ ভক্মীভূত হুইয়া- 
ছিলেন। ভগীরথ বিষুর আরাধনা করিয়! গঙ্গাকে স্বর্গ হইতে আনয়ন করেন। স্বর্গ 
হইতে আসিতে হইল বলিয়! গঙ্গ! কুপিতা হইলেন। তাহার পতনবেগ হইতে পৃথিবীকে 
রক্ষা করিবার নিমিত্ত শত স্বীয় জটাভারে গঙ্গাকে ধারণ করিলেন। তথা হইতে গল। 
চারিধারায় পতিত হইলেন। একম্থলে রাজি জহু, যজ্ঞ করিতেছিলেন। গমনকালে 


* নুরুচি ও সুনীতি, নামন্বয়ের অর্থ দেখিলে মনে হয় যে, উহার] এই গল্পের জনা 
রচিত হইয়াছিল । উত্তানপ।দ নামটি খগ বেদে আছে (১ম ৭২ নুঃ)। তথায় আছে, 
উত্তানপাদ হইতে ভূ, এবং ভূ হইতে সমুদয় দেশ উৎপন্ন হইয়াছে । এই উক্তির অর্থ 
সম্বন্ধে মতভেদ অছে। 
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গ্গ স্বীয় প্রবাহ দ্বারা জহু,র যজ্ঞক্ষেত্র পবিত করিলেন । তদর্শনে জু, রোবতবে 
গঙ্গর জলরাশি নিঃশেষে পান করিয়া ফেলিলেন। অবশেষে দেবগণের ম্ভতিবাদে 
সন্তষ্ট হইয়! তিনি স্বীয় কর্ণ বিবর হইতে গঙ্গাকে নিঃসারিত করিলেন। ইত্যাদি 
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল, এই তিন পথে গঙ্গ। প্রবাহিত হইয়াছেন । এই 
নিমিত্ত গঙ্গার এক নাম ত্রিপথগ!। উপরে গঙ্গার যে বর্ণন! প্রদত্ত 
হইল, তাহ স্বর্গের গঙ্গার । ইহার নামান্তর মন্দাকিনী, বিয়দ্গঙ্গা, 
স্বর্ণা, স্ুরদীর্থিকা। ভগীরথ ইহার নাম সাগর রাখিয়া ছিলেন। 
উক্ত আকাশ-গঙ্গার আতঃ উপাখ্যানাকারে বর্ণিত হইয়াছে ১ অর্থাৎ 
পার্থিব গঙ্গা! উপলক্ষ করিয়। উপরের পৌরাপিকী কথা হয় নাই। 
এ কথার মূল আকাশ গঙ্গ!। তাই বাযুপুবাণ বলিয়াছেন (৪৭অঃ) 
দিবি ছায়াপথে যস্ত অনুনক্ষত্রমণ্লং । 
দৃশ্ঠতে ভাস্বরে রাত্রো দেবী ত্রিপথগ! তু সা॥ 
শকুস্তলায় কালিদাস, 
ত্রিশ্রে(তসং বহতি যে। গগন প্রতিষ্ঠ।ং 
জোতীংধি চক্রবিভক্তরশ্মি । 
যস্য ব্যপেতরজনঃ প্রবহস্য বায়ে। 
মে! দ্বিতীয় হরিবিক্রম পৃত এষ2॥ 
বায়ু ও লিঙ্গপুরাণ আরও স্পষ্ঠতঃ এই কথা স্বীকার করিয়াছেন। 
তাহাদের মতে, 
“পুণোদ। আক।শগামিনী নদীর উদক অস্ত স্বরূপ । সেই নদী সপ্তম জনিল পথে 
( সপ্ত বায়ুর শেষের বায়ু) প্রবৃত্তা। তিনি জোতিঃ সমূহকে অনুবর্তন করেন, এবং 
জ্যোতিঃ সমূহও তাহ।কে সেবা করেন। সই নদী আকাশে কেটি কোটি তারা 
দ্বার! সমাঘুক্ত1 | বায়ু স্বার! প্রেরিত হইগ তিনি হুর্যোর স্থায় অহরহঃ পরিবর্ত 
করিতেছেন ।” 
আকাশ-গঙ্গার এই সুন্দর সংক্ষিপ্ত বিবরণ সর্বাংশে সত্য। অন্থান্ত 
পুরাণে এই বিবরণ রূপকে আবৃত হইয়াছে । এখন সেই রূপক ব্যাথা) 
কর! যাইতেছে । বিষ্ণুর পাদপস্ম হইতে স্থুরগঙ্গার উত্তব। দেখা 
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যায়, শ্রবণ! নক্ষত্র ও বিষু। এক পর্যায় | শ্রবণ। হইতে আরম্ভ করিয়। 
স্থরগঙ্গার স্থিতি দেখিলে কিঞ্চিৎ দক্ষিণে তাহাকে াবলুপ্ত বোধ হয়। 
সুতরাং শ্রবণা-রূপ ব্রিবিক্রমের পাদপদ্ম হইতে গঙ্গার আরম্ভ মনে কর! 
যাইতে পারে। * শ্রবণ। হইতে উত্তরাভিমুখে দেখিলে গঙ্গার পারে 
অভিজিৎ নক্ষত্র দৃষ্ট হয়। বিষ্ণুর এক নাম অভিজিৎ আছে। % অভি- 
জিতের পূর্বদিকে কতকগুলি উজ্জ্বল তার! (05৫1785 ) দৃষ্টিগোচর হয়। 
এই নক্ষত্রের (তার! সমূহের ) পাশ্চাত্য নামের অর্থ হংস। কাব্যা- 
দিতে মরালসমৃহ 'আকাশগঙ্জায় মস্তরণ করিয়া থাকে। এই নক্ষত্র 
আমাদের কাব্যের হংস ন1 হইতে পারে । এখানে বোধ হয়, আকাশ- 
গঙ্গ! যেন ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়াছে । হয়ত বা উক্ত হংস+ নক্ষত্র বিষণ 
পুরাণের সলিলবাসী গ্রচেতাগণ। হয়ত তীহাদিগেরই জট দ্বারা গঙ্গা 
গ্রবাহ বিচলিত হইয়াছে । আরও উত্তরে গঙ্গার এক শআ্োত গ্রবাভি- 
সুখে প্রবাহিত দেখ! যায়। এই ক্রোতে শিবি (001)85 ) নক্ষত্র । 
বোধ হয় এই শ্রোত দেখিয়া গ্রুব কর্তৃক গঙ্গাধারণ কল্পন! হইয়াছিল । 
এখান হইতে অন্য পথে গঙ্গার শম্োত দেখিলে প্রথমে পুরুষ? 
(2619609 ) নক্ষত্র ও প্রজাপতি নক্ষত্র, এবং পরে আর্দ্র নক্ষত্রের 
নিকট আসিতে হয়। $ আর্্রার দেবত! রুদ্র। এই খানেই শত্তৃ 
গঙ্গাধর নাম পাইয়াছেন। শক্তুর জট! হইতে গঙ্গাকে ব্রিধারা হইয়া 


* আকাশগঙ্গার এই অংশ কার্তিক মাসের রাত্রি আরস্তে যাম্যোত্তর রেখায় দেখ! 
যায়। শ্রবপা নক্ষত্রের পাশ্চাতা নাম ঈগল পক্ষা। বিষুর বাহন গরুড় পক্ষী 
মনে আসে । 

£ অভিজিতের পাশ্চাতা নামের (1.8 ) অর্থ বীণ।। ইহার সহিত পুরাণের 
সঙ্গীত শ্রবণে বিষণ পাদোত্তবা গঙ্গার সম্বন্ধ মনে আসে । 

1 ত্রিশূল চিহরিত নক্ষত্র নাম গুলি আমর রচিত; প্রাচীন গ্রস্থের নহে। 

$ আকাশগঙ্গার এই অংশ বৈশাখ নানে রাত্রি আরস্তে যাম্োত্বর রেখায় 


দেখ যায়। 
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দক্ষিণে ক্ষিতিজের নিকট পতিত হইতে দেখা যায়। ইহার পরেই 
গজ কিয়দূর পর্য্স্ত বিলুপ্ত বোধ হয়। বোধ করি, ভহু,মুনি গঙ্গাকে 
উদরস্থ করিয়াছেন ।*২ কিছু দুরে গঙ্গার পুনর্বার আবির্ভাব দেখ৷ 
বায়। এই জন্য তিনি জাহ্বী নাম পাইয়াছেন। সগরতনয়গণের 
গুভ্র অস্থিচুর্ণ যে গঙ্গাপ্রাবিত অগণনীয় তারকা মাত্র, তাহ! সহজেই 
বোধ হয়। 

পাতাল দক্ষিণে ও তৃপৃষ্ঠের নিয়ে অবস্থিত । জহুমুনির আশ্রম ত্যাগ 
করিয়া গঙ্গা! পাতালে প্রবেশ করিয়াছেন । আর এক ধারা সরতে 
পতিত হইয়াছে | মেরুগিরি উত্তর দিকে, সেখানে শিব ভবন কৈলাস" 
পুরী আছে। তথায় গঙ্গা যেন মর্ত্যে অবতরণ করিতেছেন । এইরূপে 
গঙ্গা ভ্রিপথগা হইয়াছেন । ভূগল্গ1, কবির চক্ষে আকাশগঙ্গার আোতো- 
রূপে প্রতীয়মান হইয়াছে । হ্বর্গ হইতে ভগীরথ এই মোত আনিয়- 
ছিলেন বলিয়া ইষ্টাব নাম ভাগীরথী হইয়াচে। নভোমণ্ডলে আকাশ- 
গঙ্গা, ভূ-মগুলে ভূ-গঙ্গা। উভয়েই গল্গা__টভায়ই গমন করিতেছেন । 
একটি আখ্যাানের সহিত অপর আখথানের যোগ করা পুরাণে 
নুতন নভে । 


৬২ পাশ্চাতা 00171711105 নক্ষত্রকে জু, মনে কর। গেল । মহাভারতেব্রতর্বের 
না বৃত্তান্ত পাঠ করিলে জান। যায় ঘে, তিনি তাহার মাতাঁর উরু হইতে জন্মিয়াছিলেন। 
ক্ষত্রিয় বিনাশে কুতসংকল্প হইয় শর্ব ঘেরতপন্তা আরম্ক করিলেন। শেষে পিতৃগণের 
অনুরোধে ক্রেধাগ্নি সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন । সেই অগ্নি হয়শিরা নামে অনহ্থর হুইল । 
উর্ব সগরের গুরু ছিলেন | হরিবংশে আছে, ওর্ব উরু হইতে অগ্রনি উৎপাদন করিয়!- 
ছিলেন। সেই অগ্নি বড়বামুখে (সিদ্ধ সতের দক্ষিণ মেরু ) আছে। এই সকল উপাখান 
একত্র করিলে মনে হয়, উর্ব ও জহু,র কথার মূল এক ছিল। জন, দক্ষিণে, উর্বজাত 
বড়বানল দক্ষিণে । হয়শির1__যাহার মস্তক অঙ্বের যায়, অর্থাৎ এক জাতীয় কিনুর। 
পাশ্চাতা 06156900105 অর্থে কিন্নর | কেবল অর্থে নঙ্চে, নস গ্রীক 067020105 
এবং সংস্কৃত কিন্নর শক এক | এই সকল বিষয় শ্মরণ করিলে অহু,কে পাশ্চাতা 
06171910155 নক্ষত্র বলিয়া! মনে হয়। 
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(৩) দেবযান ও পিতৃযাঁন । 


বিষুণপুরাণে (২৮) এবং বায়ু পুরাণে (৫০ অঃ) আছে, 
উত্তরং যদগন্তাত্ত অজবীধ্যাশ্চ দক্ষিণমূ। 
পিতৃযানঃ স বৈ পন্থা বৈশ্বানরপথ।দ্বহিঃ ॥ 
নাগবীথ্ত্তরং যশ্চ সপ্তর্ষিভ্যশ্চ দক্ষিণম্‌। 
উত্তরঃ সবিতুঃ পন্থা দেবযানশ্চ স ম্মৃতঃ॥ 
অর্থাৎ বৈশ্বানর পথের বহিদে শে; অগস্তোর উত্তরে এবং অজবীধীর দক্ষিণে যে পথ 
€নুর্যোর ) আছে) তাহার নাম পিতৃযান। নাগবীথীর উত্তরে এবং সপ্তধিগণের দক্ষিণে 
সুর্যোর যে উত্তর পথ আছে, তাহার নাম দেবযান। 
মার্গ ও বীথী ন! বুঝিলে এ হুই শ্লোকের প্ররুত অর্থ পাওয়া যাইবে 
না। বায়ুপুরাণে (৫ অঃ) আছে, প্রত্যেক গ্রহের তিনটি তিনটি স্থান 
আছে। উত্তরে শ্ররাবত, দক্ষিণে বৈশ্বানর, এবং মধ্যে জারোদগব । 
এই তিন ঘার্গের প্রত্যেকটি তিনটি বীর্থীতে বিভক্ত । আবার প্রত্যেক 
বীথ্থীতে তিনটি করিয়া নক্ষত্র আছে। মত্স্ত পুরাণেও (১২৩ অঃ) এই 
বর্ণন! পাওয়। যায় । 
বৃহৎ সংহিতার গুক্রচারাধ্যায়ে বরাহমিহির বীথী ও মার্গ বর্ণনা 
করিয়াছেন। নিম্ে বাযুপুর(ণোক্ত ও বরাহদত্ত ক্রমানুসারে নক্ষব্রসযূহকে 
বীঘী ও মার্গে বিভক্ত কর! গেল। 


নক্ষত্র বীথী মার্গ 
১। অশ্বিনী 
২। ভবণী ] নাগ। 
৩। কৃত্তিকা 
৪1 রোহিণী । উত্তর মার্গ 
| স্গশির! গজ বৰ 
৬ | আরা | ধরাবত পথ 
৭। পুর্ব 
৮। পুষা ] ধয়াধত 


৯»।| অগ্লেষা 
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বীথী মার্গ 
১০। 
১১। রা ফজ্জনী | বৃধত 
১২। উত্তর ফন্তনী 
১৩। হস্ত! মধাম মার্গ 
১৪। চিত্র। | গো ৰ বা 
১৫। স্বাতী জ।রদ্গব পথ 
১৬। বিশাখা! 
১৭) অন্ুরাধ! 1 জরদগব 
১৮। লোষ্ঠা ] | 
১৯ । 
২০। ০ ভন | 
২১। উত্তরাষাঢ়। 
২২। দক্ষিণ মার্গ 
হ৩। ৫ মগ ব৷ 
২৪। শতভিয।| বৈশ্বানর পথ 
২৫। পূর্ব্বভাদ্রপদ। 
২৬। উত্তরভাদ্রপদ। বৈশ্বনর 
২৭। বেরতী 


দেবল ও কাশ্বপের মতানুসারে বর+হ উক্ত ক্রমানুসারে নক্ষত্রসমুহ 
ভাগ করিয়াছেন । তাহার নিজের মতেও এ ভাগ। কিন্ত তাহার 
পূর্বে বীথী গণনার অন্তাক্রম ছিল। বরাহ কয়েকটির উল্লেখ করিয়া- 
ছেন। গর্গমতে এই,-- 
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নক্ষত্র বীথী মার্গ 
কৃত্তিক! 


ভরণী 
গ্বাতী 
রোহিণী 
সবগশির! 
অর্া 
পুনর্বহু 
পুষ্যা 
অশ্রেষ! 
মঘ। 
পূর্বন্তুনী 
উত্তরফল্তুনী 
অশ্বিনী 
রেবতী 
পুর্ব্ব ভাদ্রপদ! 
উত্তর ভাছছপদ। 
শ্রবণা 
ধনি্ট। 
শতভিষক্‌ 
অনুরাধ। 
জোম্ঠা 

মূল 

হস্ত] 
বিশাখ। 
চিত্র 
পূর্বাধাঢ়। 
উত্তরবাড়া 


নাগ 


গজ উত্তর 


ওয়াচ উছ 


ধর।বত 


বুষভ 


গো মধাম 


জরদ্গব 


নগ 


টি দক্ষিণ 


বৈশ্বানর 


(১ বাররপাহরারার্স্৬্ ( 
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বরাহ বলেন, অন্তমতে ভরণী হইতে নয়টি নক্ষত্রে উত্তর মার্গ, 
পূর্বফন্তনী হইতে নয়টিতে মধ্যম মার্গ, এবং পুর্বাধাঢ়া হইতে 
নয়টিতে দক্ষিণ মার্গ। বায়ু পুবাণেও («০মঃ) পূর্বকালের বীথী 
গণনার অন্ত এক ক্রমের আভাষ আছে । তবেই, বিভিন্ন সময়ে 
রবির উত্তর মধাম দক্ষিণ মার্গান্ুারে বাীথীর নক্ষত্রক্রম পরিবর্তিত 
হইয়াছিল। 

এক্ষণে বিষুপুবাণোক্ত দেবযান ও পিতৃযান বুঝা যাউক। ইহার! 
ষে সর্ষের ভ্রমণপথের (ক্রান্তিবৃত্তের ) অংশ বিশেষ, তাহা পুরাণেই 
স্পষ্টতঃ লিখিত আছে। তথায় দেখা যায়, নাগবীথীর উত্তর এবং 
সপ্তধির দক্ষিণস্থিত স্র্য্যপথের নাম দেবযান। কিন্তু নাগবীথী কোথায়, 
আর সপগুধষি কোথায়! যদি হূর্যযপথের কিয়দংশের নাম দেবযান হয়, 
তাহা! হইলে বীর্ধীর নামানুসারে বলিলেই হইত। এমন ঘুরিয়। 
ফিরিয়া বলিবার কারণ কি? 

কারণ আছে। সপ্তধির দক্ষিণে বৃষভবীথা ( মঘা, পুর্ব্ব ও উত্তর 
ফন্তুনী)। কিন্তু ঠিক এই অংশটুকু লইয়! দেবযান নহে। নাগবীথীর 
উত্তর-_অর্থাৎ গজবীথীর রোহিণী হইতে আরম্ভ করিয়। দেবযান। ইহার 
সীমার উল্লেখ নাই । পরে দেখা যাইবে, রোহিণী হইতে আর্ত 
করিয়! সূর্য্য পথের অর্ধাংশ দেবযান। 

দেবযান ও পিতৃঘান যে সময়ে কল্পিত হইয়াছিল, সে সময়ে 
অশ্লেষার তৃতীয়াংশে বা মঘার আদিতে রবির উত্তরায়ণ শেষ হইত। 
বাষু পুরাণ (২।১৯ অঃ) বলেন, “মঘাই পিতৃদেব, এজন্য বিচক্ষণের! 
মঘাতে পিত্র্যকার্দ্য করিবে । পিতৃগণ নিত্য মঘাকে ইচ্ছা! করেন ।” 
ইহা! হইতে মঘ! নক্ষত্রের অধিপতি পিতৃগণ হইয়াছেন।| মঘার উত্তরে 
সপ্তধিগণের স্থান, প্রসিদ্ধ আছে। তাই তাহাদের সাহায্যে পুরাণকার 
সথর্য্যপথের অর্ধাংশ নির্দেশ করিয়াছেন । পুরাণকারের সময়ে রবির 
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উত্তরপথ অন্ত প্রকার হইয়াছিল। এজন্য এবদ্িধ নির্দেশন ব্যতীত 
অন্ত উপায় ছিল ন]। 

এই্ূপ, অগন্ত্য তারা দক্ষিণে বলিয়। প্রসিদ্ধ। তাই পিতৃষান 
নির্দেশস্থলে অগন্যের নাম করা হইয়াছে । কিন্তু “বৈশ্বানরপথের 
বাহিরে”_ ইহার অর্থ কি? অর্থ এই যে, ইবশ্বানর বীথী পার হুইয়। 
অজ-বীথীরও দক্ষিণে যে স্থানে আসা যায়, তাহাই পিতৃঘান। উভয়ের 
মধ্যে মৃগবীথী (শ্রবণ! ধনিষ্ঠ। শতভিষ| )। তবেই, তৎকালে ধনিষ্ঠাতে 
রবির উত্তরায়ণ সমাপ্ত হইত। 

খগ্বেদেই দেবযান পিভৃযান কল্পনার মূল পাওয়। যায়। তথায় 
আছে, যমের পথ দেবযানের বিপরীত, অগ্নি উভয় পথই জানেন ; 
তিনি খতু ধরিয়া দেবযান জানেন। দশম মণ্ডলের অষ্টাদশ হুক্তে 
আছে, “হে মৃত্যু! তুমি আর এক পথে ফিরিয়! যাও; দেবলোকে 
যাইবার যে পথ, তাহা ত্যাগ করিয়া অন্ভপথে যাও 1” ৮৮ সৃক্তে 
আছে, “আমি শুনিয়াছি, মত্তযগণের ছুইটি পথ আছে, পিতৃগণের ও 
দেবগণের পথ ।” 

পুরাণে ও সিদ্ধান্তেও দেখ! যায় যে, আমাদের এক বর্ষ দেবগণের 
এক অহোরাত্র। আমাদের ছয় মাসে দেবগণের দিবা, এবং অপর 
ছয় মানে তাহাদের রাত্রি হয়। ইহার অর্থ, রবি যখন উত্তর পথে 
(দেবলে!কে ) ছয় মাস থাকেন, তখন তাহাদের দিব। হয়, এবং যথন 
দক্ষিণপথে (যমলোকে ) ছয় মান থাকেন তখন তাহাদের রাত্রি হয়। 
এ নিমিত্ত রবির দক্ষিণায়নে যজ্ঞা্দি পুণ্যকম্ম শ্রশত্ত নছে। দক্ষিণ- 
দিকেই পিতৃগণের স্থান ।* 

এই সকল বিবরণ হইতে জান। যার যে, দেবযান রবির উত্তরপথ, 
এবং পিভৃযান দক্ষিণপথ। দেঁবলোক, দেবপথ,_দেবষানের নাঁমা- 

* পিতৃপামলংস্থান্‌ং দক্ষিণ! দিক্‌ প্রশসাতে। ইতি পানে (সঃ অ:)। 
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স্তরঃ এবং পিভৃলোক, যমপথ,-_পিতৃষানের নামান্তর । কিন্তু রবির 
উত্তর ও দক্ষিণ পথের আরম্ভ কোথায় ? টিলক মহাশয় দেখাইয়াছেন, 
বিযুবন্‌ হইতে উত্তরদিকে গমনকে পূর্বকালে রবির উত্তরাফ্ণণ বল! 
হইত । * কিন্ত বিযুবন আকাশের একই নক্ষত্রে থাকে না; এক 
সময়ে যে নক্ষত্রে বিষুবন্‌ হয়, অন্ত সময়ে সেখানে অয়ন নিবৃত্তি হয়। 
কাজেই যখন রবির উত্তর ও দক্ষিণ পথের প্রভেদ ঘটিয়৷ গেল, তখন 
রবির দক্ষিণ কাষ্ঠী হইতে উত্তরদ্িকে গমনের নাম উত্তরায়ণ নামে খ্যাত 
হইল। বিষুবনের অস্থিরতা প্রবুক্ত গর্গাদি প্রাচীন জ্যোতিষীকে 
বীর্থীগণনায় ক্রমাস্তর অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। উপরের উক্তি 
সমূহ 'হুইতে বোধ হইতেছে যে, দেবষান ও পিতৃযান কল্পনার সময় 
রোহিণীতে বিষুবন্‌ ছিল। এ সকল বিষয় বিচার করা এক্ষণে 
অনাবশ্তক | 
(৪) বৈতরণী। 

খগৃবেদে (১০1১৪) আছে, "হে বম | তোমার প্রহরীম্বরূপ যে ছুই কুকুর আছে, 
যাহাদিগের চারি চারি চক্ষুঃ) যাহারা পথ রক্ষা করে এবং যাহাদিগের দৃষ্টিপধে সকল 
মনুষাকেই পতিত হইতে হয় ; তাহাদিগের কোপ হইতে এই স্ৃৃত বাক্তিকে রক্ষা কর। 
হে রাজা ! ইহাকে কল্যাণভাগী ও নীরোগী কর।” আর এক স্থানে (১০1৪৩) আছে, 
দৈবী নৌক! দ্বার! পুণ্যাত্মাদিগের আলয়ে যাইতে পার যায় । 

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (১১২) ছুইটি দিবা শ্বার উল্লেখ আছে । 
তথায় এই দিব্য শ্বার সহিত কালকঞ্জ নামক অস্থুরের উল্লেখ আছে। 
অথর্ব সংহিতায় (৬৮) আকাশে দেবসদূশ তিনটি কালার 
কথ। আছে। ) 

তবেই, পরলোকে যাইবার পথে ছুইটি দিব্য ( জ্যোতির্শয় ) কুন্ধুর 
এবং একটি দিব্য নৌকা আছে । মধ্যে কালপুরুষ ব! যম রূপে কাল- 
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কঞ্জ বিদ্যমান। টিলক মহাশয় দেখাইয়াছেন, আকাশ-গঙ্গাই বৈতরণী। 
সেই গঙ্গাস্থিত অগন্ত নক্ষত্র (তার! সমূহ) দিব্য নৌক! (4,18০ 
0815 ), ছুইটি কুকুরের একটি সিদ্ধান্তে লুব্ধক (08715 10910? ) নামে 
প্রসিদ্ধ, অন্তটি প্প্রলুব্ধ ক” (08015 101007) | এই ছুই তারাময় কুন্কুর 
আকাশ-গঙ্গার ছই পারে অবস্থিত। ইতঃপুর্ধে দেখ! গিয়াছে, বিষুবন্‌ 
হইতে রবির সমুদয় দক্ষিণ পথ যমলোক নামে খ্যাত। মুগশির! 
নক্ষত্রে বিষুবন্‌ না থাকিলে যমলোকে যাইবার পথে বৈতরণী পড়ে না, 
এবং ছুইটি কুক্কুরেরও সম্মুখীন হইতে হয় না । গ্রীক পুরাণে ও পাপসি- 
দিগের অবেস্ত| গ্রস্থেও যমদ্বারে কুকুরের অবস্থিতি বর্ণিত আছে'। এ 
ছুই কুকুরের পাশ্চাত্য নামে এখনও কুকুর বুঝায় | ** উহাদের মধ্যে 
লুন্ধক, খগবেদে সরম! নামে খ্যাত। এই সকল বিবরণ হইতে প্রতীতি 
হইবে যে, যে সময়ে মৃগশিরা নক্ষত্রে বিষুবদর্দিন হইত, সেই পুরাতন 
কাল উপলক্ষ করিয়৷ এই রূপকের কল্পনা হইয়াছিল, এবং হ্বর্গঙ্গার 
নামানুসারে যেমন ভূর্গগ্গা, তেমনই আকাশের বৈতরধী কালক্রমে 
ওড়িশায় আসিয়াছে। 
(৫) অদিতি, যম ও যমী। 

খগ্বেদে, যম মৃতবাক্তির দেবতা; প্রেতাত্মাগণ ধমের সহিত বাস 
করেন। এক স্থানে (১০১০ ) আছে, যম ও যমী যমজ ভ্রাতৃভগিনী 
ছিলেন। কিন্তু ষমী যমের সহবাস আকাজ্। করিয়াছিলেন। এই 


প্রকার সম্পর্ক দোষাবহ বলিয়। যমীকে যম প্রত্যাখ্যান করেন। 


সিদ্ধান্তের লুব্ধক নক্ষত্রের পাশ্চাতা নাম 91105 বা 08115 [08007 1 02115 » 
বমি।ক।শ গঙ্গার পশ্চিম পারে লুন্ধক, এবং পুর্ব্বপারে কিঞ্চিৎ।উত্তরে এ প্রকার আর 
একটি উজ্জ্বল তার। আছে । উহার পাশ্চাতা নাম 71005০7)1 ইহা 08215 00170) 
নামক নক্ষত্রের সর্ববোজ্বল তারা | 01০09০2-গ্রীক 7:015007) এবং সংস্কৃত প্রস্বন্‌। 
লুদ্ধক, স্বন্‌; এই তারাটি প্রশ্থন্‌। প্রথমে শ্বা উদিত হয়, পরে প্রশ্থা হয়। বিশেযোর 
সহিত প্র উপসর্গ যুক্ত হইলে দূরস্থ বুঝায় । বথা' প্রপৌত্র। শ্রীক পুরাণে 067৮৩: 5 
শ্মামক কুকুর বমদ্ধার (178059) রক্ষা! করে। 
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(৬) প্রজাপতি ও রুদ্রে। 

স্বীয় ছহিতার প্রতি প্রজাপতির আসক্তি বিষয়ক উপাখ্যান পূর্বে 
(২০ পৃঃ) লিখিত হইয়াছে । সেখানে দেখা গিয়াছে, যক্ঞপুরুষ বা 
কালপুরুষ নক্ষত্র হইতে প্রজাপতি ব! বৎসর, সুতরাং যজ্ঞকাঁল রোছি- 
ণীর দিকে সরিয়! যাওয়াতে পুর্ব্বকালের আর্ধ্গণ বিস্মিত হইয়া! একটা 
রূপকে ঘটনাটি বিবৃত করিয়াছিলেন । এখানে এ বিষয়ের অন্য আলো- 
চন! করা যাইতেছে । 

এঁতরেয় ব্রাহ্মণে (৩/৩৩) দেখা গিয়াছে যে, গ্রজাপতির ডুক্কিয়া 
দেখিয়। দেবগণ ভূতবানের কৃষ্টি করিয়াছিলেন । সেই ভূতবান্‌, প্রজা- 
পতির অকৃতকে শরবিদ্ধ করিয়া আকাশে চলিয়া যান। প্গ্রজাপতির 
অক্ৃতকে মৃগ, যিনি হনন করিয়াছিলেন তাহাকে মুগব্যাধ, এবং 
রোহিত নামক মুগকে আকাশের রোহিণী নক্ষত্র বলে। যে শরদ্বারা 
অকৃত বিদ্ধ ইয়াছিল তাহা ত্রিকাণ্ড (তিনটি অংশযুক্ত )।৮ ভূঁতবান্‌ 
দেবগণের বরে পশুমান্‌ হইয়াছিলেন। পণুদিগের উপর তাহার আধি- 
পত্য হইল। 

শতপথ ব্রাহ্মণে এই গল্পটি অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত বর্ণিত হইয়াছে । 
তথায় দেখ যায়, প্রজাপতি স্বীয় ছুতিতার সহিত যুক্ত হুইয়াছিলেন। 
এই কার্য পাপ মনে করিয়! দেবতার! বপিলেন, «এই দেব পণুদিগের 
উপর আধিপত্য করেন, অথচ ইহ্র এই আচরণ! নিজের কন্তা ও 
আমাদিগের স্বসাঁর প্রতি এই ব্যবহার! রুদ্র, ভুমি ইহাকে শরবিদ্ব 


কর” 
তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে এই আখ্যানটি একটু ভিন্নরূপে বিবৃত আছে । 


“প্রজাপতির বীর্ধয হতে বিরাট, উৎপর্ন হঈলেন। দেবান্র বিরাটুকে 
গ্রহণ করিলেন। গ্রজাপতি বলিলেন, ইহা! আমার । বিরাট পূর্ব- 
দিকে গেলেন। প্রজাপতিও সেই দিকে গেলেন। এইরূপে শ্রজা- 
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পতি বহুস্থান ভ্রমণ করিয়া শেষে আকাশে রোহিণী হইলেন । আকাশে 
আরোহণ জন্ত রোহিণীর রোহিণীত্ব হইল ।” 

এই সকল ব্রাহ্মণ হইতে দেখ! যায়, মুগ, মুগব্যাধ, রোহিণী, প্রজা- 
পতি এবং রুত্্র বা ভূতবানের পরস্পর সম্বন্ধ ছিল। এ্রঁতরেয় ও শতপথ 
ব্রাহ্মণে উপাখ্যান আরম্তে আছে, শ্রজাপতির ছুহিতাকে প“দিবম্‌ বৰ! 
উষ্সম্‌ বা”_-কেহ বা আকাশ, কেহ ব1 উষা বলেন। ইহাতে বোধ 
হইতেছে যে, যে সময়ে এই উপাখ্যান রচিত হইয়াছিল, সে সময়ে 
আর্ধ্য ব্রাহ্গণ-রচয়িতাঁ উপাখ্যানের মূল পর্য্যস্ত ভূলিয়! গিয়াছিলেন | 
নতুবা উষ! বা আকাশ বলিয়! উপাখ্যানটির অন্য অর্গ করিতে যাইতেন 
না। আমাদের অন্ুমানে এঁতরেয় ব্রা্গণ কৃত্তিকার্দিগণনার সময়ে 
রচিত হইয়াছিল । উহাতে অদিতি ( পুনর্বস্থ ), মুগশিরা, ও রোহিণী 
লইয়া কোন না কোন কথ! আছে, কিন্তু কৃত্তিক! লইয়া কোন কথ! 
নাই। কৃত্তিক ও রোহিণীর অন্তর 'প্রায় ১২ অংশ। এই ১২ অংশ 
সরিয়। আসিতে বিষুবনের প্রায় ৮০০ বৎসর লাগিয়াছিল। এই দীর্ঘ 
কালের মধ্যে ধতরেয় ব্রাঙ্গণের উপাখ্যানটির সৃষ্টি বল! যাইতে পারে । 

প্রজাপতির ছুহিতা উষা হইলেও নিশ্চিত কোন বিশেষ দিনের 
উষ1!। সে দিনটি বিযুব দিন। পূর্ব্বকালে মগশির1 নক্ষত্রে বিষুব দিন 
হইত। এতরেয় ব্রাহ্মণের সময় বিষুবন্‌ এ নক্ষত্র হইতে সরিয়! পশ্চিমে 
রোহিণীতে উপস্থিত হইল। তখন লোকের মনে বিষুবনের পশ্চাদ্‌- 
গমন বিস্ময় উৎপার্দন করিল। ভূতবান কে, তাহ এ্তরেয় ব্রাহ্মণ 
স্পষ্টই বলিয়। দিয়াছেন। ইনি মৃগব্যাধ নক্ষত্র । ভূতবান্‌ বা ভূতনাথ 
এখান হইতেই পশুমান্‌ ব৷ পশুপতি হইয়াছেন। ত্রিকাণ্ড শর, পণ্ড- 
পতির পাশুপত বাণ, শিবের ত্রিশূল, সিদ্ধান্তের ইন্ঘক! নক্ষত্র মান্র। 
মৃগশিরা--অর্থে মৃগের ভ্তায় শিরঃ যাহার। কিন্ত শির; থাকিলে 
সমুদয় শরীর থাকে। বস্ততঃ কালপুরুষ, যজ্জপুরুষ ব! প্রজাপতির 
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আকার এই উপাখ্যানে মুগের সদৃশ কল্পিত হইয়াছে । মৃগব্যাধ বা 
লুন্ধক তার হইতে রোহিণী নক্ষত্র পর্যযস্ত একটি রেখা করিলে সেই 
রেখ! ইন্বক! তারকাত্রয় দ্রিয়। গমন করে। ইহাই ভূতবান্‌ কর্তৃক 
মুগরূপী প্রজাপতির শরবেধ এবং ব্রহ্মা রোহিণীর দেবতা হইবার 
কারণ) 
এই কল্পন। পুরাণে নানাবিধ আকার পাইয়াছে। মহাভারতের 
বনপর্ধে (২৭৭ অঃ) আছে। 
অন্বধাবন্‌ মুগং রামে! রুদ্রস্তারামূগং যথা । 
যেমন রুদ্র তারামুগের অনুধাবন করিয়াছিলেন । শকুস্তলায়, 
মুগান্ুসারিণং সাক্ষাৎ পন্তামীব পিনাকিনং। 
এই তারামৃগ কালপুরুষ নক্ষত্র। বলা বাহুলা, তারামৃগ অর্থে তারা- 
চিহ্নিত মুগ নহে, পরস্ত তারাময় মৃগ বা নৃগাকার তার। সমুহ । * 
মহাভারতের সৌপ্তিক পর্বে (১৮ অঃ) যজ্ঞনাশ ঘটন! বর্ণিত 
আছে। তথায় দেখ! যায়, 
ততঃ স যজ্জং বিব্যাধ রৌজ্রেণ হৃদি পত্রিণ|। 
অপক্রান্তস্ততে। যজ্ঞে। মুগে। ভূত্ব! সপাবকঃ ॥ 
অর্থাৎ, তৎ্পরে রুদ্র ভয়ঙ্কর শর দ্বার যজ্ঞের হৃদয় বিদ্ধ করিলেন । তখন 
অগ্নিসহ যজ্ঞ মুগরূপ ধারণ করিয়। সেখান হইতে পলায়ন করিলেন । 
মহাভারতকার বলেন, দেবধুগ অতীত হইলে সত্যযুগে দেবতারা 
এই যন্ত করিয়াছিলেন । অর্থাৎ ইহ! বন্ুপূর্বকালের ঘটন1। 
এঁতরেয় ও শতপথ ব্রাঙ্গণে এবং মহাভারতেও আছে যে, যজ্ঞই 
প্রজাপতি, যক্তই সংবৎসর। প্রজাপতি প্রজ। সৃষ্টি করেন, যজ্ঞ দ্বার! 


* রামায়ণের স্বর্ণযুগ অর্থে ন্বরর্ধাতুময় স্গ নহে। এক জাতীয় মৃগের বর্ণ হুবর্ণ 
সদৃশ আছে। 
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প্রজা সৃষ্টি হয়, যন্ত সংবৎসরব্যাপী ছিল। সংবৎসরের সহিত কাল- 
পুরুষ নক্ষত্রের সম্বন্ধ ছিল| সে সন্ন্ধ আর কিছু নহে, এ নক্ষত্র 
বৎসর আরম্ভ ও শেষ হইত। শতপথ ব্রাঙ্গণে (৬১।২ ) প্রজাপতির 
উৎপত্তি বর্ণিত আছে। তথায় দেখা যায়, “সাত জন পুরুষ হইতে 
প্রজাপতির জন্ম হইয়াছিল) নাভির উদ্ধে ছুইটিকে একটি, এবং অধো- 
ভাগে ছুইটিকে একটি করিয়া সাতটি হইতে একটি হইয়াছিল। প্রজ। 
স্থষ্টি করিয়। প্রজাপতি উদ্ধে উখিত হইয়াছিলেন। সংবৎ্সরে প্রজাপতি 
জন্মিয়াছিলেন ।” 

এই বিবরণ কালপুরুষ নক্ষত্রের | এর নক্ষত্রের মধ্যস্থল নাভি ধরিলে 
উপরে ছুইটি ও নিযে ছুইটি উজ্জ্বল তার! দেখিতে পাওয়া! যায় (চিত্র 
দেখুন) | সংবৎসরে তাহার জন্ম হষ্য়াছিল। যেহেতু সংবৎসরের 

আদি ও অন্ত এ নক্ষত্রে হইত। 

&ু. শতপথ ব্রাহ্মণের আর এক স্থণে (৭৪1৩) প্রজাপতির কৃ্বরূপ 
ধারণের কথা৷ আছে। তিনি কুম্মরূপ ধারণ করিয়! প্রজা সৃষ্টি করিয়া- 
ছিলেন। “তিনি করিয়াছিলেন ( অকরোৎ ) বণিয়৷ তাহার নাম কর্ম 
হইয়াছে। কশ্যপ অর্থে কুন্দ ঃ এজন্য লোকে বলিয়া থাকে, 'সর্বগাজা 
কশ্াপের |” 

তর ব্রাহ্মণে প্রজাপতির বরাহুরূপ ধারণ এবং পৃথিবীর উত্তোপনের 
কথাও আছে।* এক প্রজাপতি লইয়া এত কথ। হইয়াছে। পরে 

* বাযুপুরাণে (২৩ অঃ ) বরাহাবতার সম্বন্ধে আছে--“নারায়ণ বরাছ নাম পাইবেন। 
বরাছের চারিবাহু, চারিপাদ, চারিনেত্র, চারিমুখ হইবে। তদ1 নংবৎসরে! তৃত্ব। 
যন্ঞরূপে। ভবিধাতি। তখন সংবৎসর হইয়1 যজ্ঞরূপ ধারণ করিবেন। ইহার ছয় অঙ্স, 
তিনটি শিরঃ, তিন স্থানে ভ্রিশরীরবান্।” পুরাণকার এ অবতারের আধাক্সিক 
ব্যাথ্য। দিবার চেষ্৷ করিয়াছেন। তিনি বলেন, সত্য ভ্রেতা ্বাপর কলি চতুধু'গ 
বর়াহের চতুষ্পদ, ক্রতুসমুহ অঙ্গ, চতুবে? চতুভুজ, ছুই অয়ন এবং ছুই অয়নযূখ 


ব৷ সন্ধি চতুর্নেত্র, ফাস্তুনী আযাঢ়া কৃত্তিক। ত্রিশীর্ষ, দিব্য আস্তরীক্ষ ভৌম তিনস্থান, 
ইত্যাদি । দেখা বায়, পুরাণকারের মতে বরাহু কালস্বরূপ ছিলেন | কিন্তু কালের 


অপর কয়েকটি উপাখ্যান পাওয়া! যাইবে । কিন্ত সকল স্থলেই কাল- 
পুরুষ-নক্ষত্র কর্নার মূলে ছিল। তাহার কখনও মৃগাকার, কখনও কৃর্ম্া- 
কার, কখনও বরাহাকার, এবং কখনও ব! পুরুষাকার, ছাগাকার প্রভৃতি 
নানাবিধ আকার দেখ! গিয়াছিল। কবিকর্নায় কয়েকটি তারার যে 
কোন আকার দেখিতে পাওয়। ষায়। 

“শিব পুরাণে এই উপাধ্যানের প্রকৃত অর্থব্যক্ত .আছে। তথায় 
দেখ! যায় যে, ব্রহ্ম। মুগাকার হইয়া মুগরূপিণী সন্ধ্যার প্রতি ধাবমান 
হইলে শিব শর দ্বারা মূগের শিরশ্ছেদন করিয়াছিলেন । যষ্ঠ নক্ষত্রে 
(আর্দ্া) সেই শর এখনও আকাশে রঞিয়াছে, এবং যুগের শিরঃ 
পঞ্চম নক্ষত্রে (মৃগশিরায় ) আছে” 

মহিয়ন্তোত্রেও এই উপাখ্যানটির রূপক প্রকাশিত হইয়াছে । 

প্রজানাথং নাথ প্রসভমভিকং স্বাং ছুহিতরং 

গতং রোহিদ্ভৃতাং রিরময়িষু মৃষ্যস্ বপুষা। 

ধন্থুপাণের্যাতং দিবমপি সপত্রাকৃতমমুং 
' স* ত্রসস্তং তেহদ্যাপি ত্যজতি ন মৃগব্যাধরভমঠ ॥ ২২॥ 
বখন প্রজাপতি ব্রহ্ম! কামুক হইয়! হ্বীয় ছৃহিতার প্রতি কামন! প্রকাশ 
করিয়াছিলেন, তখন ছুহিতা লজ্জা বশতঃ মুগীর্ধপ ধারণ করিলে ব্রঙ্গা 
মৃগরূপ ধারণ করিয়। তাহার অনুসরণ করিয়াছিলেন । হে নাথ, তুমি 
পিখাকনিঃ্ত শর দ্বার! বিদ্ধ করিতে উদ্যত হইলে ব্রহ্ম! ভীত হুইয়! 
নক্ষত্রমধ্যে মুগশিরা রূপে অবস্থিত হইলেন, তোমার শরও ( আর্া 
রূপে, অথব1 শরতাড়িত ব্রঙ্গ, রুপ্রের ক্রোধস্বরূপ আদ্রানক্ষ ব্ররপে,-- 
মধুছদন ) উহার পশ্চাদ্ভাগে থাকিয়! তোমার সেই মৃগয়া*্ব্যাপার 
অদ্যাপি প্রদর্শন করিতেছে। 


সহিত বেদ ও ভ্রতু লইয়া রাপক বৈষম্য ঘটাইয়াছেন। বরাহাধতাগ কল্পনার মুখে 
«যজ” ব। কালপুরুষ ছিল, তাহ। বলিয়াও বলেন নাই। 


পৌরাণিক জেযোতিষ। 
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বৈতরণী, অদিতি, প্রজা পতি, বু, কাত্তিকেয় প্রভৃতির উপাখ্যান 
দেখুন। 

সিদ্ধান্তে আরা ও রুদ্র এক পর্যযায়, এবং মৃগশির। নক্ষত্র বার কাল- 
পুরুষের শিরঃস্থিত তিনটি ক্ষুদ্র তারক! বুঝায় € নক্ষত্রাধ্যায় দেখুন )। 
শিবপুরাণও রুদ্র বলিতে আর্দ্র! নক্ষত্র বুঝিয়াছেন। আর্দা! নক্ষত্র হইতেও 
দক্ষিণদিকে রেখ! করিলে মৃগশিরা ভেদ করিয় যায়। কিন্তু এই 
রূপে প্র রেখা রোহিণীতে যায় না। অথচ রোহিণীর সহিত নিক্ষিপ্ত 
শরের সম্বন্ধ ছিল। অতএব বোধ হইতেছে, পুরাণকার ব্রাহ্মণের উপা- 
খ্যান কিঞ্চিৎ ভিন্ন বুঝিয়াছিলেন। মহিয়ন্তোত্রে উপাখ্যানটি নিতা- 
ব্যাপার রূপে বর্ণিত হইয়াছে । বল! বাহুল্য, সন্ধ্যা অর্থে কেবল সায়ং- 
সন্ধ্যা নহে, প্রাতঃসন্ধ্যাও বুঝায়। মৃগশির! নক্ষত্রের উদয়ানস্তর রোহিণী 
নক্ষত্রের উদয় হয়, যেন নুগরূপী ব্রহ্মা রোহিণীকে অন্ুমরণ করিয়! 
থাকেন। 

আর একটি কথ! বলিয়া এই উপাখ্যান শেষ করা যাইতেছে। কাল- 
পুরুষ নক্ষত্রের নাম যজ্ঞ ও প্রজাপতি হইল কেন? প্রজাপতি ও 
সংবতসর একার্থবাচক হইল কেন? এতদ্বিষয় টিলক মহাশয় তাহার 
গ্রন্থে সবিশেষ আলোচন| করিয়াছেন ।* মুগশিরা নক্ষত্রে বিষুবন্‌ থাকি- 
বার সময় মুগশিরার নাম সংবৎসর ও যজ্ঞ হুইয়াছিল। সেই সময়ে 
বর্ষ ও য্ড আরম্ভ হইত। সংবৎসর ব্যাপিয়। যজ্ঞ হইত বলিয়! যজ্ঞ ও 
বৎসর একার্থবাচক হইয়াছিল । প্রাচীনের! বিশ্বাস করিতেন যক্তঘারাই 
প্রজাস্থষ্টি, এবং যজ্ঞের অভাবে গ্রজালয় হয়। যেহেতু দেবতার 
গ্রসন্নতা ভিন্ন আমাদের কোন মঙ্গল হইতে পারে ন1। 


* টিলক মহাশয় অনেক প্রমাণ প্রয়োগ দ্বার] প্রজাপতি ও কালপুরুষ ( অগ্রহাপ্ণ 
--97107) ) নক্ষত্রের :একত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। উপরে অস্ত কয়েকটি প্রম!ণ 
প্রদর্শিত হইল। 


পৌরাণিক জোতিষ। ২৮৩ 


(৭) দক্ষ-যন্ত-নাশ ও ভূতনাথ। 
বিষুণপুরাণে (৪1২ ) দেখা যায়, পুর্বকীলে দেবগণ, মুনিগণ ও অগ্লিগণ মিলিত 
হইয়। এক যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে দক্ষ “দিবাকযের হ্যায় স্বীয় তেজে দেদীপ্য- 
মান” হইয়| ষজ্ঞলভায় উপস্থিত হয়েন। তাহার *প্রদীপ্ত অঙ্গপ্রভায়” সেই মহতী সভার 
সমস্ত অন্ধকার দুর হইল। তী!হাকে দেখিবামাত্র সগাসদ্গণ স্ব স্ব আসন হইতে উখ্ত 
হইলেন, কেবল ব্রহ্গ। ও শিব উঠিলেন না। ব্রন্গ লোকগুরু; তাহার অনুমতি লইয়া 
দক্ষ আসনে উপবেশন করিলেন। কিন্ত শিবের প্রত্যুথান ও অভিবাদন ন! পাইয়া 
ক্রোধে দক্ষ অভিশাপ দিলেন। শঙ্ষর রুষ্ট হইলেন ন বটে, কিন্তু তাহার অনুচর নন্দীশ্বর 
প্রতিশপ দিলেন যে, দক্ষ পশুর সমান নিতান্ত স্ত্রীকামী হউক এবং অচিরে তাহার মুখ 
ছ[গলের মত হউক । ইহাতে আবার ভৃগু শাপ দিলেন। উভয় পক্ষের বিনাশ ভাবিয়। 
মহাদেব সেখান হইতে চলিয়া গেলেন । 
কিছুকাল পরে ব্রন্গা দক্ষকে প্রজাপতি করিলেন । দক্ষের অহস্কার হইল। তিনি 
বাজপেয় য্ড আরম্ভ করিলেন।* সেই যজ্জে সমুদয় ব্রহ্গর্ধি, দেববি, পিতৃ ও দেবগণের 
পু! হইল। সতী পিতৃগৃহে মহোৎসবের বৃত্বান্ত শুনিতে পাইয়া যন্তদর্শনার্থ উৎম্ক 
হইলেন। কিন্তু শিব দক্ষের পুর্ববদ্বেষ-বাবহার ম্মরণ করিয়া সতীকে ক্ষান্ত হইতে 
বলিলেন। সতী নিষেধ শুনিলেন না, পিতৃগৃহে গেলেন, দক্ষের সমাদর পাইলেন নাঃ 
থেদে প্রাণত্যাগ করিলেন। 
সতীর পার্ধদগণ ক্ষেপিয়া উঠিল । খু নামে কতকগুলি দেবতাকে তৃগু সৃষ্টি 
করিলেন। তাহার] পার্ষদগণকে প্রহার করিতে লাগিল । শিব। সমস্ত জানিতে পানি- 
লেন, ক্রোধে একট! জট উৎপাটন করিলেন। তাহ হইতে বিছ্বাৎ ও অগ্নিশিখার স্যার 
দীপ্তিশালী বীরভদ্র হইলেন। আপনার ত্রিশুল লইয়া বীরভদ্র যজ্ঞশালায় দক্ষের ছাগযুও 
ছেদন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্ত ছেদনে সমর্থ হইলেন না । শেষে দেখিলেন, বজ্ধস্থলে 
পশুমারপোপায় একট! যন্ত্র আছে। তখন তিনি যজমানরূপ পশুকে সেই যন্ত্রে নিক্ষেপ 
করিয়৷ দক্ষের মুও দেহ হইতে পৃথক করিলেন। চারিদিকে হাহাকার উপস্থিত হইল । 


* পুর্রবকালে কোন বাক্তির অহঙ্ক।র হইলে তিনি একট! যজ্জ আরম্ভ করিয়! বসি- 
তেন। চন্দ্রও এইরূপ অহক্কারে একটা যজ্ঞ করিয়াছিলেন। আরও দৃষ্টান্ত পুর।ণে 
মহাগারত রামায়ণে আছে। লে!কের ধনকড়ি হইলে ছুর্গেৎসব করিত, অল্প দিন হইল 
বঙ্গদেশের পল্ীগ্রামে' ইহা গর্ববপ্রকাশের এক প্রকার উপায় ছিল। কিন্তু জাজ কাল? 


২৮৪ আমাদের জ্যোতিষ । 


দক্ষের যজ্ঞ যাহাতে সম।প্ত হয়, যাহাতে যজ্ঞ উদ্ধার হয়, তজ্জন্ত লোকপাল ও মুনিগণনহ 
ব্রন্ম। কেলাসে শিবকে অনুনয় করিলেন । শিব বলিলেন, প্রজাপতি দক্ষের মুও দগ্ধ 
হইয়াছে, এক্ষণে তাহার ছ।গমুণ্ড হউক | ইত্যাদি 

এই পৌরাণিক উপাথ্যানের মুল তৈত্তিরীয় সংহিতায় দৃষ্ট হয়। 
তথায় আছে যে, দেবতারা রুদ্রকে যজ্ঞ হইতে রহিত করিলে তিনি 
যজ্ঞকে শরবিদ্ধ করেন। * রামায়ণেও উপাখানটি আছে । 

মহাভারতে (শাস্তি পঃ ২৮৫ অঃ) ও কুম্মপুরাণে দক্ষষন্তনাশ 
একটু বিভিন্নরূপ বর্ণিত আছে । তথায় দেখ! যায়, দধীচি হজ্ঞস্থলে রুদ্র- 
দেবকে দেখিতে না পাইয়া অতান্ত তুদ্ধ হইলেন। পরে মহাদেবের মুখ হইতে এক 
অদ্ভুত “ভূত” উৎপন্ন হইয়। দক্ষের যজ্ঞ বিনষ্ট করিলেন। আবার, তাহার ক্রোধ হইতে 
বীরভদ্র নামক রুত্র উৎপন্ন হইয়। বন্ঞকে ভল্মনাতৎ করিলেন। তখন সকলের ভয় হইল, 
দক্ষ বীরভদ্রের শরণাগত হইলেন, এবং মহাদেবও প্রসন্ন হইয়। যজ্ঞ সম্পূর্ণ করিয়! 
দিলেন। (€ এখানে দক্ষবন্ে দধীচির ন।ম আসে কেন 1) 

ইহ।র পূর্ব অধায়ে আবার অন্তর্ূপ আছে । সেখানে দেখ! যায়, পিণাকপাণি কর্তৃক 
যজ্ঞ সর্ববতোভাবে বধামান হুইয়। মৃগরূপ ধারণপূর্ব্বক আকাশে যাইতে লাগিল। এইরূপে 
বাইতে দেখিয়। শুঙগপাণি ধনুর্বাণ লইয় তাহার অনুসরণ করিলেন ।1 

বায়ুপুরাণ (৩০ অঃ) বলেন, পূর্বকালে হিমালয়ের পৃষ্ঠে শুভগন্গাত্বারে দক্ষ বজ্ঞ 
আরস্ত করিরাছিলেন। দধীচিমুনি যজ্ঞে ব্রতী ছিলেন। তিনি ক্রোধান্িত হইয়| 
বলিলেন, “অপুজোর পুজা এবং পুজোর অপুঞ্জা করিলে পাপ হয়। তুমি পশুভর্তাকে 
কেন আহ্বান করিলে না? তারপর, দক্ষ মৃগরূপেণ চাকাশে প্রপলায়িতুমারভৎ। 
বীরভদ্র অন্তরীক্ষগত দক্ষের শিরশ্ছেদন করিলেন। শৃলদ্বারা তাহার বদন বিদীর্ণ হইল । 

দক্ষের ছাগমুণ্ড প্রভৃতি, দক্ষের ও বীরভদ্রের বিশেষণগুলি স্মরণ 
করিপেই দক্ষষজ্ঞত নাশকে একটি ব্ূপক বলিয়৷ মনে হয়, এবং এই 


* খগবেদের বিখ্যাত পুরুষ সুক্তে 'পুরুষকে" বজ্তীয় পশু রূপ কল্পন। করিয়া বলি 
প্রদ/নের কথ! আছে। অনেক বৈদিক প্ডত এই হৃক্তটিকে প্রক্ষিপ্ত মনে করেন । 
এই কল্পনার মুলে তৈত্বিরীর় সংহিতোক্ত র্লূপকটি ছিল কি? 

1 প্রজাপতি ও রুদ্র বর্ণন দেখন। 


রং 
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' উপাখ্যান এবং প্রজাপতি ও রুদ্রের উপাখ্যান এক বলিতে সংশয় থাকে 
না। দক্ষ প্রজাপতি ও কালপুরুষ নক্ষত্র। তাহারই ছাগ ব1 মৃগমূণ্ 
আছে। বীরভদ্র ব! রুদ্র অপর কেহ নহেন, সুগব্যাধ তারা । 

উপরি লিখিত ও পরবর্তী কয়েকটি আখ্যানে ভূতবান্‌ ও পশুপতির 
উল্লেখ আছে। বোধ হয়, মহাদেবের আকার-বাহনাদি কল্পনার মুল 
এই সকল উপাখ্যানে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণে প্রথমে ভূতবানের 
কল্পন!, পরে সেই ভূতবান্‌ পশুপতি, বীরভদ্র, রুদ্র প্রভৃতি এক হইয়! 
পড়েন। বাযুপুরাঁণে (শার্বস্তবে ) ভূতবান্কে পিণাকী, ত্রিশুলী ; 
যেহেতু তিনি পিণাক ব! ত্রিশুল দ্বারা দক্ষ, বা যজ্ঞ-রূপ দক্ষকে বিদ্ধ: 
করেন। তিনি চন্দ্রশেখর ; যেহেতু আর্দ্র নক্ষত্রের অধিপতি চক্জ, 
আর্দ্র যক্ত-পুরুষের এক হস্ত । তিনি নীলকণ্জ; যেহেতু নীল আকাশে 
তিনি বিরাজমান, বা কণ্ঠদেশে নাল আকাশ । তিনি বুষষান ; যেহেতু 
বুষরাশির সন্নিকটে ষজ্ঞপুরুষ ও মুগব্যাধরূপ ভূতবান্। তিনি দিগ্বাস; 
তিনি ভিন্ন আর কে? তিনি হরগৌরীরূপ ; মিথুন রাশির অর্ধনর অর্ধা- 
নারীরূপ। তিনি গঙ্গাজল-প্লাবিত-কেশ ; যেহেতু সোম*গল্সাধর। 
তিনি কাল, মহাকাল; কারণ তিনি কালপুরুষ । তিনি দগুকৃষ্ঠাজিন- 
ধর, ঘোররূপধূকৃ, ব্যালযজ্ঞোপবীতি ; যেহেতু তিনি কালপুরুষ নক্ষত্র 
(নক্ষত্রাধ্যায় দেখুন ) ইত্যাদি । বস্ততঃ পুরাণকারগণ পশুপতির যে 
ষে প্রধান নাম করিয়াছেন, সে সকলেরই উৎপত্তি কালপুরুষ ও তৎ- 
সন্নিহিত আকাশে দেখিতে পাওয়! যায়। তিনি কোথাও পুনর্বন, 
কোথাও মৃগবাযাধ, কোথাও যজ্ঞপুরুষ হইলেও নক্ষত্র-বিশেষেই তাহার 
কল্পনার মূল। অমরকোষের কোন কোন টাকাকার এবং পুরাণ- 
বিশেষও পণগুপতি প্রভৃতি নামের অন্ত অর্থ দিবার প্রয়াস করিয়াছেন । 
কেহ বলেন, পশু--সংসারী; কেহ বলেন, পণ্ু--প্রমথ) কেহ বা 
বলেন, পণ্ু--ইঞ্জীদি কীট পর্য্যস্ত। কিন্ত প্রথমে ব্রাহ্মণ, তাহার বহুকাল 


২৬৬ আমাদের জ্যোতিব। 


পরে পুরাণের সৃষ্টি। স্বতরাং যুলার্থ ত্যাগ করিবার কারণ নাই। 
পরে কািকেয়ের জন্মবৃত্তাস্তে আমাদের অনুমানের অন্ত প্রমাণ পাওয়। 
যাইবে । 


১৬৮) রুত্রাস্থরাদি বধ। 


বিষুপুরাণে (৬৭) দেখা! যায়, ত্ষ্টা প্রজাপতি দৈতাকন্যা রচনাকে বিবাহ 
করিয়াছিলেন । তাহাদের সন্তান বিশ্ব্ূপ। এক সময়ে দেবর[জ ইন্দ্র মদোন্মত্ত হইয়। পরম 
আচার্া বৃহস্পতির সমাদর করেন নাই। বৃহম্পতি আপনার মায়াবলে অদৃশ্য হইলেন। 
তখন দেবরাজ বিমর্ষ হইলেন। শেষে স্বয়স্তুর পরামর্শে দেবগণ বিশ্বরূপকে পুরোহিত পদে 
বরণ করিলেন । 

বিশ্বরূপের তিনটি মুণ্ড ছিল । তিনি যজ্ঞ করিতে করিতে মাতৃকুলের প্রতি পক্ষপাতী 
হইয়! অন্থরদিগকেও হুবি9ভাগ দিতেন । এই কারণে ইন্জ্র বিশ্বরূপের তিনটি মুণ্ই ছেদন 
করিলেন। 

বিশ্বরূপের পিত। ত্ব্ট! তুশ্ধ হইয়! দক্ষিণাগ্রি হইতে ভীষণ।কার অসর সৃষ্টি করিলেন । 
দেবগণ সন্ত্রস্ত হইয়া নারায়ণের শরণ লইলেন। তিনি বলিলেন, “খবিশ্রেষ্ঠ দধাঞ্চ 
সমীপে গনন করিয়া তাহার শরীর যাচ্্াী কর । তত্দ্বার! বিশ্বকন্দ্পা অন্তর নিশ্নাণ করিবেন । 
তাহাতে আমার তেজঃ থাকিবে, তুমি বৃত্রান্থর বধ করিতে পারিবে ।” তাহাই হইল। 
ইল্দের সহিত বৃত্রের ঘোরতর সংগ্রাম হইল। বৃত্রের গিরিশুঙ্গ তুল্য মস্তক অতিবেগশালী 
বস্ত্র দ্বারাও ছেদন করিতে ৩৬০ দিন লাগিল । 

ইহাই বৃত্রাস্থর বধের পৌরাণিক আখ্যান। খগৃবেদে (১০1৮) 
আছে, বিশ্বরূপ ত্বষ্টার পুত্র এবং তাহার তিনটি শিরঃ ছিল। তৈত্িরীয় 
সংহিতায় ও শতপথ ব্রাহ্মণে এই আখ্যানটি আরও বিস্তারিত বর্ণিত 
আছে। 

মহাভারতে ( উদেঘাগ পর্বে ) শ্রিশিবা] ও বৃত্রাস্থর বধের উপাখ্যান 
কিঞ্চিৎ ভিন্ন দেখা যায় ।* 


* শাস্তি পর্বে বৃত্রসংহার একটু ভিন্ন রূপে বর্ণিত আছে। তথায় বৃত্র পরম 
বৈষফব। 
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জ্রিশিরার প্রথর তপস্তা দেখিয়া ইন্দ্র ভীত হইলেন, পাছে তিনি ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হন। 
অগ্সর! দ্বার! ব্রিশিরার তপন্ত| বিদ্ব করিতে না পারিয়া শেষে নিজেই বজ্র নিক্ষেপ করি- 
লেন। বিশ্বরূপ হত হইলেও কিন্তু দীগ্ততেজা ও জীবিতের হ্।য় বোধ হইতে লাগিল । 
সেই সময় একজন তক্ষ! কুঠার স্কদ্ধে বাইতেছিল । ইন্জ্র তাহাকে বিশ্বরূপের মস্ত কত্রর 
ছেদন করিতে বলিয়। এই বর দিলেন, 
শিরঃ পশোস্তে দাস্ন্তি ভাগং যজ্ঞেযু মানবাঃ ॥ 
যাহ! হউক, বিশ্বরূপ হত হইলে তষ্টা কুদ্ধ হইয়! বৃত্রান্থর সৃষ্টি করিলেন। বৃত্রের 
সহিত ইন্দ্র যুদ্ধে পারিলেন না, শেষে ধধিগণ উভ্তয়ের মধো সন্ধি করিয়! দিলেন। বুত্র 
সন্ধিতে সম্মত হইয়! ইন্দ্রকে বলিল, “আমি 
ন শুক্ষেণ ন চার্ডেণ নাশ্মন! ন চ দারুণ] । 
ন শস্ত্রেণ ন চাস্ত্রেণ ন দিব ন তথা নিশি ॥ 


ইন্দ্রের অবধ্য হইলে সন্ধি করিতে পারি ।” ইন্দ্র অঙ্গীকার করিয়া শেষে রাত্রি নয় 
দিবা নয় এমন রৌদ্র সন্ধাকালে, শুক্ক নয় আর্দ্র নয় এমন সমুদ্রফেন দ্বারা বৃত্রকে বধ 
করিলেন। 

ফেন দ্বারা অন্ুরবধের উপাখ্যান নমুচি সম্বন্ধেই দেখা যায়। 
খগ্বেদে (১০।৬১/৮) আছে, ইন্দ্র নমুচিবধকালে ফেন নিক্ষেপ 
করিতে করিতে আসিয়াছিলেন।” তাগ্ড ব্রাহ্মণে নমুচিবধেণপাখ্যান 
আরও বিস্তৃতভাবে আছে । 

এইরূপ, বেদে ইন্্রকর্তৃক বৃত্র, নমুচি, অহি, শুষ্ণ প্রভৃতি অনেক 
অন্থরের নিধন লিখিত আছে । পাশ্চাত্য পণ্ডিতের এই সকল উপা- 
খ্যানে ইন্দ্রকর্তৃক অনাবৃষ্টি প্রতিরোধ বুঝিতে বলেন। এই সকল 
অস্থর যেন মেঘে লুক্কায়িত থাকিয়। বৃষ্টি হইতে দেয় না; ইন্ছু বজ্দ্বার। 
মেঘ বিনাশ করিলে ভূমিতাল বৃষ্টিপাত হয়। 

আমাদের বোধ হয়, ইন্দ্রকর্তক মেঘ হইতে জল বর্ষণ এবং 
বৃত্ান্থরাদির নিধন ছুইটি পৃথক্‌ ব্যাপার। খগবেদে (৫1৩২১) 
মাছে, “হে ইন্ত্র! তুমি মেঘকে বিদীর্ণ করিয়৷ জলনির্গম মার্গ 


২৮৮ আমাদের জ্যোতিষ । 


উন্মুক্ত করিয়াছ; তুমি রুদ্ধ জল সকলকে মুক্ত করিয়াছ ; তুমি প্রকাণ্ড 
মেঘের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়। বৃষ্টিধার। পাতিত করিয়াছ, এবং দন্ুর 
পুত্র (বৃত্রকে) সংহার করিয়াছ।”» এখানে ইন্দ্রের কয়েকটি কার্য 
বর্ণিত হইয়াছে। তিনি মেঘ বিদীর্ণ করিয়াছিলেন, বৃত্রকেও বধ 
করিয়াছিলেন। টিলক মহাশয় ঠিক বলিয়াছেন, বৃত্র যদি তমঘ ভয়, 
এবং বৃত্রান্র বধ অর্থে যদ্দি বুষ্টিপাতন হয়, তবে খগ্বেদের মধ্যেই 
বুত্বের আকার মুগের সদৃশ বলা হইয়াছে কেন (১/৮০১৫।৩২১৫1৩৪, 
৮1৯৩)? তার পর, ইন্দ্র বিশ্বরূপের তিনটি মস্তক ছেদন করেন, 
তিনি নমুচিকে সমুদ্রের ফেন দ্বার! হত করেন। এ সকলের তাণপর্য্য 
কিথাকে? 

দধ্যঞ্চ সম্বন্ধে তে উপাখ্যান আছে, তাহারই বা অর্থ কি? দধ্যঞ্চ 
ব! দধীচ (বেদের একজন খধি। খগ্বেদে আছে, ইন্জ্র তাহাকে কতক- 
গুলি বিদ্যা € মধুবিদ্যা ) শিখাইয়াছিলেন | কিন্তু বলিয়াছিলেন, সেই 
সকল বিদ্যা অন্য কাহাকেও শিখাইলে ইন্দ্র দধ্যঞ্চের শিরশ্ছেদ করি- 
বেন। সেই সকল বিদ্যাদানের নিমিত্ত অস্বীদ্বয় দধ্য্চকে প্রবৃত্ত 
করাইলেন, এবং ইন্দ্রের কোপ হইতে দধ্যঞ্চকে রক্ষা করিবার নিমিত্ 
তাহার! দধ্াঞ্চের মন্তকের পরিবর্তে একটি অশ্বমুণ্ড যোজনা করিয়া 
দিলেন। পরে ইন্জ্র দধ্যঞ্চের অশ্বমুণগ্ড ছেদন করিলে অশ্বীদ্বয় তাহার 
স্বীয় মুণ্ড সংলগ্ন করিয়। দ্রিলেন। তার পর, অন্থরগণের উপদ্্রবে যখন 
ইন্দ্র দধ্যঞ্চের অন্বেষণ করিলেন, তাহাকে অশ্বমুণ্ড প্রদর্শিত হইল । 
তিনি তাহার অস্থি দ্বারা অস্ত্র নিশ্মাণ করাইলেন এবং নবগুণ নবতি 
বৃত্রকে হনন করিলেন (১1৮৪)। 


*। মহাভারতে ( শলা পঃ ৫২ অঃ) এই গল্পটি আছে। তথায় কিস্ত আছ্ছে। 
দৈতাদ।নববীরাণাং জখান নবতির্নব। অর্থাৎ নবগুণ নবতি দৈতাদানব হত হয়। 


পৌরাণিক জোতিষ। ২৮৯ 


এই সমুদয় উপাখ্যান বিবেচন। করিলে বোধ হয়, প্রাচীন 
মুগশিরা নক্ষত্র লইয়। ইহাদের কল্পন। হইয়াছিল। উহার মস্তকম্থিত 
তিনটি তারাই বিশ্বরূপের তিনটি শিরঃ( এক সময়ে যখন মুগশির! 
নক্ষত্রে বিষুবন্‌ ছিল, তখন তথায় দ্রেবধান ও পিতৃযাঁন মিলিত হইয়া- 
ছিল। এই পিতৃযান অর্থাৎ ক্রান্তিবৃত্তের যে অন্ধাংশ বিবুবদ্‌ বৃত্তের 
দক্ষিণে থাকে, তাহ। দক্ষিণস্থ বলির অস্থরলোক মনে কর অন্তায় 
নহে। পুর্বেও এই প্রকার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। 

বিশ্বরূপ ও বৃত্র, উভয়েই ত্বষ্টার পুত, এবং ত্বষ্ঠাও একজন প্রজাপতি 
ছিলেন। বোধ হয়ঃ উভয়েই কালপুরুষ নক্ষত্র | এই সকল উপা- 
খ্যানে ইন্দ্র কালপুরুষ-রূপ অস্থরগণের হননকারী। জ্ো্ঠা নক্ষত্রের 
নাম ইন্দ্র নক্ষত্র । কালপুরুষ বা মুগশিরা নক্ষত্র হইতে জ্যোন্ঠ। চতুদ্দশ 
নক্ষত্র । স্কতরাং যে সময়ের কথ। বলা যাইতেছে, লে সময়ে 
এক ক্রান্তিপাত কালপুরুষ নক্ষত্রে, অন্টি জোন! নক্ষত্র 
হইত। ধনিষ্ঠা মেনন এক সময়ে নক্ষত্র চক্রের আদি ছিল, 
তার পুর্বে জ্োষ্ঠাও তেমনই আদি নক্ষত্র ছিল। জোয্ঠা নাম, 
এবং জোষ্ঠার দেবতা ইন্দ্র, ইহাদের অন্ত কোন অর্থই জঙ্গত 
বোধ ভয় না। মুগশির ও লোষ্ঠ। দিয়! ক্রাস্তিপাত-প্রোত-স্ুত্র 
গমন করিত বলিয়। ইন্দ্র ও জোঠার সম্বন্ধ পাওয়। ষায়। অস্রাকার 
মুগশিরাকে ইন্দ্র নিহত করেন, দেবাস্থরের নিত্য সংগ্রাম শান্ত হয়। 
পুরাণমতে, বুত্রকে বধ করিতে ৩১০ দ্দিন লাগিয়াছিল। লাগিবারই 
কথা । বেদে ৩৬০ দিনে বৎসর হইত | মৃগশিরা হইতে আরম্ভ করিয়। 
পুনর্ধার তথায় আমপিতে হৃর্যের তত দিন লাগিত। ইহা বহু পুর্বব- 
কালের কথা । পরে রবি-বর্ষ ৩৬৬ দিন বলিয়া স্থির হয়। বিশ্বরূপকে 
হনন করিতে ইন্দ্র মহাভারতে হুত্রবারকে বর দিলেন যে, মানবগণ 
যজ্তকালে যে পণ্ড বধ করিবে, তাহার মন্তকটি ভাগন্বরূপ তোমাকেই 

১৯ 


অর্পণ করিবে। বিশ্বরূপত পণ্ড ছিলেন না, তবে এপ্রকার বর 
ইন্দ্রের মনে আসিল কেন ? উপাধ্যানটি লিখিবাঁর সময় বৈদিক যজ- 
মান পশুর বৃত্তান্ত মহাভারতকারের মনে নিশ্চিত উদ্দিত হইয়াছিল । 

এখন নমুচি সংহারের কথা । উপরে দেখা গিয়াছে, বৃত্রাজ্র ও 
নমুচি কোন কোন উপাধ্যানে এক হইয় গিয়াছে । যাহা হউক, যে 
অন্থরকে পরাঁজয় করিতে ইন্দ্র অসমর্থ হইয়াছিলেন, শেষে সেই অসুর 
ফেন দ্বারা নিহত হইল ! রাত্রিও নয়, দ্িবসও নয়, এমন সময়ে-- 
অর্থাৎ হুর্য্যোদয়ের কিঞ্চিৎ পূর্ববে-_নমুচি হত হয়। হত হইলে দেব- 
লোক ও যমলোকের পথ মুক্ত হয়, নমুচি এই ছুই পথের মধ্যস্থলে 
থাকিয়। দেবাস্থরের দ্বন্দের কারণ হইয়াছিল | প্রাচীন মুগশিরা নক্ষত্রে 
বিষুবন্‌ থাকিলে অবস্থ সেইখানেই দেবযান ও পিতৃষানের সন্ধি হইত। 
এই প্রকার সন্ধি করিয়! ইন্দ্র নমুচিকে বধ করিয়াছিলেন। 

সমুদ্রের ফেনকি? পূর্বে বল! গিয়াছে, বেদে ও পুরাণে নীল 
নভোমণ্ডল ও নীল সাগর এক বলিয়া বোঁধ হইত। বেদের নান। স্থানে 
আকাশ সমুদ্রের উল্লেখ আছে (২৩৬ পৃঃ) লিঙ্গপুরাণ স্পষ্টই বলিয়া- 
ছেন যে, সমুদ্র ছুইটি, একটি অস্তরিক্ষে অপরটি ভূতলে। বেদের বরুণ 
আকাশের অধিপতি, পুবাণের বরুণ জলাধিপতি। বেদের অনেক 
স্থলে সমুদ্র অর্থে অস্তরিক্ষ | বৈদিক নিঘণ্ট;তে আকাশের নামের 
মধ্যে সমুদ্র আছে। নীচে সমুদ্র, উপরেও সমুদ্র । এই উর্দাস্থিত 
সমুদ্র উদকময় অন্তরিক্ষ। বস্ততঃ ঘিনি শরৎকালের নির্মল আকাশের 
নীলবর্ণ, তাহার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শুভ্র অভ্রের কিংবা! তারকার প্রতি 
দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, তিনিই উহাকে শুত্রফেনপুঞ্জ-সমাকীর্ণ নীল 


পমুদ্রের সহিত নিশ্চিত তুলন1 করিবেন। 
এই উপম!1 এমন স্বাভাবিক যে, সংহিতা লিখিতে লিখিতে বরাহ বলিতেছেন, 
তিমিসিতামুধরং মপিতারফং ক্ষটিকচন্দ্র মনু শরদ্ছ্যাতি। 
ফণিফণোপলরশ্সি শিখিগ্রহং কুটিলগেশবিয়চ্চ চার যঃ। 


পৌরাণিক জ্যোতিষ । ২৯১ 


অর্থাৎ যিনি [ অগন্তয ] কুটিলগতি ন্দী সমূহের স্বামী সমুদ্রকে আকাশের সমান 
করিয়াছিলেন। আন্তরিক্ষ সমুদ্রের শুক মেঘ মত্স্ত, তারকা মণি) চন্দ্র শ্কটিকমণি, 
শরৎকাস্তি জলাভাব, ধুমকেতু সর্পকণাধুত মণির রশ্বি। 
কবি কল্পনার ত কথাই নাই। বাম্মীকি বলিতেছেন, (বালকাণ্ডে ), 
শতাদিতা মিবাভ।তি গগনং গততো।য়দম্‌ । 
শিশুমরোরগগণৈ মাঁনৈরপি চ চঞ্চলৈঃ ॥ 
চঞ্চল শিশুমার, সর্প ও মত্ন্য পমুহ দ্বার মেঘশৃন্ত গগন শত আদিতাবৎ প্রকাশ 
পাইতেছে। 
নাহিতা দর্পণে, 
নেদং নভোমগুলমন্তুরাশি নৈতাশ্চ তারা নবফেনভঙ্গাঃ | 
ইহ। নভোমণও্ল নহে, অন্বুরাশি (সমুদ্র ); এ নকল তারা নহে, সমুদ্রের নবফেন 
ভঙ্গনাত্র। 
মহিম়ন্তেত্রে আরও শ্রন্দর ; ষথা। 
বিয়দ্‌ ব্যাপী তার/গণগুণিত ফেনেদ্গম রুচিঃ 
প্রবাহে বারাং যঃ পৃষতলঘু দৃষ্টঃশিরদি তে। 
জগদ্‌ দ্বীপাকারং জলধিবলয়ং তেন কুতমি- 
ত্যনেনৈবোন্নেয়ং ধৃতমহিম দিবাং তব বপুঃ ॥ 
হেঈশ! যেগগনব্যাগী ব।রি প্রবাহে নক্ষত্রপু্জ প্রতিফলিত হইয়! ফেনার ন্যায় শোভ। 
পাইতেছে, এবং যাহা তোমার শিরোদেশে জলবিন্দুর হ্য।য় অতি সুঙ্থ্ লক্ষিত হইতেছে; 
সেই বারিপ্রবাহে পরিবেষ্টিত হইয়া এই জগণ্, সমুদ্রপরিবেষ্টিত দ্বীপের ন্যায় শোভা 
পাইতেছে। তোমার দিবারূপের যে কত মহিষ) তাহা ইহ! হইতেই জানা বাইতেছে। 
আর একটি দৃষ্ট্ত না দিয়! থাকিতে পারিলাম না। রঘুবংশে কালিদাস, 
বৈদেহি পশ্তামলয়াদ্‌ বিভক্তং মত সেতুন। ফেনিলমন্তুরাশিম্‌। 
ছায়াপথেনেষ শরত্প্রসন্নমাকাশমাবিক্কৃত চারুতারম্ ॥ 
সীতার সহিত রাম বিমানে আরোহণ পূর্ববক লঙ্কা হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন কালে 
ধলিতেছেন, হে বৈদেহি ! দেখ ফেণিল অনুরাশি মংকৃত সেতুদ্বার! মলয় পর্যান্ত বিভক্ত 
হৃইয়৷ যেন শরৎকা'লে বিমল তারকিত নডোমওল ছায়াপথ ঘ্বার! বিভক্ত হইয়াছে । 


ইহার পর আর বলিতে হুইবে না ষে, স্থুরগঞ্গার ফেন দ্বার! 


০১//৮৫% ৬৬)।।৩৭ ॥ 


নমুচি হত হইয়াছিল। নমুচি বৈদিক কালের মৃগশিরা নক্ষত্র । 
উহ! সুরগঙ্গার নিকটে অবস্থিত, ইন্দ্র যেন এ গঙ্গার ফেন বার 
অস্ুুরকে সংহার করিতেছেন । 

দধ্যঞ্চ বা দধীচ মুনির উপাখ্যানের মুল নির্যয় কর! ছুরূহ। 
দধ্যঞ্চ অর্থে দধি সিঞ্চন, যে দধি নিক্ষেপ করে, কিংব। যে দরধির 
সহিত দীপ্তি পায়। খক্‌ সংহিতায় লিখিত আছে, কোথায় সোম 
লুক্কায়িত ছিল, তাহ! অশ্থিগণকে দধ্যঞ্চ দেখাইয়! দিয়াছিলেন। আরও 
দেখা বায়, পণীরা পব্ধতের গুহার মধ্যে ইন্দ্রের গাভী লুকাইয়! 
রাখিয়াছিল। পথিমধ্যে তাহার! সরমাকে দেখিতে পায়; পাছে 
,সে ইন্দ্রকে বলিয়! দেয় এজন্য তাহার। সরমাকে দুগ্ধ দিয়। ভূলাইর! 
রাখিয়! গিরাছিল। ইন্দ্র সরমাকে গাভী সকলের বৃন্তাস্ত জিজ্ঞাসা 
করিলেন; সরম৷ উত্তর করিল না। তাই ইন্দ্র সরমাকে পদাঘাত 
করিলেন, তাহাতে তাহার উদরস্থ হুপ্ধ বাহির হইয়া পড়িল। আরও 
দেখ! যায়, শুনাশীরৌ” ( বৈদিক হুইটি কুদ্কুর) স্বর্গের ছুপ্ধ পৃথিবীতে 
বর্ষণ করে। 

এই ছুহ কুকুর কে, তাহা উপরে বল! গিয়াছে। ন্বর্গের ছুগ্ধ, 
দবি যে স্বন্দীর জল, তাহা ক্ষীরোদ যাগর মম্থনের ব্যাখ্যায় পাওয়। 
গিয়াছে । সরম! (মুগব্যাধ তারা) স্থুরগঙ্গার পার্খে অবস্থিত। 
এই রূপে দেখ! যায়, সরম1, রুদ্র, দধ্যঞ্ষ একই । দধ্যঞ্চের আস্থি- 
দ্বারা ব্জ নির্মিত হইয়াছিল। বৃত্রান্থর € কালপুরুষ) রুদ্রকর্তৃক 
শর ব1 ত্রিশূল বিদ্ধ হইবার মত দবীচির অস্থিনির্দিত বজ্ঞ দ্বারাও 
বিন& হইয়াছিল । 

আর একটি বৈদিক উপাথ্যানের উল্লেখ করিয়া! এতদ্‌ বিষয়ের 

উপসংহার করা! বাইতেছে। খগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ৮৬ম 
সুক্তটি ইন্দ্র, ইজ্জাণী ও বৃষাকপির পরস্পর উীক্ত প্রত্যুক্তি। বুষাকপি | 


পৌরাণিক জ্যোতিষ । ২৯৩ 


হরিদ্বর্ণ, মৃগমৃত্তি, ও ইন্দ্রের প্রেমাম্পদী। তাই ইন্দ্রাণী বুধাকপিকে 
দ্বেষ করিতেন। তিনি ভয় দেখাইতেন যে, তিনি বুষাকপির 
শিরশ্ছেদন করিবেন, তাহার কর্ণে দংশন করিতে একটা কুক্কুর 
লাগাইয়া! দিবেন। ইন্দ্রের অনুনয়ে ইন্দ্রাণী বলিলেন, তিনি বৃষ! 
কপিকে বধ করেন নাই, অন্য একটাকে করিয়াছেন, ইত্যাদি । 

রমেশ বাবু বুষাকপিকে একজাতীয় বানর বলিতে চান। 
কিন্ত প্রথমেই বলিয়াছেন, “বৃষধাকপির প্রকরণ একটি দুরূহ 
অংশ।” টিলক মহাশয় ইহার অপেক্ষাকৃত সঙ্গত ব্যাখ্যা 
দিয়াছেন |* তিনি বলেন, বুষাকপি অপর কেহ নহে, বৈদ্দিক 
সুগশিরা নক্ষত্র । বৃষাঁকপির জন্ত যজ্ঞাদি বন্ধ হইয়াছিল। শেষে 
উন্্র, ইন্দ্রাণী ও বুষাকপির মিলনে যজ্ঞ নির্বাহ হইতে লাগিল। 
এই মুগশিরা হইতে বৎসর আরম্ভ হইত, এবং বৎসরের শ্রারস্তে 
ঘজ্ঞও আরম্ভ হইত।1 


(৯) কার্তিকেয় বা ষড়াঁননের জন্ম ও তাঁরকাস্থর- 
বধোপাখ্যান। 


বিষুণপুরাণে (১/১৫১১৬ ) কার্তিকেয়ের জন্মবৃত্তাস্ত সংক্ষেপে বর্ণিত 
হইয়াছে । অগ্নির পুত্র কুমার শরম্তম্বে জন্মগ্রহণ করেন। কৃত্তিকাগণ 
কর্তৃক পুত্ররূপে পালিত হওয়াতে তিনি কার্তিকেয় নাম প্রাপ্ত হন। 

রামায়ণে (বালকাণ্ড ৩৬ নর্গ) কিঞ্চিৎ বিস্তৃত বর্ণনা আছে। 


*  মৃগশির! সম্বন্ধীয় সমুদায় উপাখ্যান টিলক মহাশয় স্বরচিত গ্রন্থে ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। তিনি শুর ধরাইয়! না দিলে আমরা উপরের লিখিত সমুদয় অর্থ 
হয়ত বাছির করিতে পারিতাম না। 

1 অধ্নিপুরাণ (২৫ অঃ) বুষাকপির অর্থে বলেন বুষস্ধর্ম্, কপি-মহাবরাহ। 
বিষু মহাবরাহরূপে পৃথিবী উদ্ধ।র করিয়াছিলেন বলিয়। তীহার নাম বুষাকপি। (২৭৯ পৃঃ) 


২৯৪ আমাদের জ্যোতিষ। 


তথায় দেখ! যায়ঃ শৈবতেজঃ হুতাশনে প্রবেশ করিলে তাহ। শেঁতপর্বত 
ও অতুয)জ্জল দিব্য শরবনে পরিণত হয়। তেই শরবনে অগ্নি হইতে 
মহাতেজ। কার্তিকেয় জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তী সর্গে দেখা যায়, অগ্নি 
সুরগঙ্জায় তেজঃ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন । স্ুরতরজিণীর পক্ষে সে 
তেজঃ অসহ্া হইল। তিনি তাহ! হিমালয়ে নিক্ষেপ করিলে কুমারের 
জন্ম হইল । কুমারকে স্তন্তপান করাইতে দেবতার! কৃত্তিকাগণকে 
নিদেশ করিয়াছিলেন । 

অন্তান্থ পুরাণেও কুমারের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণিত আছে বটে, কিন্তু 
কালিদাসই কুমারের সম্ভব বলিতে পারেন। তিনি কবিকুলচুড়ামণি 
হইলেও পৌরাণিক মূল পরিত্যাগ করেন নাই। 

মহাভারতে ( বনপর্ধ ) কার্তিকেয় জন্মবৃত্তাস্ত সম্বন্ধে অনেক কথা 
আছে।* সমুদয়ের বিভেদ কর! সহজ নহে । বনপর্ধের ২২৩ অধ্যায়ে 
আছে, বসিষ্টাদি ধষিগণের নিকট হুতাশন হুত হবা প্রতিগ্রহপূর্ববক দেবতাদিগকে 
অর্পণ করিবার সময় বেখিতে পাইলেন, খধিগণের সবর্ণবেদীসদৃশী, অমলচন্দ্রলেখ সদৃশী, 
হুতাশনশিখাসদৃশী, অভ্ভুত তারাসদৃশী পত্তীগণ স্বীয় স্বীয় আসনে উপবিষ্ট আছেন। 
তাহাদিগকে দেখিয়া! অগ্নি অনঙ্গের বশবর্তা হইলেন । দক্ষকম্য। স্বাহ! অগ্নির ভাব 
জানিতে পারিয়া অঙ্গিরার ভার্যা শিবরূপে অগ্রিকে ভজন করিলেন। পাছে 
খষিপতীগণ জানিতে পারেন, এই ভয়ে অগ্নির শুক্র শরস্তম্বনিকরে শ্বেতপর্বতের 
এক কুওমধো নিক্ষেপ করিলেন। এইরূপে অরুদ্ধতী ভিন্ন অপর ছয় ধষিপত্বীর 
রূপ ধারণ করিয়া সেই দেবী অগ্নি-ক ভজন! করিলেন, এবং প্রতিপদ তিথিতে 
অগ্নির রেতঃ ছয়বার কুণ্মধো নিক্ষেপ করিলেন। বস্কিশুক্র তথায় স্বর্ন (শ্বলিত ) 
হইলে তেজঃপুগ্রদম পুত্র উৎপন্ন হইল । এই জন্য পুত্রের নাম স্বন্দ হইল ।.1 ক্কন্দের 
মাতা কে, তদ্‌বিষয়ে কিছুই স্থির হইল না। এদিকে সপ্তধিগণ এঅরন্ধনী ভিন্ন 

* শল্যপর্ধ্রে এই জন্ববৃত্তাস্ত অন্তপ্রকার আছে। অনুশাসন পর্বকেও আছে, তাহ 
পুরাণের মত। 


+ মহাভারতের অনুশাপন পর্বে অন্ত অর্থ আছে। গঙ্গাগর্ভ হইতে শ্বলিত হওয়!তে 
সদ, এবং গুহামধো বাস বশতঃ গুহ নাম হয়। 


পৌরাণিক জ্যোতিষ । ২৯৫ 


অপর ছয় পত্ীকে তাগ করিলেন। কারণ, স্বার প্রতারণা কেহই বুঝিতে পারেন 
নাই, সকলেই এ ছয় ধবিপতীকে স্বন্দের জননী বলিয়া মনে করিলেন। তাহারাই স্কন্ধের 
মাতা হইলেন। বহ্ধি ক্বন্দকে রক্ষা! করিতে লাগিলেন। উপগ্রহ সহ গ্রহগণ, বিগণ, 
মাতৃগণঃ ও হুতাশন প্রভৃতি স্কন্দকে বেষ্টন করিয়৷ অবস্থিত রহিলেন। তাহার অপরিমেয় 
বল দেখিয়1 ইন্দ্র ছ্বেষ পূর্বক ত।হাকে বজ্্বার! প্রহার করিলেন। বন্রের বিশন অর্থাৎ 
প্রবেশ হেতু কাঞ্চনসন্ন।হযুক্ত এক যুব। উৎপন্ন হইলেন । বিশন হেতু জাত বলিয়! তাহার 
নম বিশাখ হইল | * 

স্কম্দের ছয় মুখ; তন্মধো যষ্টমুখ ছাগময়। তাহার দ্বাদশ বাহু, তন্মধো এক হস্তে 
এক বলবান্‌ তাগ্রচুড় কুকুট ধরিয়া থাকেন । পরিধানে রক্তাম্বর | 1 

তার পর, আখানে অগ্নি ও রুদ্র এক বলিয়! স্বন্দ রুদ্রপুত্র হইয়াছেন । তাহার বল- 
বাঁধা দেখিয়। সকলেই তাহ।কে পরিতুষ্ট করিতে আসিলেন । ইন্দ্র বলিলেন (২২৯ অঃ), 
রোহিণীর কনিষ্ঠ ভগিনী দেবী অভিজিৎ জোঠত। ইচ্ছ। করিয়৷ তপস্তার্থ বনে গিয়াছেন। 
গগন হইতে এ নক্ষত্র বিচ্যুত হওয়াতে নক্ষত্রসংখা। পূরণ করিতে পারিতেছি ন1। 
ব্রহ্মা, ধনিষ্ঠার্দি কালের যে পরিকল্পনা! করিয়াছেন, পুর্বে রোহিণীই সেই কাল ছিলেন? 
সুতরাং কালের সংখাও সমান ছিল । তখন কৃত্তিকা স্বর্গে গমন করিলেন। 

এবমুক্তেন শত্রেণ ত্রিদিবং কৃত্তিক1 গতা। 
নক্ষত্রং সপ্তশীর্ষাভং ভাতি তদ্দ বহি দৈবতং ॥ 

সেই বহি দৈবত নক্ষত্র ( কৃত্তিক1) সপ্ত শীর্ষের ম্যায় দীপ্তি পাইতেছেন। 

ত।র পর, স্বন্দ দেবসেন) নামী কন্যার স্বমী হইলেন। এইবূপে তিনি দেবসেনা-পতি 
নাম পাইলেন। এই দেবসেনা-পতিরূপে তিনি মহিষাস্ুরকে নিহত করেন। 

অনুশাসন পর্ধেে যে জন্বৃত্তাস্ত আছে, তাহাতে মহিষ।হুরের পরিবর্তে তারকার 
বধের উল্লেখ আছে ইহাই পৌরাণিক মত। তারকাহর বধ নিমিত্ত কান্তিকেয়ের 
জন্ম হইয়াছিল । 


* মহাভারতের অন্যত্র (আদিপর্বব ৬ অঃ) লিখিত আছে, শাখ বিশাখ ও নৈগসেয়, 
ইহারা শরবনালয় কুমারের কনিষ্ঠ ত্রাত। ছিলেন। কোন কোন পুরাণেও ইহার উল্লেখ 
আছে। 


1 ২৪২, ৭৫€ পৃষ্ঠ দেখুন। কার্তিক ও মঙ্গল গ্রহ এক বলিয়া! ভ্রম হইবার 
কারণ এই বোধ হয়। 


এইরূপ, নান! গুস্থে কাণ্তিকেয়ের জন্ম সম্বন্ধে একটু আধটু বিশেষ 
থাকিলেও, অগ্নি বা শিবের তেজঃ হইতেই কুমারের জন্ম, এবং তাহার 
জন্মের সহিত দিব্য শরবন, স্ুরগঞ্গা, কৃতিকাদির সম্বন্ধ ছিল | 

খগ্বেদে (৫1২ ) অগ্রিপুত্রের নাম কুমার আছে। “মাতা অরণি 
( যে কাণ্ঠ ঘর্ষণ করিয়। পুর্বকালে অগ্নি উৎপন্ন কর! হইত) অগ্নিকে 
গর্ভে ধারণ করে, যজমান অরণিদ্প্ধ ঘর্মণ দ্বার। “কুমার” উত্পাদন 
করে।” কুমার নামের উৎপত্তি এই | 

নিদ্ধান্তে অগ্নি নামে এক তারা (13 ?2%%) আছে । তারাটি 
বিয়ত্গঙ্গায় অবস্থিত। শম্ভু শিববা কুদ্র এবং আর্্রাতারা এক 
পর্যায় । আর্্রা সুরগঙ্গার পশ্চিম পার্থে অবস্থিত (৪র্গ চিত্র)। এইরূপে, 
শিব ও অগ্নির সম্বন্ধ ঘটন অসম্ভব নহে। স্ুুরগঙ্গার 'অনতিদুরে 
কৃত্তিক নক্ষত্র। এই নক্ষত্রের ছয়টি তার! স্পষ্ট দেখ! যায় । তৈন্ঠি- 
রীয় ব্রাহ্গণে (৩1১।৪) কৃত্তিকায় সাতটি তার বল! হইয়াছে । 
সাতটি তারার নাম এই,_আম্বা, ছুল', নিতত্রী, অন্রযস্তী, মেঘষস্তী, 
বর্ষযস্তী, চুপুণীকা। কিন্ত পুবাণে কৃত্তিকায় ছয় তার! লিখিত 
আছে । ব্রাহ্মণ রচনার সময়ে মাতটি তার! হয়ত স্পষ্ট দৃপ্ত হইত | এক্ষণে 
ছয়টি তার! স্পষ্ট, সপ্তম তার৷ অস্প্ট হইয়াছে । এই ছয়টি তার! কুমা- 
রকে স্তন্তপান করাইয়াছিল বলিয়া কুমারের নাম বড়ানন। তবে, 
কুত্তিক নক্ষত্রই কুমার ও কার্তিকেয়। কৃত্তিকার দেবতা অগ্নি; এক সময় 
কত্তিক! নক্ষত্রের আদি গণ্য হইত। এই জন্য কুমার, তারা ও গ্রহরূপ 
দেবসেনার পতি ছিলেন। বিয়ৎগন্গাই রামায়ণের অতুযুজ্জল দিব্য 
শরবন। কৃম্থমিত শরবনের সহিত বিয়ৎগঙ্গার সাদৃষ্ত লক্ষ্য হইয়াছিল। 
কিংবা! শিব অর্থে আকাশ । আকাশে পর্ধত আছে। বেদে মেঘ অর্থে 
পর্বত শবের প্রয়োগ আছে। যেহেতু, বর্ণে ও পর্বে মেঘ ও পর্ধ্বতের 
সাদৃগ্ত আছে। এইরূপে, শিবের সহিত পার্বতীর বিবা*, পর্বতে 


শিবের বাস কল্পনা । যাহ! হউক, আকাশের কৃত্তিকা নক্ষত্র উপলক্ষ 
করিয়। কান্তিকেয়ের জন্ম কল্পিত হইয়াছিল। মহিষান্থর, তারকান্মুর 
বৃত্রান্থর এক ।* তারকান্ুর নামেই প্রকাশ যে, উহা! তারকাময় অস্তুর 
বা অঙ্রান্কৃতি তারা-সমৃচ। 

এথন মহাভারতের স্কন্দ জন্ম সম্বন্ধে দুই এক কথা! বলা যাইতেছে । 
সপ্র্ষি নক্ষত্রের মধ্যে কেবল বসিষ্টের পত়্ী ( অরুন্ধতী ) আছেন, অন্ত 
ছয় খধষির নাই কেন? ব্যাসকবি বলিতেছেন, তাহাদেরও পত্বী ছিলেন, 
কিন্তু ইহারা অরুন্ধতীর ন্যায় সাধবী ছিলেন না। এজন শ্বাহা তাহাদের 
রূপ ধরিয়] অগ্রিকে ভজন! করিতে পারিয়াছিলেন। এই অপরাধে তাহা- 
রাই স্ব স্ব স্বামী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়! ছয়জন কৃত্তিক! হইয়াছেন। ইহারাই 
স্ষন্দের মাতা হইলেন, এবং অদ্যাপি শিশুপালিকা ষষ্ঠী দেবী নামে গৃঁভে 
'গৃহে পুজিত। হইয়! থাকেন । কান্তিকেয় ও স্বন্দ অবশ্য 'এক। একটিতে 
ছয়টি বলিয়। তিনিস্কন্দ। তাহার সহিত বিশাখেরও সম্বন্ধ আছে। 
কেননা কৃত্তিক! ও বিশাখা নক্ষত্র একই ক্রাস্তিপাতস্ৃত্রে অবস্থিত । 
কত্তিক! নক্ষত্রের দেবত| অগ্রি। কেননা নক্ষত্রটি অগ্রিশিখ! সদৃশ 
বলিয়! প্রাচীনেরা মনে করিতেন। স্কন্দহস্তে তারচুড় কুদ্ধুট থাকিবার 
কারণ, বোধ হয়, এই সাদৃশ্য । তিনি নক্ষত্র চক্রব্ূপ দেখসেনার পতি। 

মহাভারত পাঠে জানা যায় যে, যখন কৃত্বিক! নক্ষত্রে বিষুবন্‌ ছিল, 
সে নময়ের পরে এই উপাখ্যানের স্থষ্টি হইয়াছিল। রোহিণী অতিক্রম 


* গ্রীকপুরাণে কৃত্তিকাগণ ([1918095 ) রোহিণীর (17805) ভগিনী । তাহারা 
সাতজন হইলেও ছয়জন দৃণ্ধ হইতেন, এবং একজন অনৃগ্ত থাকিতেন। তাহার! সকলেই 
কুমারী ছিলেন। অগ্রহায়ণ (01107) বা কালপুরুষ কুত্তিকাগণের সহিত কিছুদিন 
বাস করিয়াছিল। একদিন সে কৃত্তিকাগণের পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছিল। দেবতার! 
কৃত্তিকগণের আর্তনাদ শুনিতে পাইয়। তাহাদিগকে নক্ষত্র মধ্য স্থাপন করিলেন। 
আমাদের পুরাণে অগ্রহায়ণ বা যজ্পুর্ষ রোহিণীর পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছিলেন। 


করিয়। কৃত্তিকায় বিযুবন্‌ আমিলে কৃত্তিকার শ্রেষ্ঠত্ব হইল। আর একটি 
্র্তব্য বিবরণ এই যে, রোহিণীতে বিষুবন্‌ থাকিবার সময় অভিজিৎ 
নক্ষত্রচক্র হইতে স্থানচ্যুত হইয়াছিল (প্রাকৃত জ্যোতিষে নক্ষত্রাধ্যায 
দেখুন )। তদ্বধি ২৮ নক্ষত্রের পরিবর্তে ২৭ নক্ষত্র গণন! করিবার 
রীতি প্রচলিত হইয়াছে । 


(১০) অগন্ত্য | 

অগন্তি বা অগন্তয বেদের একজন খষি ছিলেন। উর্বশীকে 
দেখিয়। মিত্র ও বরুণের রেত:স্থলন হইয়াছিল। তাহাতেই অগন্ত্যের 
জন্ম। সেই রেতঃকুস্তে স্থাপিত হইয়াছিল। এজন্ত অগন্ত্যের নাম 
কলশীভব, কুস্তসম্তব, ঘটোদ্ভব হইয়াছে । 

অগন্ত্য নামটি সম্বন্ধে মহাভারত বনপর্ধে একটি উপাখ্যান আছে।, 
একদা বিদ্কাগিরি এত বদ্ধিত হইতেছিল যে, চন্দ্র হুযষ্যের গতিরোধ হইল । অগন্তা 
মুনি দেবগণের অন্ুরে[ধে বিদ্ধাগিরিকে বলিলেন, “আমি কোন কার্যাবশতঃ দক্ষিণ দিকে 
গমন করিব, তুমি পথ দাও, এবং যতদিন আমি প্রহাবর্তন না করি, ততদিন আমার 
এই কথা পালন কর”। এই জনা তাহার নাম (অগ-পর্ধত, অস্তি--অস ধাতু 
ক্ষেপণ।্ঘ ) অগন্তি হইয়াছে । বল] ঝ|হুলা, অদ্যাপি অগন্তা দক্ষিণ দিক হইতে প্রত্যাবর্তন 
করেন নাই। 

বৃত্রান্থর বধের পর দৈতাগণ প্রাণভয়ে সমুদ্রে লুকাইয়াছিল। দেবগণের সাহাযার্থ 
অগন্তা সমু শোষণ করিলেন। এজনা তাহার এক নাম সদুদ্রচুপুক আছে। দৈতা- 
গণ নিহত হইলে সমুদ্র পুরণ আব্তক হইল । ভগীরথ গঙ্গা! আনয়ন করিলে 
তাহ।র জলে সমুদ্র আবার পুর্ণ হইল। 

অগস্তোর স্ত্রীর নাম লোপামুদ্র।। এ সম্বন্ধে এক আখান আছে। সৃগাদি গশ্ড 
পক্ষিগণের হ্ব স্ব উৎকৃষ্ট অংশ যোজন! করিয়া! লোপামুদ্রাকে অগন্তা স্বয়ং নির্শ।ণ 
করিয়ছিলেন। এই জনা সেই রমণীর নাম লোপামুদ্র। ছিল। 

রামায়ণ মতে অগন্ভতোর আশ্রম বিদ্ধ্গিরির দক্ষিণ কুপ্ররগিরিতে ছিল। ঠিনি 
রাক্ষদগণকে দমন করিয়! দেশে শান্তি স্থাপন করিয়াছিলেন । বাত।পি ও ইন্থন নামে 
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দুই রাক্ষস,-_-মহাভারত মতে ছুই দৈতা-_দওকারণো বাস করিত। বাতাপি মেষের 
আকার ধরিত। সেই আকারে ইন্বপ বাতাপিকে ছেদন ও রন্ধন করিয়া ব্রাহ্মণগণকে 
তোজন করাইত। আহারাস্তে ইন্থল সহোদর বাতাপির নাম ধরিয়া! ডাকিত, বাতাপিও 
উদ্ূর বিদীর্ণ করিয়! বহিগ্গত হইত। ইম্বল অগন্তাকেও এইরূপ বিড়ম্বনা করিতে 
গিয়াছিল। কিন্ত আহারাস্তে অগন্ত্য বাতাপিকে জীর্ণ করিয়া! ফেলিলেন। ইন্থলও 
গরে অগস্তোর পয়নাগ্রিতে ভম্মীভূত হইল। 


অগন্ত্য সম্বন্ধে এই সকল উপাখ্যান আছে। এখন জিজ্ঞান্ত এই 
যে, এই সকল অস্বাভাবিক ঘটন! কোন ব্যক্তিবিশেষের ঘটিতে পারে 
কি? অগন্ত্য একজন খধষি ছিলেন। সেই খষিব নামে সম্ভবতঃ 
অগন্ত্য তারার নাম হইয়াছে । আমাদের বিবেচনায় পৌরাণিক 
আখ্যানগুলি এই অগন্ত্য তার উপলক্ষ করিয়া রচিত হইয়াছে । 
একে একে সমুদয় আখ্যানের মুল অন্বেষণ করা যাইতেছে। 

প্রথমে অগন্তয তারার অবস্থান বিবেচনা করা যাউক। লুদ্ধকের 
প্রায় ৩৬ অংশ দাক্ষণে ও অত্যন্প পশ্চিমে এবং কালপুরুষ নক্ষত্রের 
প্রায় ১৫ অংশ পূর্বদিকে ও প্রায় ৪৫ অংশ দক্ষিণে অগন্ত্যতারা দেখ 
যায়। এ তারার পূর্ব পার্খে অনতিদুরে স্থুরগন্গ। ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়াছে; 
দ্বীপচ্ছিন্ন নদীজলের স্তাঁয় আকাশ সমুদ্রের নীলজল মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত 
রহিয়াছে । উজ্জয়িনী হইতে দেখিলে যাম্যোত্তর রেখায় দক্ষিণ ক্ষিতিজ 
হইতে ১২1১৩ অংশ মাত্র উচ্চে দেখ! যায়| বরাহের ভাষায় বলিতে 
হইলে শরতকালে “অগন্ত্যমুনি বনিতামুখের বিশি্ই তিলকের ম্তায় 
দক্ষিণদিকে শোভা পাইতে থাকেন।” রথুনন্দনোদ্ধ,ত মন্ত্রে তিনি 


কাশপুষ্প গ্রতিকাশ। 
অবশ্ত সকল দেশেই একই সময়ে হৃ্য ও অগন্তোর উদয় হইতে 


পারে না। বরাহ লিখিয়াছেন, রবি সিংহরাশির ২৩ অংশে আপিলে 
উজ্জয়িনীতে রবি ও অগস্তযের একত্র উদয় দেখা যায়। এইরূপে জান। 
যায় ষে, ভাদ্রমাসের শেষে উভয়ের উদয় এক সময়ে হয়। ভাদ্রমাস 


শরৎ খতুতে | কিন্তু বেদের সময়ে অগন্ত্য শরৎকালে দৃশ্ত না হইয় 
বর্ধাকালে হইত। কারণ বেদের সময় অবধি এক্ষণে বিষুবন্‌ অনেক 
পিছাইয়! আসিয়াছে । যদি রোহিণীতে বিষুবদ দিন হয়, (বর্তমান 
সময়ের জ্যৈ্ঠ মাসের মাঝামাঝি সময় ), তাহার প্রায় তিনমাস পরে 
সুর্যের সহিত অগন্ত্যের উদয় হইবে। সে সময়ে ঘোর বর্ষাকাল। 
রোহিণীতে বিষুবদ্দিন হইবার কথ ব্রাহ্মণে আছি। ব্রাহ্মণ রচনার 
পূর্বে বেদ্দের কোন কোন অংশ রচনার সময়ে রোহিণীতে বিষুবন্‌ 
থাকিত। 

আরও কথা আছে। সিংহ রাশির ২৩ অংশে হুর্য্য থাকিলে যদি 
সুর্যের সহিত অগন্ত্যের উদয় হক, তাহা হইলে সিংহ হইতে বিলোম- 
ক্রমে সপ্তম রাশিতে (কুন্ত রাশিতে) হুর্ধ্য অস্তগত হইবার সময় 
অগন্ভোর উদয় হইবে । বস্ততঃ হ্র্য্য যদি শতভিষ! নক্ষত্রে থাকেন, 
তাহ! হইলেই তাহার অস্তগমনের সঙ্গে সঙ্গে অগন্ত্যের উদয় হইবে। 
শতভিষ! নক্ষত্রের দেবতা বরুণ । অগন্তও মি্রাবরূণের সন্তান বলিয়! 
কথিত আছেন। বেদে বরুণ আকাশের, বিশেষতঃ দ্বিবাভাগের 
আকাশের দেবত1, এবং মিত্র রাত্রিভাগের । এইজন্য বোধ হয়, দিব! ও 
রাত্রির সংযোগ ব। সন্ধ্যার সময়ে অগন্ত্যের জন্ম হইয়াছিল। বেদের সময়ে 
মেষবুষাদি দ্বাদশ রাশির নাম ছিল না। নাই থাক, যে কারণে রাশি 
বিশেষের নাম কুস্ত হইয়াছে, সে কারণটি বর্তমান ছিল। শতভিষার 
অধিপতি বরুণ--ইহা! তৈত্তিরীয় ব্রাঙ্গণে আছে। এই নক্ষত্রের দেবত৷ 
বরুণ, এবং অগন্তোের নাম বারুণি (রাজমার্তগু) হইবার কোন কারণ 
ছিল। বেদেও শতভিষার নাম আছে (১ ২৪।৯)% 


* দ্বাদশ রাশির নামের কারণ 'জোতিবিদা আদান প্রদান প্রস্তাবে বল] যাইবে। 
শতভিযার দেবত1 বরুণ হইবার কারণ “প্রাকৃত জোতিধ' প্রস্তাবে জষ্টবা। 
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দেখ। গেল, সুর্য্যের সহিত অগন্ত্যের উদয়, কিংব! হুর্য্যান্তের সহিত 
অগস্ত্যের উদয় বিচার করিলে, উভয় কল্পেই অগন্তের সহিত জলের 
সন্বন্ধ ঘটে । আকাশে অবস্থান দেখিলে স্থুর গঙ্গার পশ্চিম পার্খে 
অগন্তযতার! অবস্থিত। অধিকত্ত, দক্ষিণে সমুদ্র আছে, একথ! 
প্রাচীনের বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। যে কারণেই হউক, অগন্ত্যের 
জন্ম জলে কল্পনা করিবার অনেকগুলি হেতু ছিল। অগস্ত্যের উদয়ে 
বর্ধাকালের আরম্ভ; বোধ করি, ইহা হইতেই অগশ্তা কুস্তনস্তব 
হইয়াছেন। কৃত্তিকায় বিবুবন্‌ ধরিলেও, অগস্ত্যের উদয়ের সহিত 
বর্ধারস্ত বলিলে কোন দোষ হয় না। 

খগ্বেদে অগন্ত্যের একটি নাম মান” আছে (৭1 ৩৩)। সায়ণ 
বলেন, অগন্তযমুনি হৃম্বাকার ছিলেন, তাই এই নাম। কিন্তু মান অর্থে 
মানভাও্ডও বুঝায়। এই অর্থ ধরিলে মান শব্দে যাহা! বুঝায়, 
ঘটোভ্তব বলিলে তাহাই বুঝায়। আরও দেখা বায়, অগন্ত্য তারা 
দক্ষিণ আকাশে হুস্ববৃত্তে ভ্রমণ করে, ক্ষিতিজেরও অত্যন্ত নিকটে। 
এই সকল কারণেও অগস্ত্যের হুম্বাকার কল্পন! বিচিত্র নহে ।* 

বিদ্ধাগিরি কর্তৃক সুর্ধ্যপথ রুদ্ধ হইবার অর্থ কি? ভারতের 
মানচিত্রে দেখা যায়, হুর্ষ্যের পরম ক্রান্তি বত, বিন্ধ/গিরির 
অক্ষাংশ প্রায় তত। এইহেতু, হৃর্ধ্য বিন্ধাগিরির উত্তরে গমন 
করেন না। কবির মনে হইল, বিশ্ধ্যগিরি উচ্চ হওয়াতেই যেন 
স্র্য্যের উত্তর পথ রুদ্ধ হইয়াছে । তার পর অগন্ত্য বিদ্ধাকে নত 
হইতে বলেন। অগন্ত্য দক্ষিণ দিকে গমন করিলেন। তিনি 
সেই দিকেই থাকিয়। গেলেন।1+ তারার স্থান পরিবর্তন সম্ভব 
নহে। 

* এখানে মনে কর! গেল, পৌর।ণিক কবিগণের বান দক্ষিণাপথে ছিল ন!। 

1 আগস্তাবাত্রা প্রসিদ্ধ । 


অগন্ত্যমুনি কর্তৃক সমুদ্রগানের অর্থ পাওয়া যায় না। অগস্তয 
তারার নিকটস্ব আকাশ গঙ্গার আকার দেখিয়াই হউক কিংব 
অন্য কোন কল্পনায় হউক, কল্পনাগুপির মূল নির্ণয় দুরহ বোধ 
হইতেছে। দৈত্যগণ সমুদ্রে লুকাইয়াছিল | ইহারও অর্থ বুঝিতে 
পার! গেল না| সকল উপাখ্যানের ষে নৈসর্গিক মুল থাকিবে, 
এমন নিয়মও নাই । সিদ্ধান্তে দক্ষিণ মেরু বা বড়বা-মুখে দৈত্য- 
গণের বান কল্িত হইয়াছে। হয়ত উভয় কল্পনার মূল এক ছিল। 

এখন ইন্বল বাতাপির বধোপাথ্যান বুঝা! যাউক। ইন্বল, 
ইন্বৰ1, ইন্বকা, বৈদিক মুগশির। নক্ষত্রের শিরঃস্থিত তিনটি তারার 
নাম। বোধ হয়, এ নক্ষত্রই ইন্বপ বলিয়! কল্পিত হইয়াছে। বাতাপির 
মেষাকার দেখিয়া অনুমানট! দৃ় হইতেছে। উপরে বলা গিয়াছে, এই 
মুগশিরা ও যুগব্যাধের মধ্যস্থলে কিন্তু দক্ষিণে, অগন্তাতারা। 

এই সকল পৌরাণিকী কথ! আলোচনা করিলে প্রতীতি হয় 
যে, আকাশের অগন্ত্য তারাই উহাদিগের মূল ছিল। 


(১১) পুরূরবা ও উর্বশী। 


উর্বশীর সহিত অগন্ত্যের সম্বন্ধ বর্ণিত হইয়াছে । উবশী নামটি 
বেদেই আছে। আবার উ্বশীকে দেখিয়া মিত্রাবরুণ দ্বারা যে রূপে 
অগন্ত্যের জন্ম হয়, বধিষ্ঠেরও ঠিক সেইরূপে হইয়াছিল 
(খকৃসংহিত1 ৭1৩৩ )1% 

পুরাণ মতে মিত্রীবরূণের শাপে উবশী স্বর্গ হইতে মর্তো পুররবার মহিষী হন। বিঞু 
ও বায়ু পুরাণ মতে বুধ দ্বার! ইলার গর্ভে পুরূরবার জন্ম হয়| উবলীকে দেখিয়া পুরূরবা 
তাহার প্রতি আসক্ত হন। শেষে, উর্বশী পুর্লরবাদক তিনটি পণে বন্ধ করিয়! তাহাকে 
বিবাহ করেন। একটি পণ। উবশী ঘৃত ভিন্ন অন্ত কিছু ভোজন করিবেন না। দ্বিতীয় 


* পঞ্পপুরাণে হষিথণ্ডে ২২শ অধা।় দ্রষ্টযা। 


পৌরাণিক জ্যোতিষ । ৩০৩ 


গণ এই যে, পুত্রস্বরূপ ছুইটি মেষশিশু তাহার শধ্যাসমীপে নিয়ত থাঁকিবে, কেহ 
কথনও তাহাদিগকে স্থান।স্তর করিতে পারিবে না। তৃতীয় পণ এই যে, উবশী কখনও 
রাজ।কে উলঙ্গাবস্থায় দেখিবেন না। রাজ! এই তিন পণ রক্ষায় সম্মত হওয়াতে উবশী 
পুরূুরবার নিকটে থাকিলেন। 

পুরূরবার সহবাসে উবশী স্বর্গ ভুলিয়া গেলেন । গন্ধবরাজ বিশ্বাবন্ গন্ধবগণের 
সহিত মিলিত হৃইয়। রাত্রিযোগে উর্বশীর শধ্যাপার্থখ হইতে একে একে ছুইটি মেষ হরণ 
করিলেন। উবশী মেষদ্বয়ের শব্য শুনিয়। আর্তনাদ করিতে লাগিলেন । তৃতীয় পণ- 
ভঙ্গ-ভয়ে পুরূরব! নগ্নাবস্থ।য় মগচোর অন্বেষণে যাইতে পারিলেন না৷ । পরে ভাবিলেন। 
গৃহ অন্ধকার, উবশী তাহাকে দেখিতে পাইবেন না। কিন্তু যেমনই তিনি 
খড়গহস্তে মেষদ্বয়ের উদ্ধারার৫থ ধাবমান হইলেন, অমনই গন্ধব্ধগণ উজ্জ্বল বিছ্াৎ 
প্রকাশ করিলেন; উব্শীও রাজাকে নগ্ন দেখিয়া সে স্থ(ন হইতে প্রস্থান করিলেন। 
তখন গন্ধবগ্ণ মেষদ্বয় পরিত্যাগ করিয়! দেবলোকে চলিয়। গেলেন | 

উব্শীর গমনে পুরূরব! ক্ষিপ্তপ্রায় হইলেন। একদিন ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি 
কুরুক্ষেত্র ভীর্থে অপর চারি অপ্নরা সহ উবশীকে আবার দেখিতে পাইলেন। তখন 
উবশীর গর্ভে রাজার সন্তান ছিল ; তাই উবশী বৎসরাস্তে রাজাকে সেইথানে আসিতে 
বলিলেন। এইরূপে, বওসরান্তে উভয়ের মিলন হইত এবং পাঁচবৎমরে পাঁচটি পুত্র 
জন্মিয়াছিল।* শেষে পুরূরবা গন্ধবলোকে চিরক।ল উবশীর সহিত বস করিতে 
থ[কিলেন। 


বিষ্ণপুবাণের গল্পটির মূল, শতপথ ব্রাহ্ষণে, এবং শতপথ ব্রাহ্মণের 
মূল খগ্বেদের দশম মণ্ডলে পাওয়া ষায়। মহাভারত ও পুরাণ উর্বশী 
পুর্ূরবার কাহিনীতে কবিত্ব আনিবার স্থযোগ পান নাই; কালিদাস 
সেই পুরাণ কাহিনীতে নুতন প্রাণ সঞ্চার করিয়। গিয়াছেন। 


যাহা হউক, এই উর্বশী পুর্ধরবার গল্পটির মধ্যে কোন নৈনর্গিক মূল 
আছে কি? উর্ধশীকে? ইঈন্ত্রালয়ের একজন অপ্সর! বলিলে 





* মহাভারত (আদি পর্ব), এবং বায়ু পুরাণ বলেন ছয় পুত্র হইয়াছিল। 
তাহাদের নাম এই, _-আযু। ধীম|ন্, অমাবনূ, দৃঢ়াযু, বলামু, ও শতায়ু। কিন্ত 
অধিকাংশ পুরাণের মতে পাঁচ পুত্র । 


৩০৪ আমাদের জ্যোতিষ। 


কল্পনার কোন মুল পাওয়া গেল না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতের! বলেন, 
উর্ধশী অর্থে উষা, পুরূরব। হ্ৃর্য্য। কহ বলেন, পুরূরব] হুর্যয বটেন, 
কিন্তু উর্বশী উষ! নহে, উবাকালীন কুহেলিক।|* নুর্য্ের প্রকাশে 
কুহেলিকার অদ্র্শন এবং পুরূরবার দর্শনে উর্বশীর পলায়ন, উভয়ে একই 
কথা। উর্ধশী একজন অপ্সরা, কিস্তু অপ্সরাগণ হৃর্ধ্যাকৃষ্ট জলীয় 
বাপ; তাহাই কুহ। কিংব| মেঘের আকারে দেখ! যায়। 

পণ্ডিত মোক্ষমূলর প্রথম অর্থ গ্রহণ করিয়৷ নানাধুক্তি সহকারে 
দেখাইয়াছেন, উর্র্বশী- উষ। এবং পুরূরব| নুর্ধ্য।1 তী'হার মতে উরু- 
বৃহৎ এবং ব্যাপ্ডার্থ অশ ধাতু হইতে উর্বশী শব্দের উৎপত্তি। এইব্ধপ, 
পুরু_ প্রচুর, এবং রব-কিরণ করিয়! পুবূরবা অর্থে যাহার প্রচুর 
কিরণ আছে অর্থাৎ হুর্য্য করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন যে, বসিষ্ঠ 
নামটি হুর্য্যের (বস্থু » উজ্জল)। তাই বসিষ্ঠ, মিত্রাবরুণের-_দ্রিবারাত্রির 
আকাশের পুত্র।ঁ খগ্বেদে আছে (৭৩৩১১), উর্বশীর গর্ভে 
বসিষ্ঠের জন্ম হইয়াছিল। 

আমাদেরও বিবেচনায় গল্পটির মূলে রবি ও উষা! ছিল। কিন্ত উর্ধধীর 
কেবল স্বতপান, তাহার মেষশাবক পালন, বৎসরান্তে পুব্ধরবার সহিত 


*. বায়ু পুরাণ (১৮) মতে অপ্নরাগণ ব্রহ্জার মানন কন্যা অগ্রিসম্তব, হুর্যারশ্মি- 
জাত, বারিজ, ভূমিজ, প্রভৃতি বহুকন্তা ছিলেন । তাহার! ভাম্বর ছিলেন । সুতরাং 
কুহ1 বলিয়া বোধ হয়। 

1 মোক্ষমুলর লিখিয়াছেন, “৬7০ 10050 0910211515 207010 0720 ৩৮৪1 10 
0) ৬5০৪, 0) 00615 ৮৮16 25 18100121001 0105 011610217705010176 
01595515200. 60760252555 25 77101060985 06110101009) 16201 0€ 
05. 10 01১62) 0069 615 1)51069, 1006010166 0617725) 10619507006 
12610) 8003 9০6 1)06 8০৭5.” 0%2/5772% & 04722% 7772/579) 29 77. 

£ ব্যাস মতে ( অনু শাঃ ৯৩ অঃ )। 


বসিষ্ঠোহশ্মি বরিষ্টোহম্মি বসে বাসগৃহেঘপি । 
বসিষ্ঠত্বাচচ বাস|চ্চ বসিষ্ঠ ইতি বিদ্ধি মাং ॥ 


পৌরাণিক জোতিষ। ৩০৫ 


এক রাত্রির নিমিত্ত মিলন, ক্রমান্বয়ে পাঁচটি সন্তান প্রসব স্মরণ করিলে 
কেবল উষার সহিত রবির মিলন ও বিচ্ছেদ মনে হয় না। মনে 
হয় যেন কোন বিশেষ সময়ে বিশেষ দিন উপলক্ষ করিয়! আখ্যানটি 
রচিত হইয়াছিল । 

অপসরা অর্থে অপ.৬-জলে যাহারা গমন করে। বেদে অপ 
সরোগণ আকাশ-বিহারিণী (৯৭৮) ( পুবাণে ও রামায়ণে ইহাদের জন্ম 
ক্ষীরোদ সাগর মস্থনে হইয়াছিল। পুর্ববে বলা গিয়াছে, আকাশও 
সমুদ্র নামে কথিত হইত। বেদে গন্ধব্ব একজন। তিনি এক হউন, 
অনেক হউন, তিনি অপসরঃপতি, আকাশে বাস করেন। এই জন্ত 
গন্ধবর্ববগর আকাশে (প্রাকৃত জ্যোতিষ প্রস্তাবে গন্ধবর্বনগর দেখুন )। 
উর্বশী শব্ষের আর এক বুৎপত্তি আছে । উরু- মহৎ, বিস্তৃত দেশ, 
বশী-বশীকরণ?; যে বিস্তীর্ণ দেশে নিজের প্রভাব প্রকাশ করে। 
এইরূপে, উর্বশীর সহিত স্বর্ণদীর সম্বন্ধ পাওয়! যায় নাকি? সমুদয় 
অস্তরীক্ষ জলময় বটে, কিন্তু বিয়ত্গঙ্গাই ঠিক জলময়। স্ুরগঙ্গার জল 
অপেক্ষ! আর পবিত্র জল কি আছে ?* 


* দেবতার! ঘুত ভিন্ন অন্য কিছু পান করেন না। উর্ধশীও করিতেন ন|। 
ইহার সহিত ঘ্বৃতাচী, দধিচী স্মরণ করুণ। সরম্বতী বৈদিক সময়ে আধুনিক বিদ্যা ধিষ্ঠাত্রী 
সরস্বতী ছিলেন না। তিনি স্বর্ণদী, তিনি ভূর্ণদী। এক স্থণে তিনি ঘৃতময়ী বলিয়! 
বর্ণিত হইয়াছেন। তিনি হিরণাবর্তিনী, তিনি বুত্রদ্বী। রাজসনেয়ী সংহিতায় তিনি 
অশ্িহ্বয়ের পত্বী (১৯।৯৪)। মহাভারতে (শল্য পঃ ৩৮ অঃ) সরস্বতী সম্বন্ধে | লখিত আছেঃ 

আক্রীড়ভূমিঃ স| রাজন্‌ তাসামপ সরসাং শুভা। 

হুভূমিকেতি বিখাত। সরস্বত্যান্তটে বরে ॥ 
এখানে বদ্দিও পার্ধিব সরস্বতীর বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তথাপি সেই সরম্বতীর তীরে 
দেবতা ও পিতৃগণ এবং অপ.সরোগণ কখনও ক্রীড়। করিতেন ন1। এই বর্ণন! বে স্বর্গের 
সরস্বতীর পক্ষেও ঠিক, তাহ! আর বলিতে হইবে না । 

গ্রীক পুরাপের উর্বশী € £১01):00106 ) সমুদ্রের ফেন হইতে জাত। আমাদের 
পুরাণের উর্বশীর ম্যায় তিনিও কামচারিণী ছিলেন । তিনি সর্ববদ। দেবতাতে প্রীত ন। 
থাকিয়া! আমাদের উর্ধবণীর শ্যায় মানুষেও জনুরক্ক1। হইতেন। 

২০ 


৩০৩ আমাদের জ্যোতিষ। 


পুরূরবার মাতা ইল বা ইড়| ছিলেন। বেদে ইড়! অর্থে ছুপ্ধনিষেক, 
দেবতার্থ পেয় ইত্যাদি । সায়ণ বলেন, ইড়1 পৃথিবীর দেবতা ছিলেন। 
শতপথ ব্রাঙ্গণে আছে, মনু যজ্ঞ করিয়াছিলেন, সেই ষক্ত হইতে 
ইলার জন্ম। ইল সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। সম্প্রতি তৎসমুদায়ের 
উল্লেখ অনাবশ্তক |* 

দেখ। গেল, অপ্সরোগণের সহিত স্ুরমন্দাকিনীর সম্বন্ধ ছিল। 
হয়ত এ. মন্দাকিনীতে তাহারা বিচরণ করিতেন, হয়ত ব তাহার! 
মন্দাকিনীর অসংখ্য তারক মাত্র । যদি এই অনুমান সত্য হয়, তাহ! 
হইলে, উর্বশী পুরূরবা! সম্বন্ধীয় উপাখ্যানগুলির এক প্রকার সঙ্গত অর্থ 
পাওয়া যায়। 

আমাদের বোধ হয়, যখন স্ু্যা স্থরগঙ্জার সহিত বৎ্সরাস্তে মিলিত 
হইতেন, অর্থাৎ খন স্থরগঙ্জার নিকটে স্থর্য্য আসিলে বর্ষারস্ত হইত, 
তখনকার উক্ত ঘটন! অবলম্বন করিয়া উর্বশী পুরূরবার উপাখ্যান 
রচিত হইয়াছে । বৎসরে একবার মাত্র স্ৃর্যয মুগশির! নক্ষত্রের পার্বস্থিত 
সুরগঙ্গায় অবস্থান করেন। উর্বশীর পাঁচটি পুত্র, পঞ্চবর্ষাত্মক যুগের 
সম্বৎসরাদি পাঁচটি বতসর মাত্র । উর্ধশীর মেষদ্বয়, স্থুরগঙ্গার সন্নিহিত 
দুইটি তারা। কোন্‌ ছুই তার! তাহ! নিশ্চয় করা কঠিন। বোধ হয়, 
পুরর্ধস্থুর ছইটি তার1। বেদের অশ্বিপ্বয় খিনিই হউন, তাহাদের একটি 
নাম পঅন্ধিজৌ”। পুরাণ মতে ক্ষীরোদ সাগর মন্থনে ধন্বস্তরীর জন্ম 
হয়। অশ্বিদ্বয় স্বর্গের বৈদ্য ছিলেন। উভয়ের সহিত সম্বন্ধ থাকাই 
গ্বাভাবিক | সে যাহ! হউক, পুবর্বস্থতে বিষুবন্‌ থাকিলে অশ্বিনীতে 
রবির উত্তরায়ণ আরম্ভ হয়। উভয় স্থলেই ছুইটি সমোজ্জল তার! 
পাওয়। যায়। ' 


* বিবন্ধানের পুত্র সাবর্ণি সনু, মনুর পুত্র ইল, ইলার শ্রীত্ব প্রাপ্তি ইতাদি গল্প- 
পুরাণে ভরষ্টবা। 


পৌরাণিক জ্যোতিষ। ৩০৭ 


উর্বশীকে দেখিয়। অগন্ঠ্ের জন্ম হইয়াছিল | স্রগঙ্গার পারে 
অগন্ত্যতার1। বসিষ্টতারা বিষুবদ্‌বৃত্ের যত উত্তরে, আগন্তাতারাও 
গ্রায় ততখানি দক্ষিণে । এজন উভয়ের সন্বন্ধ আছে কি না, বলিতে 
পারিনা! বসিষ্টের পার্থে অরুন্ধতী, অগস্ত্যের পার্খে লোপামুদ্্রা 
অতএব দেখা গেল, উর্বশী পুরূরবার উপাধথ্যানের মূল সেখানে, 
যেখানে স্বর্ণকুল্যা প্রবাহিতা, যেখানে উর্বশী ও অন্তান্ত অপসরোগণ 
কেলি করিতেন, যেখানে পুরূরবার পহিত মিলন দেখিয়া বৈদিক 
কবির কবিত্বোচ্ছাঁস হইয়াছিল! 


(১২) ব্রক্মার মানসপুত্র | 

বিষুপুরাণের প্রথম অংশের সপ্তম অধ্যায়ে এই বিবরণ আছে। 
"প্রজাপতি ব্রহ্ম! আপনার সদৃশ নয় জন মানসপুক্র স্থষ্টি করিলেন। তাহাদের নাম ভূপ্ত 
পুলস্তা পুলহ ত্রতু আঙ্গর! মরীচি দক্ষ অত্রি ও বসিষ্ট। ইতঃপুর্ব্বে সনন্দাদি কয়েক 
জনকে ব্রহ্মা! স্থষ্টি করিয়াছিলেন। তাহার] সংসারে আসক্ত হইলেন না, প্রজানটিও 
হইল না। ব্রহ্মার ক্রোধ হইল। সই ক্রোধাগ্রিতে অখিল ত্রেলোকা উদ্দীপ্ত হইল। 
তাহার ললাটম্থ ক্রোধাগ্নি হইতে মধাহুকালীন প্রভাঁকরের স্তায় প্রভাশালী রুদ্র উৎপন্ন 
হইলেন। রুদ্রের শরীর প্রচণ্ড ও প্রকাও। তাহার এক অর্দধাঙ্গ পুরুষ, অপর 
অর্ধাঙ্গ নারীরূপ হইল । ব্রহ্মা তাহাকে স্বীয় শরীর দ্বিধ। করিতে বলিলেন। রুত্ 
সেই প্রকার করিলেন। পুরুষাংশকে একাদশ এবং স্ত্রী'অংশকে বহৃভাগে ভাগ করিলেন । 
তারপর; ব্রহ্ম! স্বায়ভূব মনুকে নিজের দেহ হইতে উৎপন্ন! অর্থাঙ্গভূত। শতরূপ! নামী কন্তা 
দান করিলেন।” ইত্যাদি * 

ব্রন্মার উদ্জ নয় জন মানসপুত্রের মধ্যে ভৃগু ও দক্ষ ব্যতীত অপর- 
গুলির নামে সপ্ুর্ষি নক্ষত্রের সাতটি তারার নাম হইয়াছে । মন্তুর মতে, 
মানসপুত্র দশ; উক্ত নয় জন ব্যতীত নারদ অপর এক মানসপুত্র 
ছিলেন। মহাভারত মতে মানসপুত্র ছয়, বসিষ্ের নাম নাই। 


* গল্সপুরাণে হৃহিখণ্ডে ওযু অধায়ে অবিকল এইরূপ বর্ণন৷ আছে। 


৩০৮ আমাদের জ্যোতিষ 


দক্ষ ব্রহ্মার পুত্র, একজন প্রজাপতি । এমন কি, তিনি প্রজাপতির 
মধ্যে প্রধান। শতপথ ব্রাহ্মণে দক্ষ ও প্রজ্রপতি এক হইয়াছেন। পুর- 
ণেও তাই। ইহার সম্বন্ধে “দক্ষষজ্ঞক নাশ' প্রকরণে কিঞ্চিৎ বল! 


গিয়াছে । দক্ষের প্রজাপতিত্ব লাভ করিবার কারণ এই যে, তাহার : 


ত্রয়োদশ কন্যার গর্ভে কশ্তপের ওরসে দেবদৈত্য, মানব, পণ, পক্ষী, 


সরিহ্যপাদি জীবজন্তর উদ্ভব হইয়াছে। ভূগ্ুও একজন প্রজাপতি, এবং 
দক্ষ প্রজাপতির প্রধান সহায় ছিলেন। 

প্রাচীন সাত জন খধির নামানুসারে সপ্তর্ষি নক্ষত্রের সাতটি তারার 
নাম হইয়াছে । সিদ্ধান্তে একটি তারার নাম ব্রন্মহৃদয়, একটির নাম 
ব্রহ্মা বা প্রজাপতি, একটির নাম অগ্নি আছে ।* এই সকল নাম কি 
যথেচ্ছ প্রদত্ত হইয়াছিল? ব্রহ্মহৃদয় নামটি দেখিলেই মনে হয়, ব্রঙগা 
বলিয়া কোন নক্ষত্র ( তারাসমূহ ) ছিল। ব্রঙ্গা নামে এবং সম্ভবতঃ 


_ শা 


মনুষ্যাকার কোন নক্ষত্র না থাকিলে ব্রহ্গহদয় নামটি অনর্থক হইয়া 
পড়ে। আকাশে শত শত নক্ষত্র আছে, তৎসমুদায় পরিত্ক্ত হইয়া 


কেনই ব! ব্রহ্ম, অগ্নি, ব্রহ্মহৃদয় প্রভৃতি কয়েকটি তারার নাম হইল? 


এগুলি নক্ষত্র-চক্রের তার! নহে। ব্রন্গহৃদয় (০৪১6119 ) প্রথম গুভার 


তারা, এজন্য তাহার একট! নাম হইতে পারে। কিন্তু তেমনই উজ্জ্বল 
প্রথম গ্রভার তারা৷ আরও ছিল । পূর্বে দেখ! গিয়াছে, সিদ্ধান্তে উল্লেখ 
ন। থাকিলেও পুরাণে আকাশের প্রায় যাবতীয় প্রথম প্রভার তার! 


৬৭ 


সম্বন্ধে কোন না|! কোন ধ্যান আছে। প্রথম প্রভার তারাগুলি 


হ্থরগঙ্গা় কিংবা তাহার অনতিদুরে অবস্থিত । বিশ্ব জগতের 


ইহা এক বিচি ব্যাপার। পুর্বে অনেক আখ্যানে দেখ! গিয়াছে, 
আকাশগঞ্গ! ও তৎসন্লিহিত উজ্দ্বল তারাসমূহ প্রাচীন পৌরাণিক গণের 


ক নক্ষআাধ্যায় দেখুব। 


পৌরাণিক জ্যোতিষ । ৩০৪ 


বা অজ্ঞাত ছিলনা। এমন কি, আকাশগঙ্গার এক প্রাস্ত 
হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যস্ত যেখানে যত উজ্জ্বল নক্ষত্র আছে, কোন ন৷ 
কোন উপ!খ্যানে সমুদয়ই বর্ণিত হইয়াছে । কালপুরুষ লইয়! কত 
উপাখ্যান রচিত হুইয়াছে! আকাশের ষে ভাগে কালপুরুষ নক্ষত্র, 
সেভাগে কলপুরুষের উত্তর দক্ষিণে যত বড় বড় তার! দেখিতে পাওয়! 
যায়, অন্ত আকাশে তত দেখা যায় না। মধ্য আকাশে কালপুরুষ, 
' উত্তরে ব্রন্গহৃদয়, দক্ষিণে অগন্ত্যাশ্রম, পুর্বে পুনর্বন্থ, পশ্চিমে রোহিণী । 
পুনর্বস্থ ও কালপুরুষ, ব্রহ্ম দয় ও রোহিণীর মধ্য দিয় স্ুরতরঙ্গিনী 
গ্রবাহিতা | এমন শ্তন্দর বিচিত্র গগনপট আর কোথায় ? 
দেখ। যায়, ব্রহ্ম হৃদয়ের পুর্ব পারে ব্রহ্ধ। বা প্রজাপতি (9 4811826), 
কেহ বলেন শিরোভাগে প্রজাপতি (ট £51162 )। * রোহিণী-রূপিনী 
কন্ঠ। ব্রহ্মার নিকটে । অগ্নি তারা (13 78011) আরও নিকটে। 
বিষুপুরাণ মতে অগ্নি ব্রহ্মার পুত্র। প্রজাপতি অর্থে দক্ষ ধরিলে দক্ষের পত্ব 
অদ্দিতি (পুনর্ধসথ) অধিক দুরে নহেন। দক্ষকন্ত কৃত্তিক। ও রোহিণীও 
নিকটে । তার উপর, ব্রহ্মহৃদয় নক্ষত্রের সন্নিকটে অগ্নিকে ছাড়িক়। 
নয়টি মাত্র উজ্জ্বল তার! আছে। তন্মধ্যে ব্রহ্গহৃদ্য় প্রথম প্রভার, 
সর্ধোজ্জল; একটি প্রজাপতি (1 £81152১) দ্বিতীয় গ্রভার, বাকি 
সাতটির প্রায় সকলেই তৃতীয় প্রভার । 
এই সকল বিষয় আলোচন। করিলে মনে হয়, ব্রননক্ষত্র (4১87159) 
অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মার মানস পুত্র স্থষ্টির কল্পন। হইয়। থাকিবে । 
এখন কুদ্রস্থষ্টির কথ! বেদে রুদ্র ধিনিই হউন, তিনি মরুৎদেব 
হউন, ব! মহাদেব (শু যজুর্কেদ ) হউন, পুরাণে তিনি ব্রহ্মার ললাট- 


নক্ষব্রধ্যায় দেখুন। 


৩১৩ আমাদের জ্যোতিষ । 


জাত সন্তান। তিনি ব্রচ্জার আদেশে স্বীয় দেহ ছুইভাগে এবং প্রত্যেক 
ভাগ একাদশ ভাগে ভাগ করিয়াছিলেন। বিষুপুরাণের অন্তত্র একাদশ 
রুদ্র কশ্যপ ও সুরভির সন্তান, অন্তত্র ব্রহ্মার পুকত্রেচ্ছায় আবিভূতি। 
তিনি জন্মগ্রহণ করিয়! ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, এবং নিজের নাম 
জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রন্ম। নাম দিলেন, কত্র। ইহার পরেও সাতবার 
ক্রন্দন করাতে ভব সর্ধ ঈণান পশুপতি ভীম উগ্র এবং মহাদেব, এই 
সাত নাম হইল। এইরূপে অষ্টমুত্তি রুদ্রের উৎপত্তি । 

রুদ্রের এক নাম ঈশান । রুদ্রগণ ঈশান-কোণের অধিপতি, 
ব্রহ্মার সম্তান। এই বিবরণ পাঠ করিলে কতকগুলি তার! শ্বতঃ মনে 
আসে । ব্রহ্মা (481195 ) নক্ষত্র হইতে পশ্চিম দক্ষিণ দিকে কতকগুলি 
তার! বিয়ৎ্গঙ্জায় দেখিতে পাওয়। যায় । প্রথমে পুরুষ 1 ( 6615685 ) 
নামক নক্ষত্রের ৪টি,তৎপরে কাণ্তপী1 (08551979198) নক্ষত্রের ৭টি উজ্জ্বল 
তার অবস্থিত আছে । আকাশে পুরুষ নক্ষত্রটি দেখিলে উত্তর দক্ষিণে 
তাহাকে বিভক্ত বলিয়াই বোধ হয় ; মনে হয় যেন ছুই জন লোক পুর্ব 
পশ্চিমে শয়ান আছে। এইরূপে হয় ত পুরুষ নক্ষত্রটি রুদ্রগণ, 
হয়ত বা উহার সহিত কাশ্ুপী যোগ করিতে হইবে । গ্রীকপুরাণে 
চ975905 একজন বলশালী পুরুষ, 4,70:010609 (আমাদের ভাদ্রপদা 
তাহার পত্বী। পুরুষ নক্ষত্রস্থিত “আল্গল” (218০1) তারাটি 
স্বীয় প্রভা-হাসবুদ্ধির জন্য পাশ্চাত্য জ্যোতিষে প্রসিদ্ধ । * উহার 
আবি নাম “আল ঘাল”,_অর্থ ভূত, আমাদের রুদ্রাবতার | বোধ 
করি, এই তার! আমাদের পুরাণের শতরূপ। হইতে পারেন। 


* সাধারণ পাঠকের অবগতির জন্ক বল! আবশাক যে, এই তারাটি ছইদিন এফুশ 
ঘণ্টা অন্তর ফরবত'গ্লার মত উত্দ্বল হয়, আব।র আট নয় ঘণ্টার মধো চতুর্থ প্রভার 
তারার নায় অ্পঃ হইয়া! পড়ে । এই দেখিয়! শত-রূপা নান হওয়া অসম্ভব নহে। 


পৌরাণিক জ্যোতিষ। ছি ৩১৩ 


পৌরাণিক কল্পনার রহস্যোতেদ করা ছুরূহ। ক্টমীঃ হয়ত, এই 
নৈসর্গিক ব্যাপার থাঁকিলেও পুরাণকার নিজেই, বোধ করি, সু 
নার সহিত নিদর্গের এ্ীক্য রাখেন নাই | একট! মূল ধরিয়! স্ী- 
কল্পনা-বলে নানা কাহিনী বলিতে পারেন। পুরাণের রুদ্রগণ & 
আকাশের কতিপয় তারা হইতে পারেন, তাহাই শ্রদর্শন কর! আমাদের 
উদ্দেশ্য। এই অনুমান সত্য হইলে 781565 নক্ষত্রটি রুদ্র বলিয়। 
। বোধ হয়। 
আর একটি কথা আছে। একাদশ রুদ্রের নাম মহাভারত মতে 
| আদি পঃ ৬১ অঃ) 
মুগব্যাধ্চ সপশশ্চ নিখ্/তিশ্চ মহাযশাঃ- 
অজৈকপাদহিবুাঃ পিণাকী চ পরস্তপঃ ॥ 
দহনোইথেশ্বরশ্চৈ কপালী চ মহাছ্বাতিঃ। 
স্থাগুর্ভগশ্চ তগবান্‌ কদ্রা একাদশ স্ৃতাঃ ॥ 
আশ্চর্যের বিষয় উহ্ী্দের মধ্যে অনেকগুলি নক্ষত্র-বিশেষের অধিপতি । 
যথা। মৃগব্যাধ-_লুদ্ধক, সর্প_-অঙ্লেষা, নির্ধতি-_পূর্ববাধাঢ়া। অজৈ- 
কপাৎ_পূর্বতাত্রপদা, অহির্ব,ধা,--উত্তরভান্রপদা, পিণাকী-_আর্া, 
দহন-_কৃত্তিক* ভগস-পূর্ব ফাল্গুনী । কুদ্রগণের সহিত নক্ষত্র-বিশেষের 
যে সম্বন্ধ ছিল, এভন্বার তাহা প্রমাণিত হইতেছে। 


(১৩) ত্রিশঙ্কুর উপাখ্যান । 


রামায়ণ (বালকাণ্ডে ৬০ অর্গে) বনিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের শক্রুতা বর্ণিত 
আছে । মকলেই জানেন, ঘোর তপস্যান্ার| বিশ্ব/মিত্র ধধি হইয়াছিলেন। রাজা ব্রিশস্কু 
সশরীরে স্বর্গলাভের প্রত্যাশায় গুরু বনিষ্কে তদ্বিষয়ের উপায় করিতে বলিয়াছিলেন। 
অসম্ভব বলিয়া বসি রাজার অনুরোধ শুনেন নাই । বসিষ্ঠের পুত্রগণও রাজার জনুরে!ধ 
শুনিয়। কোধে তাহাকে |চগাল করিয়। দিলেন । বিশ্বামিত্র রাজাকে সেই অবস্থায় 


৩১০ আমাদের জ্যোতিষ 


জাত সম্তাঙ্গ "* করিলেন। ইন্দ্র রাজাকে ন্বর্গে আসিতে ন৷ দিয়! ভূতলে পতিত 
, লেন । ত্রিশঙ্কুকে পতিত হইতে দেখিয়া বিশ্ব মিত্র স্বীয় তপত্তেজ: ঘার! তাহাকে 
শক্ষে রাখিলেন, এবং বৈশ্বানর পথের বাহিরে অনেক নক্ষত্র সৃষ্টি করিলেন । 
ক ক্শির হইয়! ত্রিশ্কু সেই নূতন সৃষ্ট গগনে অসরের ন্যায় শোভ। পাইতে লাগিলেন । 
এ বাষু পুরাণ (২২৬ ) বলেন, ত্রিশঙ্কুর পুরর্ববাম সতাব্রত ছিল। গুরু বসিষঠ 
সতাব্রতের তিন শঙ্কু (পাপ) দেখিয়। তাহার নাম ত্রিশঙ্কু রাখিয়াছিলেন। দ্বাদশ 
বাধিফী অনাবৃষ্টির সময়ে তিনি বিশ্বামিত্রের কলগ্রকে ভরণপোষণ করিয়াছিলেন । 
এ নিমিত্ত বিশ্ব।মিত্র প্রীত হইয়া বসি ও দেবগণকে তুচ্ছ করিয়] ব্রিশঙ্কৃকে সশরীরে স্বর্গে 
উঠাইয়া দিলেন। এ নিমিত্ত পৌরণিকেরা! বলিয়া থাকেন, বিরশ্বামিত্রের অনুগ্রহে 
ত্রিশঙ্কু দেবগণের সহিত দিব্লে।কে শোস্ভ। পাইতেছেন। ইতিমধো মন্দ মন্দ গমনশীলা 
রমা! হ্মন্তকালে চন্দ্রমণ্ডিত ত্রিভ।বে অলংকৃত। ত্রিশস্কু ও গ্রহগণভূষিতা৷ ত্রিশঙ্কুর ভ।া। 
কুমার হরিশ্চন্ত্রের জন্ম দিলেন। হরিশ্ন্দত্র সম্রাট, হইলেন। তাহার পুত্র রোহিত, 
রোহিতের পুত্র হরিত, ইতাদি। 


হরিশ্চন্্র সম্বন্ধেও এই প্রকার উপাখ্যান আছে। যাহ। হউক, 
বিশ্বামিত্র কর্তৃক নৃতন নক্ষত্রস্থষ্টি, ত্রিশঙ্কু ও হরিশ্চন্দ্রের শুন্ত আকাশে 
দিব্যলোকে স্থিতি, ত্রিভাবে অলংকৃত! চন্দ্রগ্রহসমীপবর্িনী ভ্রিশঙ্কু- 
ভার্ধযারও আকাশে বাস, পুত্রের নাম হরিশ্চন্জ্র, পৌভ্রের নাম রোহিত, 
গ্রীপৌত্রের নাম হরিত ইত্যাদি স্মরণ করিলে এই উপাখ্যানকে জ্যোতি- 
যিক রূপক ব্যতীত অন্য কিছু মনে হয় না। (প্রারুত জ্যোতিষ 
প্রস্তাবে চন্দ্রের পরিবেষ দেখুন ) 

বিষুপুরাণাদ্িতে ত্রিশঙ্কুর উপাখ্যানটি অন্তর্ূপ আছে। কিন্তু 
বিশ্বামিত্র যে নুতন নক্ষত্র সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এবং ত্রিশস্কুকে শৃন্ 
আকাশে রাখিয়াছিলেন, তাহা! সকলেই বলেন। ত্রিশঙ্কুর পুত্র রাজ। 
হরিশ্চন্্র সম্বন্ধেও এইরূপ উপাখ্যান আছে। 

উপরের কথার বোধ হইতেছে, ত্রিশঙ্কু নক্ষত্র হইয়াছিলেন। তাই 
তিনি অমরের ন্যায় শোত! পাইয়াছিলেন। বৈশ্বানর পথের দক্ষিণে 


পৌরাণিক জ্যোতিষ । ৩১৩ 


0183৩ নক্ষত্রটি আবাড্মুখ মনুষ্যের ন্যায় দেখায়। * হয়ত, এই 
নক্ষত্র ত্রিশস্কুর উপাখ্যানের উপলক্ষ ছিল। 

বিশ্বামিত্র কর্তৃক নৃতন নক্ষত্র সৃষ্টির অর্থকি 1 বোধ করি, বিশ্বা- 
মিত্র কতকগুলি নক্ষত্রের নামকরণ করিয়াছিলেন। দক্ষিণ আকাশের 
নক্ষত্র অবলম্বন করিয়া অধিক উপাখ্যান ছিল না । যখন বিশ্বামিত্র 
এই অংশের নক্ষত্রের বর্ণনা কিংবা নাম করিয়াছিলেন, তাহার এই 
কার্য নৃতন বিবেচিত হওয়। বিচিত্র ছিল ন|। 


(১৪) ব্রতপুজাি | 


বার মাসে আমাদের তের পর্ধ। ন্মতির ব্যবস্থা লইয়। এই সকল 
পর্ধব ব! ধর্মকন্ম নিয়মিত হইয়। থাকে । ইহাদের নিমিত্ত কাল নিদ্দি্ 
আছে, কাল-বিভাগ জ্যোতিঃশান্ত্রের অন্তর্গত | বস্ততঃ ভারতের 
গ্রদেশভেদে কোন কোন ব্রতপূজার ইতর বিশেষ হইলেও সর্বত্রই 
বার মাসে তের পর্ধ। এক এক মাসের বিশেষ বিশেষ দিনেই 
উহাদের ব্যবস্থা আছে। কয়েকটির ব্যবস্থা সৌরদিনে, অধিকাংশের 
ব্যবস্থা চান্্রদিনে আছে'। এখানে প্রশ্ন এই যে, সেই সেই দিনেই 
পর্ধ হইল কেন? পুরাণে লিখিত আছে বলিয়! ক্ষান্ত হইতে পার। 
ষায় না। স্মার্ভীচা্যগণ অবশ্য পুরাণের প্রমাণ দিবেন, এবং চলিয়। 
আসিতেছে বলিয়া দিন ব্যবস্থার হেতু দেখাইবেন। কিন্তু পুরাণের 
প্রমাণেরও হেতু ছিল, এবং হেতু বাতিরেকে কোন ব্যবস্থ। হয় না, 
হয় নাই। এই হেতু অন্বেষণ করাই খখানে আমাদের উদ্দেষ্ত | 

কেহ কেহ এরপ চেষ্টাকে পণ্ডশ্রম মনে করিতে পারেন। কিন্তু 
এরূপ গণনায় প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টাই পণুশ্রম। কালাস্তরে 
কত বিষয়ের কত পরিবর্তন হয়, কত কত বিভিন্ন বিষয় মিশ্রিত 


. ঈ এই নক্ষরটি কানন মাসে £ধারান্রে বাম্োত্তর রেখায় দেখা যায়। 
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হয়, এবং কত কত বিষয় লুপ্ত হয়। স্ুত্রথারের কারু স্থানে ক্ষুদ্র বৃহৎ, 
পূর্ণ অপূর্ণ» সমাপ্ত অসমাপ্ত নানাবিধ কাঠথণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়। 
বনু পুরুষ গত হইলে কাষ্ঠখণ্ডের সংখ্যাও বুদ্ধি পায়। এই সকল 
কাষ্ঠথগ্ডের উৎপত্তি অনুসন্ধান করাও যেমন, আমাদের ব্রত পুজাদির 
কাল নির্ধাচনের মুল অন্বেষণ করাও তেমন। এনপ স্থলে এক অগ্গ- 
মান ব্যতীত গত্যন্তর নাই, এবং কোন্‌ অন্ুুমান সত্য, তাহার নির্ধা- 
রণের অনেক উপায়ও নাই। তার পর, এগ্রকার আলোচন। কেহ 
করিয়াছেন কি ন1, এবং করিয়। থাকিলে কি অনুমানে উপস্থিত 
হইয়াছেন, তাহাও আমরা জানি না। সুতরাং পরে যাহা লিখিত 
হইতেছে, তাহা সবিশেষ পরীক্ষাধীন ত থাকিবেই, অধিকন্ত স্থল বলি- 
যাই গ্রাহ হইবে। 

পৌরাণিক ও ধর্ম শাস্ত্রীয় ব্যবস্থার এই প্রকার আলোচন| করিবার 
সময় ভয় হয় পাছে 

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদক্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্‌ 

গীতোক্ত এই মহাবাক্যের অবমানন! হয়। কিন্তু আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস 
জ্ঞানে কিংবা জ্ঞানলাভের চেষ্টায় কখনও অমঙ্গল হইতে পারে না, 
এবং অজ্ঞানের অন্ধকারে কোন বিধিব্যবস্থ। লুক্কায়িত রাখিলেই মঙ্গল 
হয় না । এই জ্ঞানার্জন-চেষ্টায় খধষিগণের যজ্জের, উপনিষদের স্যষ্টি। এই 
জ্ঞান পিপাসায় প্রাচীন আর্ধ্যগণ চক্র হৃধ্য গ্রহ নক্ষত্রাদির পূজা আরস্ত 
করিয়াছিলেন । হুর্যোপামন। আমর! নিন্দা করিতে পারি, কিস্ত আমর! 
এখনও গৃহে গৃহে নিত্য নৈমিত্তিক পুজা ব্রতাদিতে সেই হৃর্ষেযরই উপা- 
সন! করিয়৷ থাকি। ব্রাঙ্গণগণ এখনও গায়ত্রী জপ করিয়! প্রথমে 
সুর্যের, পরে ছুর্যের সবিতার আরাধন! করিয়। থাকেন। তাই মন্তু 
ৰলিয়াছেন (২। ১০১) হুর্ষে্াদয় পর্যন্ত এবং সম্যক নক্ষত্র দর্শন পর্য্যস্ত 
সাবিত্রীর জপ করিবে । পরে দেখ! যাইবে, বৎসর আরম্ভ হইতে 
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শেষ পর্য্যস্ত আমর! সেই একই হুর্ষয্যের অর্চন! করিয়া থাকি। তিনিই 
সবিতা, তিনিই পাত; তিনি ভিন্ন বরেণা কে আছে? 

চতুর্ধণধ কালমানে আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম সম্পাদিত হইয়। 
থাকে, _সাবন, সৌর, চান, নাক্ষত্র। এসকলের বিশেষ ব্যাখ্যা জ্যোতিষ 
সিদ্ধান্তের কালমানাধ্যায়ে করা! যাইবে। সম্প্রতি ইহা বলিলে যথেষ্ট 
হইবে যে, স্ুর্য্যোদয়াবধি সুর্ষ্যোদয় পর্য্যস্ত সাবন দিন, কোন নক্ষত্রের 
(তারার) উদয়াবধি পুনরুদয় পর্য্স্ত নাক্ষত্র দিন, হৃর্য্যের এক রাশি 
ভোগকালের নাম সৌর মাস, এবং অমাবস্তা বা পুর্ণিমা হইতে অন্য 
অমাবস্ত। ব। পুর্ণিমা পর্য্স্ত চাকর মাস। দিন সংখ্যায় সৌরমাস সমান 
থাকে না, কিন্ত চান্দ্র মাসে প্রায় ২৯॥ সাবন দিন পড়ে। ইহাদের 
মধ্যে গর্ভাধান, পুংসবন, অন্নপ্রাশন, অশোৌচকাল ও যজ্ঞাদদিতে সাবন 
মাস ; মাস-সাধ্য যাগ, নক্ষত্রসভ্র,সোমায়ন নামক সত্র গ্রভৃতিতে নাক্ষত্র 
মান; বিবাহাদিতে সৌরমান; এবং তিথিকৃত্যে চান্্রমান ব্যবহৃত 
হইয়! থাকে । 

সাবন ও নাক্ষত্রমান আমাদের আবশ্যক হইবে না। সৌরমান বুঝি- 
তেও বিদ্ব নাই । চাজ্রমানেই বিশেষ বিরোধ দেখা যায় । এই বিরো- 
ধের উৎপত্তি চান্্রমানের আরম্ভ ও অস্তের বিসম্বাদে । এ বিষয়ের উল্লেখ 
পূর্ব্বে কর! গিয়াছে । এক্ষণে ইহার অল্প বিস্তর আলোচন! আবন্তক। 

অমাবন্তা ও পূর্ণিমা, উভয় তিথি হইতেই চান্দ্রমাস আরম্ভ গণিত 
হইতে পারে। বলা বাহুল্য, অমাবশ্তার পর 'মারস্ত হইলে অমাবস্তায় 
শেষ হইবে। এরূপ মাসকে অমাস্ত বল! যায়। '!র্ণিমার পর যে 
মাসের আরস্ত ও পূর্ণিমায় শেষ, তাহাকে পুর্ণিমাত্ত বলা যায়। অমাস্ত 
মাসের গ্রাথমে কৃষ্ণ, পরে শুরুপক্ষ। অমাস্ত মাস ঘুখ্যচান্্র, এবং 
পূর্ণিমাস্ত মান গৌণচাজ্ নামে খ্যাত। সহজেই বুঝা যাইবে, উভয়- 
বিধ গণনায় শুরুপক্ষ একই মাসে পড়ে। শ্রমাস্ত ক'ন্তিক শুরুপক্ষ ও 
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পূর্ণিমান্ত কার্তিক শুর পক্ষ একই সময়ে ঘটে । এইরূপ, অন্তান্ত মাসে। 
কিন্তু কৃষ্ণপক্ষ এরূপ নহে, পনের দিন এদিক ওদিকৃ হয়, এবং কুষঃ 
পক্ষের কোন তিথি এঁ ছুই প্রকার গণনায় এক মাসের অন্তরে পড়ে । 

বোধ হয়, বৈদিক কালে অমাস্ত ও পুর্ণিমাস্ত ছুই প্রকার মানই 
প্রচলিত ছিল। তৈত্তিরীয় সংহিতায় পুর্ণিমাস্ত মাসের উল্লেখ আছে 
(১। ৬। ৭, ৭1 ৫1 ৬)। অথর্ব শ্রুতিতেও তাই। কিন্ত তৈত্তিরীয় 
ত্রাহ্গণে পৃর্বাপর পক্ষে শুক্র কৃষ্ণ ভেদ করিয়। প্রথমে শুরু পরে কৃষ্ণপক্ষ, 
এইরূপ নির্দেশ পাওয়া যায়। বেদাঙ্গ জ্যোতিষেও মাস অমাস্ত। 
মহাভারতের বনপর্ধে (৮৪ অঃ) মাস পুণিমাস্ত, কিন্ত অশ্বমেধ পর্বে 
(88 অঃ) অমাস্ত। অমরকোষে মাস অমাস্ত। সিদ্ধাস্তেও অমাস্ত। 

বঙ্গদেশে সৌর মাস চণিত; এজন্য এখানে অমাস্ত পুর্ণিমাস্ত মাস 
বিচার তত আবশ্তক হয় না। এক্ষণে নর্মদা নদীর উত্তর ভারতখণ্ডে 
ও ওড়িশায় পুর্ণিমাস্ত, নর্মদার দক্ষিণে অমাস্ত চলিত । চান্দ্রমাস নাম- 
গণনার একট। সামান্ত নিয়ম এই বে, যে চান্দ্রমাসে রবি মেষ রাশিতে 
প্রবেশ করেন, তাহা চৈত্র ; বৃষ রাশিতে সংক্রমণ করিলে তাহা বৈশাখ, 
ইত্যাদি । যে চান্দ্রমাসে রবি সংক্রমণ ন। ঘটে, তাহ! অধিক ; যাহাতে 
দুইবার ঘটে, তাহা ক্ষয়। মাধবাচার্ধয কৃত কাল মাধব প্রায় ১৩০০ 
শকে রচিত (দীক্ষিত)। তাহাতে ব্রহ্মসিদ্ধান্ত হইতে এক শ্লোক 
উদ্ধত আছে।* যথা, 

মেষাদদিস্ছে সবিতরি যে। যে। মাসঃ প্রপুর্য)তে চান্দ্র 
চৈত্রাদ্যঃ স জ্ঞেয়ঃ পৃতিদ্বিত্বেংধিমাসোহস্ত্যঃ ॥ 


শর্থাৎ মেষে রৰি থাকিতে যে চান্দ্রমাস পুর্ণ হয়, তাহ! চৈত্র। এই- 


রং +« কিত্ত দীক্ষিত মহাশয় বলেন, এই শ্লোক ব্রদ্গগুপ্ত কিংব। শাকল্যোক্ত ব্রহ্মসিদ্ধাণ্ডে 
নাই । 
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আট 


রূপ অন্যান্য মাস। এক'সৌর মাসে ছুই চান্্রমাস পূর্ণ হইলে, তাহার 
দ্বিতীরটি অধিমাস। 

দীক্ষিত মহাশয় কালতব্ববিবেচন (শক ১৫৪২) নামক এক 
ধর্মশান্ত্র হইতে নিম্নলিখিত শ্লোক উদ্ধত করিয়াছেন 

মীনাদিস্ে! রবিষেষামারম্ত প্রথমে ক্ষণে । 
ভবে তেহবে চাক্মাসাশ্চৈত্রাদ্য। দ্বাদশম্মৃতাঃ ॥ 

অর্থাৎ যে চান্্রমাসের আরম্ভকালে রবি মীন রাশিতে থাকেন, 
তাহ! চৈত্র । এইরূপ, বৎসরের বার চান্দ্রমাস হয়। 

অতএব চন্দ্রমাস নামের ছুই প্রকার পরিভাষা দেখ! যায়। কিন্তু 
এতন্বার| মুখ্য গৌণ গণনার মীমাংস! হয় না| দেখিতে গেলে, ইহার 
মীমাংসা নাই। প্রাচীন কালের ব্যবস্থা পরবর্তী কালে সম্পূর্ণ অনুপ 
যোগী হইলেও প্রাচীনত্বগুণে সহস! তাহার পরিবর্তন হয় ন!। ইহার 
দৃষ্টান্ত আমর! প্রত্যহ প্রতাক্ষ করিতেছি । রঘুনন্দনের সায় স্মার্ত।- 
চার্য্যও মৃখ্যগৌণের বিসম্বাদে পড়িয়াছিলেন। শিবচতুর্দশী ও শ্রীক্ের 
জন্মাষ্টমী নির্দেশ করিতে গিয়া! তিনি মাঘমাসের কৃষ্ণচতুর্দশীতে শিব- 
রাত্রি এবং শ্রাবণ কৃষ্ণাষ্টমীতে জন্মাষ্টমীর ব্যবস্থা মানিয়াও ফান্তুন ও 
ভাদ্রে কলিয়াছেন। বন্ততঃ পূর্ধকালের পুর্ণিমাস্ত মাস ধরিলে মাঘ ও 
শ্রাবণ হয়, কিন্তু বদেশের প্রচলিত অমাস্ত মাস ধরিলে ফান্তন ও ভাদ্রে 
আসিতে হয়। 

এক্ষণে আমাদের প্রধান প্রধান মাস ও তিথিকৃত্য লিখিত হই- 
তেছে। এ নিমিত্ত রঘুনন্দনকে প্রধান আধার করা গেল। এত স্তন, 
পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য প্রদেশের ধর্মমসিন্ধু, এবং ওড়িশার গদাধর ও 
পঞ্ডিত সর্ধন্থ হইতে কোন কোন তিথিক্ুত্য প্রদত্ত হইল। দেশ- 
ভেদে এই সকল কৃতোর প্রাধান্ত আছে, এবং যাহ! এক প্রদেশে 
আছৃত, তাহা! অন্য প্রদেশে শান্ত না হইতে পারে। এখানে 


৩১৮ আমাদের জ্যোতিষ । 


স্প্স্ফ 





অমান্ত মাসের প্রাধান্ত স্বীকার কর! গেল। প্রথমে সৌরমাস-। 
কৃত্য। থা, ৪ 

১। রবিসংক্রান্তি। তুলা মেয বিষুব্তী, কর্কটমকর অয়ন, 
মিথুন কন্া ধন্থ মীন ষড়শীতি, বুষ মিংহ বৃশ্চিক কুস্ত বিষুণপদী 
সংক্রান্তি । 

২। সৌর কার্তিক শেষে কার্তিকেয়, ফাল্গুন শেষে ঘণ্টাকর্ণ পুজা । 

৩। মিথুন €( আধাঢ় ) সংক্রমণ হইতে ৩।২০ দিনদগুদি পর্য্স্ত 
অন্থুবাচী। এই কয়েক দিন অধ্যয়ন, বীজবপনাদি নিষিদ্ধ। 

৪1 অগস্তযার্থ্যদান। কন্তারাশিতে সূর্য্য গ্রবেশ করিতে তিন দিন 
থাকিতে । 

ইহাদের বিশেষ বিবরণ ও পুণ্যকাল হইবার হেতু নির্দেশন অনা- 
বস্তক। একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য । রবির রাশি সংক্রমণ কাল 
পুণ্য । উহ! এমন কাল যে, কৃত্যদ্বার! তাহা প্রখ্যাত হইয়াছে । 

অপর কয়েকটি যদ্দিও চান্দ্রমানে নির্দিষ্ট আছে, সেগুলি পুণ্যকাল 
হইবার কারণ সহজে ই বুঝ! যায়। এগুলি কল্পাদি মন্বস্তরাদি ও যুগাদি 
কাল। সত্য ত্রেত। দ্বাপর কলি,-"এই চারি যুগ,দীর্ঘকাল বিভাগ | তেম- 
নই মন্বস্তর ব| মন্থু অপর কালবিভাগ । ১৪ মন্তুতে এক যুগ। যুগাদয 
ও মন্বাদি কালে দানাদি বিধেয়। ইহাদের উৎপত্তি জেোটোতিষিক কাল- 
বিভাগে। মন্ুর কাল দিদ্ধান্তে আবস্তক হয় না, পুরাণেই উহার সম)কৃ 
ব্যবহার দেখা যায়। সিদ্ধান্তে কিন্ত যুগবিভাগ শ্রয়োজনীয় । 

১। যুগাদিকাল। টৈশাখ শুরুতৃতীয়ায় সতাযুগ, কার্তিক শুক্ল- 
নবমীতে ব্রেতা, ভাদ্র কৃষ্ত্রয়োদশীতে দ্বাপর, এবং মাধীপুর্ণিমায় 
কলিযুগের আরস্ত। আরস্তের হেতুনির্দেশন এক্ষণে নিশ্রয়োজন। 

২। মঘ্বাদিকাল। কার্তিক শুরুধাদশী ও পুর্ণিমা৮, পৌষ শুক্ু- 
একাদশা, ফাল্ঠন অমাবন্তা ও পূর্ণিমা, চৈত্র শুক তৃতীয়! ও পূর্ণিমা, 


পৌরাণিক জ্যোতিষ । ৩১৯ 


শুরুসপ্তমী, জৈ রণ, আধযাঢ় শুরু দশমী ও পুর্ণিমা, শ্রাবণ 
ধষ্টমী, ভাব শুরু তৃতীয়া, আশ্বিন গুরু নবমী । 

*. অক্ষণে চান্দ্রমাসরৃত্য প্রদত্ত হইতেছে । এস্থলে ১ ২, ৩ ইত্যাদি 
মর্থে গ্রতিপদ, দ্বিতীয়, তৃতীয়া বুবিতে ছইবে। যাহার শেষে (33) 
াকিবে তাহাকে ওডিশার পর্ব, যাহার শেষে (পাঃ) থাকিবে তাহাকে 
গাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্যের পর্ব বুঝিতে হইবে। সমুদয় পর্ব এস্থলে প্রদত্ত 
[ইল না। (ওঃ, পাঃ) থাকিলে বুঝিতে হইবে ষে, সেগুলি বগদেশে 
প্রসিদ্ধ নহে, এ এঁ দেশেই গ্রচলিত। 


কার্তিক শুরুপক্ষ 


১1 দত প্রতিপদ, বলি প্রতিপদ । দৃাতভ্রীড়া ও বলিদৈত্যপুজা। 
২। ভাতৃদ্বিতীয়; যমদ্বিতীয়। এই দিনে যমুন! ধমকে ভোজন করাইয়াছিলেন। 
৪। গণেশ চতুর্ধা। গণেশ বা বিনায়ক পুজা । 
৭। বল্পাদি। 
৮। গোষ্টাষ্টমী, গোপুজা। ভীম্মপঞ্চক (ওঃ )। 
৯। ছুর্গানবমী, জগন্ধাত্রী পুজা । ত্রেত।যুগাদি। 
১১। হরির উান একাদশী । 
১২। মম্বাদি। একমতে চাতুর্খান্ত ব্রত সমাপন। 
১৪। বৈকুষ্ট চতুর্দশী ( পাঃ)। 
১৫। রাসপূর্ণিমা। ত্রিপুরী পুর্ণিম', ত্রিপুরোৎসব-_মন্দিরের ম্বারদেশে দীপদান 
গাঃ)। মন্বাদি। চাতুর্দান্তব্রত সমাপন । 


কার্থিক (ও পুর্ণিমান্ত মার্গশীর্ষ ) কৃষ্ণপক্ষ 


৮। কৃষ্ণাইমী, প্রথমাইদী-_নুতন বস্ত্র পরিধান (ওঃ)। কালাষ্টমী বা কৃষ্ণ 
দী--কালভৈরবের পুজ। ( পাঃ)। 

১১। উৎপঞ্িঠৎকাদসী ( পাং)। 

৪ । পিবরাজি (গাঃ )। 


৩২০ আমাদের জ্যোতিষ । 





১৫। দীপাবলী অমাবস্তা (ওঃ )। 


মার্ণশীর্ষ শুর্রুপক্ষ 

৬। গুহ্যঠী, স্বন্দষঠী। প্রাবরণ যী ( ওঃ)--দেবত। দ্বিজ বন্ধুবর্গকে বন্তদ্বার! 
শীতনিবারণ। 

৭1 সিত্রসপ্তমী। লুর্যাব্রত (পাঃ)। 

৮। ছুর্গা বা অন্রপূর্ণাষ্মী (পাঃ)। 

৯। কল্পাদি। 

১১। মোক্ষদ! একাদশী ( পাঃ)। 

১৪। পাবাণ চতুর্দশী । পাষাণাকার পিষ্টক ভক্ষণ ( আসুকে পিঠে) ( ও:)। 

১৫। দত্তাত্রেয় জয়স্তী ( পাঃ)। 


মার্গশীর্ষ (ও পুর্ণিমান্ত পৌষ ) রুষ্ণপক্ষ 
৮। কালাষ্টমী (পাঃ)। 
১১। সফল। একাদশী (পাঃ)। 
১৪। শিবরাত্রি ( পাঃ)। 
১৫০ বকুলাসাবন্ত।--বকুলের ক্ষীরে পায়স করিয়া! পিতৃগণের তর্পণ। 


পৌষ শুর্রপক্ষ 
৮। ছুর্গাষ্টমী €( প:)। 
১০। শান্বরী দশমী (ওঃ )-_ধর্্মদেবতার ( ধর্শঠকুর ) পুজা পিষ্টকাদি দ্বার! । 
 ১১। পুজদা একাদণী (পাঃ)। মম্থাদি। 
১৫। পুষা পুর্ণিম। । শ্রীকৃষ্ণের পুযাভিষেক । ( ও+)--রাজাদিগের পুষ্যাভিবেক। 
ঘ্বৃতগক পুষ্টিকর ভোজা ভোজন । 
পৌষ (ও পূর্ণিমান্ত মাঘ ) রুষ্ণপক্ষ 
৮। কালাষ্টমী (পাঃ)॥ 
১১। বট. তিল1 একাদশী (পাঃ)। 
১৪। শিবরাত্রি (পাঃ)। রটস্তী কালী পুজ|। 


১৫। (যদি রবিধারে শ্রবপানক্ষত্রে বাতিপাতযোগে এই তিথি গু, তাহ! হইলে 
অর্দোদয় যোগ হয়। বদি কোন একটি মন! ঘটে? তাহ। হইলে মহোদয় )। 


পৌরার্িক জ্যোতিষ । ৩২ ৯৯, 


শপ পাশ শসা স্পা শশী 





পোপ পাটি পপ পাপীপসপ্ও্পপ 





মাঘ শুর্রপক্ষ 
৪। বিনায়ক চতুর্থাঁ, গণেশ পুজ]। বরদা চতু্া, সৌভাগাকামনায় গৌরী পুজা । 
৫ | শ্রীপঞ্চমী, লক্্লাসরম্বতী পুজা। বসস্তপঞ্চমী--রতি ও কামদেবের পুজা (পাঃ)। 
৬। শীতল! যঠী। | 
৭। বিধান ও আরোগা সপ্তমী, 'মাকরী সপ্তমী । রখসপ্রমী, মহা সপ্তমী (পাঃ)। 
ঘাদি। ৃ 

৮। ভীম্মাষ্টমী। ছুর্গা্টমী (পাঃ)। 

১১। ভীম একাদশী । জয়া একাদশী ( পাঃ)। 

১২। বরাহ্‌ স্বাদশী, ষটতিল। ছ্বাদণী । 

১৩। কল্পাদি। 

১৫। কলিধুগ্রদি। মাধীপুর্ণিম।। 


মাঘ (ও পুর্ণিমান্ত ফান্তন ) রুষ্ণপক্ষ 
৮। কালাষ্টমী। সীতাষ্টমী -দীতার জন্ম (পাঃ) ॥ 
১১। বিজয়! একাদশী (পাঃ )। 
১৪। শিবরাত্রি । মহ! শিবরাত্রি (পাঃ)। 
এ৫। মহাদি। 
ফান্তন শুরুপক্ষ 
৪। গণেশ চতুর্থ (পাঃ)। 
৮। ভুর্গাষ্টমী (পাঃ)। 
১১। আমলকী একাদশী (পাঃ)। 
১২। গোবিন্দ দ্বাদশী। 
১৫ শ্রীকুষের দোলধাত্র। । বহ্ছি উৎসব, হুতাশনী পূর্ণিমা (পাঃ)। হোলিক।- 
পাঃ)। মধ্াদি। 
ফাল্গুন (ও পুর্ণিমান্ত চৈত্র ) কৃষ্ণপক্ষ 
১। বসস্ত।রস্ত উৎসব (পাঃ)। 
৩। কল্লাঙছগি। 
৬) স্কলযতী। 


৩২২. আমাদের জ্যোতিষ । 


৮। কালাষ্টমী (পাঃ)। শীতলাষ্টমী । 
১১। পাপমোচিনী একাদশী । 


১৩। বারুণী। 
১৪। শিবরাত্রি পাঃ)। 
১৫। মন্থাদি। 

চৈত্র গশুরুপক্ষ 


১। বৎসর আরম্ভ (পাঃ)। কল্পাদি। 

৩। গৌরী তৃতীয়া (পাঃ)। মন্বাদি। মত্ম্জয়ন্তী ( মৎস্তাবতার )। 
৪। গণেশ চতুর্থা ( পাঃ )। 

৫ | শ্রীপঞ্ষী (পাঃ)। কল্াদি। 

৬। অশোকযঠী। 

৭। বাসন্তী পুজা। 

৮। অশোকাষ্টমী। হূর্গাষ্টমী। বরঙ্গপুত্রে স্নান । 
৯। প্রীরামনবমী ( রামাবতার )। 

১১। কামদ। একাদশী ( পাঃ)। 

১৩। মদন ভ্রয়োদশী। কনদপপুজা। 

১৪। দমনক চতুর্দশী--দমনক গলব পুজা (ওঃ )। 


চৈত্র (ও পুর্ণিমাস্ত বৈশাখ ) কৃষ্ণপক্ষ 
৮। কালাষ্টমী ( পাঃ)। 
১১। বরূধিনী একাদশী (পাঃ)। 
১৪। শিবরাত্রি (পাঃ )। 
বৈশাখ শুরুপক্ষ 
৩। অক্ষয়! তৃতীয়! । সত্যযুগাদি, ক্গাদি। পরশুরামাবতার (পাঃ)। শ্রীকৃষের 
€ জগর।খের ) চন্দনযাতা আরস্ত । 
৪। গণেশচতুর্থা (পাঃ )। 
৭। জহ, বাগ সপুদী (গঙ্গার উৎপত্তি )।. 
৮। ছুর্গাকইমী (পাঃ)। 
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৯। সীত] নবমী-_সীতার জন্মদিন । 
১১। মোহিনী একাদশী (পাঃ)। 
১২। বৈষঃবী ছবাদশী, পিপীতকী, রু'ক্মণী দ্বাদশীব্রত । 
১৩। অনঙ্গত্রয়োদণী ( ওঃ )। 
১৪| বৃপিংহ চতুদশী--নৃসিংহাবতার । 
১৫। কৃর্মজয়স্তা__কুম্মীবতার ( পাঃ )। 
বৈশাখ (ও পুর্ণিমান্ত জ্যেন্ঠ) কৃষ্ণপক্ষ 
৮। কালাষ্টমী (পাঃ)। 
১১। অপর একাদশী ( পাঃ)। 
১৪। শিবরাত্রি (পাঃ)। 


১৫। সাবিত্রী ব্রত। 
জ্যৈষ্ঠ শুর্ুপক্ষ 
৩। রস্তা তৃতীয়া। 


৪। গ্রণেশচতুর্থা (পাঃ)। উমাচতুর্থা । 
৬। আরণাক যঠী, ক্ষন্দযঠী। 

৮। ছুর্গাষ্টমী ( পাঃ) ত্রিপোচনাষ্মী | 

১০। দশহর1 -গঙ্গ।বতার। 

১। নির্জলা একাদশী ( পা13)। 

1৪ | চল্পক চতুদ্শী। 

৫। জাগল্সাধদেবের স্গান। মানপুর্নিম। | 


জ্যেষ্ঠ (ও পুর্ণিমান্ত আষাঢ় ) কৃষ্ণপক্ষ 
৮। কালাষ্টমী (পাঃ)। 

১। যোগিনী একাদশী (পাঃ)। 

)। শিবরাত্রি (পাঃ)। 

আধা গুরুপক্ষ 

| রুখযাত্রা। যনোরধ দ্বিতীয়? 

॥ গপেশচতুরাঁ ( পাঃ)। 


৩২৪ আমাদের জ্যোতিষ । 


৭। বিবস্বৎ সপ্তমী-_শ্রীনূর্যাপূজা। 

৮॥ ছুর্গাষ্টমী (পাঃ)। 

১০। জগন্নথদেবের পুনযাত্র। | মন্বাদি। 

১১। হ্রিশয়ন একাদশী । 

১২। চাতুমণন্ত আরম্ভ (একমতে )। 

১৫। মন্বার্দি। চাতুর্মান্য আরম্ভ (একমতে )। 


আষাঢ় (ও পুর্ণিমান্ত শ্রাবণ ) কৃষ্ণপক্ষ 
২। অশূম্য শয়ন দ্বিতীয়া । ক্ষীরোদা বে লক্ষ্মী সহিত মধুসূদন শয়ন । 
«| নাগপঞ্চমী । মনস| ও অষ্টনাগ পুজ। ৷ 
৮। কালাষ্টমী (পাঃ)। 
১১। কামদ। একাদশী (পাঃ)। 
১৪। শিবরাত্রি (পাঃ)। 


, আাবণ শুক্লপক্ষ 

৪। গণেশ চতুর্খা 

| নাগপঞ্চমী (পাঃ)। জাগ্রৎ গৌরী পঞ্চমী (ওঃ )। 

৬। কন্ধী জয়ন্তী--কন্ধী অবতার । 

৮ দুর্গাষ্টমী (পাঃ)। 

১১। পুত্রদা একাদশী । 

১২। বিঞুর পবিভ্রারোপণ- নুতন পবিত্র পরিধান (পাঃ )। ঝুলনযাত্রারস্ত । 

১৫। প্রীকৃফের ঝুলনযাত্র! । বলভদ্রপুজা (ওঃ )। খগযজুঃ শ্রাবণী--খগ যছুবে দী 
শিখাগণশের নব উপবীত গ্রন্থ €পাঃ)। রাখী পূর্ণিমা (ওঃ পাঃ)। 


শ্রাবণ (ও পুর্ণিমান্ত ভাদ্র) কৃষ্ণপক্ষ 
৩। বজ্জলী তৃতীয়া (পাঃ)। 
৪। বহুল! চতুর্থী- গোপুজ। (পাঃ)। 
৫ রক্ষাপকমী--নাগপুঞ্জ! (ওঃ )। 
৬। হলব্তী(পাঃ)। 
৭। শীতল! সপ্তসী ( পাঃ)। 
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৮| কালাষ্টমী (পাঃ) জন্মাষ্টমী, কুষ্ণাই্মী। মন্বাদি। 

১১। অজ! একাদশী । 

১৩। ম্বাপরযুগাদি । 

১৪। শিবরাত্রি (পাঃ)। অধোর চতুদর্শী | 

১৫। অপ্তপুরিকা অমাবস্ত।__সাত পুর ঘুক্ত পিষ্টক দ্বারা পৃর্গা (ও:)। কৌনী 
অমাবস্যা, আলোকামাবস্তা। | 


ভাড শুরুপক্ষ 
৩। বরাহ জয়স্তী--বরাহাবতার ( পাঃ)। গৌরী তৃতীয়। (3:)1 মন্বাদি। 
৪। গণেশ চতুর্থী, সৌভাগা চতুর্থা। হরিতালিকা । 
৫। রক্ষাপকমী। ধধিপঞ্চমী (পা: )। 
৬, মন্থান যঠী। কুর্যা যী (পাং)। 
৭। ললিতা সপ্তমী। কুকুটী ব্রত। 
৮। দুর্বাষ্টমী, রাধাষ্টমী1 হুর্গাষ্টমী ( পাঃ), হূর্গাশয়ন (ওঃ )। 
৯»। তাল নবমী । অছুঃখ। নবমী (পাঃ)। 
১১। পান্থপরিবর্তিনী একাদশী । 
১৩। বামন ঘ্বাদশী। শ্রাবণ দ্বাদশী। বামনাবতার | 
১৪। অনন্ত চতুর্দশী। অঘোর চতুর্দশী (ওঃ )। 


ভাদ্র (ও পুর্ণিমাস্ত আশ্বিন) কৃষ্ণপক্ষ 


১। মহালয়।৷ আরম্ত | 

৬। কপিলা যী (পাঃ), চন্দ্রবতী ( পা2)। অগস্ত্যার্ধাদান। 
৮। জীতাষ্টরমী, অরদ্ধন, জীমুতবাহন পুজা । কালাষ্টমী ( পাঃ )। 
১১। ইন্দিরা একাদশী ( পাঃ )। 

১৩। কলিধুগদি (1) (পাঃ)। 

১৪। শিবরাত্রি (পাঃ)। 

১৫। মহালয়!। 


আশ্বিন শুর্রপক্ষ । 
নবরত্রি আরম্ভ ( পাঃ)। 


এ 
০ 
বাহার 
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৪। গণেশ চতুর্থী (পাঃ)। 

৫। ললিতা পঞ্চমী (পাঃ)। 

৮। মহাষ্টরমী, হুর্গাপুজ1। 

৯। মহানবষী; ছুর্গানবমী | মম্থাদি। 

১০। বিজয়াদশমী, অপরাঞ্জিত। দশমী | বুদ্ধাবতার । 
১১1 পাশাহুশ! একাদশী ( পাঃ)। 

১৫। কোজাগরী পুর্িমা, কৌমুদী পুর্ণিষ1। 


আশ্বিন (ও পুর্ণিমান্ত কার্তিক ) কৃষ্ণপক্ষ । 
২। জশূন্যশয়ন। ব্রত ( পাঃ)। 
৮। কালাষ্টমী (পাঃ)। 
১১। রমা একাদশী ( পাঃ)। 
১২। গ্োোবৎস দ্বাদণী (পাঃ)। 
১৩। ধন ত্রয়োদশী-_-ধনের পুজ। (পা1ঃ) । 
১৪। শিবরাত্রি, নরক চতুদ্ধণী ( পাঃ)। 
১৫। দ্বীপাদ্থিতা, দীপাবলী অমাবস্যা | 
উপরিলিখিত পুজাব্রতাদির নাম ও কাল বিচার করিলে দেখা 
যায় যে, 
১। কার্তিক, মাঘ, চৈত্র, বৈশাখ, জ্যেষ্ঠ, আষ'ঢ, ও ভাদ্রেই 
অধিক; অগ্রহায়ণ, পৌষ, ফাল্তুন, শ্রাবণ, আশ্বিনে অল্প । 
২। মাসের শুরুপক্ষেই অধিক; কুষ্ণপক্ষে অত্যন্ত অল্প। 
৩। পুর্ণিমা, অমাবস্তা, ছুই অষ্টমী একাদশী চতুর্দশী, এবং শুক্ল- 
পক্ষের পঞ্চমী ষঠঠীতে অধিক, অন্তান্ত তিথিতে কচিৎ। 
৪। যুগাদি ও মন্বাদি কালে অধিক. | 
৫। শুরুচতুর্থীতে গণেশ, শুক্লুষীতে যঠী, শুরু কুষ্ অষ্টমীতে 
হুর্গ| বা অন্নপূর্ণা, একাদশী হাদশীতে হরি, কৃষ্ণচতুর্দশীতে শিব পুজ! 
বিহিত। 
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সমুদয় পুজাব্রত পুণ্যকাল ও মাস ও তিথিকৃত্য বিচার করিলে সে 
সকলকে চারিভাগে ভাগ করিতে পার! যায় । যথা, 

১। স্বাস্থ্যরক্ষা। যথ।, কার্তিকশ্নান ও আশ্বিন মাসের অবশিই 
৮ দিন ও সমুদয় কার্তিকমাসে লু আহার | এই সময়ের নাম ষমদংস্্ী | 
এইরূপ, মাঘ, ও বৈশাখ মাসে প্রাতঃশান বিধি। দেখ! গিয়াছে, 
কার্তিকমাসে প্রাতঃস্নান করিলে শীতকালে সর্দি কাশির হাত হইতে 
মুক্ত হইতে পার! যায়। মাঘ মাস অপর খতুপরিবর্তনের সময়। 
বৈশাখ মাসে প্রাতঃন্নানে শরীর মিপ্ধ থাকে। 

২। সময়োপযোগী ব্যবস্থা । যথা, €পৌষমাসে নবান্ন, বৈশাখে 
বারিপুর্ণ ঘটদান, ইত্যাদি । দেশবিশেষে এই প্রকার ক্কৃতদিনের 
ইতর বিশেষ হয়। যথা, আষাঢ় কৃষ্ণ পঞ্চমীতে বঙ্গদেশে সর্পভয়- 
নিবারণহেতু দিজ ( মনসা) বৃক্ষস্থিত মনসা ও নাগপুজা, পাশ্চাত্য 
দেশে তাহ! শ্রাবণ শুরুপঞ্চমীতে, এবং ওড়িশায় শ্রাবণ কৃষ্ণপঞ্চমীতে 
করিবার ব্যবস্থা আছে। ওড়িশায় এই পুজার প্রকরণ দেখিলেই 
উহার উৎপত্তি বুঝিতে পার! যায়। ইহার নাম রক্ষাপঞ্চমী। এই 
দিন সন্ধার পর দেওয়ালে গণেশ, নাগ, ভৈরব, মহাদেব লিখিয়া 
পায়সদ্বার। ঘণ্টাকর্ণ পুজা হয়। তাদস্তর তালপত্রে মন্ত্র লিখিয়৷ চালে 
ঝুলান হয়। এই দূপে বর্ষাহেতু সর্পের আশ্রয় ঘরের ভিতর, 
বাহির, চাল পরিষ্কার করিয়া দেখ! হয়। গুধু সর্পভয় নহেঃ 
বাঘের ভয়ও অধিক) এত অধিক যে পুজা শেষ হইতে না হইতে 
বেগে দ্বাররুদ্ধ করিয়! লোকে নিশ্চম্ত হয়। সেদিন রাত্রে গ্রামের 
পথ একবারে জনহীন হয়। বঙ্গদেশে এই বাবস্থা গিয়! প্রাঙ্গণ-কোণে 
মনসা! শাখার পুজা! হইয়াছে। (কিস্ত মনসার বিষহরত্বগুণ 
আছে কি?) এইরূপ, গোপাবণ্ ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে 
হইয়! থাকে। 


৩২৮ আমাদের জ্যোতিষ । 





৩। পুরাণান্থুসারে গ্রাণিদ্ধ ধঁতিহাসিক ও পৌরাণিক ব্যক্তিগণের 
জন্মতিথির উৎসব। যথা, ভীম্মাষ্টমী, দশ অবতার জয়ন্তী, সীতা 
নবমী, রাধাষ্টমী, ইত্যাদি । 

১1 জ্যোতিষিক কালনির্দেশ। যথা, সতাযুগের আরম্ভ- অক্ষয় 
তৃতীয়া, কলিযুগের আরম্ত-মাঘী পূর্ণিমা, ইত্যাদি । 

বিষয়-বোধ স্ুকর করিবার নিমিত্ত ৩য় ও ৪র্থ ভাগ করা গেল। 
আমাদের অন্ুমানে, উভয়ের মূলে জ্যোতিষিক কাল নির্দেশ ছিল। 
সকলগুলির উৎপত্তি নিরূপণ কর! অতীব দুরূহ । এ নিমিত্ত ৪র্থ 
ভাগ হইতে ৩য় ভাগ পৃথক রাখা গেল। নিয় প্রদত্ত আলোচনায় 
উভয়কে এক মনে করা যাইবে । 

অধিকাংশ তিথিক্কত্যের নাম পর্ব। পর্ব অর্থে সন্ধি, ছুইটি 
সমপদার্থের যোগন্থল। এইরূপে, অমাবন্তা ও পুণিম! পর্ব, যেহেতু 
উহাদের পর নূতন মাসের (চান্র) আরম্ভ, উষ্াারা পক্ষান্তকাগ। 
পক্ষের মধ্যস্থলে অষ্টমী, সুতরাং অষ্টমী একটি পর্ব | স্মরণ কর! 
আবশ্তক যে, পূর্বকালে সপ্তাহ ভাগ ছিল না, বারও তত গ্রাচলিত 
ছিল না। সৌরমাস ও সপ্তবার প্রচলিত হইবার পর সপ্তাহ্থের প্রাধান্ত 
ঘটিয়াছে। উপরি লিখিত পুণ্যকালের সহিত কচিৎ বিশেষ বিশেষ 
বার ষোগের সম্বন্ধ আছে । বার অপেক্ষ। বিশেষ নক্ষতরষোগ প্রধান । 
অতএব, যে দেশে চান্দ্রমাস গনণ! প্রচলিত, সেখানে পক্ষভাগ না 
করিলে দ্দিন গণনার স্থুবিধ! হয় না। পক্ষকে ছইভাগ করিলে 
অষ্টনী, তিন ভাগ করিপে দশমী পঞ্চমী আসে। তবে, চাল্্রমাসের 
অমাবন্ত!, পুর্ণিমা, পঞ্চমী, অষ্টমী, দশমী এবং ত্র এ দিনের 
পূর্বাপর দ্িনদ্ব়ও ব্যবহারে আবশ্তক। যেমন খীষ্টিয়ানদিগের রবিবার, 
প্সলমানদ্িগের শুক্রবার, তেমনই এ এ্র,তিথি আমাদের নিত্য 
ব্যবহারে কাল বিভাগ । কৃষ্ণপক্ষ অস্থুর ও পিতৃপক্ষ, গুরুপক্ষ দেব- 
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পক্ষ । *এই হেতু শুরুপক্ষে দেবপুজা, অমাব্তা ও কৃষ্ণাষ্টমীতে পিতৃ- 
শ্রাদ্ধ ধিহিত হইয়াছে । উহাদের পূর্ব ও পরদিনও সেই কারণে 
আবশ্তক হইয়। থাকে। মনুম্বতিতে অমাবন্তা, পূর্ণিমা, চতুর্দশা, 
অষ্টমী এই কয়েক তিথির উল্লেখ দেখা যায়। মনুর সময়ে শ্রাদ্ধ ও 
যজ্ঞ ভিন্ন পুরাণের অসংখ্য ব্রত পুজ। ছিল ন]। 

এই সকল সাধারণ তৰ্‌ ছাড়িয়! এখন কয়েকটি বিশেষ পুক্লা বিধির 
মূল বলা যাইতেছে। এ নিমিত্ত আমাদের প্রাচীন ও বর্তমান বর্ষ বিভাগ 
স্মরণ কর। আবশ্তক। তিন প্রকার বর্ষ বিভাগের নিদর্শন পূর্বে 
পাওয়! গিয়াছে । 

১। ষে সময়ে অগ্রহায়ণ মাস ব্সরের প্রথম মাস ছিল। 
এই রূপে 

মার্গশীর্ষ ও জোষ্ঠ পৃর্ণিম! বিষুবদ্দিন 
ফাল্তুন ”  দক্ষিণায়ণশেষ 
ভান ” উত্তরায়ণ শেষ 

২। যে সময়ে কার্তিক প্রথমমাস ছিল। তখন কান্তিক ও 
বৈশাখ পুর্ণমায় বিষুবদিন, মাঁঘ ও শ্রাবণ পুর্ণিমায় অয়ন নিবৃত্তি। 

৩। যে সময়ে আশ্বিন প্রথম মাস হইয়াছে। এই নিয়ম 
বর্তমানকালেও চলিতেছে । আশ্বিন ও চৈত্রপূর্ণিমার বিষুব্দিন, মার্গ- 
শীর্ষ ও জৈযষ্ঠ পূর্ণিমায় অয়নশেষ। 

কি প্রীকারে জ্যোতিষিক ব্যাখা। দেওয়া যাইবে, পূর্বেই তাভার 
একটু আভাষ দেওয়া আবশ্তাক | যে যে পৃজাতে হরি বা কৃষ্ণ বা জগন্নাথ 
দেবের উল্লেখ আছে, সে সে পুজার উৎপত্তি ক্রান্তিরুত্তের বিশেষ বিশেষ 
স্থানে হুর্ধ্যের আগমন । হৃর্যের আগমন উপলক্ষ করিয়া এই সকল 
পুজার উৎপত্তি হইয়ছে। বস্তৃতঃ হুর্্যকেই হরি মনে করিলে ব্যাখ্যা 
স্থগম হইবে। বিষুই সুর্য, বা হুর্ধ্যই বিষু। এন্প বলিলেও দোষ 
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হইবে না। এরূপ অন্থমানের হেতু পরে পাওয়া যাইবে । সম্প্রডি 
রঘুনন্দনোদ্ধু ত ছুইটি বচন প্রদর্শিত হইতেছে । তিথিতবে রঘুনন্মৎ 
লিখিয়াছেন, ( বরাহ পুরাণ হইতে ) 
পুজয়েদ্‌ ভাঙ্করং দেবং বিষুণরূপং সনাতনং। 
অন্তর, 
রবিশ্চ বিষুরূপতয়! পুজাকালে ধ্যেয়ঃ। 
এই ছুই স্থলে আপাতদৃষ্টিতে ভাস্করের পূজ! ছিল না| অথচ বিষুণরূপে 
তাস্করের ধ্যান ও পুজ] করিতে বলা হইয়াছে । অতএব বোধ হুই- 
তেছে, বিষণ ও ভাস্করের মধ্যে কোন প্রকার সম্বন্ধ ছিল। অধিকত্ব, 
'মন্থু বলিয়াছেন, “দিব! রাত্রির আদিতে ও অস্তে, দর্শ পূর্ণিমা ও অর্ধ 
মাসাস্তে যজ্ঞ করিবে । নব শন্ত হইলে মাগ্রয়ণ যাগ, খতুপুর্ণ হইলে 
চাতুর্মান্ত যাগ, অয়নের প্রথমে পশু যাগ, সংবত্ধর পূর্ণ হইলে অগ্নি- 
&্রোমাদি যাগ করিবে ।” এখানে দেখ! যাইতেছে, চন্দ্র সুর্যের পরস্পর 
অবস্থান, এবং বর্ধচক্রে সর্ষের ভ্রমণ অগ্সারে ঘাগাদ্দির ব্যবস্থা ছিল। 
'বেদের ব্রাহ্মণেও এই প্রকার বিধি দেখা যায়। 
এক্ষণে তিথি বিশেষের কৃত্য সংক্ষেপে আলোচন1! কর। যাইতেছে। 

কাণ্তিক শুক্ল প্রতিপদ হইতে আরম্ভ কর1 যাউক। যেহেতু উহা শ্রাচীন- 
কালের নববর্ষের প্রথম দিন ইহার এক নাম বীর প্রতিপদ। “এই 
দিনে শঙ্কর পরাজিত, গৌরী জয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাই শঙ্কর 
ছুঃখী গৌরী সখী । এই দিন প্রভাতে দ্যুত ক্রীড়।! করিলে 
যাহার জয় হয়, তাহার সমুদয় বর্ষ হর্ষে অতীত হয়” (রঘুনন্দন )। 
এজন্ত ইহার নাম দ্যুত গ্রতিপদ। পুর্ব, দিন অমাবস্তায় রবিচজ্জ 
বিশাখায় ছিলেন। বিশাখ। হইতে রুত্তিকার অস্তর ১৪ নক্ষত্র। তৎ- 
কালে এ ছুই নক্ষত্রে বিষুবপাত হইত। তাই বৈশাখ ও কার্তিক শুরু 
প্রতিপদ, উভয়েই.বর্ষারস্ত দিন। এই হেতু বাযুপুরাণ বলেন বিশখায় 
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রবির জন্ম (২৫৮ পৃঃ)। তন্মধ্যে কার্তিক শুরু প্রতিপদের অধিক 
আদর। উহার পূর্ব দিন গমাবন্তায় দ্রীপালী নববর্ষের হৃচন1 করি- 
য়াছে। পরদিন ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় ভাইভগিনীর আনন্দোৎসবে শুভ ঘটন। 
প্রকট হইয়া! থাকে! কালক্রমে যখন ক্রান্তিপাত পিছাইয়। আসিল, 
তখন আশ্িন শুরু প্রতিপদ ও চৈত্র শুরু প্রতিপদ নববর্ষারস্ত দিন 
হইল। এজন্য এ ছুই দিন পাশ্চাত্যের নবরাত্র নামে গণনা করিয়া 
থাকে। 

যাই! হউক, কার্তিক, মার্গশীর্ষ, পৌষ গত হইল, হ্ছর্ধ্যদেব ধনিষ্ঠার 
নিকটস্থ হঈলেন। শুভ মাঘ মাস সমাগত। ইহারঈ প্রতীক্ষায় 
ভীম্ম্দেব শরশধ্যায় বহুদিন যাপন করিয়াছিলেন । মাঘ মাসের প্রথমে 
শুর্ুপক্ষ, রবির উত্তরায়ণও বটে। কিন্তু শুর্ুপক্ষের প্রথম ভাগ অপেক্ষা 
দ্বিতীয় ভাগ শুভ। তাই তিনি দ্বিতীয় ভাগের আরন্তে অষ্টমীতে শর- 
শয্যা ত্যাগ করিয়াছিলেন । এই দ্দিন ভীম্মাষ্টমী নামে খ্যাত। 

সমুদয় মাঘ শুক্লপক্ষ পুণ্য ক'ল। উহার পঞ্চমীতে লক্গমী সরশ্বতী 
শুজ।, পরদিন শীতল! যণ্ভী, পরদিন মাকরী সপ্তমী, ব। মহাসপ্তমী। 
ভীম্মাষ্টমীর পরে ভীম ব| জয়! একাদশী, পরদিন বরাহ বা! ভীক্ম দ্বাদশী। 
শেষে পূর্ণিমা, মাঘী পুর্ণিমা । এদিন দানাদি বিধেয়। যদি সেদিন 
১ন্ত্র ও বৃহন্পতি উভয়ে! মঘা নক্ষত্রে থাকেন, তাহ। হইলে পুণ্য কর্ম- 
টলের ইয়ত্ত। থাকে না। দিনও মহামাধঘী নামে প্রসিদ্ধ হয়। 

মাঘ শুক্লের ছয় মান পরে শ্রাবণ শুক্লপক্ষ । মাঘের শ্রীপঞ্চমী, 
গন্ভদিকে ( পাশ্চাত্যের ) শ্রাবণ নাগপঞ্চমী, ( ওডিয়ার ) জাগ্রৎ গৌরী- 
পঞ্চমী । মাঘের বরাহ হাদশী, শ্রাবণের বিষ্ণুর পবিভ্রারোপণ। মাথী- 
[মা একদিকে» অন্তদ্িকে শ্রাবণ পুর্ণিমাস়্ শ্রীক্কষ্ণের ঝুলনযাত্রা, ও 
াখীপুর্ণিম]। 

বর্ষার ঘোর ছুর্দিনে ইচ্ছ! থাকিলেও কোন কাজকর্শের সুযোগ 
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নাই। এই সময়ে চাতুর্মান্ত ব্রত প্রায় অনেককেই করিতে হয়। 
চাতুর্মান্ত তাই বৎসরের মত প্রসিদ্ধ। এই চাতুমান্ত জ্ঞাপন নিমিত্ত 
হরি শয়ন করেন। চাতুর্মান্ত গণনার তিন প্রকার নিয়ম দেখ! যায়। 
সৌর মাসে শ্রাবণ হইতে কার্তিক পর্য্যন্ত চারি মান। চান্দ্রমাসে এক- 
মতে আষাঢ় গুরু একাদশী,__হরিশয়ন একাদশীতে আরম্ভ, এবং কার্তিক 
শুরু একাদশী, হরির উত্থান একাদনীতে শেষ। আর একটি মত, 
আষাঢ় পৃর্ণিমায় আরম্ভ এবং কার্তিক পূর্ণিমায় শেষ । এই শেষোক্ত 
মত হইতে সৌর মতে চাতুর্মাম্ত গণন।র হ্ৃত্রপাত হইয়! থাকিবে। 
আধষাটের প্রথমে বর্যার আরম্ভ । এই সময়ে পৃথিবী রজঃম্বল! এৰং 
অস্ব,বাচী হয়। ভারতের প্রদেশভেদে বর্ষারস্ত ভিন্ন ভিন্ন সময় হইয়া 
থাকে । স্তুলতঃ বপিতে গেলে, আষাঢ় মাসেই আরম্ভ বটে। এইরূপ, 
শ্রাবণ ভাদ্র, ছুই মাসে নদী রজম্বল! হয়, এজন্য সনুদ্রগ নদী ভিন্ন 
অন্য নদীতে এসময়ে শান নিষেধ । তেমনই, পৃথিবী রজঃম্থলা হইলে 
হল চালন নিষেধ। আ-ভা-কা, আষাঢ় ভাদ্র কার্তিক শুক্লুপক্ষে হরির 
শয়ন, পার্্পরিবর্তন, এবং উত্থান । সুক্ষ গণনায় অন্রাধার আদ্যপাদে 
শয়ন, রেবতীর শেষে উত্থান, এবং উভয় নক্ষত্রের মধ্যস্থলে শ্রবণার 
মধ্যভাগে পরিবর্তন, ইহার। বর্ষার তিন ভাগ। 

রুত্তিকাদি নক্ষত্র গণনার পূর্বে, অতি পুরাণকালে, মার্গশীর্ষ প্রথম 
মাস ছিল তৎকালে মার্গশীর্ষে ও জ্যোষ্ঠে বিষুব দিন এবং ফাল্গুন ও 
ভাদ্রে অয়ননিবৃত্তি হইত। এই 'পুরাতন কালের বর্ষবিভাগ পরে 
পরিত্যক্ত হইলেও পুরাতন স্থ্তি লুপ্ত হয় নাই । তাহারই নিদর্শন 
স্বরূপ এখনও আমরা কয়েকটি পুজা করিয়া থাকি। তৎকালে সম্ভবতঃ 
বিষুবরত হইতে উত্তরদিকে গমনের নাম উত্তরায়ণ ছিল, এবং তাহ! 
হইতেই নুতন বৎসর গণিত হইত (১৫৯ পৃঃ)। তাই ফাল্গুনী পূর্ণিসা 
সংবৎসরের মুখ বল! হইত। তৎকালে মাস পূর্ণিমাস্ত ছিল। সেই 
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দিন--যে দিন রবি উত্তরে যাইতে যাইতে দক্ষিণে অবতরণ করিতেন-_ 
যেন দোলায় দোলায়মান-__সেই দিন আমর! শ্রীকঞ্খের দোল যাত্র। 
নামে অভিনন্দন করিয়! থাকি । এ দিনেও দীপাঁবলী অমাবস্যার সভার 
বন্ছি উৎসবের ব্যবস্থ! দেখিতে পাই। নববর্ষ সমাগমে উৎসবে মত্ত 
হইয়া লোকে হোলিক। করিত। এইকূপে, অমাস্ত শ্রাবণ কিন্তু পুর্ণি- 
মাস্ত ভাদ্র পূর্ণিমায় শ্রীকৃষ্ণের আর এক দোলযাত্রা, ঝুলন বা হিন্দোল 
নামে খ্যাত। তখনও শ্র্ের “োলায়মান অবস্থ!, উচ্চহইতে নীচে 
অবতরণকাঁল, কিন্তু কয়েকদিন তাহাকে স্থির থাকিতে দেখা বায়, যেন 
কিং কর্তব্য নিরূপণে অক্ষম থাকেন | এই প্রাচীন বর্ষ বিভাগের পময় 
জোষ্ঠা ও মুগশিরায় বিষুব দিন হইত। তাহাদেরই ম্মরণার্থ রবি রোহি- 
লীতে (ইহার পরেই মুগশির1), এবং চন্দ্র ও বৃহস্পতি জ্যেষ্ঠ! নক্ষত্র 
থাকিলে জ্যেষ্ঠ পুর্ণিমাকে মহাজৈ)ঞ&া পূর্ণিমা! নামে দানাদির পুণ্যতম 
কাল বলিয়! থাকি। মার্গশীর্য পূর্ণিমায় এখন আমাদের €কান 
বিশেষ উৎসব নাই বটে, ক্ষিম্ত এততদ্বারাই তাহার নিদর্শন লোপ 
পায় না। এই পূর্ণিমার পুর্ব দিন শুক্র চতুর্দশী-_-পাষাণ চতুর্দশী নামে 
খযাত আছে। 
যে সময়ের উল্লেখ করা যাইতেছে, সে সময়ে মাস পূর্ণিমাস্তও ছিল, 
অমাস্তও ছিল। যাহার! অশ্নাস্ত মান গণন। করিতেন, তাহাদের নব- 
বের পূর্বদিন আমরা এখনও মহাশিবরাত্রি নামে ম্মরণ করিয়! থাকি। 
দেখ! যায়, প্রত্যেক কৃষ্ণ চতুর্দশীই শিবরাত্রি অর্থাৎ শুভরাত্রি-_-ষে 
রাত্রির অবসানে নৃতন মাসের আরম্ত। তন্মধ্যে অমান্ত মাঘ কৃষ্ণ চতুর্দশীই 
বঙ্গদেশে ও অন্তত্র প্রসিদ্ধ, যেহেতু তাহার পরদিন নববর্ষারস্ত। উহার 
ছয় মাস পরে অমাস্ত শ্রাবণ কৃষ্ণ চতুর্দশী অঘোর চতুদ্রশী নামে খ্যাত। 
উহ্থাদের মধ্যস্থলে এক দিকে বৈশাখ কৃষ্ণচতুর্দশীতে সাবিত্রী ব্রত, অস্ক- 
দিকে পৌষ কৃষ্ণ পক্ষে রটস্তীকালিকাপৃজ1। 
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দুই সময়ের বর্ষবিভাগ গেল। এখন বর্তমান কালের বর্ষবিভাগ 
দেখা যাউক। প্রায় দেড়হাঞ্জার বৎসর পূর্বে ইহার আরম্ভ হইলেও 
এখনও, চলিতেছে । এই গণনায় চৈত্র,--বৎসরের প্রথম মাস। অবশ্য 
সকল স্থলেই চান্দ্র মান বুঝিতে হইবে । যাহা হউক, টচত্র শুরু প্রতিপদ 
ও আখিণ শুরু প্রতিপদ এইরূপে পাশ্চাত্যদিগের নিকট নবরান্বি নামে 
খ্যাত হইয়ছে। কিন্তু মানব-মনের ধর্মই এই যে, উহা পুরাতনে যত, 
মুগ্ধ হয়, এবং তাহার স্মরণার্থ উৎসবের অনুষ্ঠান করিতে অভ্তিলাধী হয়, 
গ্রচপিত বা নৃনের প্রতি তত আকৃষ্ট হয়না । এই স্বাভাবিক ধর্ম 
বশতঃ আমর! প্রচলিত বর্ষবিভাগের উৎসব তত অধিক দেখিজে পাই 
ন।। মনে রাখিতে হইবে, যে সময়ে প্রচলিত বিভাগের উৎপত্তি, তাহার 
পরে পুরাণ সমূহের প্রসার হইয়াছে । পৌরাণিক প্রমাণের অভাবও 
উৎসব বৃদ্ধির অন্তরায় হইয়াছিল। তথাপি যে কয়েকটি আছে, তন্ব'রা 
বর্ষ বিভাগের স্মৃতি রক্ষিত হইয়াছে । আশ্বিন ও চৈত্র গুক্লাষ্টুমী উৎসব 
গৌরবে প্রাচীন কালের উত্সব অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে। এক" 
দিকে মহাষ্টমীতে বঙ্গদেশের প্রতিগৃহে সপরিবার দশভৃজ। জগদদ্বার পূজা, 
অন্তর্দিকে কোথাও অন্নপূরণ নামে, কোথাও ব। বাঁসস্তী দেবী নামে সেই 
দেবীর অচ্চন1! | চৈত্র মাসের সঙ্গে সঙ্গে বসস্তের আব্ির্ভাব। চৈত্র 
গুরু যী অশোক যী, সপ্তমী বাসন্তী পূজ।, অষ্টমী অশোকাষ্টমী, নবমী 
শ্রীরামের জন্মোৎসব, ত্রয়োদশী মদন ত্রয়োদশী, চতুর্দশী মদনোতসব, 
একাদশী কামদ।। শোকরাহিত্য কামনায় চৈত্র শুক্লাষ্ টমীতে অভীষ্ট 
ষধুমাস সমাগত ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ করিয়া জলসহ অষ্টাশোককলিক! 
পান বিছিত হইয়াছে । তেমনই আশ্বিন গুরুপক্ষে বিজয়োত্সবের পরা- 
কাঠ! হইয়াছে । দশভুজে দশপ্রহরণ ধারণ করিয়! আদ্যাশক্তি অন্ুর- 
দগরননী অভয় দান ও নিরুৎসাহমনে শক্তি সঞ্চারিত করেন । দখমী,-- 
অপরাজিত|, বিজয়! । পুর্ণিমা,--কোজাগরী, কৌমুদী। মহাষ্টমী, বীরা- 


ূ 
পৌরাণিক জ্যোতিষ । ৩৩৫ 


£মী। এ সকল অমান্তমানে পড়ে পূর্ণিমান্ত মাস লইলে একদিকে 
কোজাগরী, অন্যদিকে মদনোৎসব পড়ে, এবং মধ্যস্থলে পৌধপুর্ণিমায় 
পুষ্যাভিষেক। আধাঢ় পূর্ণিমায় চাতুর্মান্ত আর্ত, নচেৎ বোধ করি 
আধাঢ়াভিষেকও থাকিত। 

এক্ষণে পূজ৷ অনুষ্ঠানের অন্তবিধ অর্থ বল! যাইতেছে । অবসর ও- 
আবশ্তক গ্রস্থাভাবে এই বিষয়টি যখোচিত আলোচিত হইতে পারিল 
না। তথাপি যে ছুই চারিটির উল্লেখ করা যাইতেছে, তন্বাব। এ বিষয়ে 
সনোবোগ আকুষ্ট হইতে পারে। 

একদিকে চৈত্র শুরু নবমীতে শ্রীরামচন্দ্রের জন্মোৎসব, ঠিক তেমনই 
দিনে আশ্বিনমাসে শ্রীরামচন্ত্র কর্তৃক অকালে দেবীর বোধন। এন্সপ 
বিধান আকম্মিক বোধ হয় ন।। যাহা হউক, উভয়ের মধ্যের সম্বন্ধ 
সম্প্রতি ত্যাগ করিয়া রবির গতি-পরম্পর৷ দেখ! যাউক। বৈশাখ 
শুর্লাদপ্তমী জন, সপ্তমী নামে খ]াত। দিবস জাহ্বীর পুজ। নির্দিষ্ট 
আছে। দেখা যায়, সে সময়ে রবি অশ্বিনীতে, কিন্তু চন্দ্র আদ্র! বা 
পুনর্বন্থতে আসেন। শেষোক্ত ছই নক্ষত্র স্বর্গস্বার জাহুবীর সন্নিকটে 
অবস্থিত। ক্রমশঃ বৈশাখ পুর্ণিম। উপস্থিত। সেদিন শ্রীকৃষ্ণের, 
সুতরাং জগন্নাথদেবের চন্দন ও ফুলদোলযাত্র। । যেহেতু চৈত্র বৈশাখ, 
বসন্ত ছিল, সে দ্দিন বসস্ত শেষ এবং মাধবী পূর্ণিমা । বৈশাখ- 
অমাবন্তায় রবি কৃত্তিকায়, এমন দিন সাবিত্রী (স্র্য্যের অধিষ্ঠাত্রী 
দেবতা )ব্রত। লৈয্ঠ শুরুদশমীতে দশহরা। এই দিন নাকি 
ঘংবত্সর মুখী দশমী, জান্কবী শৈল হইতে বিনির্গত। হইয়াছিলেন। 
হইবারই কথা। রবি স্বর্গান্থিত আক্্রায়। চক্র জোষ্ঠায়। জোষ্ঠ- 
পুর্ণিমায় জগ্লাথদেবের ক্সানযাত্র! । চৈত্র বৈশাখ বসন্ত গিয়াছে, এই 
পুণিমায় গ্রীষ্মের মধ্যভাগ। ন্নানের ষোল দিন পরে আবাঢ় শুরু 
স্বতীয়ায় জগন্নাথদেবের রথধাত্র! । সেদিন রবি উত্তরায়ণের . শেষ- 
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সীমায় উপস্থিত (বরাছ মিহির ), উচ্চে আরোহণ নিমিত্ত তাঁহার ঘেন 
রথের প্রয়োজন হয়। আষাঢ় শুরু সপ্তমী বিবন্বৎ সপ্তমী । সে দিন 
হুর্ষ্যের পুজ। বিহিত। কারণ তিনি তৎ্কালে মন্দোচ্চে উপনীত হুম । 
শ্রাবণ পূর্ণিমায় শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা। ইহার অর্থ পূর্বে বল! গিয়াছে । 
এই পূর্ণিমার দিনে রবি মঘাঁয়, চন্দ্র ধনিষ্ঠায়। এমন শুভযোগে 
তিন্দোল শোভা পায়। শ্রাবণ কৃষ্ণাষ্টমীতে রবি মঘায়, চন্দ্র অশ্বিনীতে । 
এই প্রকার* দিনে শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন। কোজাগরী পুর্ণিমায় রবি 
চিত্রায়, চন্দ্র অশ্বিনীতে। ইহাও প্রসিদ্ধ যোগ। কার্তিক পূর্ণিমায় 
রাধিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা। যেহেতু রবি সে দিন রাধ! 
€বিশাখ! ) নক্ষত্রে লীলা করেন। ফাল্তন কৃষ্ণ ত্রয়োদশীতে বারুণী | 
বে হেতু তত্কালে রবি বরুণাধিপতি শতভিষা নক্ষত্রে থাকেন । এইরূপে 
বোধ হয়, কতকগুলি পুজার মূলে সুর্যের অবস্থিতি ছিল। 

এক্ষণে পৌরাণিক জ্যোতিষ প্রস্তাবের উপসংহার কর যাউক। 
সংক্ষেপে লিিলেও প্রস্তাবটি দীর্ঘ হইয়| পড়িল। কোন কোন উপাধ্যা- 
নের ব্যাখা। এত সংক্ষিপ হইয়াছে ধে,দকল পাঠক তাহা গ্রহণ করিতে 
সম্মত হইবেন না। পরন্থ কোন কোন ব্যাখ্যাকে আধুনিক “বৈজ্ঞানিক 
ব্যাথ)” মনে করিলেও আশ্চর্যের বিষয় হইবে না| এই প্রীস্তাঝটি রচন! 
করিবার ছুইটি উদ্দেশয। (১) আমাদের জ্যোতিষ ও পুরাণ ও ধর্শশান্তর 
প্রভৃতি পরস্পর এমন সংশ্লিষ্ট যে, একটি জানিতে গেলে অন্তগুলিও কিছু 
কিছু জানা! আবশ্যক হয়। পরবর্তী প্রস্তাবে তাহার আবশ্যকতা দৃষ্ট 
হইবে । (২) কোন কোন পৌরাণিক উপাথ্যানের জ্যোতিষিক ব্যাথ্যাও 
সম্ভব, তদ্দিষয়ে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ কর! অন্ত উদ্দেস্তা। এখানে 
গ্রদন্ত ব্যাখ্যাই যে ঠিক, তাহা বলা উদ্ষেস্ত নহে, কিংবা সকল 
ব্যাখ্যাতেই কিছু সার আছে, তাহাও বলি না। পৌরাণিক কথার 
নিঃসন্দিগ্ধ ব্যাথা সস্তাব্য নহে। 


দ্বিতীয় প্রস্তাব | 


-স” স্পা (টি গু--..৮ 


প্রাকৃত জ্যোতিষ । 

ইদানীং আমাদের দেশে জ্যোতিষ বলিলে কেবল ফলিত জ্যোতিষ, 
এবং গণক বলিলে গ্রহফলব্যবসায়ী বুঝায়। কিন্তু পূর্বকালে জ্যোতিষ 
শবে গণিত জ্যোতিষ, এবং গণক শব্দে গোল-গণিত-শান্ত্রজ্ঞও বুঝাইত। 
এক্ষণে পাশ্চাত্য দেশে ফল ব্যতীত জ্োতিঃ শাস্ত্র বু বিস্তৃত হইয়াছে | 
গণিতবিহীন জ্যোতিঃশান্ত্রও অনেকের আলোচ্য বিষয় হইয়াছে। 
দুরবীক্ষণ, বর্ণরেথাবীক্ষণ এবং আলেখ্য যন্ত্র সহযোগে জ্যোতিক্ষ 
সমুহের স্বরূপ অবয়বাি পুঙ্থানুপুঙ্খরূপে অবেক্ষিত ও স্থনিশ্চিত 
হইতেছে । এইরূপে, “প্রাকৃত জ্যোতিষ, দ্ুগ্‌ জ্যোতিষ, নামক 
স্থবৃহৎ শাখা সমূহ আবিষ্কৃত ও পরিপুষ্ট হইয়াছে। ক্র সকল যন্ত্র 
গ্রাচীন আর্ধযগণের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। পূর্বকালে এদেশে কাচ 
অজ্ঞাত ছিল না, কিন্তু দুরবীক্ষণ অজ্ঞাত ছিল। যভুর্বেদের অন্তর্গত 
তৈত্তিরীয় ব্রাঙ্গণে কাচ শব্দ দৃষ্ঠ হয় (৩1৬৬৫ )। তথায় মণি-স্বরূপ কাচ 
ব্যবহারের উল্লেখ আছে । সে আজ অন্ততঃ তিন সহম্র বৎসর পূর্বের 
কথা । ্রীষ্ট জন্মের ২য় শতাব্দীর “সিংহলের দ্িপবংশে” প্রাসাদের 
কাচময় শৃঙ্গের উল্লেখ আছে। প্রিনী লিখিয়াছেন, ভারতের কাচ 
সর্বাপেক্ষ। উৎকৃষ্ট? কারণ উহা! স্ফটিকণুর্ণে গ্রস্তত হইয়া থাকে । * 
এক প্রকার স্বাভাবিক কাচ এদেশে অপর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়! যায় । 
তাহ! হইতে চুড়ী প্রস্তত হইয়! থাকে । এই সকল চুড়ী “কাচ” নামেই 
গ্রসিদঘ। এতদ্ভিন্ন, এদেশে হুর্ধ্যকান্তাদি মণির অসদ্ভাব ছিল না। 
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তথাপি এই সকল মণিসংযোগে দুরবীক্ষণের সৃষ্টি হয় নাই। সুতরাং 
গ্রহগণের শ্বরূপাদি সম্বন্ধে তাহার। যাহা কিছু বলিয়। গিক্াছেন, তৎ- 
সমুদয় স্থল অনুমান মাত্র। বায়ু ও লিঙ্গপুরাণ লিখিয়াছেন, “মাংস- 
চক্ষু মন্ুষ্েরো আগম, অনুমান, গ্রত্যক্ষ, ও উপপত্তি যোগে বুদ্ধিপূর্বক 
নিপুণভাবে পরীক্ষা করিয়া! জ্যোতিঃ সমুহের গতাগতে শ্রদ্ধাবান্‌ হইবেন। 
জ্যোতিঃ সমুহের বিনির্ণয় নিমিত্ত শাস্ত্র, চক্ষুঃ, জল, লেখ্য, এবং গণিত, 
এই পাঁচটি হেতু জানিবে।” সুখের বিষয় প্রাচীনের] মাংস চক্ষুর 
সদ্ব্যবহার করিতে পরাস্ুখ হন নাই। এই প্রস্তাবে পৌরাণিক 
কল্পনা ত্যাগ করিয়া সংহিতা ও সিদ্ধান্ত আশ্রয় কর! যাইবে । সংহিতার 
মধ্যে বরাহের মহামূল্য বৃহৎ সংহিতা, এবং উৎপল কর্তৃক উক্ত সংহিতার 
বিবৃতি আলোচ্য বিষয়ের একমাত্র প্রমাণ হইবে। 


১ $ পৃথিবী । 


বহুপ্রাচীনকাল হইতে আধ্যগণ পৃথিবীকে গোলাকার বলিয়া স্বীকার 
করিয়৷ আসিয়াছেন। খগ্বেদেই এই বিশ্বাসের অস্পষ্ট আভাস পাওয়া 
যায়। সুর্যের সম্মুখে উষাগণ অবস্থিত থাকেন, সুর্য্যের উদয়াস্ত নাই, 
ইত্যার্দি উক্তি পৃথিবীর গোলত্ব অস্বীকৃত হইলে ব্যর্থ হইয়! পড়ে।* 


* বল! বাহুল্য, পৃথিবী বৃত্তাকার সমতল ক্ষেত্র হইলেও এই সকল যুক্তি অসা? 
হইবে না॥। ( পৌরাণিক জ্যোতিষ দেখুন । ) কিন্ত পুরাণের মেরু গিরি ও জন্ৃম্বীপাি 
বৈদিক গ্রন্থে কোথাও নাই । ইহাতেই বোধ হইতেছে, বৈদিক কালে পৃথিবীর গোল” 
ও নিরাধারত্ব হয়ত স্বীকৃত হইত। দীক্ষিত মহাশয় এ বিষয়ের ছুই একটি প্রমা: 
দিরাছেন, কিন্ত সে সকল প্রমাণে অনুমান শ্গষ্ট হয় না। তিনিখকৃসংহিতার ৪1৫৩।, 
খকের অনুবাদ এইকপ করিয়াছেন। “দেদীপ্যমান ( সবিত1) অন্তরিক্ষ, ভালেকের, এব 
পৃ্থীর উপরিস্থ প্রদেশ (তেঙ্গ দ্বার!) পূর্ণরূপে ঢাকিয়া আছেন। *** আপনা 
কান্তি দ্বার! জগৎকে নিদ্রিত ও জাগরিত করিতে করিতে হুর উদিত হইয়। আপনার বাং 
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বস্ততঃ যিনিই পৃথিবীর আকার সম্বন্ধে কিঞিৎ অনুধাবন করিবেন, 
তাহাকেই এই বিশবানে উপনীত হইতে হইবে। বৈদিক খধষিগ 
বলিতেন, যিনি বিস্তীর্ণ গম্ভীর শোভনরূপ দ্যাব! পৃথিবী নিরবলম্বর্ূপে 
আকাশে রাখিয়াছেন (খক্‌ সং ৪ মঃ ৫৬১); বলিতেন, “সত্যই 
পৃথিবীকে উত্তস্তিত করিয়! রাখিয়াছেন, হৃর্য্য শ্বর্গকে উত্তস্তিত করিয়া 
রাখিয়াছেন, খতগ্রভাবে আদিত্গণ আকাশে অবস্থিত আছেন, 
উহারই প্রভাবে সোম সেই স্থান আশ্রয় করিয়া আছেন” (১০৮৫১ ), 
পৌরাণিকের| সেই নিরবলম্বের অবলম্ব স্থির করিতে গিয়া উপধু্পরি 
আধার পরম্পরায় আসিয় প়িয়াছিলেন। কিন্তু বরাহ পঞ্চসিদ্ধান্তিকায় 
লিখিয়াছেন, 


প্রসারিত করিয়াছেন |” ইহার ব্যাখ্যায় তিনি লিখিয়।ছেন যে, “হুর্্য আকাশে যেমন 
উঠিতে থাকেন, তেমনই পৃথিবীর কোন ভাগে রাত্র অর্থাৎ অন্ধক|র হয়, এবং কোন 
ভাগে দিবদ হয়। ইহাতে পৃথ্থীর গোলত্ব ব্ক্ত আছে ।” রমেশ বাবু এ ধকের অনু- 
বাদে লিখিয়াছেন, “তিনি প্রতিদিবম জগৎকে স্বস্ব কাধ্যে স্থাপন ও প্রেরণ করতঃ 
স্থজজনকাধ্যে বাহু প্রসারিত করেন।” রমেশ বাবু খক্সংহিতার ১।৩৩।৮ খকের 
অনুবাদ করিয়াছেন, প্বুত্রের অনুচরের1 পৃথিবী জাচ্ছাদন কপ্লিয়াছিল এবং হিরণা ও 
মণি দ্বারা শোভমান হইয়াছিল। কিন্তু সেই শক্রগণ ইন্দ্রকে জয় করিতে পারিল না, 
শৃন্র সেই বাধকদিগকে নু দ্বারা তিরোহিত করিলেন।”_-এখানে রমেশ বাবু এক 
নী কল্দিয়। লিখিয়।ছেন যে, এখানে বুত্র অর্থে মেঘ। 


কিন্ত দীক্ষিত মহ।শয় অনুবাদ করিয়াছেন যে, প্সুবর্ণময় অলঙ্ক।রে শোভমান বুত্রের 
সই সকল দূত পৃর্থীর চারিদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে এবং বেগে দৌড়িতে দৌড়িতে ইন্দ্রকে 
রাঁজয় করিতে পারিল ন| ॥ উন্্র সেই সকল দুতকে সুর্য দ্বারা! আচ্ছাদিত করিলেন ।” 


শঙ্কর পাওুরঙ্গ পণ্ডিত “বেদার্থ যত্বে” এই খ্ধ.কর বাথ্যায় লিখিয়াছেন যে, “খকের 
শরীণহং চক্রাণাস£* হইতে ম্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, যে সময়ে এই হুক রচিত হইয়াছিল, 
পৃথিবীর আকুতি চেপৃট1 নহেঃ গোল, এইরূপ জ্ঞান সেই সময়ে আমাদিগের আরা পূর্বজ- 
দ্গের ছিল।” কিন্তু পৌরাণিকের1 পৃথিবীর গোলত্ব ঠিক অস্বীকার না করিলেও, 
তঃ বলেন নাই (পৌরাণিক জ্যোতিষ দেখুন, ২০৪ পৃঃ) | 


৩৪৩ আমাদের জ্যোতিষ 


পঞ্চমহাভূতময়ন্তারাগণগঞ্জরে মহীগোলঃ। 
খেহ্যন্থাস্তান্ত£স্থো লোহ ইবাবস্থিতে। বৃত্তঃ ॥ 
তরুনগনগরারামসরিৎসমুদ্রাদিভিশ্চিতঃ সর্ব | 
বিবুধনিলয়ঃ সুমেরুস্তন্মধ্যেইধঃস্থিতা দৈত্যাঃ ॥ 
অর্থাৎ যেমন ছুই অ়স্কাস্তের মধ্যবর্তী গোলাকার লৌহ অবস্থিত থাকে, 
তেমনই এই মৃত্তিকাদি পঞ্চ মহাভূতময় ভূগোল তারাগণ মধ্যে শুনে 
বর্ত(লাকারে অবস্থিত। ইহার সমুদয় পৃষ্ঠভাগ বৃক্ষ-পর্বত-নগর-উপবন- 
নদী-সমুদ্রাদি দ্বার] আচ্ছাদিত। ইহার উপরে ও মধ্যভাগে দেবগণেব 
স্থান-স্বরূপ সুগেরু, এবং অধোভাগে দৈত্যগণ স্থিত হইয়াছে ।* 
আচার্য্য আর্ধ্যভটও লিখিয়াছেন, 
যদ্ধৎ কদন্বপুল্প্রস্থিঃ গ্রচিতঃ সমস্ততঃ কুহ্ছমৈঃ। 
তদ্বদ্ধি সর্বসবৈর্জলজৈঃ স্থলজৈম্চ ভূগোল: ॥ 
ভাস্করাচাঁধ্য এই ভাবই অন্য প্রকারে প্রকাশ করিয়াছেন। 
নান্তাধারঃ শ্বশত্তিব বিয়তি নিয়তং ভিষ্ঠতীহান্ত পৃষ্ঠে । 
নিষ্তং বিশ্বং চ শঙ্বৎ সদন্থজমনজাদিতাদৈত্যং সমস্তাৎ || 
অর্থাৎ এই ভূপিণ্ডের কোন আধার নাই; নিজের শক্তিতে আকাশে 
দৃঢ়রূপে অবস্থিত রহিয়াছে। ইহার পৃষ্ঠে সমুদয় চরাঁচর বিশ্ব দানব 
মানব দেব দৈত্য বান করিতেছে । 
তবে পুরাণে যে পৃথিবীর আধারপরম্পর। বর্ণিত আছে, তার কি? 
ভাস্বর বলিতেছেন, 
মূর্ত ধর্তা চেদ্‌ ধরিত্র্যাত্ততোহন্ত- 
স্তম্তাপ্যন্তোহ শ্তৈবমত্রানবন্থা | 


* হুমেরতে দেবতাগণের বাস সম্বন্ধে পৌরাণিক কল্পনা 'পৌরাপিক জোতিযে 
সষ্টুবা। 


প্রাকৃত জ্যোতিষ-_পৃথিবী। ৩৪১ 


অস্ত্যে কল্প চেৎ স্বশক্তিঃ কিমাদ্যে 
কিং নে ভূমেঃ সামূর্তেশ্চ মৃত্তিঃ ॥ 
অর্থাৎ, “যদি এই পৃথিবীর কোন মুগ্তিবিশিষ্ট বস্ত বা প্রাণীরূপ আধার 
থাকিত, তাহা হইলে তাহার একটি আধার, আবার সেই আধারের 
একটি আধার আবশ্তক হইত। স্থতরাং এই অন্ুমানে অনবস্থা-দোষ 
(যাহার শেষ নাই ) হইতেছে ।* যদ্দি বল, আধারের শেষ আছে, 
তবে সেই শেষের আধারটি নিজের শক্তিতে স্থির আছে, বলিতে হইবে । 
সেই আধারটিই যদ্দি শ্বশক্তিতে স্থির থাকিতে পারে, তবে পৃথিবী 
পারিবে না কেন?1 না পারিবার কোন কারণও নাই) যেহেতু 
পুরাণাদিতে পৃথিবী অষ্টমূর্তি শিবের এক মূর্ত নে কি ?” 
কিন্তু পৃথিবীর নিজের কি শক্তি থাকিতে পারে ? ভাস্কর বলিতেছেন, 
“যেমন হ্থর্য্য এবং অগ্নির ধর্ম উ্ণত।, চন্দ্রের শীতলতা, জলের দ্রবতা, 
প্রস্তরের কঠিনতা, বায়ুর চঞ্চলতা, তেমনই পৃথিবী শ্বভাবতঃ অচল। 
ফল্তঃ বস্ত সমূহের শক্তি বিচিত্র ।” 
পৃথিবী যদ্দি শুনতেই অবস্থিত, তবে নীচে পড়িয়৷ যাইতেছে না 
কেন ? উত্তরে বলিতেছেন, “পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তি বশতঃ শুন্তস্থিত 
গুরু বস্ত পৃথিবীর দিকে আকুষ্ট হয়। তথন আমর। মনে করি যেন 
বস্তট পড়িতেছে; কিন্তু বাস্তবিক তাহ! পৃথিবীকর্তৃক আকৃষ্ট হইতেছে 


* এসকল যুক্তি ভাক্করের বহু পূর্ধ্ব হইতে ছিল। ভট্রোপলকুত বুহৎসংহিতার 
দাংবৎসর হুত্রাধায়ের বিবৃতি দেখুন। 

1 অনন্ত নাক নাগর।জ পৃধিবীকে ধরিয়া আছে। অনম্ত ন।ম হইতেই পৃথিবীর 
শৃক্কে অবস্থিতি বুঝাইতেছে। ভাক্করের সময়েই লোকে রূপকের অর্থ বিস্মৃত হইয়।ছিল। 

$ কোন কোন জল্পঙ্র ব্যক্তি ভাক্করের এই উি দর্শাইয়৷ নিউটনের আবিষ্কারের 
গুরুত্ব খর্বব করিয়া খাকেন। তাহাদের জান। আবশ্তক, উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল 
অস্তর। 


৩৪২ আমাদের জেযাতিষ। 





পৃথিবীর চারিদিকেই সমান আক্কাশ, উহা কোথায় পড়িবে ?* পৃথি- 
ৰীর যেখানেই ধিনি থাকুন, তিনি তাহাকে তলস্থ এবং আপনাকে 
তাহার উপরে স্থিত মনে করেন। পৃথিবীর ব্যাঁসের ছুই প্রান্তে ছুই 
মনুষ্য, নদীতীরে দণ্ডায়মান পুরুষ ও ছায়ার ন্যায় অধঠঃশিরস্ক থাকেন। 
আমরা এখানে যেমন দীড়াইয়! আছি, অধঃস্তিত মনুষ্যেরাও 
তেমনই অনাকুলভাবে স্তির আছেন ।” 
পৃথিবী দর্পণের পৃষ্ঠভাগের মত সমান বলিয়া পুরাণে বর্ণিত আছে। 
ভাস্কর জিজ্ঞাস! করিতেছেন, প্যদি পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ সমান, বে দুববর্থী 
উচ্চ প্রদেশে রবিকে ভ্রমণ করিতে মানুষে কিংবা দেবতার! দেখেন না 
কেন? যদ্দি বল, স্বর্ণময় সুমেরু পর্বতই রাত্রির কারণ, তবে উহা! তখন 
পৃথিবী ও হৃর্ষেযর মধ্যে থাকে, অথচ দেখা যায় না কেন? পুরাণকারগণ 
বলেন যে, মেরুপর্বত পৃথিবীর উত্তরদিকে অবস্থিত, এবং হুর্ধ্য তাহাকে 
প্রতাহ প্রদক্ষিণ করিতেছে । যদি তাই হয়, তবে কিরূপে আমর! 
হুর্যযকে দক্ষিণদিকে যাইতে দেখি ?” 
পৌরাণিক মত যেন সিদ্ধ হইল না, ত| বলিয়া পৃথিবী গোলাকার 

বলিব কেন? উঠা যদ্দি বস্ততঃ গোলাকার, তবে আমর! সেই প্রকার 
দেখিতে পাই না কেন? ভাস্কর বলিতেছেন, 

সমে| যতঃ স্তাৎ পরিধেঃ শতাংশঃ 

পৃথী চ পৃথী নিতরাং তনীয়ান্‌। 

নরশ্চ তৎগৃষ্ঠগতন্ত কৃৎন্সা 

সমেব তন্ত গ্রাতিভাত্যতঃ সা ॥ 


+ উৎপল হুর বলিয়াছেন, “বদি পৃথিবী অবস্ঠ পড়িবে) তষে কোথায় পড়িবে! 
অধোদিকে ? কিন্তু অধঃট! কি? প্রতিযোগিসাপেক্ষশ্চাধঃ। পৃথিবীর চারিদিকেই 
থে আকাশ ।” 


প্রাকৃত জ্যোতিষ পৃথিবী | ৩৪৩ 


অর্থাৎ, যেমন পরিধির শতভাগ (ক্ষুপ্রাংশ) সমান বোধ হয়, বক্র 
বোধ হয় না, তেমনই এই পৃথিবী অত্যন্ত বৃহৎ এবং তাহার তুলনাক় 
মানুষ অতিশয় ক্ষুদ্র বলিয়। পৃথিবীর ষতটুকু এককালে দৃষ্টিগোচর হয়, 
ততটুকু সমান বোধ হয়। 

এতদপেক্ষা স্থন্দর দৃষ্টাত্ত বিরল। 


পৃথিবীর পরিমাণ সম্বন্ধে আর্ধ্যভট বলেন, ভূব্যাস ৫০ ০০০ যোজন । 
বরাহ-মতে ভূপরিধি ৩২০০ যোজন, সুতরাং ভূব্যাস প্রায় ১০১৯ 
যোৌজন। লল্ল মতে ১০৫০, পুলিশ ও স্থর্ধ্যসিদ্ধাত্ত্র মতে ভূব্যাস ১৬০০, 
ব্রহ্মগ্ুপণ্ত মতে ১৫৮১ এবং ভাঙ্কর মতে ১৫৮১২ যোজন । 

প্রত্যেকের যোজন প্রমাণ না জানিলে পৃথিবীর পরিমাণ সম্বন্ধে 
নিশ্চিত বলিতে পার যায় না। ততিন্ন, জ্যার অর্ধ বুঝাইতে যেমন জ্যা 
শবের ব্যবহার ছিল, তেমনই যোঙ্জনার্ধ বুঝাইতে যোজন শবের প্রয়োগ 
দেখ! যায়। * 

আর্যভষ্ট ও বরাহ প্রায় সমকালিক ছিলেন । আর্ধ্যভট্রের নিবাস 
পুষ্পপুরে ছিল, এবং বরাহ মাগধ ব্রাহ্মণ ছিলেন । ম্বতরাং উভয়েরই 
এক যোজন প্রমাণ গ্রহণ করা সম্ভব ছিল। তথাপি উভয় ধৃত ভূব্যাসে 
এত, প্রভেদ কেন? সম্ভবতঃ ভূপরিধি পরিমাণে প্রভেদ ঘটিয়াছিল, 
অথব| উভয়ের ব্যবহৃত যোজনের প্রকা ছিল না।1 ভাস্করও 


* ভাস্কর লিখিয়াছেন, অধণ্জৈব জ্যাভিধানাত্র বেদ্যা। (স্পট্টাধিকারে )। 
চজ্রশেখরও লিখিয়াছেন, জ্যার্ঘং জোতি বথ1 আতে ইতাদি। (১৮ প্রঃ ১৭১ কো) 

+ বর্তমান ইংরেজী শতাব্দীর প্রথমে যুরোপেও এই প্রকার নানাবিধ পরিমাপের 
'ফুট” মাপ ছিল । 


৩৪৪ আমাদের জ্যোতিষ । 


প্রাচীন আচার্যযগণ নিরূপিত ভূব্যাস-পরিমাণে অনৈক্য দেখিয়া 
বিস্মিত হইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, প্পৃথিবী একইঃ 
আর্ধ্যভটাদি আচার্যাগণ নিয়ামকও বটেন, তথাপি এই যে সকল বিভিন্ন 
পরিমাণ কথিত হইয়াছে, তাহা অক্ষাংশ দর্শনে এবং ছয় সাত আট 
যবে কনিষ্ঠাদি অঙ্গুলি ভেদ বশতঃ ঘটিয়! থাকিবে ।” আরও আশ্চর্যের 
বিষয়, উৎপল ভট্ট বরাহের নিরূপিত ভূব্যাস গ্রহণ ন! করিয়া পুলিশের 
মতান্ুসারে ১৬০০ যোজন ধরিয়াছেন। আর্ধভটের ভুব্যাস যোজন 
সম্বন্ধে তাহার এক টীকাকার বলেন, “নরপ্রমাণ ৮০০০ যোজন এ 
যোজনের প্রমাণ ।” আর্ধ্যভট পুরুষ-প্রমাণ- ৪ হস্ত বলিয়াছেন। 
ন্তরাং ৪ হস্ত-১ পুরুষ); ৮০০০ পুরুষ-১ যোজন। অর্থাৎ ৩২০০০ 
হম্ত-্.১ যোজন । 
কত মাইলে এক যোজন হয়, তাহ! স্থির না জানিলে এই সকল 

ভূব্যাস যোজন প্রমাণ কতদুর ঠিক, তাহ! বলিতে পার! যায় না। 
বরাহ অঙ্গুলাদির পরিমাণ এইরূপ দিয়াছেন । “জালাস্তর (জানাল!) 
দিয়! গৃহমধ্যে হূর্ধ্যকিরণ প্রবেশ করিলে যে সকল হুস্মতর রজঃ দৃশ্ত 
হয়, তাহার! পরমাণু । পরমাণুই সকল প্রমাণের গ্রাথম। 

১ পরমাণুস্.১ রজঃ 

৮ রজঃ.*১ বালাগ্র (কেশের অগ্র) 

৮ বালাগ্র-১ লিক্ষ। ( উকুনের ডিম্ব, লিকি ) 

৮ লিক্ষ1-১ বুক ( উকুন ) 

৮ যুক--১ বব 

৮ যব-”১ অঙ্গুল 

২৪ অসুল-*১ হস্ত 

৪ হত ৮১ ধন্ুঃ 

৪০ ধন্ুঃ--১ নল 

২ নল.ন*১ কোশ। 


প্রাকৃত জ্যোতিষ_ পৃথিবী । ৩৪৫: 


তবেই ৪০০০ হাতে এক ক্রোশ। পুলিশ অস্গুলাদি যোজন প্রমাগ 
শিইরূপ দিয়াছেন, * 
১ অঙুল ১ শঙ্কু 
২ শঙ্ু-১ হত্ত 
৪০৩০০ হস্ত--১ ক্রোশ 
৮ ক্রোশ--১ যোজন । 
ভাস্করের লীলাবতীতে এইবূপ আছে, 
৮ যব-১ অঙ্গুল 
২৪ অঙ্গুল ১ হস্ত 
৪ হন্ড--১ দও 
২০০০ দত্ত--১ ক্রোশ 
৪ ক্রোশ--১ যোজন । 
তবেই, ৩২০০০ হাতে পুলিশের ও ভাস্করের এক যোজন 
ইইলেও পুলিশের ৮ ক্রোশ ভাস্করের ৪ ক্রোশের মমান। ইংরাজিতে 
১২ যবে ১ ইঞ্চি, আমাদের মতে ৮ যবে ১ আন্গুল। স্থুলতঃ ১৮ ইঞ্চে 
১হাত এবং ৯ মাইলে ১ যোজন হয়। 1 
জ্যার অদ্ধ বুঝাইতে জ্যা শবের স্থায় সৃর্ধ্যসিদ্ধান্ত ভাস্করাদি যোজনার্ধ 
বুঝাইতে বোজন শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন | তদনুসারে সঃ সিঃ মতে 
হব্যাস প্রায় ৭৪৫৬ মাইল। কেহ কেহ ১ যোজন ৫ মাইল ধরিয়! 
০০ যোজনে ৮০০০ মাইল করিয়াছেন। ৫ মাইলে যোদ্ধন 
যাজনার্ধ) হইলে ব্রহ্গগুপ্ত ও ভাস্করের তৃব্যাস ৭৯০৫ মাইল হয়। 
নধুনিক মতে ৭৯১৮ মাইল। 





* উৎপল কর্তৃক উদ্ধ.ত। 

1 অন্ঠ প্রাকারেও এই প্রমাণ পাওয়। যাঁয়। আর্যভট ও ভাক্ষর ৯৬ অঙ্গুলে বা 
হস্তে পুরুষপ্রমাণ ধরিয়াছেন। নরপ্রমাণ &"৫ ফুট ধরা অন্যায় নহে। এইরুপে, ১ 
বাজন -.৮'৩২ মাইল । প্রচলিত রীতানুসারে মানুষ ৩৪* হাত দীর্ঘ। ইহা হইতে 
যোজন **৯'৫২ মাইল হয়। উভয়ের মধা লইলে ১ যোবন প্রায় » মাইল হয়। 


৩৪৬ .. আমাদের জোতিষ | 


ভূ-ব্যাস জানিলে ভূপরিধি জানা যাঁয়। এস্থলে ব্যাসের সহিত 
পরিধির অন্থপাত জান। আবশ্তক। হ্ৃুর্য্যসিদ্ধাস্তাদি অনেক প্রাচীন 
সিদ্ধান্তে দশগুণ ব্যাসবর্গের মূল, পরিধির সমান বলিয়া উত্ত আছে। 
অর্থাৎ বাস : পরিধি :: ১: +/১০-৩*১৬২৩। কোন কোন 
অল্পদর্শা পাশ্চাত্য পণ্ডিত এই অনুপাত দ্েখিয়৷ আর্ধ্যগণের জ্ঞান মন্বস্ধে 
পরিহাস করিতে ত্রুটি করেন নাই। বাস্তবিক আর্ধ্যভট ব্রহ্মগুপ্াদি 
ইহা অপেক্ষা শুদ্ধ অনুপাত জানিলেও কেন এই ১: ১০ অনুপাত 
ভূপরিধি গণনার সময় ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা বলা ছুক্ষর । আমা- 
দের বোধ ভয়, ভূব্যাস ঠিক ১৬০০ যোজন স্বীকার করিয়। গ্রাচীনেরা 
উহ! গ্রায়িক মান বলিয়! গ্রকাশ করিয়াছেন । প্রায়িক মানে সুক্ষ 
অন্ুপাতের প্রয়োজন কি? স্কুর্য্যসিদ্ধান্তের টীকাকার রঙ্গনাথও 
বলিয়াছেন যে, “গণিত লাঘব নিমিত্ত এ অনুপাত অঙ্গীকৃত হইয়াছে 1 
এতপেক্! সুশ্ম অনুপাত প্রাচীনেরা বিলক্ষণ জানিতেন। হৃর্যানিদ্ধাস্তেই 
বাস : পরিধি :: ৬৮৭৬ : ২১৬০০ বা ১: ৩*১৪১৩৬ স্বীকৃত হইয়াছে। 
রঙ্গনাথ ঠিকই বলিয়াছেন, “এই ভগ্রাংশ সঙ্খযাকে একস্থানক রণার্থ বর্গ 
(৯৮৬৮০) করা হইয়াছে । দশ হইতে শ্বল্লাস্তর বলিয়া উহাই গৃহীত 
হইয়াছে ।১ 

দ্বিতীয় আর্ধযতট ও ভাস্কর ব্যাস ও পরিধির অনুপাত ৭ :২২ 
ধরিয়াছেন। তান্বর এই অন্ুপাতকে স্থুল কিন্তু ব্যবহারযোগ) 
বলয়াছেন। তিনি ১২৫০: ৩৯২৭ বা ১: ৩১৪১৬ কে সঙ অচুপাত 
বলিয়াছেন। এইরূপে, তীহার মতে ভূব্যাস ১৫৮১২ যোজন এবং' 
পরিধি ৪৯৬৭ যোজন । 

ব্যাস ও পরিধির স্থস্্ অনুপাত আনিবার ক্রম ভাস্কর স্বীয় বাসনা 
ভাষ্য ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, “ব্যাসার্দকে অযুতার্দি 
একটি মহতসত্যা। কল্পনা করির! জ্যোৎপত্তি বিধি ছার সেই বৃত্তের 


প্রাকৃত জ্যোতিষ-_পৃথিবী । ৩৪৭ 





৷ শতাংশ অপেক্ষাও হুমম বিভাগের জ্যা সাধন কর। পরিধির যতটুকু 
অংশের জ্যা নিরূপিত হইল, তাহার সহিত আগত জ্যা গুণ করিলে 
পরিধি হইবে । যেহেতু পরিধির শতাংশ অপেক্ষাও শৃঙ্গ অংশ প্রায় 
সমরেখা হয়| অতএব বৃত্তের ব্যাস ২০০০০ হইলে তাহার পরিধি 
৬২৮৩২, (প্রথম ) আর্ধ্ভটাঁদি অঙ্গীকার করিয়াছেন। তবে শ্রীধরাচার্যা 
ব্রহ্মগুপ্তাদি যে দশ গুণিত ব্যাস বর্গের মূল (/১০১৮ব্যাস ২) পরিধির 
সমান বলিয়াছেন, তাহা স্থল হইলেও স্বার্থ অঙ্গীকার করিয়াছেন । 
এই অনুপাত যে স্থল, তাহ! তাহারা যে জানিতেন না, এমন নহে ।» 

এই সকল স্পষ্ট উত্তর থাকিতেও আর্ধাগণের অজ্ঞতা! দোষ প্রদর্শন 
করিয়া কোন কোন পাশ্চাত্য সমালে!'চক * নিজের অজ্ঞতাই প্রকাশ 
করিয়াছেন। 

ভূগোলের ব্যাসপ্রমাণ জানিলে তাহার পৃষ্ঠকল ও ঘনফল গণন! 
করিতে পারা যায়। ভাস্কর দেখাইয়াছেন, ব্যাস * পরিধি_ গোল পৃ$- 
ফল, এবং $ ব্যান * গোলপৃষ্ঠকল- গোল ঘনফল হয়। 1 

কি ক্রমে আর্্যগণ ভূপরিধি নির্ণয় করিয়াছিলেন ? ইদানীং যে 
ক্রমে ভূপরিধি পরিমিত হইয়া থাকে, প্রাচীন আচার্যযগণও সেই ক্রমই 
অবলম্বন করিয়াছিলেন । .বরাহ লিখিয়াছেন, প্লঙ্বা ও অবস্তী এক 
টজধ্যরেখায় অবস্থিত | লঙ্কা! হইতে অবস্তী ২১৩২ যৌজন উত্তরে। 


ঈ:]12109150010 01 0) 50155. 91001)91)0 10% 7301£595. 


+ ভূগোলের পৃষ্ঠফল গণনায় লল্ল ।ভূল করিয়।ছিলেন। ভাক্কর লল্লের অঙ্গীকৃত, 
[হর তীব্র সমালোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বৃত্তফল » পরিধি কদাপি গোল 
পৃষ্ঠকল হইতে পারে না, পরস্ত তাহা বুত্তফলের চতুগুপ। ভাম্কর বলেন, 507905 
০6 2, 50176:0-70187776657১601800706161706- 278 2 গা শর যেত ০1৬ 
০1 2 901967৩-,$ ১: 01910667১ (0112105151৮ 01:0870616006 )-$ ৮ 2:% 
বাহ স্ঠিযাতত, 


৩৪৮ আমাদের জ্যোতিষ । 


লঙ্ক! নিরক্ষবৃত্তে, অবস্তী ২৪ অক্ষাংশে স্থিত। অতএব ২৪ অক্ষাংশাস্তরে 
যদ্দ ২১৩২ যোজন হয়, ৩৬০ অংশে (পরিধি) কত যোজন হইবে? 
ফল, পরিধি যোজন ৩২০০” 

ভাঙ্করও লিখিয়াছেন, “এক মধ্যরেখাস্থিত ছইটি নগরের অক্ষাংশ 
এবং যোজন ব্যবধান নিরূপণ করিয়! এই অস্ভপাত কর। যদি এত 
অক্ষাংশাস্তরে এত যে জনাস্তর হয়, তবে ৩৬০ অক্ষাংশে কত? ফল, 
ভুপরিধি যোজন ।” 

এইরূপ, সকলেই ক্রমটি নির্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু কোন্‌ সময়ে কে 
কোন্‌ নগরদ্বয় লইয়। ভূপরিধি পরিমাণ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয় কেহই 
বলেন নাই। কি প্রকার পরিদর্শন ও পরিমাণ করিয়। তাহার! প্রশ্রের 
সমাধান করিয়াছিলেন, তদ্ব্ষয়ে প্রাচীনের! একেবারেই নির্বাক । * 
এই সকল বিবরণ জানিতে আমাদের কৌতুহল হয়, কিন্তু তাহা চরিতার্থ 
করিবার কোন উপায় নাই! এই বিষয়েই যে কেবল ছুঃথ করিতে 
হইতেছে, তাহা নহে। সকল বিষয়েই খেদ থাকিয়। যায়। তবে 
তাহাদিগের পক্ষ হইতে এই টুকু বলিবার ছিল যে, গর্বকালে মুগ্রাযন্্ 
ছিল না; সমগ্র গ্রন্থ কথস্থ রাখিতে হইত। সুতরাং যে গ্রন্থ যত 
সংক্ষেপে রচিত হইত, শিষ্যগণের পক্ষে তাহা ততই সুখকর হইত 


* কথিত আছে, ঘ্রীঃ পুঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে গ্রীক প্ডিত থেলস, (19165) এবং 
আনাক্ষিমান্দার (4১709517020061) পৃথিবীকে চক্তাকার মনে করিতেন। হ্বীঃ পৃঃ ৩ 
শতাববীতে ব্নপুরের ইরাটস্থিনিজ (07209015705) পৃথিবীর পরিধি পরিমাণ 
করিয়াছিলেন। তিনি ষেক্রম অবলম্বন করিয়াছিলেন, আমাদের আধ্যগণও সেই ক্রম 
এবং আধুনিক জো।তিরবর্বগণও সেই ক্রম, অনুনরপ করিয়াছেন। ইরাটস্থিনিজ নিরূপিত 
ভূপরিধি ২৫০০০০ '্টাডিয়া১। ্টাডিয়ার পরিমাণ জান! নাই, হৃতর।ং তাহার নিরূপণ 
কতদুর ঠিক হইয়াছিল তাহ! বলিতে পার! বায় না। 


প্রাকৃত জ্যোতিষ-_পৃথিবী । রং 


পুনশ্চ আচাধ্যগণই শিষ্দিগকে অধ্যাপনা করাইতেন, এবং কার্য্য- 
কালে ফল যত আবশ্তাক হয়, লন্ধফলের হেতু তত হয় না। * 

প্রাচীনের! ( লল্ল, শ্রীপতি, ভাস্কর ) বিশ্বাস করিতেন, মৃষ্ময় ভূগোল 
বেষ্টন করিয়া সাতটি পবন রহিয়াছে । যথা, প্রথমে ভূবাযু বা আবহ, 
তাহার উর্ধে প্রবহ, তাহার পর উদ্দব্চ, সংবহ, স্থুবহ, পরিবহ, পরাবহ, 
ক্রমশঃ পর পর আছে | এই বিশ্বাসের মূলে পুরাণ থাকিলেও (২০৩ পৃঃ) 
সাতটি পবনের মধ্যে গ্রাথম ছুইটি সিদ্ধান্তে আবশ্তক হইয়াছে । কিন্তু 
প্রথম বাষুটি ভূবাষু হইলেও প্রাচীনেরা উহাকে পৃথিবীর বহিরঙ্গ স্বরূপ 
মনে করিতেন না। এই জন্তই তাঁহারা পৃথিবীর দৈনিক আবর্তনের 
বিরুদ্ধে আবহ সংক্রান্ত প্রমাণ দেখাইয়াছিলেন (৮১ পৃঃ)। প্রবহবায়ু 
দ্বার] গ্রহগণের গতি সম্পাদন করিয়া! লইতেন। তদ্‌বিষয় পরে বলা 
যাইবে । 

আবহের বিস্তার কোনমতে দশ যোজন, কোঁন মতে দ্বাদশ যোজন। 
ভাস্কর লিখিয়াছেন “পৃথিবীর বহির্দেশে দ্বাদশ যোজন পর্য্যন্ত ভূবাযু বা 
আবহ বিস্তৃত আছে | উহ্াতেই মেঘ বিদ্যতাদ্দি উৎপন্ন হয়।” ৯ 
মাইলে এক যোজন হইলে তূবায়ুর বিস্তার ১০৮ মাইল হয়। ৫ মাইল 
যোজন ধরিলেও আবহ ৫০1৬০ মাইল গভীর হয়। সুতরাং প্রাচীনেরা 
'এ সম্বন্ধে একরূপ ঠিক পরিমাণ পাইয়াছিলেন। 

আজকাল আবহ-বিদ্যা জ্যোতির্বিদ্যার অন্তর্গত নহে। পুর্বকালে 

মাঁবহ-বিদ্যা জ্যোতিষীর আলোচ্য ছিল | বোধ করি, একাল অপেক্ষা 


+ পুর্ববকালে গ্রস্থবাহুলাভয় কতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তাহা! একট] চলিত কথা৷ 
€একাক্ষরালাভেণ আঁচার্ধাঃ পুত্রোতসবং মনান্তে” হইতেই প্রকাশ পাইতেছে । একটি 
অক্ষর কম করিতে পারিলে আচার্ধ্যগণ পুত্রোৎসব মনে করেন। 


৩৫০ আমাদের জ্যোতিষ । 





সেকালের লোকেরা আবহ-বিদ্যায় অধিক পারদর্শিতা লাভ করিয়।- 
ছিলেন। সেকালে এই বিদ্যার কত গৌরব ছিল তাহ! বুহৎসংহিতা 
পাঠ করিলে কতকট বুঝিতে পার! যায় । বরাহ লিখিয়াছেন, ““অন্নই 
জগতের প্রাণ, যেহেতু অন্ন বিন! প্রাণিগণ জীবিত থাকিতে পারে ন|। 
সেই অন্ন বর্ষার অধীন। অতএব সধত্বে প্রাবুট,-কাল বিচার করিবে ।” 
কোন্‌ বসর কখন্‌ বর্ষ। হইবে এবং কত হইবে, পুর্বে তাহ! জানিতে 
পারিলে দেশের অনেক অমঙ্গল নিবারণ করিতে পার! যাঁয়। বৃহৎ 
সংহিতায় এবিষয়ের বিস্তর বর্ণন! আছে। সেখানে চন্দ্রের সহিত 
আবহের অবস্থার সম্বন্ধ অঙ্গীকৃত হইয়াছে । পাশ্চাত্য দেশের অনেক 
আবহবিদের। সে সম্বন্ধ অসিদ্ধ মনে করেন। বিষয়ট। যেমন জটিল, 
তেমনই আবশ্তক। যুরোপে চঞ্জের নহিত আবহের সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ ন| 
হইলেও এদেশে অর্থাৎ নিরক্ষ সন্নিহিত প্রদেশে প্রত্যক্ষ হইতে পারে। 
এদেশে ৰায়ুচাপের যে দৈনিক হ্রাসবৃদ্ধি দেখা যায়, যুরোপে তাহ! তাদৃশ 
লক্ষিত হয় না। চন্দ্রের আকর্ষণে জলের জোয়ার হয়, আবহের জোয়ার 
নাহইবে কেন? যাহ। হউক, বিষয়ট! আলোচন! না করিলে 
কোন কথাই বলে চলে ন!। বলা আবশ্বক, যুরোপেও কোন 
কোন আবহবিৎ চত্দ্রের স্থিতি, ও হৃর্য্ের কলঙ্কসহ আবহের অবস্থার সম্বন্ধ 
স্বীকার করেন । প্রাচীনের! কিন্তু এই সম্বন্ধ সত্য বলিয়া স্বীকার 
করিতেন। আষাঢ়ী যোগ বর্ণনার ভূমিকায় বরাহ বলিতেছেন, পে 
সত্যরূপে সরম্বতি, যাহ! সত্য তাহ! প্রদর্শন কর, যে হেতু তুমি 
সত্ব্রত। যে সত্য সর্ববেদে আছে, যাহ। ব্রহ্মবাদীর। জানিতেন, যাহা 
ত্রিলোকে সতা, সেই সত্য দেখাও ।” প্রাচীনের1 উক্ত সন্বন্ধকে এমনই 
সত্য মনে করিতেন । 

গর্গ পরাশর কশ্তপ ব্জ বৃহস্পতি প্রভৃতি বিরচিত শান্্রসমূহ লোপ 
পাইয়াছে। ইহাদের মতে অগ্রহায়ণ মাসের শুরুপক্ষে যখন 


কি 


গ্রান্কত জ্যোতিষ--পৃথিবী । ৩৫১ 


চন্দ্র পূর্ববাষাঢ়৷ নক্ষত্রগত হন, তদবধি চৈত্রমাস পর্যস্ত গর্ভলক্ষণ 
€ মেঘসঞ্চার ) দেখ! কর্তব্য) এই সময়ে পবন মেঘ মেঘ-গঞ্জিত 
বিছ্যুৎ বৃষ্টি এই পাচটি লক্ষণ দেখিয়! প্রাবুটকালে কোন্‌ দিন কি 
পরিমাণ বুষ্টি হইবে, তাহা বলিতে পারা যায়। এই সময়ের মধ্যে ষে 
দিন মেঘ হয়, তাহার ১৯৫ দ্িন (চন্দ্রের ৭ বার ভগণ ভোগকাল ) পরে 
বৃষ্টির সম্তাবন! | জ্যষ্ঠ গুর্ুপক্ষের অষ্টমী তিথি হইতে চারি দিন 
বাযুধারণ দিবস নামে খ্যাত। এই কয়েক দিন বায়ু যেন মেঘ ধরিয়! 
থাকে, তাই গর্ভপ্রসব (বৃষ্টি) প্রায় হয় না। 'ল্যোষ্ঠ পুর্ণিমার পর 
পুর্বাষাঢ়াদি নক্ষত্র আরম্ভ হইলে পণ্ডিতের! বুষ্টিজল পরিমাণ করিয়। 
দেশের কৃষির ভাবী শুভাশুভ বলিবেন। * ইত্যাদি। 


* বৃহৎ সংহিতায় অনেক প্রকার মেঘের বর্ণনা আছে। মৎসাপুরাণেও কয়েক 
প্রকারের আছে। লিঙ্গপুরাপ (৫৪ অঃ) মতে, “চরাচর দ্ধ হইলে পৃথিবীর ধূন 
স্বরূপ হইয়। যাহ] বাহু কর্তৃক উদ্ধে নীত হয়, তাহাই অভ্র। এজনা ধুম অগ্নি ও 
বায়ুর সংযোগে অভ্রের উৎপত্তি বল! যায়।” বলা বাহলা ইহা আধুনিক বিজ্ঞান 
সম্মতও বটে । যে মেঘ হইতে মেহন (বর্ষ) হয়, তাহার নাম মেঘ । জীমুত মেঘ ধরা পৃষ্ঠ 
হইতে অর্ধ ক্রোশ উদ্ধেথাকে। জীবক মেঘ ক্ষীণ। বিছ্বাৎব্বনিশুনা । মেঘ সমুহ 
(যোজন মাত্র উদ্ধে খাকিলে বহু জল বর্ষণ হয়। ইত্যাদি । 


বারুপুরাণ (৫১ অঃ) অত্রাদির লক্ষণ অনা প্রকার দিয়াছেন। যথ।, অত্র হইতে 
1ল ভ্র্ঠ হয় ন! বলিয়| অভ্র ; মেঘ হইতে মেহন হয় বলিয়া নাম মেঘ। 


উৎপত্তি ভেদে মেঘ ত্রিবিধ। এক প্রকার মেঘে--জীমুত--শীত ছুর্দিন বত হয়, 
শিহ। মহিষ বরাহ মত্ত মাতঙ্গরূপ ধারণ করেঃ উহ! বিছ্বাৎ গুণ বিহীন) জলধারাবিলম্বী, 
নিঃশব, ঘন, মহাকায়, বায়ুর বশানুগ, ক্রোশ কিংবা অর্ধ ক্রোশ হইতে বর্ষণ করে, 
পর্বতের অগ্র ও নিতম্বে বর্ষণ করে। জীমুত মেঘের সময়ে বলাকার গর্ভ হয়। (২) 
জীবক মেঘ (বায়ুপুরাণে পুনর্বার জীমূত নামে লিখিত) বিহাৎগুণযুক্ত। শবাধুক্ত, 
উহ! হইতে বর্ষণ হয়, তাহাতে বৃক্ষার্দির উদ্‌গমে ভূমি পুনর্ষৌবন প্রাপ্ত হয়, যোজন ব! 
সার্ধযেঞ্জন ব| অদ্ধ যোজন হইতে বর্ষণ করে । (৩) €ক) পুষ্ধর, (থ) আবর্তৃক। ইহাদিগের 
জন্ম পক্ষ হইতে) যে পক্ষ পুর্বে পর্ধবতের ছিল, এবং যাহাকে ইন্দ্র ছিন্ন করেন। ইহার। 
ক।মগ। ও বৃহৎ । (গ) সন্র্ত নানাকার ধারণ করে, মহাঘোরতর কল্পাস্ত্ বৃষ্টির শ্রষ্টা। 


৩৫২ আমাদের জ্যোতিষ । 


কোন্‌ দ্দিকে বায়ু বহিতেছে, জানিবার নিমিত্ত নিয়লিখিত ক্রম 
অবলম্বিত হইত। গণিত জ্যোতিষ সাহাষে) প্রথমে ভূমিতে অষ্টদিক্‌ 
নিরূপণ করিবে (পদিঙ্‌ নিরূপণ” দেখ )। পরে সেই ভূমিতে দ্বাদশ 
হস্ত উচ্চ কাঠ্ঠে চতুর্স্ত দীর্ঘ সুক্ষ সুত্রময় কৃষ্ণবর্ণ পতাকা বাঁধিয়া দ্রিবে। 

বৃষ্টি পরিমাণ নিমিত্ত একহাত ব্যাস যুক্ত সমপরিবর্ত।ল (০0৩1 
(80615 05117011591) কুণ্ডক € ড৬5591-1217-220125 ) লইবে। 
ইহাতে যত জল পতিত হইবে, তাহা আড়ক (10659011005 55521 ) 
দ্বার মাপিবে। মাপিবার নিম্ম এই, ৫০ পলে এক আঢ়ক, ৪ আঢ়কে 
এক দ্রোণ। 1 


পর্জনা ও দিগগজের! হেমস্তকালে শীত আনয়ন করে, এবং সর্ব শসা বিবৃদ্ধি নিমিত্ত 
তুষার বৃষ্টি করে। ( বায়ুপুর।ণ পঞ্চিমদেশে রচিত ? ) ইহাদের মধো শ্রেষ্ঠ পরিবহ। 


তাহ! আকাশ-গে!চর দ্বিবা অতিজল স্বর্গপথে স্থিত গঙ্গাকে ধারণ করিয়াছে । দিগগজ 
সমূহ স্ুল কর স্বর! সেই গঙ্গ। হইতে শীকর সেচন করে । এই শীকর নীহার নামে 
খ্যাত।” তবে, দিগগজ অর্থে আবহের এমন অবস্থা, যাহাতে তুষ।র ও নীহার বর্ষণ হয়। 

+ এখনক।র মত পূর্র্বকালে ও বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন মান ব্যবহাত হইত । বেদাঙ্গ- 
জ্োতিযে ৫০ পলে আঢ়ক, ৪ আটকে দ্রোণ; অর্থাৎ «০ পল ভারী জলের পরিমাণ 
অ।ঢক । বোধ হয় প্রস্থ-১২।* পল ছিল। বরাহ ও বিঞ্ুপুরাণ ( ৬।৩ ) বলেন, ১২০ 
পলে প্রস্থ । কিন্তু ব্জলেপলক্ষণে উৎপল লিখিয়াছেন, ২৫৬ পলে প্রোণ। তাহ। হইলে 
৬৪ পলে আঢ়ক, ১৬ পলে প্রস্থ হয়। অন্ক এক মতে ২ পলে প্রশ্যতি, ৪ প্রস্যতিতে 
কুড়ব, ৪ কুড়বে প্রস্থ; ৪ প্রস্থে আঢক, ৪ আঢ়কে দ্রোপ। এইমতে ৩২ পলে প্রস্থ । অথর্ব- 
শ্রুতিতে ( রখঘুনন্দন ) ৩২ পলে প্রস্থ, ৪ প্রস্থে আঢ়ক, ৪ আটকে ছোণ। আল বেরণী 
বলেন, তৈলাদি দ্রবদ্রবা পরিমাণ নিমিত্ত ৮ নুবর্ণে পল, ৮ পলে কুড়ব, ৮ কুড়ৰে 
প্রস্থ । এইরূপ, বৈদ্যকশান্ত্ে বহুবিধ মানের উল্লেখ দেখা যায়। পল কোথাও ৪ স্থবর্ণে, 
কোথাও বা ৮ নুবর্ণে বা তোলকে হইত । পুরাতন তোলক আধুনিক তোলার প্রায় 
সমান । তবে, জ্যার্ধ, যোজনার্দ, মাধার্ঘ, পলাদ্ধ বুঝাইতে কোন কোন স্থানে জ্যা, যোজন, 
মাষা, পল ইত্যাদির বাবহার ছিল। এই কারণে বর্তমান চলিত মানের সহিত এই সকল 
পুরাতন মানের এঁকা কর! দুরূহ 
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বিছ্যতের কারণ সম্বন্ধে শ্রীপতি লিখিয়াছেন, “সজল সমুদ্র মধ্যে 
বাড়বাগি নামক অগ্নি বশতঃ ধূমমালা উথ্থিত হইয়া পবন দ্বারা আকাশে 
নীত ও ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়। স্ুর্যযকিরণে তাহা তপ্ত হইলে যে সকল 
স্ফলিল্গ নির্গত হয়, তাহারাই বিদ্যুৎ 1” পুনশ্চ, বিছ্যুৎ্পাত-সম্ভব 
সম্বন্ধে শ্রীপতি বলেন যে, “বৈদ্যত তেজঃ অকম্মাৎ মৃত্তিকা্ির সহিত 
মিশ্রিত হইলে গ্রতিকুল অনুকুল পবনের আঘাতে আকাশে বাত্যাবৎ 
ভ্রমণ করিতে থাকে । অকালে বুষ্টিপাত সময়ে তাহা! পতিত হয়। 
প্রাবুট.কালে পাংশু উখিত হয় না, বিছ্যৎপাতও হয় না। বিছ্যৎ তিন 
প্রকার, পার্থিব, জলীয় ও তৈজস 1১ 

মেঘের বিছ্যতের কারণ সম্বন্ধে আধুনিক পণ্ডিতের! একমত হইতে 
পারেন নাই। তবে, দেখ! যায় সমুদ্রের ও স্থলভাগের উপরিস্থ বায়ুর 
তড়িৎ (219০1010 ) একভাবাপন্ন নহে। জল বাম্পীভূত হইবার 
সঙ্গে সঙ্গে তড়িৎ প্রকাশিত হয়, এবং মেঘের জনকণায় বর্তমান থাকে । 
বাম্পকণ! একত্র ও ঘনীভূত হইলে জলকণা হয়, এবং তৎসঙ্গে আবদ্ধ 
তড়িৎ, বিহ্যৎ আকারে দৃশ্ত হয়। আর এক কথা আছে। বাম্পকণ৷ 
ঘন হইবার পক্ষে ধুলিকণা আবশ্তক ! এই সমুদ্রয় স্মরণ করিলে মেঘের 
বিছাৎ্সস্তব সম্বন্ধে আধুনিক জ্ঞানের নহিত ফলে শ্রীপত্ির উক্তির 
অধিক বিভিন্নতা দেখা যায় না। * 


-শািপীপিসিশপ শী ১ পিপিপি ৮ ৭ ীিপিসীপসপ্পাি শিস 
শীট ও 
হি শ্ীশীশী শীট শি শাশী 


* বিষুপুরাণমতে € ১।১৫ ) কপিল অতিলোহিতা পীতা ও সিতা, এই চারি 
প্রকার বিছ্বাৎ। শ্রীধর স্বামী বলেন, ঝড়ের সময় কপিলা, প্রথর গ্রীষ্মকালে অতিলোহিতা, 
বৃষ্টির সময় গীতা, অবৃষ্টি এবং দুর্ভিক্ষের সময় সিত। বিছ্বাৎ প্রকাশ পাইয়া থাকে। 

বিছাৎ ও অশনি এক নহে । ছাত ধাতু (অর্থে দীপ্ত) হইতে বিছ্বা শবঃ এবং 
অশ ধাতু (অর্থে সংহতি ) হইতে অশনি শব্দ উৎপন্ন । বেদে 'অশনা, অর্থে ক্ষেপনীয় 
প্রস্তর ৷ ইন্দ্রের বড প্রস্তর বা লৌহময় ছিল ( অশ্মময় বা আয়স)। 

বৃহৎ সংহিতা পাঠ এবং বিদ্রাললতা বিদ্রাদ্দ|মন্‌, প্রতিশব্ধ স্মরণ করিলে বিদ্াৎ 
শবের অর্থ 51770009, 1ঠ1001560. 1068096111)% প্রভৃতি বহুনিধ 1181000116 হয়। 


২৩ 


৩৫৪ আমাদের জ্যোতিষ 


পরিবেষ ইন্দ্রধন্ু গ্রাৃতি আর কয়েকটি জ্যোতি; ব্যাপার যদিও 
আধুনিক জ্যোতিষের অন্তর্গত নহে, তথাপি তৎসমুদয়ের প্রাচীন উল্লেখ 
জানিতে কৌতুহল জন্মে। এই নিমিত্ত এখানে তদ্বিষয় সংক্ষেপে বলা 
যাইতেছে । 

চন্ত্রহুর্ষ্যের পরিবেষ সম্বন্ধে বরাহ লিখিয়াছেন, প্চক্জ্স্র্যের কিরণ- 
সমূহ বায়ুদ্বার! বৃত্তাকার হইয়া আকাশে অন্পমেঘে প্রতিফলিত হইলে 
নানাবর্ণাককৃতি দেখায়। এইরূপে বিচিত্র বর্ণাকৃতি পরিবেষ হইয়। থাকে ।* 
পরিবেষে রক্ত নীল পার (আপীত ) গ্রসভৃতি বহুবিধ বর্ণ দৃশ্ত ভয়, 
কিন্তু তন্মধ্যে তিনটি বর্ণ প্রায়ই দেখা যায়। কোনটার বৃত্ত সম্পূর্ণ, 
কোনটার খণ্ড; কোনটার মণ্ডল একটি, কোন্টার দুইটি, ইত্যার্দি। 
চন্ত্রস্থ্য্যের পরিবেষের মত অন্ত গ্রহেরও হয়।” 


অশনে শব্দ দ্বার 51019711921 11811001779 এবং 1161760106700065 00 00100101655 
বুঝায় । শেষোক্ত অর্থে চলিত ইংরাজিতে (000057০]: শব্দ বাবহৃত হয়। এই 
শব্দ দ্বারা এমন অস্বাভাবিক বস্তু বুঝায় যে, কেহ কেহ শব্দটাকে ইংরাজি অভিধান হইতে 
তুলিয়৷ দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। 
নির্খাত নামক আর এক প্রকার ধাপার আছে। বৃহৎ সংহিতায় লিখিত আছে 
যে, “এক পবন অন্ত পবন কর্তৃক তাড়িত হইয়! ভূমিতলে পতিত হইলে নির্থাত হয়। 
উহার ভৈরব জর্জর শব্দ আছে ।” পুনশ্চ, ভৃকম্পের কারণ সম্বন্ধে বসিষ্ঠাির মত উদ্ধত 
করিয়া বরাহ বলেন “অনিল-সম্ভব নির্ঘাত পৃথিবীতে পড়িলে ভূকম্প হয়।” এমন 
কি আছে, যাহার পতনে পৃথিবীটা কাপিয়া উঠিতে পারে? এই সকল বিচার করিলে 
নির্ধাত অর্থে ৪ 50061) ০1219 ০1 0)00706£ বলিয়া বোধ হয়। উহা! বস্তুতঃ বাযুর 
সহস! আকুঞ্চন ও প্রসারণে উৎপন্ন হয়। বজ ও অশনি শব্দ একার্থবাচক। প্রহরণ!র৫ক 
বজের দ্বিবিধ আকার বর্ণিত আছে। এক আকার বিষ্ুর চংক্রর ম্যায়, অন্য আকার 
৯এই প্রকার। বজ্জ-হীরকের আকার শেষোক্ত প্রকার (“ধুমকেতু ও উচ্কা” অধায় 
দেখুন ), এবং গোলাকার বস্তু 8100181 11600710ঘ, 


« ্রীপতিও বরাহকে অবিকল উদ্ধত করিয়াছেন, 
সংযুচ্ছিত| রবীন্দোঃ কিরণ!ঃ পবনেন মণ্লীভুতাঃ। 
নানাবর্ণাকৃতবন্তম্বত্রে ব্যোক্ি পরিবেষঃ ॥ 
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চন্দ্র কিংব! হূর্যাকে বেষ্টন করিয়া যে সকল বলগ়াকুতি দেখা যায়, তাহাদের সামান্ত 
নাম পরিবেষ (11219 )। চন্দ্রের পরিবেষ সহজেই দেখা যায়, কিন্ত প্রথর কিরণ 
বশতঃ হুর্যোর পরিবেষ সহজে দেখা বায় না । কৃষ্ণবর্ণ-রঞ্রিত কাচ ব্যবহার করিলে 
সুর্যা পরিবেষ হথদৃষ্য হয়, এবং পরিবেষদর্শনে অভ্যাস থাকিলে অন্যান্ত গ্রহ এবং 
তারারও পরিবেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে । ইংরাজিতে 77810 ও ০0:0708 মধ্যে প্রভেদ 
করা হইয়া থাকে । চন্দ্র বাসুর্যোর চািদ্িকে যে সকল ন্গীণপ্রভ বিচিত্রবর্ণ বলয় 
দেখা যায়, তাহাদিগকে ০০:০৪ বলে। চলিত কথায় উহাকে কোন কোন অঞ্চলে 
চন্দ্রের শোভা বা সভা বলে। ইন্ত্রচাপে যেমন রক্তবর্ণ চাপের বহির্দিকে থকে, 
00:078 তেও তাই থকে । উহার যে বলয়টি হুর্যোর নিকটে থাকে, সেটি নীলবর্ণ, 
শেষেরটি রক্তবর্ণ, এবং মধাস্থিত বলয়টি শুক্রুবর্ণ। কিন্তু 19810 তে অন্তর্ভগে রক্তবর্ণ 
দৃষ্ট হয়, এবং বর্ণ বৈচিত্রা প্রায়ই থাকে না। এততিন্ন ০০:০৪ অপেক্ষা 1১919 
বৃহৎ । কখন কখন অনেকগুলি বিভিন্ন সংস্থিত পরিবেষ পরম্পর ছেদন করে। 
এই সকল ছেদ স্থানে 'প্রতিহ্ধয” বা 'প্রতিচন্ত্র দৃষ্ট হয়। ইংরাজিতে ইহাদের 
চলিত নাম 11001: 5018 এবং [00] 11001), বিজ্ঞানের ভাবায় [79811)61107 এবং 


[02125616172 1 


গ্রতিহ্র্য্যের কারণ সম্বন্ধে বরাহ বলেন যে, “হ্ুর্য্যোদয় হইতে এক 
প্রহর বেলা পর্য্যস্ত হুল মেঘ কৃুর্য্যসমীপস্থ হইলে তাহাতে হুর্য্যকিরণ 
প্রতিফলিত হইয়। দ্বিতীয় হুর্যযবৎ প্রতীয়মান হয়। ইহাকে প্রতিস্ুর্ধ্য 
বা পরিধি বলে। সায়ংকালেও গ্রাতিসূর্্য হইতে পারে। হৃুর্য্ের 
উত্তর দিকে হইলে বৃষ্টি হয়, দক্ষিণে হইলে পবন বভিতে থাকে 1” বস্তুতঃ 
মেঘের জলকণিকায় চন্দ্র বা সুর্য কিরণ প্রতিফলিত হইলে প্রতিচজ্জর ও 
গপ্রতিহুর্যয হয়। এজন্ঠ উহাদের সম্ভব সংস্থানাদি বিচার করিয়া 
বৃষ্টি সুদিন দুর্দিন সম্ভাবন। পরিজ্ঞাত হইতে পার! যায়। প্রাচীনেরা 
এ সকল বিষয় যত পরিদর্শন করিয়াছিংলিন, তাহার তুলনায় আধুনিক 
আবহবিদ্গণ অন্পই করিয়াছেন। 

ইন্জ্রধনু সম্বন্ধে বরাহ লিখিয়াছেন, “স্থ্য্যের বিবিধবর্ণ রশ্মি মেঘময় 


৩৫৬ আমাদের জোতিষ 


আকাশে বায়ুদ্বারা বিঘটিত হইয়। ধনুর আকারে দেখ! যায়। * কখন 
কখন দুটি ইন্দ্রধনু হইয়। থাকে । রাত্রিকালেও ইন্ত্রধনু হইয়। থাকে 1” 

এখানে হুর্য্যরশ্মি।পবিবিধ বর্ণ” বল! হইয়াছে। হুর্ষ্যের একটি লাম 
সপ্তাশ্ব। হয়ত বা বিবিধবর্ণ কিরণমালা কোন কোন স্থলে অশ্বরূপে 
বর্ণিত হইয়া থাকিবে (২১৮ পৃঃ)। ইন্দ্ধনুর উৎপত্তি সম্বন্ধে সংক্ষেপে 
বল! যাইতে পারে যে, সুর্যযকিরণ মেঘের জলকণ! দ্বার বিঘটিত হইয়] 
ইন্রধন্ুর আকারে দেখা যায়। 

গ্রাচীনেরা কিরণ-বিঘকরন দ্বারা ঠিক কি বুঝিতেন, বলা যায় না। 
ফলে উহা কিরণ বিবর্তনের (1950607 ) তুল্য । তাহার! কিরণ 
ূর্ছন ব। পরাবর্তন (1£5150$107) এবং উহার নিয়মদ্বয় অবগত 
ভিলেন । এই নিয়মদ্বয় অবলম্বন করিয়! ভাস্কর কয়েকটি প্রশ্নের সম1- 
ধান করিয়াছেন । তর্বিষয় যদ্ত্রাধায়ে বল! যাইবে । 

সন্ধযালক্ষণে বরাহ বহুবিধ নৈসর্গিক ব্যাপার উল্লেখ করিয়া! স্থদিন 
দুর্দিন সম্ভাবনা বর্ণন করিয়াছেন । সন্ধা। কাহাকে বলে? ণনুর্যয- 
বিশ্বের অর্ধাংশ উদ্দিত হইবার পূর্বে এবং অর্ধাংশ অস্তগত হইবার 
পরে যত সময় ।নক্ষত্রসমূহ অস্পষ্ট বা অদৃশ্ত থাকে, তাহাকে সন্ধ্যা 
বলে। গর্গ বলেন, অহোরাত্রের সন্ধ্যার নাম সন্ধা। জ্যোতিক্ষগণ 
দর্শন পর্য্যস্ত উহার পরিমাণ ২ দণ্ড।” 

সন্ধ্যার সময় নিয়লিখিত ব্যাপার সমুহ দেখিয়! সুদিন দুদিন আস্তা- 
বন! শুভাশুভ বলিবার কথ! আছে। যথা, মৃগ, পক্ষী, পবন, পরিবেষ, 


* শ্রীপতি বরাহকে অবিকল উদ্ধত করিয়াছেন, 
ুর্ধান্ত বিবিধবর্ণাঃ পবনেন বিঘটিতাঃ করাঃ সাত্রে। 
বিয়তি ধনুঃ সংস্থানা যে দৃগ্যন্তে তদিন্দ্রধনূঃ 
অতি পূর্বকালে কাণ্ঠপাদি কেহ কেহ মনে করিতেন, অনস্তনাগরাজকুলে জাত 
কামরপী পন্নগগণের নিঃশ্বাস ঘার। এই ধনু উৎপন্ন হয়।--উৎপল 
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পরিধি ( প্রতিক্ুর্য্য ), পরিঘ, অভ্রতরু, ইন্ধন, গন্ধর্বনগর, রৰিকর, 
দণ্ড, ও রজঃ। ইহাদের মধ্যে কয়েকটি ব্যাপার পূর্ব্বে বল৷ গিয়াছে । 
অন্য কয়েকট সম্বন্ধে দুই এক কথ। বল। যাইতেছে । 


মুগ ও পক্ষীর মধুর বা রুক্ষ উচ্চ শব্দ, এবং প্রবল অনিল বা মন্দ 
পবন দ্বার আবহের অবস্থা অবগত হইতে পারা যায়। রজঃ,-- 
সন্ধ্যারজ£__ব1 ধুলির (1792০) বর্ণ দেখিয়াও আবহের অন্যবিধ অবস্থা 
জ্ঞাত হওয়! যাঁয়। “যদি বন্ধক পুষ্প সদৃশ অতি রক্তবর্ণ অথবা অঞ্জন 
তুল্য অতি কৃষ্ণবর্ণ সন্ধ্যারজঃ সন্ধ্যানময়ে স্ুর্ধ্যকে আচ্ছাদিত করে, 
তাহা হইলে প্রজাসমূহ পীড়িত হয়; শুরুবর্ণ রজঃ দুষ্ট হইলে লোকের 
বৃদ্ধি ও শান্তি হয়।” 

প্রাতঃ ও সায়ং সন্ধযাকালে মেঘের নানাবিধ রূপ দেখা যায়। তখন 
মেঘে মত্স্ত-গ্ভ-উষ্-কবন্ধ-কাঁক-মাজ্জার প্রভৃতি কত প্রাণীর আকার 
মনে হয়। ইহাদের নাম সন্ধ্যা মেঘ (580596০1০৫5 )। এতদভিন্ন, 
এমন মেঘ দেখ। যায, “যাহার মূপ ঘন ও পীতবর্ণ, কিন্তু অগ্র শ্বেতবর্ণ? 
যাহা! আকাশ মধ্যভাগে দৃষ্টিগোচর হয় এবং রবিকে আচ্ছাদন করে।” 
এই প্রকার মেঘের নাম অভ্রতরু বা মেঘ বৃক্ষ, এবং “ইহার উদয়ে ভূরি 
বৃষ্টি হয়।» 

দণ্ড কাহাকে বলে ? এতৎ্সম্বন্ধে লিখিত আছে, “রবিকিরণ, মেঘ, 
ও বায়ু, এই তিন মিশিয়। দণ্ডবৎ্চ হয় । উহার যে ভাগ সুর্যের দিকে 
থাকে তাহা মূল; এবং অন্তটি মুখ” (সন্ধ্যালক্ষণে )। অন্তত্র ময়ুর- 
চিত্রকে আছে, 

পরিধিস্ত প্রতিহুর্ষো দণ্ুস্ুজুরিন্দ্রচাপনিভঃ ॥ 


উদয়েইস্তে বা ভানে। ধেঁ দীর্ঘারশ্য়স্বমোঘ! স্ডে। 
নুরচাপখওমুজু যদ্রোহিত মৈরাবতং দীর্ঘম্‌॥ 


৩৫৮ আমাদের জ্যোতিষ 


অর্থাৎ দণ্ড খু ও ইন্দ্রচাপ সদৃশ । ইন্দ্রচাপ সদৃশ অর্থে বক্র নহে, 
স্বর্ণ বুঝাইতেছে ; নতুবা খজু শব্দ বার্থ হইয়! পড়ে। সমুদ্দয় বিবেচনা 
করিলে দও অর্থে ০০010170721 913900%5 ০? 0109005 ব্যতীত অন্য 
কিছু মনে আসে না । চলিত ইংরাজিতে ইহার! 581025 078৮105৮262 
এবং চলিত বাঙ্গালায় হস্তী শুগড দ্বারা জল পান বলা যায়। এইরূপ, 
ইন্দ্রচাপখণ্ডব এবং খজু রশ্মির নাম রোহিত, এবং দীর্থ রোহিতের 
নাম এরাবত। হ্ুর্য্যের উদয় বা অস্ত সময়ে যে সকল দীর্ঘরশ্ি দেখা 
যায়, তাহাদের নাম অমোঘ । “যে রবিকর শুক্লবর্ণ স্সিগ্ধ অথগ্ডিত 
খজু এবং সম্পূর্ণ আকাশে ব্যাপ্ত হয়, তাহার নাম অমোঘ। অমোঘ 
কিরণ দৃষ্ই হইলে শীঘ্র বৃষ্টি হয়।” অতএব বোধ হইতেছে অমোঘ 
বোহিত ও এ্ররাবত, ইচারাও 5179005 ০1 ০101005 ৪691 2170 
1026012 500581 অমোদ্ব দ্বারা 50162075195 বুঝাও আশ্চর্য্য নহে। 
“সন্ধ্ঠাসময়ে দণ্ড, তড়িৎ, মত্স্ত ( মত্ম্তাকার মেঘ ), পরিধি, পরিবেষ, 
ইন্ধন, এ্রাবত, স্নিগ্ধ রবিকর হইলে আশু বৃষ্টির সম্ভাবনা” 
( সন্ধ্যালক্ষণে )। স্থতরাং সান্ধারবিকর 50:280)915 বুঝা ইতেছে, নচেৎ 
রবিকরের পৃথক উল্লেখ থাকিত ন!। 

পরিঘ ও গন্ধরনগর অবশিষ্ট আছে। পরিঘ শব্দের সংস্ঞ। এইরূপ 
আছে ( ময়ূর চিত্রকে ), 

পরিঘ ইতি মেঘরেখা য৷ তির্যগ্ভাস্করোদয়েহস্তে বা। 

অর্থাৎ স্ুর্য্যের উদয় কিংব1 অন্তময় সময়ে যে তির্য্যগন্থিত মেঘরেখা 
দৃশ্ত হয়, তাহার নাম পরিঘ। 

পুনশ্চ, ইহা কেবল সন্ধ্যাকালেই দৃশ্ত হয়। তখন পরিঘ অথণ্ড 
হইলে এবং অভ্রতরু স্নিগ্ধ ও দ্রিবাকর-কর দ্বার! আলিঙ্গিত হইলে বৃষ্টি 
হয়। পরিঘ শুক্ুবর্ণ হইলে নৃপতির বিপত্তি, স্বর্ণবর্ণ হইলে শুভ হয়। 
ইত্যাদি 
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শ্পাপ্প  শপপিপাপপীিশি পাশপাশি 
পাশপাশি 








সপ পাপ 


এখানে সংহিতার শুভাঁশুভ ফল গণনার একট মুল হুত্র বল! যাই- 
তেছে। প্রদত্ত যাবতীয় শুভাশুভ ফল বিচার করিলে দেখ! যায় যে, যে 
নৈসর্গিক ব্যাপার সর্বদা ঘটে অর্থাৎ যাহাকে আমর! গাধারণ ঘটন! 
বলিয় থাকি, তাহা ুভফল দেয়; যাহা প্রায় ঘটে না, যাহা মনে হয় 
যেন সাধারণ বিধির ব্যতিক্রম, তাহ! অশুভফল দেয়। প্ররুতে রন্যত্বমুৎ- 
পাতঃ-- প্রকৃতির বৈপরীত্যের নাম উতৎ্পাত। * 

এই সমান্ত নিয়মটি মনে রাখিলে অনেক বিষয়ের প্রকৃত তাৎপর্য্য 
বুবিতে পারা যাঁয়। ছুই একট! দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে । “শনি 
রোহিণী-শকট ভেদ করিলে জগৎ বিনষ্ট হয়|” ইহার অর্থ, শনির 
রোহিণীনক্ষত্র মধ্যগত হওয়! অসম্ভব । ন্র্যযমগুলে তামসকেতু দৃশ্ 
হইলে অশুভ ।” ইহাতে বুঝিতে হইবে, তামসকেতু কচিৎ কথন দৃষ্ত হয়। 
লিখিত আছে, পরিঘ ত্বর্ণবর্ণ হইলে গুভকর। অতএব ইহার স্বাভাবিক 
বর্ণ স্বর্ণের মত, একপ্রকার অঙ্গীকার করা যাইতে পারে । 

উপরে পরিঘের অর্থ পাওয়া গিয়াছে । কিন্তু এতন্দবার। আর্ধ্যগণ 
কোন্‌ নৈসর্গিক ব্যাপার বুঝিতেন, তাহা নিশ্চয় কর! দুরূহ । পরি-হন্‌ 
ধাতু হইতে পরিঘ শব্দের উৎ্পত্তি। এইবূপে, উহার সামান্ত অর্থ 
লৌহমুখ মুগর এবং অর্গল।1 তবেই পরিঘ খজু হওয়া সম্ভব | 


%* উৎপাত তিনভাগে বিভক্ত হইত । দিবা, আস্তরিক্ষ ও ভৌম। এই ভ্রিবিধ বস্তার 
বিকার বা বৈকৃতে উৎপাতের উৎপত্তি । গ্রহগণের যুদ্ধ, পরিবেষ, দও) ও ধূমকেতুর উদয়, 
চন্দ্রনূর্যোর বিকার, গ্রহণ, প্রতিনূর্ধা-_এগুলি দিবা উৎপাত। সন্ধা! মেঘ বেকৃত, উহ্ছাপাত, 
অশনি, অকালে মেঘ গর্জিত, নির্ধ(ত, রক্ত-করক।-রঙঃ-প।ত, নীহার, ইন্দ্রধনু-_-এগুলি 
আন্তরিক্ষ বিকার । ভূমির ভেদ, গৃহচুড়ার্দির অকম্মাৎ পতন, গন্র্বপুর, ভূকম্প 
প্রভৃতি ভৌম বিকার। 

* একটি যোগের নামও পরিঘ আছে। 
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হৃর্য্যের উদয় কিংবা অস্ত সময়ে যে তির্য)ক্‌ মেঘ-রেখা হয়, তাহার 
নাম পরিঘ | তির্য্যকৃস্থিত মেঘ-রেখা? কাহার তির্য্যক্‌, কোথাও 
ম্প্টতঃ লিখিত নাই। 

বরাহ এক স্থানে লিখিয়াছেন, “সন্ধ্যার দীপ্তি ১ যোজন, এবং 
বিদ্যুতের দীপ্তি ৬ যোজন পর্যন্ত প্রকাশিত করে। মেঘ গর্জন 
৫ যোজন পর্য্যস্ত শুনিতে পাওয়! যায়। * প্রতিহর্ধয ৩ যোজন, 
পরিঘ ৫, পরিবেষ মণ্ডল ৫1৬, ইন্দ্রধঙ্গ ১০ যোজন পর্যন্ত দীপ্তি দেয়। 
কেহ কেহ বলেন, উল্কাপাতের দীপ্তির ইয়ত্? নাই ।” 

এখন সন্ধ্যার দীপ্তির অর্থ পাওয়া! গেল । দেখা গেল, পরিঘের 
দীপ্থি আছে, কিন্তু দণ্ড ও অমোঘাদ্দি মেঘের দীপ্তি নাই। পরিঘের দীপ্তি 
অল্প নহে, পরিবেষ তুল্য । পরিঘের অর্থে মেঘ রেখা আছে। কিন্তু 
উহ্‌! বাস্তবিক মেঘ-রেখা হইলে নিশ্চিত দীপ্তি থাকিত না। এজন্য 
বোধ হয়, উহ! মেঘ-রেখ! অর্থে উহা! মেঘ-রেখাবৎ দৃষ্ট হয়, বুঝিতে 
হইবে । এই সমস্ত বিবেচনা করিলে পরিঘকে মেঘ-বিশেষ মনে হয় 
না। বোধ করি এতদ্বারা 2০৭1০৪11121 বুঝাইত। তাহার দীপ্তি 
পরিবেষ তুল্য, আকাশে তির্ধ্যক্‌ অবস্থিত,__গুর্ব পশ্চিম দিকৃকে তির্ধ্যক্‌ 
না! বল! যাইবে কেন? তদ্ভিন্ন, ধাহার৷ আকাশের যাবতীয় ব্যাপার 
দর্শন ও বর্ণন করিয়াছেন, তাহারা 29418021111) তুল্য কয়েক মাসে 
নিত্য দৃষ্ট ব্যাপারের নাম পর্য্যস্ত করিবেন না, একথ| সহজে বিশ্বাস হয় 
না । এই শব্ধ ব্যতীত, কি সংহিতায়, কি সিদ্ধান্তে, অপর কোন শব্দ 
এই অর্থে পাওয়া যায় না! । 1 


* বল। বাহুল্য, বজরনির্ধোষ ১৬।১৫ মাইলের অধিক দুরে শুনিতে পাওয়৷ যায় না। 

1 উপরে পরিঘ অর্থে যে অনুমান কর] গেল, তাহার বিরুদ্ধে একটি কথা বলিবার 
আছে। “উদয় সময়ে শু্রবরপদ্ৃশা হইলে রাজার বিপত্তি, রক্তবর্ণ হইলে সেনার 
বিপত্তি, কেবল হুবর্ণ সদৃশ ( গীতবর্ণ 2) হইলে সেনার বৃদ্ধিদ হয়।” তবেই পরিঘ 
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এক্ষণে গন্ধবনগর | ইদানীং ইহার অর্থে কেহ বা! মরীচিকা-বিশেষ, 
কেহ ব! কামরূপী মেঘের আকার-বিশেষ বুঝিয়াছেন। এতৎসন্বন্ধে 
সংহিতায় কি লিখিত আছে, প্রথমে তাহার উল্লেখ আবশ্তক। ইহার 
অপর নাম খ-পুর ( খ--আকাশ, পুর- নগর )। 
অনেকবর্ণাকৃতি থে প্রকাশতে, 
পুরং পতাকাধ্বজতোরণান্বিতম্‌। 
অর্থৎ আকাশে পতাকা-ধ্বজ-তোরণ-চিহ্ব বিশিষ্ট বনুবর্ণ চিত্রবির- 
চিত গন্ধর্বনগর ব! পুর দৃশ্য হয়। 
আরও দেখ! যায়, ইহ। সর্ধদিকেই সর্ধবকালেই দৃষ্ট হইতে পারে; 
কিন্তু ভানুর উদয়াস্ত সময়ে হয় না, কিংব। কৃষ্য-বিশ্বকে নিরোধ 
করেনা। সন্ধ্যালক্ষণে আছে» ইহা বর্ষাকালে প্রায় দৃষ্ট হয় না; 
উৎ্পাতাধ্যায়ে আছে, শরৎ্কালে দৃশ্ত হইলে শুভফল দেয়; এবং 
গন্ধব্বনগর লক্ষণে আছে, উত্তরাদকে দৃষ্ত হইলে রাজ্যনহ রাজার 
বিজয়প্রদ হয় ।* 


যেন গীতবর্ণ হওয়াই নিয়ম | কিন্তু %09019,081 1181) উদয় সময়ে পীতবর্ণ দেখায় কি? 
উদয় নময়ে কি বর্ণ হয়, তাহা ঠিক বালতে পারা যায় না; শুর্ুৰর্ণ বল। যাইতে পারে, 
আগীতও বল। যাইতে পারে । তবে, প্রকাশের পর উহ যে দীর্ঘ শুভ্র মেঘ-রেখার ন্যায় 
দেখায়, তাহ। সকলেই প্রতাক্ষ করিয়। থাকিচুবন। 

* রাজ! হরিশ্চন্দ্ের পুরী আকাশে ছিল । পুরীর নাম শৌভ, প্রতিম।গক, ও রঙ্গ বা 
তরঙ্গ । উহারও নাম খ-পুর ছিল। কোথায় পড়িয়াছিলাম, যন্ত্ুবেদে থ-পুরের উল্লেখ 
আছে। এই শৌভ ব| সৌভ হইতে “চন্দ্রের শোভা বা সভা”, চন্দ্রের পরিবেষ অর্থে 
বাঙ্গলায় চলিত আছে। হরিশন্দ্র শব্দের প্রাচীন অর্থ হরিৎ বা গীতবর্ণ ছাতি। 

মার্কওেয় পুরাণে (৮অঃ) আছে, “মহারাজ। হরিশন্দ্রকে যখন ইন্দ্র স্বর্গে লইয়া 
যাইতে চাহিলেন, তখন হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, “আমার অনুগত প্রজাগণকে ছাড়িয়। স্বর্গে 
যাইতে পারিব না।৮ তখন ইন্দ্র, ধর্ম, ও বিশ্বামিত্র প্রসন্ন হইয়া তথাস্ত বলিলে মহারাজ 
হরিশ্ন্দ্র প্রজাগণের সহিত স্বগাঁয় বিমান, অতুল ধর্যা, ও পরম হুথসম্পত্তি প্রাপ্ত 
হইয়। স্বর্গের মধোই প্রকার দ্বারা পরিবৃত একটি নগর নির্ধমণ করিয়] থাকিলেন ।” 
হরিশ্ন্দ্রপুরীর পৌরাণিক কল্পন! এই | 
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অতএব গন্ধরনগর যাহাই হউক, উহ পুর্বপশ্চিম সন্ধ্যাকালীন 
রবিকিরণোদ্ভাঁসিত রক্তগীতনীলাদিবর্ণ মেঘ নহে। উহা যে কোন 
গ্রকার মেঘ নহে, তাহ বলিতে পারা যায়। €মঘ হইলে উহার পৃথক্‌ 
বর্ণনা থাকিত না। মেঘের নানাবিধ আকার বর্ণিত হইয়াছে। 
উহ! ধবজা, আতপত্র, পর্বত, তস্তী, অশ্ব রূপ ধারণ করে । তদ্‌ভিনন, 
সন্ধ্যালক্ষণে (২৯ শ্লোক ১ পুরোপম সান্ধ্যমেঘের পৃথক্‌ উল্লেখ আছে। 
বায়ু দ্বারা রবিকর বিঘটিত হইয়া! নগরের প্রতিরূপ ধারণ করাও অস্বাভা- 
বিক নহে। কিন্ত গন্ধর্বনগর উত্তর দিকে এবং শরৎকাঁলেই দৃশ্ত হইত 
কেন? উহ! সামান্ত মরীচিক! হইতে পারে না । 

উভ1 যে দিকেই দেখ। যাক, কাহারও ন| কাহারও অশুভ হয়? 
কেবল উত্তরদিকে দৃষ্ট হইলে রাজ! ও নাগরগণের জয়প্রাদ হয়। শাস্ত- 
দিকে তোরণ সহিত গন্ধর্নগর দৃষ্ট হইলে নৃপতির বিজয় হয়।* 

প্রাচীনকালেও কেহ কেহ গন্ধর্নগর দ্বারা হয়ত মরীচিক1-বিশেষ 
বুঝিতেন। উৎপাত-তরঙ্গিণীতে রঘুনাথ দাস লিখিয়াছেন, সন্ধ্যাবেল! 
পশ্চিমদিকে যদি সুনীল এবং সুন্পিগ্ধ গন্ধর্বনগর দৃষ্ট হয়, তাহ! হইলে 
সদ্য বৃষ্টি হয়; কিন্তু নীলবর্ণ বা বহুবিধবর্ণ কক্ষ অনল-সদৃশ দৃষ্ট হইলে 
বুষ্টি হয় না; ইত্যার্দি। এখানে গন্ধবনগরকে মরীচিকা-বিশেষ বলিয়! 


* নাগরনৃপতিজয়াবহ মুদগ.বিদিকস্থং বিবর্ণনাশায়। 
শান্তশায়াং দৃষ্টং সতোরণং নৃপতিবিজয়ায় ॥ 
যে দিকে নুর্যা থাঁকেন, তাহা জ্বলিত; যেদিক্‌ তাগ করিয়া যান, তাহা দগ্ধ; 
যে দিকে যাইতে থাকেন, তাহা ধূমিত; এতদ্ভিম্ন দিক্‌ শাস্ত। (যাত্র! বাবস্থায় )। 
যথা, প্রাহঃক!লে পূর্বদিকে এবং গোধুলি সময়ে পশ্চিমে যাত্র। ভাল নহে । মধ্যাহে 
দক্ষিণে যাত্র। ভাল। কিন্তু উত্তরদিকে যাত্রার ভালমন্দ কাল নাই। অর্থাৎ উত্তরদিক্‌ 
শান্ত দিক। 
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বোধ হয়। পুরাণে এঁহিক সম্পত্তি খ-পুরের তুল্য অনিত্য বলিয়! বর্ণিত 
আছে। এখানেও খ-পুর মরীচিকা-বিশেষ মনে হয় । * 


* ইহা ইংরাজী 49912. 19150800 ০০])5০05 215 5210 (9 10000 ৮/10013 
11065 2100627 21900172119 ০1552050 2১০৮৪ 01361 (706 13051010125. 
ইহার আনুষঙ্গিক এই-_ 


ঠা) 20058121705 06 21010010102] 701০১111310 10080905589) 2, ৮17 
(1021 10880150200) 005 17618100506 02150057918 [720 00765 [2 
960 17) 00170020150] ৮710] 01617 07001201001 075800)5, 5০ 85 09 
[01001008 81) 28190212708 76510101106 5101159১ [910102015১ ০010000179) 
01108521010 01105. 1015 501995 ৮/267 002 10901771105 15 00567%5৫. 
11091756100 1008£05 %51)101) 215 ০006612 [01956177060 10 10010102176 
10011061680) [106 012)01) 25 11) 005 0252 01 10172£5 00 01 18170, 
09021909610 25161017950 105 1606001000 11) 0176 91,--900965 £/- 
?/2271127) 22220704921. 


টড সাহেব তাহার রাজস্থানের ইতিহাসে লিখিয়াছেন--€ ৮০1, [., 7 25), [1015 
02 01)15 051002660. 70010161 01 0015 ৮250 5216 07915] [01 (0027019৫ 
095 006 06517095115 01 02 1,00101১ 2100 0176 €009119 581019050 5811776 
51620150010 01709 50001)017) 09561 01 1)1720] 0020 00151110508 
[01)61701776100179 [16 7127702) 10551005105 9009500 210982151005+ 01685- 
105 00 511 000 006 ০9,160. 0125৮611615 110 5665 2 102৮2) 06 1850 113 
016 21001051050 10915) 01১6 0620০60] 1121181605 017 510230% £10956১ 00 
স/1)10]) 1)6 1025161)5 11) 5210; 160201775 25 109 20৮2170695১ 611) £/075 5010 
11) 1015 10151)07 01551002007 00556 %01000 ০810:0 (0৮/615১ [66215 00 
৮2131 06 1315 000115010100015 00002 06061010129 ৮৮1] 0701) 00 016 
7২৪1709015১ 15 091160. 524-79/2) ০07 106650 0250195) 09080580116 ড191- 
7019 11) 006 0010. 562,501). 


ইহ।র টিগপ্লনিতে লিখিয়াছেন। [1785 1061)610 1 002. [002 [0০ ০ 009 
[111060 1010555 01179159, 16 01011071650 12095 06 51510109000 
০0) (০ 01961510512, 525. 006. 10110191076 1016505 : 00 50015 
01016 01 01:9 170115010 2. 010217) 0£ 10016 021) 10709 00010 0010) 01 
70915095) 00615) 2130. 01085689175 ৭12111৭15০1 1162৮61)) (91001129011) 
11) (15511 61017617612] 63015051006, ও 


৩৬৪ আমাদের জেটাতিষ । 


রাজপুতানার মরুস্থলীর বর্ণনা পাঠ করিলেও গন্ধরনগরকে এক- 
প্রকার বিচিত্র মরীচিক! বলিতে পার! যায়। টড সাহেব এই প্রকার 
মরীচিকার স্থন্্র বর্ণন। করিয়াছেন | তাহাতে দেখা! যায়, এই প্রকার 
মরীচি কাকে রাজপুতেরা সিকোট অর্থাৎ শীতকালের প্রাসাদ বলিতেন। 
যেহেতু উহা! গ্রায় শীতকাণেই দৃষ্ট হইয়! থাকে । উহাতে বরাহের 
বর্ণনা মত পুরের লক্ষণ দৃষ্ট হয়। বস্ততঃ বায়ুস্থিত জলীয় বাম্পে উহার 
উৎ্পন্তি। গন্ধরগণ অপসরোগণের পতি । অপ্নরোগণের কল্পনার 
মূলে কুক্মটিকা বা খ-বান্প ছিল। 'এমন অপ্সরোগণের শ্বামীর নামে 
গন্ধর্নগর বা খ-পুব হওয়। আশ্চয্যের বিষয় নহে । 

কিন্তু সকল স্থলে সামান্ত মরীচিক1 অর্থ পাওয়। যায় না। এমন 
কি, বরাহের লিখিত বর্ণন। পড়িপে মরাচিক। সহস| মনে হয় ন|! |. 

মনে হয় গন্ধরবনগর দ্বারা প্রাচীনেরা ৪০০1৪ বুঝিতেন। বর্ণন 
পড়িলে 2010151 2101)০5 নামক ভৌতিক ব্যাপার সস! মনে হয়। 

বাযুপুরাণে (৩৯ অঃ। ৫১) গন্ধরনগরের এইরূপ বর্ণনা] আছে, 

গন্ধরনগরী স্কীত। হেমকক্ষে নগোন্তমে। 
অশীত্যমরপুর্য্যাভ৷ মহাপ্রাকারতোরণ! ॥ 

এই বর্ণনা মরীচিকার আদৌ হইতে পারে না। গন্ধর্বনগরের 
রাজার নাম “চিত্রব্থ” 1 স্থতরাং বোধ হইতেছে, গন্ধরনগরে বিচিত্রবর্ণ 
ৃষ্ট হইত। 

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন ষে, ৪1912 কেবল মেরু-সন্নিহিত 
প্রদেশেই দেখ! যায়। তাহাদের স্মরণার্থ বলা আবশ্তক যে, নিরক্ষ- 
বৃত্তের উত্তর দক্ষিণে ২৪।২৫ অংশের মধ্যবর্তী প্রদেশেই ৪:018 প্রায় 
দেখ! যায় না, তত়িন্ন পৃথিবীর সর্বত্র দেখা যায়। তবে, কেহ কেহ 
মনে করিতে পারেন, উজ্জয়িনীতে থাকিয়া বরাহের ৪৮:01:25 দেখ! 
অসম্ভব। কিন্ত বৃহৎ্সংহিতায় যে অসংখ্য ব্যাপার বর্ণিত আছে, তৎ 
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সমুদয় বরাহ গরত্যক্ষ করিয়া লেখেন নাই। পুর্বাচার্যযগণ কত শত 
বর্ষ পরিদর্শন করিয়া যাহ! লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, বরাহ তাহার 
₹ক্ষিপ্ত উদ্ধার করিয়াছেন মাত্র । এইরূপ দেখা যায়, বরাহ লিখিয়াছেন, 
পৌধমাসে হিম (বরফ) অধিক না পড়িলে বর্ষ। ভাল হয়। * 
উজ্জয়িনীতে বসিয়া বরফ পড়িতে দেখিয়া! বরাহ একথা লেখেন নাই। 
হিমালয়াদি ভারতের উন্তরাংশে ৭107018. দেখা যায় [+ 
গন্ধর্বনগর এত অল্প দৃষ্ট হইত যে, তাহার উদয়ে অস্তভই অধিক হয় 
বলিয়। প্রাচীনকালে লোকের বিশ্বাস ছিল। তাই বরাহ লিখিয়াছেন, 
অনেকবর্ণাকৃতি খে প্রকাশতে 
পুবং পতাকাধ্বজতোরণান্বিতম্‌। 
বদ। তদা নাগমনুষ্য বাজিনাং 
পিবত্যস্যগ্‌ ভুরি রণে বসুন্ধরা ॥ 


আর একটি বিষয় বলিয়াই আস্তরিক্ষ জ্যোতিঃপদার্থের এই সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ শেষ কর! যাইতেছে । উত্পাতাধ্যায়ে দেখা যায় যে, নিম্নলিখিত 
ভৌতিক ব্যাপার এই এই সময়ে হইয়া! থাকে | বসস্ত খতুতে + 


* ইহার সহিত অধা।পক ইলিয়ট সাহেবের বর্ষা-সম্ভ/বন1! মত তুলিত হইতে পারে । 


1 মনে হইতেছে যেন কোন পুস্তকে পড়িয়াছিলাম যে 51 79501; [70০৮61 
হিমালয় হইতে এমন হন্দর 27918. দেখিয়াছিলেন, যাহার তুল্য তিনি ইংলণ্ডে কখন 
দেখেন নাই । গ্রন্থখানির নাম স্মরণ হইতেছে না। 


£ পুর্বে চৈত্র ও বৈশাখ কান্ত ধতু ছিল। আজকাল মাঘ ফাগুন (৭ মাঘ-_৭ 
চৈত্র ) বসন্ত কাল। এই সকল সংহহতোক্ত বিষয় কত পুর্বকালে পরিদৃষ্ট হইয়াছিল, 
তাহ। এই সময় হইঠে অনুমান করিতে পার| যায়। ইহার অর্থ, বরাহের বন্ুপুবে+ যখন 
বৈশাখের শেষে বাসন্তবিষুবদ্দিন হইত । অয়নচলনগণন। দ্বার জানা যায়, বরাহের প্রায় 
২০৩০ বংমর পুবের কথ।; অর্থাৎ খ্রীঃ পৃঃ চতুর্দশ বা পঞ্চদশ শতাব্দী পূর্বের 
কথা । (৫০ পৃঃ) 
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(চৈত্র ও বৈশাখ ) বজ (বিদ্যুৎ), অশনি, ভূকম্প, নির্ঘাত, পরিবেষ 
ইত্যাদি; গ্রীষ্মে ( জো আবাঢ় ) তাঁরাপাত, উন্কাপাত, ও অগ্নি বিন। 
জলন বর্ষাধতুতে (শ্রাবণ ভান্র) ইন্ধন, পরিবেষ, বিদ্যুৎ, ভূকম্পাদি ; 
শরৎকালে (আশ্বিন কার্তিক) দ্িবসে আকাশে গ্রহনক্ষত্র দর্শন; হেমস্তে 
(অগ্রহায়ণ পৌষ ) শীতল বায়ু ও তুষার বর্ষণ) এবং শিশিরে (মাঘ 
ফাল্তন) তুহিনপাত, তারাপাত, উক্কাপাঁত শুভকর | * অর্থাৎ এ এ সময়ে 
উহার! প্রায় ঘটিয়! | থাকে । অতএব ভঙকালে চৈত্র বৈশাখে 
(আধুনিক সময়ের ১৪ মার্চ ১৪ মে ) অশনি, জৈষ্ঠ আষাট়ে (.১৪ মে-- 
১৪ জুলাই ) এবং মাঘ ফাল্গুনে (১৩ জানুয়ারি--১৩ মার্চ) তার! ও 
উন্কাপাত অধিক সংখ্যায় ঘটিত। 


* কোন্‌ ধতুতে কি কি উৎপাত শুভফল প্রদ্দ, তাহার বর্ণনা এত বিনোদী যে তৎমমস্ত 
উদ্ধত ন! করিয়া থাকিতে পারিল।ম না। খধিপুত্র হইতে বরাহ লিখিয়াছেন ( উৎপাতা- 
ধায়ে ) যে, “বসন্তে ব্জ অশনি (ব। অগ্নবর্ষণ রূপ উক্ক। ),ভৃকম্প, সন্ধালক্ষণ।ক্রান্ত সন্ধা!, 
নির্ঘ/ত শব্দ, সু্যাচন্ত্রের পরিবেষ, নভো।মণ্লে ধুলি, কাননে ধুম, উদয়াস্ত সময়ে সুরা বিশ্বের 
রক্তবর্ণতা, বুক্ষ হইতে অন্ন, মধুরাদি রস, তৈলাদি, ও বহু ফল পুষ্পের উদ্গম, গে। পক্ষী 
সমূহের কামবুদ্ছি। শুভকর। গ্রীষ্মে অনবরত তার ও উক্কাপ।ত, সৃর্যা চন্দ্রের কপিলবর্ণ 
মণ্ডল, অগ্নিবিনা জ্বলনের শব্দ, ধুম, ধুলি, অনিল, এবং রক্তপদ্নবর্ণ রন্ধা!, 
ক্ষুব্ধ সমুদ্র সদৃশ (যেন জলবীচি বাপ্ত) আকাশ, সরিৎ সমূহের জল শোষণ 
শুভকর। ব্ধায়, ইন্দ্রচাপ, নুর্যাচন্ত্রের পরিবেষ, বিছ্যাৎ। শুধ তরু সমূহের সরসত্ব, 
ভূমির কম্পন, উদ্ৃবর্তন, বিকার, শব্দ, ও ্ফোঁটন, নরোবরের বৃদ্ধি, নদীর উদ্ধগমন, বাপী 
কুপ তড়াগের জলপ্লব, এবং পর্বত ও গৃহের লুণ্ঠন €( পতন ) ভয়াবহ নহে। শরৎকালে, 
অগ্নরা ও গন্ধর্বগণের বিম।ন, আশ্চর্যোৎপ।দকের দর্শন এবং আকাশে দিবাভাগে 
গ্রহনক্ষত্র তার! দর্শন বনে ও পর্বত সানুদেশে গীতব।দিত্র শব্দ, শস্বুদ্ধি, জলের অল্লত্ব 
অশুভ নহে। হেমন্তে' শীত বায়ু ও তুষার, মুগ পক্ষীর শব, রক্ষোষক্ষা্দি প্রাণীর দর্শন, 
অমানুষী বাক্‌, ধুমদ্বার| অন্ধকার, নভোবনপর্বতসমেত দিক্‌ সমূহ, এবং উচ্চস্থান হইতে 
হুর্ধ্যের উদয়াস্ত শোভন । শিশির কালে, তুহিন প|ত, অনিলোৎপাত, বিরূপ প্রাণী, 
আশ্চর্ষোোৎপাদকের দর্শন, কুষ্ণাপ্রনাভ ও তারোক্ষাপাত দ্বার! চিত্রত আকাশ, স্ত্রীদিগের 
নানাপ্রকার (কুকুর।দির অঙ্গ সদৃশ ) গর্ভলম্ভব, গে! অল্প অখ সৃগ পক্গীদিগের বিচিত্র 
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সী সি 


-$ চন্দ্র। 


পুরাণে চক্র ক্ষীরোদার্ণব-সম্ভব বলিয়! বর্ণিত হইয়াছেন। আর্ধ্যতট 
হইতে, সকল সিদ্ধান্ত্রীরাও চন্দ্রকে সলিলময় বলিয়াছেন। বরাহমিহির 
লিখিয়াছেন, দহৃর্ষ্যের অধঃস্থ চন্দ্রের উপরে হ্ৃর্যযরশ্মি পতিত হয় বলিয়া 
তাহার অর্দভাগ মাত্র সর্ধদ! শুরুবর্ণ দেখায়। রৌদ্রস্থিত কুস্তের 
পশ্চাদ্‌্ভাগ যেমন নিজ ছায়ায় আবৃত থাকে, তেমনই চন্দ্রের অপরার্ধ 
নিজ ছায়াবশতঃ নিয়ত কৃষ্ণবর্ণ থাকে |” 

চন্দ্রের একই অর্ধাংশ আমর! দেখিয়া! থাকি, ইহা অবগত হইতে 
অধিক পরিদর্শন আবশ্তক হয় না। চন্দ্রের কলঙ্ক দেখিলেই উহা স্পষ্ট 
বুঝিতে পার! যায়। বিস্তু চন্দ্র গুরুবর্ণ দেখায় কেন? বৈদ্বিক খধিগণ 
ইহার উত্তর দ্িয়াছিলেন। বরাহও লিখিয়াছেন, “যেমন দর্পণে পতিত 
হুর্য)রশ্মি দ্বার দিয়! প্রবেশ করিয়া গুঁহের অন্ধকার নাশ করে, তেমনই 
জলময় চন্দ্রদেহে সৃ্য্যরশ্মি মৃছিত হইয়া রাত্রির অন্ধকার নাশ করে। *৪ 


গর্ত, এবং পত্র অঙ্কুর ও লতার বিকার শুভ। এই সকল উৎপাত খতুস্বভাবজ হইলে 
শুভপ্রদ, এবং অন্যত্র অতি দারুণ হয়।” 

প্রতোক উক্তিই বৈজ্ঞ।নিক আলে|চনার উপযুক্ত । এ বৎসর (শক ১৮২২) 
৯১০ ভাদ্র দিবসে পূর্ববাহে ১১৪* ঘণ্টার সময় এবং তাহার পরেও গুত্রগ্রহপ্রকাশ কটকে 
বিলক্ষণ বিস্ময় জন্মইয়াছিল। 


৬৪ রঘুবংশে (৩1২২ ), পুপো বৃদ্ধিং হরিদশ্বদী খিতেরনু প্রবেশাদিব বালচন্দ্রমাঃ। 

বোধ হয় “জলময় বলিবার তাৎপর্যা এই ষে, জলে যেমন নুর্যাকিরণ প্র তযলিত হয়, 
চন্দ্রদেহেও তেমনই মুচ্ছিত (76790160 ) হুইয়! থ|কে। পূর্ববকালে পাশ্চাতাদেশেও 
চন্ত্রকে জলস্থলময় বলিয়! লে।কে বিশ্বাস করিত। এমন কি, গালিলিও স্বরচিত দুরবীক্ষণ 
সহযোগে চন্দ্রবিন্ব দেখিয়। মনে করিয়াছিলেন ষে, অসম কিন্তু উজ্জ্বল অংশ সযুহ স্থলভাগ 
এবং সম কিন্তু কৃষ্ণবর্ণ অংশ সমূহ জলভাগ। কৃষ্ণাংশ যে সমুদ্রৎ তাহ! কেপ্লারও 
বিশ্বাস করতেন । তদবধি চন্দ্রের কলঙ্কগুলি আধুনিক জো।তিষে সমুদ্র নাসেই আখ্যাত 
হইয়া! থাকে । শশধর, সৃগাঙ্ক প্রভৃতি চন্দ্রের নমগুলি কবিকল্পনোস্ভূত। চন্দ্রের লাঞচনে 
এদেশে শশকের সাদৃশ্য লক্ষিত হইয়াছিল। গ্রামা অকবি পিতামহীরা উহাতে “বুড়ীর 





৩৬৮ আমাদের জে]াতিষ। 


চন্দ্রের শৌক্ল্য পরিবৃদ্ধি সকলেই জানেন। কবিগণ তাহার যথো- 
চিত প্রয়োগ করিতে ক্রি করেন নাই। প্রাচীন সিদ্ধান্তে চক্জের 
শৌক্ল্য অর্থে কল! শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় না| । গ্রহগণের 
বিশ্ববাস প্রাচীনের কল (এক অংশের ষাইট ভাগ)ছ্বারা পরিমাণ 
করিতেন। এইরূপে তীাহার। চন্দ্রবিম্ব পরিমাণ দ্বার প্রায় ৩২ কল! 
পাইয়াছিলেন | দিনে দিনে প্রা দু কলা করিয়া চন্দ্র বৃদ্ধি পায়। 
ইহা হইতে অমাদি পৌর্ণমাসি পর্যন্ত ষোড়শ তিথি, ষোড়শ কল! নামে 
ব্যক্ত হইতে থাকে । এইরূপে কলা ও তিথি শব্ধ ক্রমশঃ একার্থ- 
বাচক হইয়! পড়ে । ৬« ইহা! হঈতে হয়ত চন্দ্রের ষোড়শ ভাগের নামও 
কল! হইয়া থাকিবে | * উপরে উক্ত হইয়াছে, সিদ্ধান্তে কল। 
শব্দের এই অর্থ দেখিতে পাওয়। যায় না । পরস্ত দেখ! যায়, 1বন্বব্যাস 
দাদশ অঙ্গুলি করিয়া কোন্‌ সময়ে কত অন্ুলী শুক্রুবর্ণ দেখায়, তাহ 
গণিত হইয়া! থাকে। গ্রহণ সময়েও বিষ্বব্যাস ছাদশ অন্ুলি ধরিয়! 
গ্রস্তাংশ অঙ্গুলি দ্বারা ব্যক্ত করিতে হয়। 

সমুদয় গ্রহের মধ্যে চক্র শীঘ্রগতি। এক রাত্রির মধ্যেই উহাকে 
তারাগণ মধ্য দিয়া আকাশে কিয়দ্দুর অপস্যত হইছে দেখা যায়। 
বহু প্রাচীনকাল হইতে চন্দ্রগতি পরিদৃষ্ট হইয়া আসিতেছে । শুই 
চরকা ক।টা' মনে করিতেন। পাশ্চাতাদেশে উহাতে নর দাদৃষ্ঠ দৃষ্ট হয় এক্ষণে আব।র 
পুরাতন 17722 17) 072 10007 পরিবর্তে 07810 11) 006 07001) কবির চক্ষে প্রতীয়মান 
হইতেছে । আমাদের পৌরাণিকদিগের মতে উহা চন্দ্রের জলময়দেহে হুদর্শন দ্বীপের 
ছায়া মাত্র। (২৩৭ পৃঃ) 

৬৫ পঅমাদি পৌর্ণমাস্যন্ত! যা এব শশিনঃ কলাঃ। 

তিথয়ন্তাঃ সমাথাতাঃ ষেড়শৈব বরাননে ॥ 

চন্দ্রমগ্ুলস্য যোড়শভ|গেন পরিমিতা দেহধারিণী আধারশক্তিরূপ! অমনাম্ী মহাকল! 

প্রেক্ত। ক্ষয়োদয় রহিতত্বনিতা। অ্রকৃহুত্রবৎ সব্বানুস্থাতা তদন্যাঃ পঞ্চদশকলাঃ প্রতিপদাদি- 


তিথিবিশেষরূপা ইতি । যোড়শৈব কলান্তিথয় ইতি ।”-_রঘুননান। 
* কল! তু যোড়শে। ভাগঃ-_-ইতি অমরে। 


প্রাকৃত জ্যোতিষ- চন্দ্র । ৩৬৯ 


সকল কারণে প্রাচীনেরা চন্দ্রের গতি পরিমাণে" পরাকাষ্ঠ! দেখাইতে 
পারিয়াছেন। নুর্ধ্যসিদ্ধাস্তমতে চন্দ্র ২৭৩২১৬৭ মধ্যম সাবন দিনে 
দ্বাদশরাশি-ভোগ পুর্ণ করিয়া আমে। আধুনিক জ্যোতিষ মতে চন্দ্রের 
ভগণ-ভোগ-কাল ২৭'৩২১৬৬ দ্িবস। 

এখান হইতে চন্দ্র কতদুরে অবস্থিত ? বল। বাহুল্য, পাদ দ্বার! 
অগম্য, দুস্থ বস্তর অন্তর নির্ণয় করিতে হইলে তাহার সন্দুখের কোন 
ভূমির দৈর্ঘ্য যোজন এবং সেই ভূমির ছুই প্রাস্ত হইতে সেই বস্ত পর্য্যস্ত 
ছুইটি সুত্র বিস্তৃত করিলে উভয় সৃত্রের মধ্যে যে কোণ উৎপন্ন হয়, 
তদ্বার! বস্তুটির অন্তর পরিমিত হইতে পারে। মনে করুন, চিত্রে ভু 
ভূগর্ভ এবং দ তৃপৃষ্টস্থ কোন স্থান হইতে চ চন্দ্র পর্যস্ত ছুইটি স্থৃত্র 
বিস্তৃত করা গেল। ভূ দর 
কোণ সমকোণ হইলে 
চ কোণ যত অংশকলা ২ ) টি 
হয়, তাহাকে পরমলম্বন 
বলে। ভূদ ভূব্যাসাদ্ধ 
এবং চ পরমলম্বন জানিলে ভূচ চন্দ্রের অন্তর অনায়াসে গণিত 
হইতে পারে । 

ভাস্করাচার্য্য লম্বনের উৎপত্তি ছেদ্যক প্রকারে স্পষ্ট বর্ণনা করিয়া- 
ছেন। ইষ্টাপবর্তিত আকারে (যত টুকু হুম্ব করিতে ইচ্ছ৷ তদনুরূপ) 
ভূগোল এবং রবি শশীর কক্ষা লেখ। ৬ষ্ঠ চিত্রে ভূ ভূগর্ভ (ভূগো- 
লের কেন্দ্র), দ তূগৃষ্ঠস্থ দ্রষ্টা, ভূক্ষ তির্ধ্যক্‌ রেখা, ভূথ উদ্ধ রেখ!) 
তিথ্যক্‌ রেখা ক্ষিতিজ রেখ। ক্ঘ ও ক্ষ বিন্দুতে চন্দ্রের ও রবির 
কক্ষায় লাগিয়াছে। থও খণরবিও চন্দ্র কক্ষার আকাশে খ-মধ্য 
(উদ্ধ বিন্দু)। ভূমধ্য হইতে রবি পর্য্যস্ত ভূর রেখাকে গর্ভশৃত্র এবং 
ভূগৃষটস্থ দ্রষ্টা হইতে রৰি পর্যযস্ত দর রেখাকে দৃক্হৃত্র বলে। দশস্তে 

২৪ 


৫ম চিত্র। 


৩৭০ আমাদের জ্যোতিষ 


(অমাবন্ত। শেষে) চন্দ্র ও রবি গর্ভ্ৃত্রে অর্থ'ৎ ভূচর রেখাতে থাকে, 
এবং উভয়ের রাশ্তংশ এক হয়। কিন্তু ভূভূষ্ঠ হইতে দেখিলে চন্দ্রকে 
দৃক্হ্ত্র হইতে ল্ঘিত দেখায়। এজন্য লহ্বন নাম হইয়াছে । যখন রবি 
কিংবা চন্দ্র খ-মধ্যে থাকে, তখন গর্ভস্থত্র ও দুক্স্থত্র এক হুইয়! পড়ে। 
এজন্ত খ-মধ্যে কোন গ্রহের লম্বন নাই । 





৬ষ্ঠ চিত্র। 


তবেই ত্রষ্টা ভূব্যাসা্ধ পরিমিত উর্ধে অবস্থিত বলিয়! দৃষ্মগুলে 
গ্রহকে স্বস্থান হইতে নত দেখেন । দর্শীস্তে দুত্বাগুলে রবির নতাংশ 
(খর)যত অংশ কলা, সেই সময়ে চন্দ্রের নতাংশও ততখানি, কিন্ত 
ভৃপৃঠগ দ্রষ্টী চন্দ্রের নতাংশ ঠিক ততখাঁনি দেখেন না। উভয়ের অস্তর 
অর্থাৎ চচচাপাংশ, হুর্যয হইতে লম্বন। এইরূপে আচার্যাগণ হ্ক্্যয 
হইতে চন্দ্রের লম্বন, উভয় গ্রহের দিনগতির পঞ্চদশাংশ অর্থাৎ ৪৮1৪৬ 
কলাদি পাইয়াছিলেন। হুর্ধ্য অপেক্ষা তারা দূরবর্তী । তারার 
তুলনা সুর্যের লম্বন আছে। চন্দ্রেরও লম্বন আছে। সিদ্ধাস্ত মতে 
উভয়ের লম্বনের অন্তর অত কলাদি। ইহা হুইতে দেখ! যায় যে, 
সিদ্ধান্ত গ্রদত্ত লম্বনের উৎপত্তি অবিকল আধুনিক জ্যোতিষের মত। 
ন্্হ্র্ধ্য একই অন্তরে থাকিলে তাহাদের লম্বন থাকিত না। আরও 


প্রাকৃত জ্যোতিষ--চন্ত্র | ৩৭১ 





দেখা যায়, প্রাচীনেরা অতিশয় প্রয়োগ-নিপুণ দৃষ্টকর্ম ছিলেন । হুর্ধয 
গ্রহণ সময়ে লম্বন সংস্কার আবশ্তক হয়। এজন তৎকালের ব্যবহারো- 
চিত লম্বন সাঁধনে তাহার! ঘত্ববান্‌ হুইয়াছিলেন। গ্রহণ গণনাই 
মুখ্য উদ্দেশ্ত ছিল। যে সকল কারণে দৃক্সহ গণিতের অনৈক্য ঘটতে 
পারে, তাহাদের সমাধান করিয়াছিলেন। তাহার যে প্রকার স্থুলযন্ত্ 
বাবহার করিতেন, তাহাতে তাহার! যে স্থলবিশেষে সক্ষম ফল নির্ণয় 
করিতে পারিয়াছিলেন, ইহাই আশ্চর্যের বিষয়। আধুনিক কালের 
স্ন্ষযন্ত্রে যাহা! একবারে সম্তাবা, তন্নিমিত্ত তাহাদিগকে কতই পরিশ্রম 
কতই ভুয়োদর্শন করিতে হইত । জন সাধারণের পক্ষে মাংসময় চক্ষুই 
একমাত্র দৃষ্টিবন্ত্র । সুতরাং দুরৰীক্ষণাদি প্রখর দৃষ্টিযন্ত্র সহযোগে আবিষ্কৃত 
ব| দৃষ্ট ফল আমাদের লৌকিক ব্যবহারে বড় একটা কাজে আপে 
না। নিত্য ব্যবহারে যাহার প্রয়োজন ঘটে না, তদ্বিষয়ে প্রাচীন 
আর্্যগণ বড় একট! মনোযোগ দিতেন না। ইহা নিন্দার কিংবা 

ংসার বিষয় হউক; তে বিচারে আমাদের সম্প্রতি কাজ নাই। 

চন্দ্র পৃথিবীর নিকটে অবস্থিত। এজন্ত ছুই তিন প্রকারে চচ্জের 
পরম লম্বন পরিমিত হইতে পারে। আর্ধ্যগণ কোন্‌ ক্রম অবলগ্থন 
করিয়াছিলেন, তাহা ঠিক বুঝা যায় না। একই সময়ে একই মধ্য 
রেখাস্থিত ছুইটি দুরব্তী নগর হইতে চক্রের নতাংশ এবং নগরঘয়ের 
অক্ষাংশ জানিতে পারিলে চন্দ্রের লম্বন গণিত হইতে পারে । এইাটই 
সর্বাপেক্ষ। সহজ উপায় এবং সম্ভবতঃ আচার্য্যগণ এই ্রম অবলম্বন 
করিয়াছিলেন । যাহ! হউক, তাহার! চন্দ্রের পরমলম্বন * প্রায় ৫৩ 


ঈ* হুর্যয সিদ্ধান্তে লম্বন অর্থে হরিজ শব আছে। “মধ্যলগ্রসমে ভানৌ হরিগন্ত ন 
সম্ভবঃ।--গগনমধো লম্বনাভ!ব। বরাছের পঞ্চনিদ্বাস্তিকায় হরিজ (1)0712500 ) শব 


৩৭২ আমাদের জ্যোতিষ । 


কলা স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু চন্দ্রের পথ বৃত্তাকার নহে। এজন্ত 
উহার লম্বন কখনও অধিক কখনও অল্প হয়। আধুনিক জ্যোতিষে 
চক্রের মধ্যম লম্বন ৫৭ কলা ৩ বিকল।। সিদ্ধাস্তোক্ত চন্দ্র-লম্বন 
নান হইবার অনেকগুলি কারণ ছিল। তন্মধ্যে আলোক-বিবর্তনের 
অনাবিষ্কার একটি | যুরোপেও খীষ্টের ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যস্ত আলোক- 
বিবর্তন অক্ঞাত ছিল। 

স্র্য)সিন্ধাস্ত মতে চন্দ্রের পরম লম্বন ৫৩ কল! ২০ বিকল1। &ম চিত্র 
দেখিলে এই অনুপাত পাওয়! যায়, 

৫৩২০ জ্যা : ব্রিজ :: ভূব্যাসার্ঘ৷ : চক্রের দুরত্ব, 

৫৩ কল। ২০ বিকল1- ৫৩৪ কলা, ত্রিজ্যা-৩৪৩৮ কলা, সুতরাং 
চক্রের দূরত্ব ৬৪*৪৭ ভূব্যাসার্ধের সমান। আধুনিক জ্যোতিষ মাত 
উহু গ্রায় ৬০ ভূব্যাসার্ধের সমান । ভূব্যাসার্ধ ৮০০ যোজন ধরিলে, 
চন্দ্রের দূরত্ব ( কক্ষা-যোজন কর্ণ )৫১৫৭০ যোজন । 

চন্দ্রের উক্ত যোজনকর্ণ ধরিলে তাহার কক্ষা ৩২৪০০০ যোজন হয়। 
সেই কক্ষ। ৩৬০ অংশে, এবং ৩৬০১৮ ৬০--২১৬০০ কলায় বিভক্ত। 
সুতরাং চন্দ্রবিষ্বের ১ কলায় ১৫ যোজন | সিদ্ধান্ত মতে চন্দ্রের প্রত্যক্ষ 
বিশ্ব ৩২ কলা। সুতরাং ব্যাস ৪৮০ ষোজন। ভূব্যাস ১৬০০ যোজনের 
সহিত চন্দ্রব্যাসের অনুপাত ০*৩ হয়। আধুনিক জ্যোতিষ মতে উহা 
০*২৭৩ মাত্র। সুতরাং পৃথিবীর পরিমাণের তুলনায় আর্ধ্গণ চঞ্জের 
পরিমাণ সুক্ষ পাইয়াছিলেন। 

চন্দ্রের লম্বন পরিমাণের এক প্রকার ক্রম উপরে লিখিত হইয়াছে । 


ক্ষিতিজ শবের পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়াছে । হরিজ বা ক্ষিতিজ ধশতঃ জাত লম্বন, 
এই অর্থেহরিজ ও পরমলম্বন একার্থবাচক হইয়া পড়ে। করিজ লম্বন-.2:9119. 
00 (135 1)0112015, হরিজ শবটি না| কি গ্রীক ভাষা হইতে আসিয়াছে । 


গ্রাকৃত জ্যোতিষ- চক্র । ৩৭৩ 


মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সিংহ আমাকে আর এক প্রকার ক্রম 
বলিয়াছিলেন। এই ক্রম তিনি স্থয়ং অবলম্বন করিয়া চন্দ্রের ও 
হুর্ষ্যের পরমলম্বন প্রায় সুক্মর্ূপে নিরূপণ করিয়াছেন । এই ক্রমকে 
পরোক্ষ এবং উপরে বর্ণিত ক্রমকে প্রত্যক্ষ বলা যাইতে পারে । ব্রমটি 
এই। কোন্‌ দিন কোন্‌ তারার নিকট চন্দ্রের কত দুরে থাকিবার 
কথা, তাহা গণিত দ্বারা অবগত হওয়। যায়। কিন্তু পূর্ব ক্ষিতিজে 
চন্দোদয় এবং পশ্চিম ক্ষিতিজে চন্দ্রাস্ত সময়ে চন্দ্র হইতে তারাটির 
অস্তরাংশার্দি পরিমাণ করিলে লম্বনবশতঃ গণিতাগত অন্তরের সহিত 
দৃক্সিদ্ধ অন্তরের গ্রভেদ দেখা যায়। যতখানি প্রভেদ দৃষ্ট হয়, 
তাহার কারণ লন্বন। খইরূপ, পুনঃ পুনঃ বিভিন্ন তারা হইতে 
চঞ্জের অন্তর পরিমাণ ও গণিতাগত অন্তরের সহিত তুলনা! করিলে 
লম্বনের পরিমাণ পাওয়া যাইতে পারে । বল! বাহুল্য, এইক্রমে ছুইটি 
পরিমাণ অঙ্গীকার করিয়া লইতে হয়। (১) চক্রগতির নিশ্চিত পরিমাণ ; 
(২) তাঁরাসমুহের স্থিতি । এ ছইয়ের বা উহাদের একটির পরি- 
মাণে ভ্রম হইলে লম্বনেও ভ্রম ঘটিবে ৷ তদ্‌ভিন্ন, হুর্ষেযরই হউক, চন্দ্রেরই 
হউক, লম্বঘন পরম হইলেও ১ অংশও হর না। স্থুলযস্ত্র সহযোগে 
কল! বিকলার অন্তর পরিমাণ করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা । কিন্তু বু বার 
বহুসময়ে পরিমাণ করিতে পারিলে একটা স্থল পরিমাণ পাওয়। 
যাইতে পারে । তার পর, চন্দ্রহ্ধে/র গ্রহণ-সময়ে উক্ত উপায়ে প্রাপ্ত 
লম্বনের পরীক্ষা কর! চলে । লব্ধ লম্বনে ভূল থাকিলে গণিতাগত গ্রহণ 
কালের সহিত দৃক্সিদ্ধ সময়ের অবশ্ত প্রভেদ ঘটিবে। আপাততঃ মনে 
হয়, এতদ্বার। হুম্ফল প্রত্যাশ। কর! বৃথা । কিন্তু ভূয়োদর্শন এবং পরি- 
মাণ বিশ্লেষণ দ্বার। এই উপায়ে সিংহমহাশয় চন্দ্রের পরমলম্বন ৫৬1২৮ 
কলাদি নিরূপণ করিয়াছেন। আধুনিক পাশ্চাত্য জ্যোতিষ মতে 
এতদপেক্ষ। প্রায় ৩২ বিকল! অধিক। এই অন্তর টুকুর প্রকৃত অর্থ 


৩৭৪ আমাদের জ্যোতিষ 


পাঠক স্মরণ করিবেন । এক বিকলার অর্থ কোন বুত্তপরিধির ১২৯৬০০০ 
ভাগের এক ভাগমাত্র। যাহার মনে করেন আমাদের স্থল যন্ত্র দ্বার! 
অপেক্ষাকৃত সৃস্ক পরিমাণ অসাধ্য, তাহার! এই বিষয়টি স্মরণ করিবেন। 
এস্কলে বল৷ আবশ্তক, সিংহ মহাশয়ের কোন যন্ত্র ঘার! বৃত্তপরিধির ৩৬০ 
ভাগের ১ ভাগের নান ভাগ পরিমাণ করিতে পার! যায় না। তাহাও 
অতিকষ্টে, এবং যন্ত্র পাইলেই সকলে পরিমাণ করিতে পারিবেন ন|। 


৩$ সুধ্য। 


সু্ষ্যর খ্বরূপ সম্বন্ধে বরাহ লিখিয়াছেন, পহুর্য্যের শরীর নির্মল, 
বিশ্ব অবক্র ( সম্পূর্ণ গোল), এবং স্পষ্ট বিস্তশর্ণ নির্মল দীর্ঘ রশ্মিযুক্ত। 
যখন দ্িবাকরের মূর্তির কান্তি ও চিহ্ন অবিরত থাকে, তখন তিনি 
জগতের শ্রেয়; করেন ।” 

এই বর্ণন। হইতে অনুমান হয় যে, বরাহাি পূর্বাচার্য্যগণ সথর্যযবিশ্বকে 
কখন কখন বিকৃত ও চিন্যুক্ত হইতে দেখিয়াছিলেন । বস্ততঃ বুহৎ- 
সংহিতায় আদিত্যাচারাধ্যায়ের অধিকাংশ স্থূর্যযবিশ্বের কান্তি ও চিহ্ের 
বিকার বর্ণন! মাত্র। ইহার সঙ্গে সঙ্গে ফলাফলও বর্ণিত হইয়াছে। 
যাবতীয় নিসর্গের শুভাশুভ ভাব-বর্ণনাই সংহিতার উদ্দেশ্য। ইহাতে 
বিস্ময়ের ঝ উপহাসের বিষয় কিছুই নাই। এই উদ্দেম্ত সাধন নিমিত্ত 
আধুনিক বিজ্ঞানেরও উৎপত্তি হইয়াছে । গৌণ উদ্দেস্ত যাহাই হউক, 
আমাদের ইষ্ট সম্পাদনই বিজ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্য | ্‌ 

প্রাচীনের! সৌরকলক্ক সম্বন্ধে কিছু জানিতেন কি? হৃর্য্য-বিছ্বের 
চিহ্ছগুলি কি? সময়ে সময়ে এই সকল চিহ্ন এত বৃহৎ হয় যে, দুর- 
বীক্ষণ আবিষ্কারের পূর্বেও যুরোপে কেহ কেহ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, 


প্রাকৃত জ্যোতিষ-_সুর্ধ্য। ৩৭৫ 
নি িিডিত22রাচ৬ রাররারারি ররর 
এবং এখনও কেহ কেহ খালি চোখেই দেখিয়! থাকেন।* সুতরাং 


আর্ধ্গণই ব1 কেন না প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন ? অবশ্য চিহ্ন বৃহৎ 
না হইলে দেখিতে পাওয়া বায় ন1। যাহা হউক বরাহ লিথিয়াছেন, 


তামস কীলকসংস্ত! রাহুস্থতাঃ কেতবস্ত্য়স্তিংশৎ । 
বরস্থানাকারৈস্তান্‌ দৃষ্ট1ইর্কে ফলং ব্রয়াৎ।॥ 

তে চার্কমণ্ডলগতাঃ পাপফল! শন্্রমগ্ুলে সৌম্যাঃ | 
ধ্বাঙউক্ষকবন্ধপ্রহরণরূপাঃ পাপ1ঃ শশাঙ্কেইপি ॥ 


অর্থাৎ তামসকীলক নামক তেত্রিশটি রাহুস্বত (ছায়াময়) কেতু 
আছে। স্থর্যযমগ্ডলে উহাদের বর্ণ প্রবেশ ও আকার দেখিয়। শুভাগুভ 
ফল বলিবে। উনারা হুর্যবিদ্বে দৃষ্ট হইলে ছুষ্টফল এবং চন্ত্রমণলে দৃষ্ট 
হইলে শুভফল প্রদান করে। পরন্ত চন্রমগুলেও কাক কবন্ধ খড় গাদ্দির 
আকার দৃষ্ট হইলে অশুভ সম্তাবন]। 

ু্য্যবিদ্বে দৃষ্ট হইলে উহার! কি প্রকার ফল দেয়? 


তেষামুদয়ে রূপাণ্যস্তঃ কলুষং রজোবৃতৎং ব্যোম। 
নগতরুশিখরামর্দী সশর্করো৷ মারুতশ্চওঃ ॥ 

খতুবিপরী তাস্তরবে। দীপ্ত। মুগপক্ষিণো দিশাং দাহাঃ । 
নির্খাতমহীকম্পাদয়ো৷ ভবস্ত্যত্র চোত্পাঁতাঃ ॥ 


* অবশ্থ খালি চক্ষে হুর্যা দেখিলে একেবারে অন্ধ হইবার সম্ভাবন1। পাশ্চাতা দেশে 
কেহ কেহ এইরূপে অন্ধ হইয়াছিলেন। কাচে প্রদীপের ভূষা মাথাইয়৷ হুধা দেখা 
আমাদের দেশে বহুকাল হুইতে প্রচলিত আছে। তদ্ভিন্ন রন্ধপথে অন্ধকার গৃহে 
হূর্যযকিরণ প্রবিষ্ট হইলে শাদা! দেওয়ালে বা! কাগজে যে নুর্যাবিষ্ব পতিত হয়, তাহাতে 
বড় বড় চিহ্ন দেখ! যাইতে পারে । অগ্রিতে দ্রবীভূত লৌহ দেখিতে দেখিতে লৌহকারগণের 
চক্ষু প্রথর কিরণ দর্শনে এমন অভান্ত হয় যে, তাহারা শুর্যাবিম্বস্থ চিহ্ন সকল বিনা দূর- 
বীক্ষণেই দেখিতে পায়। 


৬৭৬ আমাদের জ্যোতিষ 


অর্থাৎ উহার্দের উদয়ে এই সকল উৎপাত ঘটে। পানীয় জল 
কলুষ ও আকাশ ধুলিব্যাপ্ত হয়, এবং ধুলিময় পবন এমন প্রচণ্ড বহিতে 
থাকে যে পর্বতবৃক্ষাদির শিখর লুণ্ঠিত হইতে থাকে । তরুসমূহ খতু- 
বিপরীত হয়, অর্থাৎ খতু অনুসারে ফল পুষ্প প্রসব করে না, অরণ্য 
পশুপক্ষী আকাশাঁভিমুখে পরুষরব করিতে থাকে, হুর্য্যোদয়াস্তকালে 
দিগ দাহ অর্থাৎ আকাশ রক্তবর্ণ হয়, এবং বজ্রপাত তৃকম্পার্দি উৎপাত 
ঘটিতে থাকে । * 
এই বর্ণনার সহিত অধুনা-কথিত সৌর-কলঙ্কের শুভাগুভ ফল চিস্ত। 
করিবেন। পৌর কলঙ্কোদয়ে নানাবিধ উৎপাতের সম্ভীবনা, তাহা 
প্রতিপাদনের চেষ্ট আজকাল বিলক্ষণ হইতেছে । উহাদের উদয়ের 
সহিত বৃষ্টি ব্যাত্যা বাণিজ্য, এমন কি, রৌগবিশেষের সম্বন্ধ আছে, তাহা 
নান! ব্যক্তি নান। সময়ে প্রকাশ করিতেছেন। সৌর কলঙ্ক হুর্ধ্যবিদ্বে 
নিরস্তর দেখিতে পাওয়। যায় না। হ্ুর্য্বিষ্বে হঠাৎ উদ্দিত তইয়া কয়েক 
দিবস বা মাস পরে অদৃশ্য হয়। প্রায় এগার বৎসর অন্তর উহার! 
বহু সঙ্ঘায় দৃশ্ত হয়। কাজেই উহার! ষে শুভাণ্ডভ ফলপ্রদ্ানে সমর্থ, 
তাহ! জনসমাজে সহজে অনুমেয় হইয়াছে। 
ংহিতায় তামসকীলকের যে প্রকার আকার বর্ণিত হইয়াছে, 
তাহার সহিত দৃষ্ট আকারে সবিশেষ প্রতেদ দেখা যায় না। স্থৃলতঃ 
উহাদের আকার বলিতে গেলে কাঁক-কবন্ধ-খড়গীবৎ বল! অসঙ্গত নহে। 
বস্ততঃ এক একটা অবিকল ইহাদের মত দেখায় । এই সকল চিন্যের 
নাম তামসকীলক 3 তামস,- অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণণ এবং কীলক অর্থাৎ 


* এতদভিন্ন মযুরচিত্রকেও (২৪ শ্লোক) আছে যে“বখন হৃর্যাবি্ব কাকাদি চিহ্ন 
স্বার। বিদ্ধ হয়,* * * তথন রাজ।র অভাব প্রায়ই ঘটে।* 
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খিল বা খোট|। অর্থাৎ উহার যেন কৃুষ্ণবর্ণ কীলক হুর্ধয দেহে বিদ্ধ 
হইয়াছে । অতএব উহার! যে আধুনিক সময়ের কথিত সৌর কলঙ্ক, 
তাহা নাম হইতেও প্রকাশ পাইতেছে। 

তামস কীলককে কেতু বলা হইয়াছে । এই কেতু পৌরাণিক 
কেতু নহে। কেতু শবে প্রাচীনের! কি বুঝিতেন ? বরাহ কেতুচার1, 
ধ্যায়ে লিখিয়াছেন ; «আমি গগপ্রোক্ত কেতুচার, তথ। পরাশর অসিত 
দেবল ও অন্তান্ত (কাণ্তপ খধিপুভ্র নারদ বঙ্জাি-_-উত্পল) বিরচিত 
বহগ্রস্থ দেখিয়! নিঃসন্দেহ কেতুচার বলিতেছি। গণিতবিধানে কেতু- 
সমূহের দর্শনাদর্শন জানিতে পারা যায় না। যেহেতু উহার! দিব্য (গ্রহ- 
নক্ষত্র স্থান), আস্তরিক্ষ গ্রহনক্ষত্র স্থান এবং পৃথিবী, এতছ্ভয়ের মধ্য- 
বন্তী আকাশ ), এবং ভৌম ভেদে ত্রিবিধ।” কেতুর স্বরূপ এই,__ 
"উহার! অগ্নি নহে, অথচ অগ্রিবূপ দেখা যায়। কিন্ত খদেযোত, শবাশান- 
ভূমিতে দৃষ্ট তেজোরূপ, চন্্রকান্তাদি মণি এবং মরকতাদি রত্বে দৃষ্ট 
তেজোরূপ কেতু নছে।” “্ধবজ শস্ত্র গৃহ বৃক্ষ অশ্ব হস্তী প্রভৃতিতে যে 
অনলরূপ কেতু দেখা যায়, তাহারা আতস্তরিক্ষ। নক্ষত্র-সমূছের মধ্যে যে 
কেতু দেখা যায়, তাহার! দিব্য; এতদ্ভিন্ন পৃথিবীতে যাহ! দেখা যায়, 
তাহার! ভৌমকেতু। কেহ (পরাশরাদি ) বলেন ১০১ প্রকার কেতু 
আছে, কেহ (গর্গাদি) বলেন ১০০০ প্রকার, নারদমুনি বলেন কেতু 
এক, কেবল ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখা যায় 1” 

কেতু কাহাকে বলে, বোধ করি, পাঠক বুঝিতে পারিয়াছেন। ইহার! 
পৃথিবীতে স্করজ্জ্যোতিঃ (917091217075505006), অস্তরিক্ষে তড়িৎ, এবং 
নক্ষত্র মগ্ডলে ধূমকেতু ও নীহারিক! (01019) | ইহার! হুতাশন নে, 
অথচ সপ্রভ, তেজোরপ (180180010)। ইহার ধ্বজশস্ত্রগৃহ 
বৃক্ষািতে 5 :10)015 216, অশ্বগজাদিতে কোন প্রকার তাড়িত 
ব্যাপার (515০01021 01)6007061)8), শ্মশানে আলেয়। (12019 90005) 


৩৭৮ আমাদের জ্যোতিষ । 


মণিরত্বে তরলজ্যোতিঃ (7009:9506109 ) নামে খ্যাত। নারদের 
মতানুসারে ইহারা সকলেই সম্ভবতঃ একেরই বহুবিধ রূপ মাত্র । 

ইহার! কিস্ত তামস কেতু নহে) কেতুচারেও বরাহ তামসকীলক 
নামক কেতু বর্ণনা করিয়াছেন । 


ত্রিংশত্রাধিকা রাহোন্তে তামস কীলকা ইতি খ্যাতাঃ। 
রবিশশিগ! দৃশ্ুত্তে তেষাং ফলমর্কচারোক্তম্‌ ॥ 


অর্থাৎ তেত্রিশটি কেতু রাহুর পুত্র। তাহার! তামসকীলক নামে 
খ্যাত। তাহাদিগকে সৃর্য্য ও চন্দ্রমগুলে দেখা যাঁয়। 


পুনশ্চ, ভট্টো্পল গর্গ হইতে উদ্ধত করিয়াছেন, 


কৃষ্ণাভাঃ কৃষ্ণপত্ধ্যস্তাঃ সন্ধুলাঃ কষ্ণরশ্ময়ঃ। 
রাহুপুত্রান্ত্রযরন্ত্িংশৎ কীলকা শ্চাতিদারণাঃ ॥ 
রবিমগুল গাশ্চৈতে দৃশ্তত্তে চন্ত্রগান্তথ|। 


পরাশরও বলেন, এই সকল কেতু কুষ্ণবর্ণ। 


বাস্তবিক, চন্তরস্্ধয-কলঙ্ক নাম অপেক্ষা তামসকেতু নাম উৎকৃষ্ট 
বোধ হয়। চন্দ্রের কলঙ্ক চন্দ্রবিষ্বস্থ ছায়াময় নিয় ভাগ, কিন্তু সুর্য্যের 
কলঙ্ক হৃর্য্যের অতীব দীপ্তিমান্‌ বিশ্বের ক্ষীণপ্রভ অংশ। প্রদীপ্ত 
বিষ্বের উপরে বলিয়। এই সকল ক্ষীণপ্রভ অংশ আমাদের দৃষ্টিতে 
কৃষ্ণবর্ণ বোধ হয়। বস্ততঃ ইহারা কেতু হইলেও তামপ। 

ভূবায়ুস্থ ধুলিকণার পরিমাণ এবং ০মঘসমূহের সংস্থানভেদে সময়ে 
সময়ে হৃর্য্যবিষ্বের বর্ণাত্তর ঘটে । এমন সহজে গ্রত্যক্ষযোগ্য বাপার যে 
প্রাচীনের1 লক্ষ্য করিবেন, তাহা বিচিত্র নছে। আদিতাচারে বরাহু 
লিখিয়াছেন, “মুর্ধ্য দেহে কখন কথন কৃষ্ণরেখ। দেখিতে পাওয়! যায়, 
এবং কখন কখন মনে হয় যেন উহ! কাপিতেছে ।” খালিচক্ষে সুর্য্যের 
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প্রতি কিয়ৎক্ষণ দৃষ্টিপাত করিলে উহাকে কাপিতে দেখায়। বোধ 
করি, কৃষ্ণবর্ণ রেখারও কারণ চাক্ষুষ ভ্রান্তি ।* 

উদয় এবং অস্তগমনোজ্ঞুগ স্র্য্য চন্জরের বিশ্ব খ-মধ্যস্থ বিশ্ব টিটি 
বৃহত্তর দেখায়। ক্ষিতিজ হইতে উহার যতই মস্তকের উপরে আসে, 


ততই ক্ষুদ্র দেখায়। বলা বাহুল্য, দুরবীক্ষণ সহযোগে উহাদের বিশ্ব- 
ব্যাস পরিমাণ করিলে ক্ষিতিজ ও খ-মধ্যে অবস্থানভেদে বিশ্বব্যামে কোন 
প্রভেদ দেখা যায় না। বস্ততঃ রবিশশী যখন ক্ষিতিজস্থ থাকেন, তখন 
তুগৃষটস্থদ্রষ্ট হইতে উহাদের দুরত্ব কিঞ্িৎ বৃদ্ধি পায়। এই কারণে 
উহ্বাদের যিদ্ব বরং কিঞ্চিত ক্ষুপ্্র দেখাইবার কথ! । যাহ! হউক উদয়াস্ত 
সময়ে চন্দ্র সুর্যের বিশ্ব বৃহৎ দেখাইবার কাঁরণ আমাদের চাক্ষুষ ব! 
মানসিক ভ্রান্তি । প্রাচীনেরা এই ভ্রান্তি লক্ষ্য করিয়! ব্যাস পরিমাণে 
সংস্কার প্রয়োগ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । পঞ্চসিদ্ধাত্তিকায় বরাহ 
লিখিয়াছেন, “ক্ষিতিজস্থ বিশ্বব্যান যত কলা! হইবে, তাহার ছুই কলায় 


* হম্বোণ্ট সাহেব লিখিয়াছেন, ব্রুণো! € 010:021)9. 01070 ) হুর্যাকে স্বীয় দেহ 
আবার্তত করিতে এবং বিশ্বপ্রান্ত আকুঞ্চিত ও প্রসারিত হইতে দেখিয়াছিলেন। ব্ুণে। 
দুরবীক্ষণ আবিষ্কারের পূর্বে ছিলেন। ইহার সহিত উৎপাত তর'ঙ্রণীর (১ অঃ ৪৩ 
ন্লে'ক ) বর্ণন। তুলন! করুন,_ 

আদিতান্য রথে ভ্রামান্‌ দৃশ্ঠতে বামদক্ষিণঃ। 
জানীয়াৎ দেশবিধ্বংসং তন্মিন্নুৎপাত দর্শনে ॥ 


পুরীর রঘূন।থ দাস অন্তুতসাগর আশ্রয় করিয়া উৎপাত-তরঙ্গিণী নামী সংহিতা 
রচনা করিয়াছেন। ইহার সময় নিরপণের পক্ষে কোন আধার পাইলাম না। যদি 
ইনি ভিঙ্গারপুরের নিকটবর্তী সুন্দরগ্র/মের রঘুনাথ দাস হন, তাহা হইলে একশত 
বৎসরের অধিক পুরাতন ছিলেন না। ইনি একজন ম্মার্তপপ্ডিত ছিলেন, এবং বিযাহ্‌ 
ত্রতার্দির কারিকা এবং ভট্টি কাবোর নুতন টীকা করিয়াছিলেন । 


1 মহ(ভারতে এই বৃহত্তর হুর্য্যের নাম বৃহদ্ভানু আছে। 


৩৮০ আমাদের জ্যেতিষ । 


এক অঙ্কুল, এবং খ-মধ্যস্থ বিশ্বব্যাসকলার তিনকলায় এক অস্গুল গ্রহণ 
করিবে । খ-মধ্য ও ক্ষিতিজ মধ্যবর্ত্ণ আকাশে অবস্থানভেদে অনুপাত 
দ্বার দ্রিক ও গণিতের একা সাধন করিবে 1” 

ইহার অর্থ এই যে, ক্ষিতিজেই হউক আর খ-মধ্যেই হউক, গ্রহ্বিস্ব 
একই থাকে ; কিন্তু চাক্ষুষভ্রান্তিবশতঃ যখন উহাতে তারতম্য দেখায়, 
তখন গ্রহণাদি প্রত্যক্ষ করিবার সময় গণিতাগত ফলে এই ভ্রাস্তির 
সংস্কার আবশ্তক, নতুবা গণিতের সহিত এীক্য হইবে না । এজন 
বরাহাচার্য্য ক্ষিতিজস্থ বিষ্বের ২ কলা খ-মধ্যস্থ বিশ্বের ও কলার সমান 
ধরিতে বলিয়াছেন । অর্থাৎ তাহার মতে খ-মধ্যস্থ বিশ্ব অপেক্ষ! ক্ষিতিজন্থ 
বিশ্ব ২ বৃহৎ দেখায়। অন্যান্য সিদ্ধান্তেও এই সংস্কারের উল্লেখ আছে। 
সৃর্যযসিদ্ধান্তমতে উদয়াস্ত কালের বিশ্বের ৩ কলা! খমধ্যস্থ বিষ্বের ৪ কলার 
সমান; শিরোমণিমতে উদদয়ান্ত কালের ২।০ কল! গগনমধ্যে ৩০ কলার 
সমান । 

শ্রীপতি ভাস্কর প্রভৃতি এই চাক্ষুষ ভ্রাস্তির কারণ ব্যক্ত করিয়াছেন ( 
শ্রীপতি বলেন, “দ্রষ্ট৷ পৃথিবীর পৃষ্ঠে অবস্থিত, সুতরাং তিনি ভূগর্ভ হইতে 
ভূব্যসার্ধ উচ্চে থাকেন। এই অবস্থায় তিনি নভঃস্থ স্যর নিকটস্থ 
হয়েন। কেশর দ্বার! পঙ্কজ যেমন ব্যাপ্ত, হৃধ্যবিশ্বও তেমনই কিরণমাল! 
দ্বার! ব্যাপ্ত থাকে । এজন্ত তৎকালে স্র্য্যকে সুক্ষ দেখায়। কিন্ত যখন 
হু্ধ্য ক্ষিতিজে অবস্থিত থাকে, তখন পৃথিবীর গোলতাবশতঃ সুর্যের 
কিরণসমূহ নিরুদ্ধ হয়, এবং হুর্যযও তথন দুরস্থিত থাকে । এই ই 
কারণে তথন হৃর্য্য স্থথদৃশ্ত হয় বলিয়৷ তাহার বিশ্ব বৃহৎ দেখায় 1” 

অর্থাৎ শ্রীপতির মতে করজালের তীক্ষতার প্রভেদে একই বিদ্বকে 
কখনও বৃহৎ কথনও স্বল্প দেখায়। বল! বাহুল্য, শ্রীপতি লিখিত ছুইটি 
কারণই বর্তমান, এবং ফলে উদয়ান্তকালে হ্ু্ধ্যবিস্ব তুখদৃশ্ত হয়। 
ক্ষিতিজস্থ বি্ব অপেক্ষা! নভঃস্থ বিশ্ব তুৃসস্থ দ্রষ্টার নিকটস্থ হয়, এবং 


প্রাকৃত জ্যোতিষ- _সুর্ধ্য । ৩৮১ 


আবহেের স্থলতাহাসবশতঃ কিরণ-সঙখ্যাও তখন বুদ্ধি পায়। 
কেবল এই ছুইটি বিষয় ধরিলে উহাদের ফলে নতঃস্থ বিশ্ব বৃহৎ 
দেখাইবার কথা । যেহেতু কোন বস্তুর প্রভাবৃদ্ধি হইলে তাহাকে 
নিকটস্থ এবং বৃহৎ বোধ হয়। স্থতরাং উক্ত ভ্রাস্তির কারণ বুঝা 
গেল না। 

ভূষারঞ্জিত কাচখণ্ড কিংব। কাগজের ছিদ্র দ্বারা ক্ষিতিজস্থ ও নভঃস্থ 
হুর্য্য দেখিলে উভয় বিশ্ব একই প্রকার বড় বা! ছোট দেখায়। ইহাতে 
আপাততঃ মনে হয় যেন রশ্মির প্রাখর্যের তারতম্যে প্রত্যক্ষ গ্রামাণের 
তারতম্য ঘটে । বোধ হয়, ইহা তদখিয়৷ আর্্যগণ এ প্রকার ব্যাখ্যা 
দিয়াছেন। আধুনিক ব্যাথ] দেওয়া নিশ্ায়োজন,এবং, বলিতে কি, কোন 
ব্যাখ্যাই নিদে ধ নহে । কেহ কেহ মনে করেন, ক্ষিতিজস্থ রবিবিস্বকে 
ক্ষিতিজস্থ জ্ঞাত বস্তসমূহের সহিত তুহন। করিতে পারি, কিন্তু শৃন্ত 
নভোমগুলে সেরূপ পারি না। তখন মনে হয়, উহা বহুদুরে। এজন্য 
তখন হুর্ধ্যকে ক্ষুদ্র মনে করি । যেহেতু, পরিমিত জ্ঞাত বস্তর সহিত তুলন| 
করিয়াই আমরা অজ্ঞাত বন্তর প্রমাণ অনুমান করিয়। থাকি । কিন্ত এই 
ব্যাখ্য। সর্ববাদীসম্মত নহে । অপর প্রমাণ না দিয় কেবল একটির 
উল্লেখ করা যাইতেছে | জাহাজ হইতে সমুদ্রে উদয়াস্তকালীন ৃর্যয- 
বিশ্ব বড় দেখায়, অথচ সেখানে ক্ষিতিজে বৃক্ষার্দি কিছুই দেখিতে পাওয় 
যায় না । বস্ততঃ যে কারণে নভোমগ্ডলকে মণ্ডলাকার ন। দেখিয়। আমর! 
কটাহ বা! কুমপৃষ্ঠাকাঁর দেখি, দেখি যেন খ-মধ্যটা আমাদের নিকটে, 
ক্ষিতিঞ্জ বহু দুরে,সেই কারণে চন্তরথ্য্যবি্বকে ফিতিজের নিকট বৃহৎ বোধ 
হয়। এই একই কারণে ক্ষিতিজের নিকটস্থ কোন নক্ষত্রের তারা যত 
দুরে দুরে বোধ হয়, খ-মধ্যে তত দুরে বোধ হয় না। বোধ হয়, শ্রাপতি 
যাহ! বলিয়াছেন, তাহাই কারণ। ক্ষিতিজস্থ হুর্ধ্যবিশ্ব হইতে আগত 
কিরণের অধিকাংশই আবহের বাম্প ও ধূলি দ্বারা বিনষ্ট হয়, ফলে ত্রষ্টার 


৩৮২ আমাদের জ্যোতিষ । 


চক্ষুতে অত্যল্ল উপনীত হয়। যেমন কুজঝটিকায় ক্ষুদ্র মানুষকে বৃহৎ 
দেখায়, তেমনই এখানেও হয় । ্‌ 
পূর্বে চন্দ্রের ব্যাসযোজন এবং দূরত্ব বল! গিয়াছে। সূর্য্য কত বড় এবং 
কত দুরে অবস্থিত ? সুক্ষ যন্ত্র ব্যতিরেকে স্র্য্যের অস্তর নিরূপণ সম্ভাব্য 
নহে, এবং প্রাচীনেরা এ বিষয়ে ভ্রম করিয়া! থাকিলে তাহাদিগের দোষ 
দেওয়াও অন্তায়। হুর্য্যের দূরত্ব জানিলে উহার ব্যাসযোজন বলিতে 
পারা যায়, এবং লম্বন জানিলে দুরত্ব বলিতে বাঁকি থাকে না । আধু- 
নিক জ্যোত্িষমতে ন্র্য্যের পরমলম্বন ৮*৮ বিকলা মাত্র; অর্থাৎ সূর্য্য 
হইতে দেখিলে পৃথিবীর ব্যাস এক অংশের ছইশত ভাগ অপেক্ষা ও অঙ্গ 
দেখাইবে। তবেই হুর্য্যের দুরত্ব পরিমাণ করিবার পক্ষে পৃথিবাটা 
অতিশয় ক্ষুদ্র । যে দুরত্ব পরিমাণ করিতে হইবে, তাহার তুলনায় 
ভূব্যাস-রূপ ভূমি ১২০০০ ভাগ অপেক্ষাও ক্ষুদ্ব। একটি ক্ষুদ্র কোটরে 
বপিয়। পীচ ছয় ক্রোশ দুরবর্তী বৃক্ষের অন্তর পরিমাণের চেষ্টার মত, 
পৃথিবীর ছুই প্রান্ত হইতে হ্থর্য্যের অন্তর পরিমাণের চেষ্ট1 নিম্ষল। 
এজন্য আধুনিক জ্যোতিষীর প্রত্যক্ষ ক্রম ত্যাগ করিয়া! শুক্র মঙ্জলাদির 
সাহাষ্যে পরোক্ষভাবে এঁ অন্তর পরিমাণে সচেষ্ট হইয়াছেন । প্রায় ছুই 
শত বৎসর পুরে” যুরোপেও হ্ুর্য্যের অস্তর বড় একট! ঠিক জান! ছিল 
না। আরও পূর্বে আরিষ্টার্কাস নামক গ্রীকজ্যোতিষী ভাবিয়াছিলেন, 
চন্দ্র যত দূরে তাহার ১৯ গুণ দুরে হুর্ধ্য অবস্থিত। প্রকৃত পক্ষে হথ্যয 
তাহার প্রায় ৩৯০ গুণ দুরে । হিপার্কাসও এ বিষয়ে বড় একট! সফল- 
কাম হইতে পারেন নাই। ইনি সুর্যের পরমলঘ্থন প্রা ৩ কলা অর্থাৎ 
২০ গুণ অধিক পাইয়াছিলেন। টলেমী ইহাই গ্রহণ করাতে যুরোপে 
দ্বাদশ শত বর্ষ ব্যাপিয়৷ পরমলম্বন ৩ কল! অঙ্গীকৃত হইয়াছিল । কেপ- 
লার বলিয়াছিলেন, পরমলম্বন ১ কলার অধিক হুইতে পারে ন।। 
গ্রাচীন আধ্ধ্যগণ রবিশশীর দিনগতির পঞ্চদশাংশ তাহাদের পরম- 
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লম্বন অঙ্গীকার করিতেন। এইরূপে সুর্যের পরমলম্বন ৩৫৬ কলাদি 
স্থির করিয়! ভাস্কর বুবিকক্ষাব্যাসার্ধ বা কর্ণ ৬৮৯৩৭৭ যোজন পাইয়া- 
ছিলেন। অর্থাৎ প্রায় ৮৭২ ভূব্যাসার্জের সমান । আধুনিক মতে 
উহা ২৩৪৩৯ ভূবণাসার্ধের সমান। ভাস্কর মতে রবির মধ্যম বিশ্বকলা 
৩২।৩১৩৩। যদি ভ্রিজ্যাব্যাসার্ছে বিশ্বপ্রমাণ এত হয়, তবে উক্তকর্ণ 
যোজনে কত,-_এই অনুপাত দ্বার! হুর্ষেযের ব্যাস ৬৫২২ যোঁজন অর্থাৎ 
ভূব্যাসের কিঞ্চিদিধিক চতুগুণ হয়। অন্ান্ত জ্যোতিষীর1ও হুর্য্যের 
ব্যাস-যোৌজন প্রায় অতই অঙ্গীকার করিতেন। হ্র্য্যসিদ্ধান্তমতে রবির 
ব্যাস-যোজন ৬৫০০। 

সুর্যের লম্বন তাহার গতির পঞ্চদশাংশ স্বীকার করিয়৷ গ্রাচীন 
ল্যোতিষিগণ হ্ৃর্্যকে পৃথিবীর নিকটে আনিয়াছিলেন। লম্বন পরিমাণে 
কেহই উৎকর্ষ লাভ করিতে পারেন নাই ৷ তবে স্থখের বিষয় বনুকাল 
পরে হইলেও মশ্ামহোপাধ্যায় চক্রশেখর সিংহ মহাঁশয় রবির লহ্বন 
পরিমাণে বহু উন্নতি গ্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি চন্দ্রের লম্বন ৫৬ ২৮ 
কলাদি এবং সর্ষের ২২ বিকল! নির্ণয় করিয়া আধুনিক পাশ্চাত্য 
জ্যোতিষের নিকটে আসিয়াছেন। তাহার মতে চন্দ্রের দুরত্ব ভূব্যাসার্দের 
৬১ টির, এবং স্থূর্যের ৯৫১০ টির সমান। এতদন্ুসারে হৃর্ষেযর ব্যাস- 
যোজন ৭২০০০ অর্থাৎ পৃথিবীর অপেক্ষা ৪৫ গুণ অধিক | * 





* হুর্য্যের লম্বন পরিমাণেও তিনি পরোক্ষভাবে গণিত লইয়াছেন। যাহারা এবিষয় 
সবিশেষ জানিতে ইচ্ছা! করিবেন, তাহারা তাহার সিদ্ধান্ত-দপণের চন্দ্রগ্রহণবর্ণনম্‌ এবং 
মল্লিখিত ইংরাজি মুখবন্ধ পাঠ করিবেন। তিনি লিখিয়াছেন, 

দ্বিপগ্ততিসহম্রযে(জনমিত।ক বিশ্বায়তি- 
ম'হাপুরুষবাচয়েতানুজগাবধ্ষ। শ্রুতিঃ | 
মধেতদনুসারতে। নয়নগোচরক্ষ গ্রহ- 
প্রমাণপরিধি গ্রহাদিকমকম্মলং কল্লাযতে ১২ 
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৪ $ গ্রহণ । 


পুরাণে চক্রের সহিত রাহুর খাদ্যথাদ্দক সম্বন্ধ বর্ণিত হইয়াছে। 
এ সমন্ধে সিদ্ধান্তীর। কি বলেন ? চন্দ্রস্্য্য গ্রহণের কারণ নির্দেশ করিতে 
গিয়। আর্ধাভট রাহুকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন । বরাহমিহির পৌরা- 
ণিক কল্পন! চূর্ণ করিয় দ্িয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, “কেহ কেহ 
বলেন, রাহু সিধাহকান্ত অন্থর বিশেষ। পুর্বকালে বিষণ তাহাকে 
অমুত পান করিতে দেখিয়! সুদর্শন চক্র দ্বার তাহার শিরঃ ছিন্ন করিয়া- 
ছিলেন । অমৃত পান করাতে রাহুর প্রাণত্যাগ হয় নাই, গ্রহত্ব প্রাপ্তি 
হইয়াছে ।” রাহ যদ গ্রহ হইয়। থাকে, তবে রবিশশীর স্তায় রাহুরও 
বিষ্ব নাই কেন? পৌরাণিকেরা বলেন, রাহুরও বিশ্ব আছে। তবে 
আকাশে সে বিশ্ব দেখ। যায় না কেন? ইহার উত্তরে পৌরাণিকের 
বলেন, যে, এক্রহ্মার বর প্রভাবে রাহ কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে। এজন্ত অমা- 
বন্ত। ও পৃর্ণিম। ব্যতীত অন্ত তিথিতে দৃষ্ট হয় না।” 

বরাহ লিখিয়াছেন, “অন্ত আচার্যগণ এই সিংহিকান্থুত রানুকে 
মুখ ও পুচ্ছে বিভক্তাঙ্গ বলেন। অন্তে বলেন রাহ সর্পাক্ৃতি, অপরে 
বলেন উহ! মুত্তিরহিত অন্ধকারময় 1”% 

বরাহ এই সকল প্রাচীন মত স্বীকার করিতে ন! পারিয়! জিজ্ঞাস! 
করিতেছেন যে, “যদি রাহ মুত্তিমান্‌ এবং নক্ষত্রমগ্ডলে বিচরণশীল, 
_তাহার কেবল শিরই থাক অথব। বিষ্বই থাক, যখন তাহারপুনিয়ত 
গতি আছে, তখন তাহা কেন ছয় রাশি অন্তরিত চন্দ্রস্ূ্য্যকেই গ্রাস 


* উৎপলোদ্ধংত বসি হইতে জান। বায় যে, রাহু ভুজঙ্গাকা'র ; রবিশশীর ছয় রাশি 
অন্তরে খাকিয়! ব্রহ্মার বরদান বশতঃ তাহাদ্িগ্রকে আচ্ছাদন করে। দেবল বচন হইতে 
জান! যাঁয় যে, রাহ অন্ধকারময়, মেঘখণ্বৎ উত্থিত হইয়া পর্বকালে (অমাবস্তা। ও 
পূর্ণিমা) রবি সোমকে আচ্ছাদন করে। প্রাচীনকালে রাহ সম্বন্ধে কত প্রকার কল্পনার 
উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহ এই সকল উক্তি হইতে কতকট| উপলব্ধ হইবে। 
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সি 


করে ? যদি বল, রাহুর গতি নিয়ত নহে, তবে গণিত দ্বারা তাহার 
গতি কির্ূপে জানিতে পার! যায়? যদ্দি বল, তাহার মুখ ও পুচ্ছ মাত্র 
আছে, তবে কেন তাহ! ছয় রাশি অস্তরস্থ হইয়াই গ্রাস করে, রাশিদ্বয় 
রাশিত্রয়াদি অস্তরেও ত গ্রাস করিতে পারিত ? যদি রাহু ভূজঙ্গাকার, 
এবং মুখ দ্বারাই হউক পুচ্ছ দ্বারাই হউক উহা! গ্রাস করে, তবে উহার 
সর্পাকার শরীর মুখপুচ্ছের মধ্যস্থিত রাঁশিচক্রের ( আকাশের ) অর্ধাংশ 
কেন না আচ্ছাদন করে ?” 

এই প্রকার নানাবিধ যুক্তি দ্বার প্রচলিত লোকবিশ্বাস খণ্ডন 
করিয়। বরাহ নিজের সিদ্ধান্ত বলিতেছেন, “চন্দ্রগ্রহণ সময়ে চন্দ্র ভূচ্ছায়া- 
মধ্যে এবং স্থ্র্যাগ্রহণ সময়ে স্ধ্যমধ্যে প্রবেশ করে। কেনন। সুর্য 
হইতে সপ্তম রাশিতে ভূচ্ছাঁয়! ভ্রমণ করে, এরং পূর্ণিমার দিন চন্দ্র সেই- 
খানে আসে। চন্দ্র ও ভূচ্ছায়া উভয়েই পূর্বদিকে গমনশীল। কিন্ত 
ভূচ্ছায়া অপেক্ষ! চন্ত্র শীঘ্রগতি ; এজন্ধ চক্র পুর্ববদিক্‌ দিয়! ভূচ্ছায়ায় 
প্রবেশ করে। স্থ্য্যগ্রহণ সময়ে চন্দ্র ও সুর্য এক রাশিতে থাকে । 
কিন্তু সুর্যের অধঃস্থ চন্দ্রের শীত্রগতি বশতঃ উহ! পশ্চিম হইতে আসিয়! 
সথর্য্যকে আচ্ছাদন করে। এরজন্ত চন্দ্রের পশ্চিমার্ে এবং স্থ্য্যর পূর্ববার্দে 
গ্রহণ আরম হয় না| 

যদ্দি তাহাই হয়, তবে প্রতিমাসে চন্দ্রগ্রহণ হয় না কেন? না 
হুইবার কাঁরণ এই যে, “ভূচ্ছায়ার মূল বৃহৎ এবং অগ্র অল্প। স্কুর্য্য 
হইতে সগুম রাশিস্থ হইয়। চন্দ্র ভূচ্ছায়ার উত্তরে কিংবা দক্ষিণে চলিয়া 
যায়। যদি অধিক দূরে না যায়, তবেই পূর্ববাভিমুখ হইয়! চন্দ্র ভূচ্ছায়ায় 
গ্রাবেশ করে |” 

ন্্র গ্রহণ সর্বত্র একই প্রকার দেখায়। কিন্ত দেশভেদে স্ৃ্ধ্গ্রহণ 
দৃশ্ বা অনৃশ্য হয় কেন? কারণ, “রবির অধোভাগে চন্দ্র পশ্চিম হইতে 
আগত মেঘের স্যায় রবিকে আচ্ছাদন করে। এই হেতু দেশবিশেষে 

২৫ 


৩৮৬ আমাদের জ্যোতিষ । 


ুরযযগ্রহণ নানাগ্রকার (সর্বগ্রহণ, খগগ্রহণ, গ্রহণাভাব) দেখায় । 
যেমন সুর্যের অধোবর্তী লোক মেঘখগ্ডাচ্ছা্দিত হুর্যযবিদ্ব দেখিতে পায় 
না, পরন্ধ পার্খবর্তী লোক হুর্ধ্যবিম্বের অর্ধভাগ, চতুর্থভাগ কিংব! 
সমুদয় দেখিতে পায়, সথ্ধযগ্রহণ সময়েও তাহাই হয় ।” 

অপর প্রমাণস্বরূপ বরাহ বলিতেছেন, প্চন্দ্রের আচ্ছাদক (ভূচ্ছায়! ) 
অতি বৃহৎ; এজন্য অর্দগ্রস্ত চন্দ্রের শৃঙ্গ কু ( ভেশাতা ) দেখায়। রবির 
ছাদক (চন্দ্র) শ্বল্প; এজন্ত অর্ধগ্রস্ত রবির শুঙ্গ তীক্ষ দেখায়। এই সকল 
দেখিয়। দ্িব্যজ্ঞানধুক্ত আচার্য্যগণ উপরাগের এই কারণ বলিয়াছেন। 
বস্ততঃ গ্রহণের কারণ রাহু [ অস্থর ] নহে, ইহাই শাস্ত্রের অর্থ ।৮ 

তবে লোক শ্রুতি স্মৃতি সংহিতাদির বাক্য কি মিথা।? যদি গ্রহণের 
কারণ রাহু নহে, তবে ত এই সকল উক্তির বিরোধ ঘটে ? তাই বরাহ 
বলিতেছেন, “সিংহিকাতনয় রাহুকে ব্রহ্ম! এই বর দিয়াছিলেন যে, গ্রহণ- 
সময়ের দান ও অগ্নিহবনের ভাগ পাইয়! রাহুর তৃপ্তি হইবে। সেই 
সময়ে রাছুর রবিশশীর সানিধ্য ঘটে বলিয়া লোকে মনে করে যেন রান 
গ্রাস করিতেছে । আর এক কথ! এই ষে, সুর্যের ভ্রমণ-পথের উত্তরে 
ও দক্ষিণে চন্দ্রের গতি হইবাঁর কারণ চন্ত্রপাত। চন্দ্রপাতকেও লোকে 
রাহু বলিয়। থাকে ।৮ অর্থাৎ চন্দ্র অমাবন্ত। ও পুর্ণিমার দিন পাতের 
নিকটস্থ ন! থাকিলে গ্রহণ হয় না, চন্দ্রের পাতের নাম রাহ; এজন্য 
গ্রহণের সহিত রাহুর সম্বন্ধ ঘটিয়াছে।* 


* পুর্ব্বক।লে লোকে মনে করিত যে, পাঁচটি গ্রহের সমাগম ন। হইলে গ্রহণ হয় ন। 
বরাহ বলেন, উহা মিথা1 | গ্রংণের পূর্বববত্ী অষ্টমীতে জলে তৈল নিক্ষেপ করিলে তৈল 
ষেদিকে প্রসারিত হয়, লোকে মনে করিত সেই দিকে গ্রহণ আরম্ভ হয় এবং যেদিকে 
তৈল প্রস/রিত ন| হয় সেদিকে মোক্ষ হয়। বরাহ বলেন, উহাও মিথা।। এই ছুই 
মতের প্রম।ণস্বরূপ বৃদ্ধ গর্গের বচন উৎপল উদ্ধত করিয়াছেন। এই প্রকার জ্ঞান লইয়! 
বৃদ্ধগর্গ যবন জ্যোতিষের প্রশংসা না! করিবেন কেন? ( 'জ্যোতিধিদ্যার আদান প্রদান 
প্রস্তাব দেখুন। ) ও 


প্রাকৃত জ্যোতিষ- গ্রহণ । ৩৮৭ 


বর্তমান সময়েও, কি এদেশে কি অপর দেশে, বিজ্ঞানের সহিত 
শাস্ত্রের এক্য স্থাপনের এই প্রকার চেষ্টা হইতেছে। হুতরাং বরাহের 
উক্ত কপট ব্যাখ্য। গুনিয়। হান্ত করিবার কিছুই নাই। যাহা হউক, 
বরাহমিহির হইতে পরবর্তী ব্রহ্মগুপ্ত ভাস্কর প্রভৃতি সমুদয় সিদ্ধাস্তকারকে 
শ্রুতিম্মতিসংহিতার সহিত সিদ্ধান্তের শ্রকা করিতে হইয়াছে । ভাস্কর 
গ্রহণের কারণ বলিতে গিয়! ছুইটি “রাহুতে” আসিয়া পড়িয়াছিলেন। 
তিনি শিরোমণির বাসনায় লিখিয়াছেন, “স্থর্য্যের ছাদক অপেক্ষা চন্দ্রের 
ছাদক পৃথুতর | কেননা, অর্দখগ্ডিত চন্দ্রের শৃঙ্গদ্বয় কু, হৃর্য্যের 
তীক্ষ দেখায়; চন্দ্রগ্রহণেব স্থিতি অধিক, হৃর্য্যগ্রহণের অল্প ( এই ছুই 
কারণ বশতঃ হুর্ষ্যের ছাদক চক্দ্রেরও ছাদক হইতে পারে না। হ্র্যের 
ছাদক লঘু । অতএব রবিশণী উভয়েরই ছাদক রাহু হইতে পারে 
না। কারণ, একের পূর্বদিকে স্পর্শ, অন্যের পশ্চিমদিকে ; রবির গ্রহণ 
কখন হয়, কখনও হয় নাঃ কখনও অমাবস্তার পরে কখনও পুর্বে | 
অতএব গ্রহণ রীছুকৃত নহে । তা বলিয়া রাহ অনেকও নহে । এ কথ! 
কেবল গোলবিদ্যাভিমানীরাই বলেন। বস্ততঃ ইহ! সংহিতা-বেদ- 
পুবাণের বাহিরে । যেহেতু সংহিতায় রাহু অষ্টম গ্রহ। মাধ্যন্দিনী 
শ্রতিতে আছে, পন্র্ভানুর্হ বা আসম্কুরঃ স্ুর্যযং তমসা বিব্যাধ”” | 
পুরাণেও আছে 

সর্ধং গঙ্গামমং তোয়ং সব্বে ব্রহ্মদম! দ্বিজাঃ। 
সর্ধং ভূমিসমং দানং রাহ্গ্রস্তে দিবাকরে ॥ 

অতএব ইহীঁর। বিরুদ্ধ বলেন। বস্ততঃ রাহ অনিয়তগতি, তমোময় ; 
্রহ্মবরপ্রদানে ভূচ্ছাক্সায় প্রবেশ করিয়া চন্রকে, এবং চন্দ্র প্রবেশ করিয়! 
রবিকে ছাদন করে। এই প্রকারে সকল আগমের অবিরোধ হয়” 

এই ব্যাখ্য। দিবার সময় ভাসঙ্করকে নিশ্চিত ইতম্ততঃ করিতে 
হইয়াছিল। বস্ততঃ লোকশ্রুতিতে রাহ ছায়ামাত্র, সিদ্ধান্তে চন্দ্রপাত। 


৩৮৮ আমাদের জ্যোতিষ 


এই উভয় অর্থ ধরিয়া! পৌরাণিকেরা রাহু সম্বন্ধে নানাবিধ কল্পন! 
করিয়াছিলেন । 
বহু পূর্বকাল হইতে প্রাচীন আর্ধ্গণ চন্দ্র সুর্য) প্রহণ সবিশেষ 

মনোযোগের সহিত দৃষ্টি করিয়াছিলেন। বত প্রকার গ্রহণ সম্ভাব্য, 
সমুদয়ই বর্ণন৷ করিয়া গিয়াছেন। বরাহ লিখিয়াছেন, 

সব্যাপসব্যলেহগ্রসননিরোধাবমর্দানারোহাঃ | 

আঘ্বাতং মধ্যতমস্তমোহস্ত্য ইতি তে দশগ্রাসাঁঃ ॥ 
অর্থাৎ সব্য অপসব্য লেহ গ্রসন নিরোধ অবমর্দন আরোহ আঘ্রাত 
মধ্যতমঃ তমোহস্ত্য, এই দশবিধ গ্রাস । ইভাদের লক্ষণ এই। চন্দ্র 
কিংব। সুর্যের দক্ষিণভাগে গ্রহণ আরম্ভ হইলে সব্যগ্রাস, বামভাগে 
হইলে অপসব্য গ্রাস বলে ।* চন্দ্র কিংব। সুর্যযবিষ্ব চারিদিকে অন্ধকার 
হইয়াই মুক্ত হইলে লেহন গ্রাস হয়।+ বিষ্বের অর্থ তৃতীয় কিংব!' 
চতুর্থাংশ গ্রস্ত হইলে গ্রসন গ্রাস বলে! বিশ্বের এক পার্থে আরম্ভ এবং 
সমুদয় আচ্ছন্ন হইয়া মধ্য ভাগে কুষ্ণবর্ণ পিণ্ডের মত অবস্থিত হইলে 
নিরোধ গ্রাস হয়। সমুদয় বিশ্ব নিঃশেষরূপে আচ্ছন্ন হইয়া! কিয়ৎক্ষণ 
থাকিলে অবমর্দন গ্রাস হয়। গ্রহণ নিবৃত্ত হইবার পর রাহু কর্তৃক 
পুনর্বার আচ্ছাদিত হইলে আরোহণ গ্রাম বলে।$; নিঃশ্বাস বাণ্পে 
দপর্ণ আচ্ছন্ন হইবার মত বিগ্বের একদেশ মাত্র দৃশ্ত হইলে আঘ্রাত গ্রাস 
বলে। মধা ভাগে অন্ধকার কিন্তু চারিপার্খ্ নির্মল থাকিলে মধ্যতমঃ 


* উৎপল সবা অর্থে দক্ষিণ দিক বলিয়াছেন । পরাশরে উা৷ বাম বলিয়। নির্দিষ্ট 
হইয়াছে । চন্দ্রে অগ্রিকোণে ছায়। প্রবেশ করিলে সবা, ঈশাণ কোণে করিলে অপসবা, 
এবং সুধ্যে বায়ু কোণে করিলে সবা নৈধত কোপে করিলে অপসব্য বল! যায়।-__উৎপল। 

1 যেন জিহব| হার! লেহন করিতেছে । এপ্রকার গ্রহণ কি, বুঝিলাম না। 

£ এস্থলে উৎপল বলেন, ইহ! উৎপাত বিশেব। যেহেতু এরপ গ্রাস গণিতগে।ল 
ঘুক্তি হারা সম্ভাব্য নহে। এস্থলে বর|হ পূর্ব শাস্ত্রমুসারে বলিয়াছেন নার । 


গ্রাকত জ্যোতিষ--গ্রহণ। ৩৮৯ 


স্্পপপপ 


গ্রাস হয়। * পরিধি পর্য্যন্ত অতি ঘন কিন্তু মধ্যভাগে অল্প ঘন অন্ধকার 
দৃশ্ত হইলে তমোইস্ত্য গ্রাস বলে। 
বরাহু যে এই সকল গ্রহণ স্বয়ং দেখিয়া লিখিয়াছেন, তাহ! নহে। 
পরাণর কশ্তপ হইতে উৎপল শ্লোক উদ্ধত করিয়াছেন। উক্ত দশ প্রকার 
গ্রহণের মধ্যে কয়েকটি সংজ্ঞ। পরাশর হইতে বল! যাইতেছে । বিশ্বমধো 
গ্রহের আবর্তন হইলে আরোহণ, ঈষৎ গ্রহণের নাম উপগ্রাত,চ্ত্র হুর্ষেযের 
সকল মণ্ডল আক্রান্ত হইলে উন্মর্দন, সর্ব মগ্ডলে মন্ধকার আবরণ হইলে 
নিরোধ, চারি দিকে জিহব। দ্বারা লেহন করিলে পরিলেহন গ্রাস হয়। 
বরাহ মতে চন্দ্র সুর্যের দশ প্রকার যোক্ষ হয়। যথ! 
হম্ুকুক্ষিপাযুভেদ! দিদ্বিঃ সঞ্্দনং চ জরণং চ। 
মধ্যান্তয়োশ্চ বিদরণমিতি দশ শশিঙ্বর্ষযয়োর্মৌক্ষাঃ ॥ 
অর্থাৎ হন্ুভেদে কুক্ষিভেদে এবং পায়ুভেদে ছুই ছুই প্রকার, এবং সঞ্ধ্দন 
জরণ মধাবিদরণ ও অস্তবিদরণ, এই দশ প্রকার মোক্ষ। ইহাদের 
লক্ষণ এই ( ৭ম চিত্র)। 





বু. 
ব্‌ বাহ 
পপ 
দু 
দু 


৭ম চিত্র। গ্রহণ মোক্ষ ! 








৯ পপ 


উৎপল বলেন, এপ্রক্কার গ্রহণ হুর্যোরই সম্ভব, কেনন। শৃর্যোর ছাদক চন্দ্র আকারে 


৩৯০ আমাদের জ্যোতিষ । 


চন্ত্রগ্রহণ অগ্নিকোণে মোক্ষ হইলে দক্ষিণহনু, ঈশান কোণে হইলে 
বামহহছ) দক্ষিণ দিকে হইলে দক্ষিণ কুক্ষি, উত্তর দিকে হইলে বাম 
কুক্ষি) নৈর্খত কোণে হইলে দক্ষিণ পায়ু; বাষু কোণে হইলে বাম 
পায়ু; পূর্বদিকে আরম্ভ এবং সেই দিকেই শেষ হইলে সঞ্্দান, পূর্বব- 
দিকে আরম্ভ এবং পশ্চিমে শেষ হইলে জরণ; বিদ্বের মধ্যভাগ প্রথমে 
গ্রকাশ হইলে মধ্যবিদররণ, মধ্যভাগে অন্ধকার কিন্তু অস্তভাগে নির্মম 
লতা হইলে অস্ত্যদ্ররণ মোক্ষ বলে। এই সকল মোক্ষ হৃর্য্েরও বল! 
যায়। বিশেষ এই যে, চন্দ্রের যেখানে পুর্বদিক বল! গিয়াছে, স্থর্য্র 
সেখানে পশ্চিম বুবিতে হইবে । অর্থাৎ চন্দ্রেরপক্ষে পূর্বদিক্‌ কিন্ত 
হুর্য্যের পক্ষে পশ্চিম, দক্ষিণ, উত্তর ইত্যাদি । 

চন্দ্র হূর্ষ্যের ন্যায় অগ্ান্ত গ্রহও গ্রস্ত হইয়! থাকে । উৎপল বলেন, 
যদ্দি সূর্ধ্য কিংবা চন্ত্রের সহিত কোন গ্রহ একরাশিস্থ হয় এবং সেখান 
হইতে বিক্ষিপ্ত ন হয়, তাহা! হইলে গ্রাহকের আচ্ছাদন বশতঃ সেই 
গ্রহকেও গ্রস্ত বল! যায়।* এইরূপে, বুধ মন্্লাদির গ্রহণ হইয়া 
থাকে। চন্দ্র অপরাপর গ্রহের অধোভাগে অবস্থিত। এজন স্ুর্য্যকে 
চন্ত্র যেমন গ্রাম করে, তেমনই বুধ মঙ্গলাদি তারা-গ্রহকেও চন্তর 
গ্রাস করে। 

এত প্রকার গ্রাস ও মোক্ষ সিদ্ধান্তে আবশ্তক হয় না। তথায় পরি- 
লেখ দ্বারা গ্রহণ প্রদর্শিত হইয়া থাকে । যে কয়েকটি শব্ধ সিদ্ধান্তে 
ব্যবহৃত হইয়! থাকে, তাহ! এখানে বল! যাইতেছে । গ্রহণ-সন্তব সম্বন্ধে 


অলপ। চন্্র গ্রহণে ছাদ্য চন্র অল্প কিন্ত ছাদক তৃচ্ছায়৷ মহৎ বঙলগিয়া এরপ চন্তর-গ্রহ 
সম্ভাবা নহে। 

* যো গ্রহোহর্কেণ চন্ত্রেণ বা! সহৈকরাশৌ৷ ভবতি তত্র চেতি বিক্ষিপ্তোন ভবতি 
তদা ছাদনাৎ প্রাহকন্ত গ্রস্ত ইতাচাতে ।-_ উৎপল । 
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ছু্যযসিদ্ধান্তাদি সীম! নির্দেশ করেন নাই। ্ৃরধ্যসিদ্ধাস্ত বলেন, স্ুরয) 
হইতে ছয় রাশি পূর্বদিকে ভূচ্ছায়! সর্বদ ক্রান্তিবৃত্তে ভ্রমণ করিতেছে । 
যখন সেই ভূচ্ছায়৷ কিংবা হৃুর্য্যের সহিত চন্তরপাত এক স্থানে আসে, 


_্্রু 
ন 


৮ম চিত্র। গ্রহণ সম্ভব। 


কিংবা কয়েক অংশ মাত্র অধিক বা উন হয় তখনই গ্রহণ হয়। 
অমাঁবস্তান্তে রবিশশর রাশ্ঠাদি তুল্য হয়, পৌর্ণমাস্তস্তে রবিশশী ছয় রাশি 
অন্তরে থাকে, কিন্তু উভয়ের অংশাদি সমান হয়। এঁছুই সময়েছাদ্য 
ছাদকের ব্যাসকল। (মান) যোগ করিয়! তাহার অর্ধ হইতে চন্দ্রের 
বিক্ষেপ হীন কর। যে অবশেষ থাকিবে, ততখানি ছন্ন বলা যায়। 
[চিত্রে চ চক্জবিশ্ব, ভূভ| ভূচ্ছায়া। ভূচ্ছায়! ক্রান্তিবৃতে এবং চন্দ্র শ্থীয় 
ভ্রমণ পথে (বিমগ্ডলে ) অবস্থিত। চন্দ্রের বিক্ষেপ ক্রান্তিবত্ত হইতে 
পরিমিত হয়, চিত্রে চভূ চন্দ্রের বিক্ষেপ। সহজেই বুঝ যাইবে, চন্্রবি্ব- 
ব্যাসার্ধ ও ভূচ্ছায়-ব্যাসা্ধ, এই ছুয়ের যোগফল চন্দ্রবিম্বব্যাসের সমান 
হইলে চন্দ্র ছায়া কেবল স্পর্শ করিবে কিন্তু তন্মধ্যে প্রবেশ করিবে না । ] 
যখন অবশেষ ছাদ্য অপেক্ষা অধিক হইবে, তথন সম্পূর্ণ গ্রহণ অন্যথা 
হইপে নান গ্রহণ হয়; এবং যোগার্থ অপেক্ষা! বিক্ষেপ অধিক হইলে 
গ্রাস সম্ভাবন। থাকে ন।।” গ্রহণের আরম্ভ হইতে অস্ত পধ্যস্ত যে 
কাল, তাহার নাম স্থিতি। সম্পূর্ণ গ্রহণে সম্মীলন ও উন্মীলন কাল 
দ্বয়ের অস্তর-কালের নাম বিমর্দ। ছাদ্য-মগুলের আচ্ছাদন সমাপ্তির 
নাম সম্বীণন, অর্থাৎ তখন যেন ছাদ্য চক্ষু সম্মীলন করে; এবং 


৩৯২ আমাদের জ্যোতিষ 


ছার্দক-মগুল হইতে আচ্ছাদিত সম্পূর্ণ ছাদ্য-মণগ্ডুলের নিঃসরণ আরম্ভের 
নাঁম উন্মীলন অর্থাৎ তখন যেন ছাদ্য চক্ষু উম্মীলন করিতে থাকে । 
গ্রহণ সম্বন্ধে অন্তান্ বিষয় গ্রহণ গণনায় বল! যাইবে। 


৫ $ তারাগ্রহ। 


চন্দ্রনুর্য্যকে গ্রহ বলিতে আমাদের নব্য সম্প্রদায় সঙ্কোচ বোধ 
করেন । সুরোপীয় জ্যোতিষান্থুসারে চন্দ্রকে পৃথিবীর উপগ্রহ ন! বলিলে 
তাহার! মনে করেন, একটা বিষম দোষ কর! হইতেছে । তীহাদের 
স্মরণ কর। উচিত যে, ইংরাজিতে যাহাকে (01860 ) গ্রহ বলে, তাহা 
আমাদের সংস্কৃত গ্রহ শবের তুল্য নহে | গ্রীকের! রবিশশীকে গ্রহ 
(012756) নামে আখ্যাত করিতেন; কেন না তাহাদের মতে এ 
শবের অর্থ ভ্রমণশীল। কোপার্ণিক পৃথিবীকে গ্রহশ্রেণীভূত্ত করেন, 
এবং তদবধি পাশ্চাত্য জ্যোতিষে গ্রহ নাম হইতে রবিশশী বিচ্যুত 
হইয়াছে । 

ংস্কতি গ্রহ শর্ধের অর্থকি 1 তৈত্তিরীয় সংহিতায় গ্রহ শব্দ প্রথম 
দৃষ্ট হয়। তথায় এ শব্দ যক্তপাত্র বুঝাইতে ব্যবস্ত হইয়াছে । এই- 
রূপে, এঁতরেয় ব্রাহ্মণে গ্রহ শবে সোমরস রাখিবার পাত্র। *" শতপথ 
ব্রাহ্মণেও গ্রহশব্দ সোম-পানপাত্র ৷ এঁতরেয় ব্রাঙ্মণে (৩। ১) সোমপাত্র 
নয়টি, গ্রহও নয়টি। গ্রহণার্থক গ্রহ ধাতু হইতে গ্রহ শব্দ নিম্পন্ন। যে 
গ্রহণ করে তাহাই গ্রহ। কি গ্রহণ করে? কেহ বলেন গতি, কেহ 
বলেন আমাদের ভাগ্য । আদ্যমতে হ্র্যযাদি গতিশীল বলিয়! গ্রহু। 


** ভাঃ মার্টিন হৌগ বলেন ষে, গ্রহ শবে প্রথমে মোমরসপাত্র ন বুঝাইয়! পাত্রের 
আচ্ছাদন বা শর! বুঝাইত । অনেক স্থলে (২। ৪। ২৫)কিস্তৃপাত্র ও গ্রহ বুঝাইতে 
কেবল গ্রহ শব্দের প্রয়োগ আছে। গ্রহাণাং গ্রহত্বং--যদ্দরা গ্রহণ কর! যায়। তাহ] গ্রহথ। 
এই রূপ বুুৎপন্তি এ ত্রাঙ্গণে ৩ । ») পাওয়া যায় । 556 2150 7/%2 07198) 0১, 136. 
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অন্ত্যমতে সূর্ধ্যাদি আমাদের গশুভাশুভের নিয়ামক, শ্র্ন্ধ তাহার! গ্রহ 
নাম পাইয়াছে । * 

গ্রহ ও গ্রহণ শব্দ্ব় একই ধাতু হইতে উৎপন্ন, এবং গ্রহণ অর্থেও 
গ্রহ শবেের প্রয়োগ আছে ।1 হৃর্্য গ্রহণ অর্থে সুর্যের আক্রমণ । কে 
আক্রমণ করে? রাছু। অতএব রাহুর একটি নাম গ্রহ আছে। প্রথমে 
চন্ত্র হুর্ধ্যের গ্রহণ দৃষ্ট হইয়াছিল। তাহাদিগের গ্রহণ হইতে ইহার! 
গ্রচ নাম পাইয়া! থাকিবে। পরে আর্ধ্যগণ দেখিলেন, বুধাদি অপর 
কয়েকটি জ্যোতিঃ পদ্ার্থও চন্দ্রহর্ষ্যের সায় গতিশীল, এবং তাহার্দেরও 
কখন কখন গ্রহণ হইয়৷ থাকে | হয়ত এইরূপে বুধাদ্িরও নাম গ্রহ 
হইয়। থাকিবে । 

মহামহ্োপাধ্যায় চন্দ্রশেখর বলেন, ব্যাকরণের কম“অধ্যাহারে গ্রহ 
শব্দের এই বু্পত্তি আছে। হ্ৃর্যযপক্ষে, দিব্যতেজো গৃহ্থাতি বিভর্তীতি 
গ্রহঃ। চক্দ্রাদি পক্ষে, প্রকাশকতয় ক্ষয়বৃদ্ধিদর্শনেন রবিতেজো 
গৃহ্াতীতি গ্রহঃ | + 

পুবাণ বলেন, সকল মন্বস্তরে সর্বদেবতা নক্ষত্র, হথর্য্য, ও গ্রহকে 
আশ্রয় করিয়! থাকেন। দেবতার গৃহ বলিয়া চন্দ্রন্র্য্যাদি গ্রহ। 
অর্থাৎ সুকৃতাত্মাদিগের গৃহ যেমন তারকা, দেবগণের গৃহন্বরূপ বলিয়া 
চন্দ্রনূর্্যাদি জ্যোতিঃ পদ্বার্থের নাম গ্রহ ।৬৮ 


* গুহাতি গতিবিশেষান্‌ যদ্‌ বা গৃহ্াতি ফলদাতৃত্বেন জীবান্‌।-__-শব্দ কল্পদ্রম 
1 হুর্যাসিদ্ধান্তে 'ভানোগ্র হে" 'দকল গ্রহে? ইতাদি দেখুন । 
£ সিদ্ধান্ত দর্পণে 

তেজোময়ঃ সূর্ধাবিস্বপ্তৎ প্রভাগ্রহণাদ্‌ গ্রহাঃ। 

চন্্রাদয়ো জলময়। দৃপ্তন্তে বিবিধ! জনৈঃ ॥ 
তেজে।ময় স্র্ষোর প্রভা গ্রহণ করে বলিয়া গ্রহ । চক্রাদি প্রহসমূহ জলময়। এজন 

তাহাদের পৃষ্ঠে সুর্যা কিরণ মুচ্ছিত হয়। জলময় অর্থে জলপিণ নছে। 
৬৮ তৈঃ ব্রা্ধণে 
দেবগৃহা বৈ নক্ষত্রাণি ( ১।৫।২), 


৩৯৪ আমাদের জ্যোতিষ 


আমাদের বিবেচনায় চন্্রন্র্যটা্দি জ্যোতিঃ পদ্দার্থের নিমিত্ত বে 
বিশেষ বিশেষ যজ্ঞপাত্র বাবহৃত হইত, কালক্রমে সেই পারের নামে 
জ্যোষ্চিফদিগেরও সামান্য নাম গ্রহ হয়। পুর্বকালে রবিশশী ভিন্ন বুধ 
মঙগলাদি অপর পাঁচটি গ্রহ সামান্ততঃ তার1 বা নক্ষত্র নামেই আখ্যাত 
হইত, ক্রমে সিদ্ধান্তে উহার! 'তারাগ্রহ' নাম পাইয়াছিল। গ্রহ হইতে 
নক্ষত্র শবের অর্থ পৃথক হইলে গ্রহনক্ষত্রাদির একটি সামান্ত নাম 
এজ্যাতিঃ, আবশ্তক হইল। এইরূপে, গ্রহনক্ষত্রাদি অধিকার করিয়া ষে 
শাস্ত্র রচিত হয়, তাহার নাম জ্যোতিঃশাস্তর । 
পুরাণে যাহাই থাকুক, সিদ্ধান্তে নক্ষত্র-মগ্ুলের অধোভাগে গ্রহগণের 
কক্ষ । আর্ধ্যভট লিখিয়াছেন, 
ভানামধশ শনৈশ্চর নুরগুরুভৌমার্কশুক্রবুধচন্জ্রাঃ। 
তেষামধশ্চ ভূমিমে ধীভূতা খমধ্যস্থা ॥ 
অর্থাৎ নক্ষত্র সমূহের ক্রমশঃ নিয়ে শনি বুহম্পতি মঙ্গল রবি শুক্র 
বুধ ও চন্দ্রের কক্ষা। এই সকলের অধোভাগে পৃথিবী আকাশের 
মধ্যস্থলে মেধাভূত 1 হইয়া অবস্থিত। 
ব্রহ্ম ও লিখিয়াছেন, 
ভগণস্যাধঃ শনি গুরুভূমিজরবিপুক্রসৌম্যচন্দ্রাঃ ৷ 
কক্ষাঞ্রমেণ শীঘ্রাঃ শনৈশ্চরাদ্যাঃ কলাভুক্ত্যা ॥ 


লিঙ্গপুরাণে, 
তেন গ্রহ! গৃহাপোব তদাথাত্তে তবস্তিচ। (৬১ অঃ) 
মৎস্য পুরাণে, 
জ্যোতীংযি হুকৃতামেতে জেয! দেবগৃহাম্ত বৈ & (১২৭ অঃ) 
বায়ু পুরাণ হইতে এতদ্‌ বিষয় বর্ণিত হইয়াছে । (২৫৫ পৃঃ) 
ধান মাড়িৰ।র সময় যে খুঁটিতে গরু বাধ! থাকে; তাহার নাম মেথি বা মেধি! 


প্রাকৃত জ্যোতিষ--তারাগ্রহ। ৩৯৫ 





সকলেই গ্রহসমূহের কক্ষার এই প্রকার পারম্পর্ধ্য স্বীকার করিয়া 
আপিয়াছেন। এ গ্রহপঙ,ক্তির মধ্যে স্র্ধ্য-স্থানে পৃথিবীকে নিব্শে 
করিলে আধুনিক মতের সহিত উহা৷ অবিকল সমান ফীড়ায়। রাহুকেতু 
গ্রহের মধ্যে নহে, কাজেই এই পঙ্তিতে উহাদের নাম নাই। 

পূর্বে দেখা গিয়াছে যে, বৈদিক খধিগণ জানিতেন যে, হৃর্ষ্ের 
স্ঠায় চন্ত্র ম্বপ্রকাশ নহে, হুর্যযতেজঃ পাইয়াই উহ! প্রভাময় দেখায়। 
অন্যানা গ্রহাবিষ্কারের পরে আধ্্যগণ দেখিলেন যে, তাহারাও হ্বপ্রকাঁশ 
নহে । আর্ধ্যভট লিখিয়াছেন, 

ভূগ্রহভানাং গোলার্ধানি স্থচ্ছায়য়া বিবর্ণানি। 
অর্ধানি যথ! সাদ্ধং স্্যযাভিমুখানি দীপ্যন্তে ॥ 

অর্থাৎ ভূ, গ্রহ, নক্ষত্র গোলাকার ) তাহাদের গোলের যে অর্ধাংশ 
সুর্য্যাভিমুখে থাকে, তাহাই দীপ্তিশালী হয়, অপরার্ধ নিজের ছায়ায় 
থাকে বলিয়! নিশ্রাভ। 

এখানে গ্রহ শব্ধ দ্বার অবনত হৃর্যযকে বুঝাইতেছে না । কিন্ত 
প্রাচীনের! মনে করিতেন যে, নক্ষত্রসমূহেরও দীপ্তির কারণ সু্্যতেজঃ। 

পৌরাণিক জ্যোতিষে বল! গিয়াছে যে, প্রাচীনের। মনে করিতেন 
যে, পৃথিবীর চারিদিকে সাতটি পবন বহমান রহিয়াছে । প্রথমে ভূ-বাযু 
ব1! আব, তাহার উপরে ক্রমশঃ প্রবহ উদ্বহ সংবহ সুবহ পরিবহ এবং 
পরাবহ নামক মরুৎ রহিয়াছে । পৃ.থবীর বহির্েশে ভূ-বায়ু দ্বাদশ 
বোজন (শ্রায় ৬০ মাইল) পর্য্যস্ত বিস্তৃত। ইহাতেই মেঘবিদ্যুদাদির 
সঞ্চার হুইয়। থাকে । ইহার উদ্ধে প্রবহ-বাযু পশ্চিমদিকে নিরস্তর 
সমবেগে প্রবাহিত হইতেছে । 

এই সপ্ত বায়ু কল্পনার উৎপত্তি পুরাণে হইলেও জ্যোতির্বিদেরা 
প্রবহ ৰায়ু দ্বারা নিজেদের এক উদ্দেস্ত সাধন করাইয়া! লহয়াছেন। 
যে সকল প্রাচীন জ্যোতির্বিৎ্ ভূমির আবর্তন শ্বীকার করিতেন না, 


৩৯৬ আমাদের জ্যোতিষ । 


তাহার! এই কল্পিত বায়ু প্রবাহ দ্বার নক্ষত্রগ্রহ সমেত ভপঞ্জরের 
প্রাত্যহিক পশ্চিমগতি সম্পন্ন করাইয়৷ লইতেন। নক্ষত্রসমুহের এই 
একটি গতি দৃষ্ট হয়। কিন্তু গ্রহদিগের এই গতি ব্যতীত পূর্বগতিও 
দুষ্ট হয়। এই পূর্বগতিরও কারণ বল! আবশ্তক। তাই হৃর্যসিদ্ধাত 
বলেন ষে, প্প্রবহানিলে গ্রহগণ অতিশয় বেগে পশ্চিমদিকে গমন 
করিতেছে সত্য, কিন্তু তাহাদের ভ্রমণপথের প্রবহ বায়ুর স্বল্পত্ব, গ্রহবিদ্থে 
সেই বায়ুর আঘাতের অল্পত্থ, এবং গ্রহগণ্র গুরুত্ব হেতু তাহারা নক্ষত্র 
সমুহের পশ্চাতে রহিয়! যায়।”* তবেই সৃর্যযসিদ্ধাস্ত মতে গ্রহগণের 
স্ব স্ব পূর্বগতি নাই ; তবে উহার্দের যে এক প্রকার গতি লক্ষিত হয়, 
তাহার কারণ পশ্চিমগতির ন্যানতা। 

ভাস্কর গ্রহগণের স্বকীয় স্বকীয় পুর্বগতি স্বীকার করিতেন। 
তিনি এই গতির কারণ বলিতে প্রয়াসী ন! হইয়! বিচক্ষণতার পরিচয় 
দিয়াছেন। তথাপি আর একট! কথা উঠিতে পারে। গ্রহদ্দিগের 
পূর্বগতি সত্বেও কেন তাহাদিগকে পশ্চিম দিকে যাইতে দেখা যায়? 
ইহার উত্তরে ভান্কর বলেন ষে, “যেমন ভ্রাম্যমাণ কুলালচক্রুস্থ 
কীটের বামগতি থাকিলেও তাহাকে স্থির বোধ হয়, তেমনই ভচক্রের 
পশ্চিমগতি দ্রত এবং গ্রহগণের পুর্বগতি মৃদু বলিয়! তাহাদিগকে স্থির 
বোধ হয়।” অর্থাৎ গ্রহগণের পুর্বগতি আছে বটে, কিন্ত পশ্চিম 
দিকে প্রবলতর বেগবশতঃ প্রত্যহ পূর্বদিকে উদ্দিত হইয়! পশ্চিমে 
অস্তগত হইতে দেখ! ষায়। বল! বানুগ্য, এরূপ স্থলে আর আপত্তি 
উঠিতে পারে ন।। 


* মধামাধিকারে ২৫ম শ্লোক ও রঙ্গনাথের টীক। দেখুন। কিন্তু উক্ত সিদ্ধান্তেরই 
্পষ্টাধিকারে ওয় প্লোকে প্রবহবারুকেই গ্রহগণের পুরধবগতির কারণ বল হইয়াছে 
এতদ্বিষয় পরে পওযস। যাইবে । 


প্রাকৃত জ্যোতিষ--তারাগ্রীহ। ৩৯৭ 





সকল গ্রহ একই সঙখ্যক দিনে ভগণ * (দ্বাদশ রাশি) ভোগ পূর্ণ 
করে না) যত দিনে কোন গ্রহ দ্বাদশ রাশি ভ্রমণ করিয়া! আসে, তাহা 
হইতে অনুপাতদ্বার৷ তাহার দিনগতি (ভূক্তি) গণিত হয়। প্রতেযক 
গ্রহের গিনগতি সমান। ইহা! তাহার মধ্যম গতি, এবং এই গতিবিশিষ্ট 
গ্রহ মধ্যম-গ্রহ বলিয়া! কল্পিত হয়। কিন্ত কোন গ্রহের গতি প্রতিদিন 
সমান দেখা যায় না; তাহার গতি কখনও মধ্যমগতি অপেক্ষা অল্প, 
কখনও অধিক ; এবং কখনও ব৷ তত্ব;ল্য দেখা যাঁয়। ভ্রমণপথের 
যে স্থানে আসিলে গ্রহের গতি অতিশয় মন্দ হয়, সেই স্থানকে তাহার 
মন্দোচ্চ বলে। রবিশশী ভিন্ন অপর গ্রহের গতি যে স্থানে অতিশয় 
শীঘ্র হয়, তাহাকে তাহার শীঘ্বোচ্চ বলে । রবিশশী নিজ নিজ মন্দোচ্চে 
এবং ভৌমাদি পঞ্চ তারা-গ্রহ নিজ নিজ শীস্রোচ্চে আসিলে পৃথিবীর 
অতিদুরস্থ হয় । একপস্থুলে গ্রহবিহ্ব স্বল্প দেখায়, এবং গ্রহকে উচ্চস্থ বলা 
যায়। যখন গ্রহবিশ্ব বৃহৎ দেখায়, তখন তাহ! পৃথিবীর নিকটস্থ হয়। 
এরূপ স্থলে গ্রহকে নীচস্থ বলা যায়। 

মেষাদদি হইতে কন্যান্ত পর্য্যন্ত গ্রহগণের উত্তরাগতি, এবং তুলাদি 
হইতে মীনাস্ত পর্যযস্ত দক্ষিণাগতি | ন্যর্য্য নিয়ত স্বীয় ভ্রমণপথে 
(ক্রাস্তিবৃত্তে) থাকে, অর্থাৎ উত্তরে কিংব! দক্ষিণে তাহার বিক্ষেপ হয় 
না। কিন্তু চন্দ্রাদি অপর গ্রছগণকে উক্ত ক্রাস্তিবৃত্ত হইতে উত্তর দক্ষিণে 
বিক্ষিপ্ত হইতে দেখা যায়। তবেই সথৃর্য্যভিন্ন অপর গ্রহগণের যাম্যোত্তর- 
গতি ভুইয়া থাঁকে। যে দুইস্থানে রবিভিন্ন অপর গ্রহ ক্রাস্তিবৃত্তকে 
ভেদ করিয়া! যায়, তাহাদের নাম পাত। এর ছুই বিন্দুর সামান্ত নাম 
পাত হইলেও দক্ষিণ হইতে উত্তরে যাইবার সময় কোন গ্রহ ক্রাস্তিবৃত্ের 


* ভ শব্দেরাশি ও নক্ষত্র বুঝায়। ভগণস্রাশিগণ। 


৩৯৮ আমাদের জ্যোতিষ 


যেস্থান অতিক্রম করে, তাহাই তাহার পাত নামে খাত। বলা বাহুল্য, 
রবির পাত নাই, এবং বিভিন্ন গ্রহের পাঁত বিভিন্ন । 

তবেই প্রত্যক্ষ করিলে গ্রহগণের পৃর্বগতি ( অন্ুলোম গতি ) দ্য ক্ব 
মধ্যমগতি অপেক্ষা কখনও মন্দ কখনও শীঘ্র দেখায়, এবং সময়ে সময়ে 
পঞ্চ তারা-গ্রহকে তারাগণ মধ্দিয়! পশ্চিমদ্দিকে (বিলোমগতি ) যাইতে 
দেখা যায় । এই বিলোমগতি হইলে গ্রহকে বক্রী বল! যায়। এই সকল 
অনমগতি ব্যতীত রবিভিন্ন অপর গ্রহগণের যাম্যোস্তরগতিও দৃষ্ট তয়। 

এই সকল গতির কারণ কি? হৃুর্য্যসিদ্ধাত্ত বলেন, দ্শীস্তোচ্চ 
মন্দোচ্চ এবং পাত নামক অদৃশ্যরূপ কালের মূর্তি * ক্রাস্তি বৃত্ত গ্রদেশে 
আশ্রয় করিয়া গ্রহগণের গতির কারণ হইয়াছে । ইহার। যেন ভীব- 
বিশেষ, যেন দেবতা-বিশেষ, গ্রহগণের স্ব শ্ত কক্ষায় অবস্থান করিতে- 
ছেন। ভ্রমণপথতুল/ দীর্ঘ ছুই বায়বীয় রশ্মিদ্ধার] গ্রহের উচ্চসংজ্ঞক 
দেবতা তাহাকে বাঁম ও দক্ষিণ হস্তে ধরিয়! আছেন | যখন ষে গ্রহ ষে 
হস্তের নিকট আসে, তখন সেই হস্তস্থিত রজ্জ। দ্বারা সেই গ্রহকে পূর্ব 
কিংব! পশ্চিম দিক দিয়! স্বাভিমুখে আকর্ষণ করেন । প্রবহ + নামক 
বায়ু-বিশেষ গ্রহগণকে সমগতিতে পূর্বদিকে প্রেরণ করিতেছে । তেই 


* রঙ্গনাথ বলেন, “গ্রহিগের রাশাদিভোগ কালবশে হয় বলিয়! উচ্চ ও পাতকে 
কালের মৃত্তি বঙ্গ! হইয়াছে । বস্তুতঃ ইহারা দণ্ডপলাত্মক কালের মুর্তি নহে।” তবেই 
ভাবে দীড়াইল যে, ইহারা সেই কাল যে কালে সমুদয় নৈসর্গিক বাপার সম্পাদিত 
হইতেছে । অথবা 

সবে” কালসা বশগা ন কালঃ কসাচিদ্বশে । 
তল্মাত্ত, সবভৃতানি কালঃ কলয়তে সদ1_বায়ু পুরাণে 

1 ইহা কোন্‌ প্রবহ ? রঙ্গনাথ ছুই প্রকার অর্থ দিয়াছেন । প্রথম বাখ্যায় ভপঞ্জরের 
গতির কারণ স্বরূপ প্রবহ করিয়াছেন । এতনম্রা গ্রহগণের পুর্ধগতি কিরূপে ঘটে, 
তাহা পুবে বল! গিয়াছে । দ্বিতীয় ব্যাথায় রঙ্গনাথ বলেন যে ইহা! অপর এক বারু। 
এতদ্বারা গ্রহগণ পূর্বদিকে চালিত হইতেছে । যাহা হউক, কোন কারণে গ্রহ্গণের 
পৃবগতি হয়। এখনে ইহাই অঙ্গীকার কর! অভি প্রায়। 
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গতির সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ নামক জীবের আকর্ষণের তারতম্য হেতু গ্রহকে 
কখনও মধ্যমস্থানের অগ্রে কখনও পশ্চাতে যাইতে দেখা যায়। গ্রহ- 
স্থান হইতে পূর্বদ্দিকের ছয়রাশির মধ্যে উচ্চ থাকিলে গ্রহ পূর্বদিকে 
আকৃষ্ট ₹য়। সেইরূপ পশ্চাতের ছয়রাশির মধ্যে থাকিলে পশ্চিমদ্দিকে 
আকৃষ্ট হয়। এইরূপে উচ্চকর্তৃক আকৃষ্ট হইয়! কোন গ্রহ পূর্বদিকে যত 
ংশ অধিক গমন করে, তাহ। তাহার মধাম স্থানের সহিত যোগ করিতে 
হয়। সেইরূপ পশ্চিমদিকে যত অংশ পিছাইয়। পড়ে, তাহ! তাহার মধ্যম 
স্থান হইতে হীন করিতে হয়। সুর্যযমণ্ডপ্র গুরুত্ব বশতঃ হুর্যোর প্রতি 
উচ্চের আকর্ষণ অল্প। চন্দ্রমলের লঘুত্ব বশতঃ সথধ্যাপেক্ষা! চক্র নিজ 
উচ্চ কর্তৃক অধিক আকৃষ্ট হয়। মঙ্গলাদি অপর গ্রহের বিশ্ব লঘুতর 
ৰলিয়! শীত্রোচ্চ ও মন্দোচ্চ তাহাদিগকে সুদুরে অত্যন্ত আকর্ষণ করেন। 
এজন্ঠ মঙ্গলাদির অতিরিক্ত ও ন্যনগতি অত্যধিক হইয়। থাকে। 
পগ্রহবিক্ষেপ রূপ গতির কারণ পাত। রাহু নামঞ্ পাত আত্ম- 
বেগে চক্্রকে বিক্ষিপ্ত করেন । সেইরূপ, রবিভিন্ন অপরাপর গ্রহের পাত 
ক্রাস্তিবত্ত হইতে এই সকল গ্রহকে উত্তর কিংব৷ দক্ষিণে প্রেরণ করেন । 
যখন গ্রহ হইতে পাত পশ্চিমদিকে ছয় রাশির মধ্যে থাকে, তথন গ্রহকে 
উত্তর দিকে, এবং যখন পূর্বদিকের ছয়রাশির মধ্যে থাকে তখন তাহাকে 
দক্ষিণ দিকে আকর্ষণ করেন। কিন্তু বুধ গুক্রের পাত যখন তাহাদের 
শীঘ্র সম্বন্ধে উত্তরূপ অবস্থিত হন, তখন শীঘ্রের প্রতি পাতের আকর্ষণে 
উক্ত গ্রাহদ্বয়ের ধিক্ষেপ ঘটে। এই শ্রাকারে গ্রহগণ উচ্চ ও পাত দ্বার! 
আকৃষ্যমাণ হইয়! পশ্চিমাভিমুখে অনবরত বহমাণ বাযুদ্বারা আঘাত- 
প্রাপ্ত হইলেও শ্থ স্ব আকাশে গমন করিতেছেন ।” 
এই কারণ নির্দেশ হইতে নুতন কিছু জানা গেল না। “উৎক্ষিপ্ত 
লোষ্টী ভূমিতে পতিত হয় কেন ?-_কারণ, ভূমি ও লোস্ট্রের পরম্পর 
আকর্ষণ আছে, কিংবা! এক অদৃশ্যরূপ দেবতা পৃথিবীতে অবস্থিত হইয়া 
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লোস্নকে আকর্ষণ করেন।” ইহা যেমন উত্তর, সৃর্ধ্যসিন্ধাস্তো, 
গ্রহগতির কারণ-বর্ণনাও তেমনই | গ্রহগণ পূর্বদিকে যায় কেন 1 
গ্রহববাম্ুর তারল্য ও গ্রহবিষ্বে আঘাতের অল্পত! বশতঃ কিংবা প্রবঃ 
নামক বাযুবিশেষের আোত বশতঃ উহার! পূর্বদিকে নিয়ত সমবেত 
ভ্রমণ করিতেছে । এস্বলে বল আবশ্যক যে, প্রাচীনেরা মূ 
করিতেন প্রত্যেক গ্রহ প্রত্যহ দ্বাদশ সহম্ম যোজন পথ অতিক্রম করে 
পুর্ব্বে দেখা গিয়াছে, তাহারা পৃথিবী হইতে চন্দ্রের অন্তর পরিমা 
করিয়! চন্ত্রকক্ষা ৩২৪০০০ যোজন স্থির করিয়াছিলেন। ২৭ দিনে চ; 
&ঁ পথ একবার প্রদক্ষিণ করিয়। থাকে । স্থুতরাং চন্দ্র প্রত্যহ ১২০৩ 
যোজন গমন করিতেছে । প্রাচীনের। মনে করিতেন, অপরাপর গ্রহ 
প্রত্যহ চন্দ্রের ম্তায় ১২০০০ যোজন অতিক্রম করে। কিন্ত সকল গু 
চন্দ্রকক্ষায় ভ্রমণ করে ন।। ষে গ্রহ পৃথিবীর যত নিকটে, তাহা 
কক্ষ। তত অল্প। এই হেতু তাহার কক্ষার রাশিভাগও অল্প, এবং € 
গ্রহ যত দুরে, তাহার কক্ষ! যেমন বুহৎ কক্ষার রাঁশিভাগও তেমন 
অধিক। এইরূপে, যে গ্রহের কক্ষ! পৃথিবীর নিকট তাহ! অল্পকা 
ভগণ ভোগ পূরণ করে; এজন্য তাহার গতি শীপ্র;ঃ যাহার কন্ম 
দুরে তাহ! 'অধিককালে করে, এজন্য তাহার গতি শীঘ্র 1* সর্বগ্রহের মথে 
চন্দ্র শীন্রগতি, তদপেক্ষ! বুধ মন্দ; বুধ অপেক্ষ। শুক্র, শুক্র অপেছ্দ 
অর্ক, অর্ক অপেক্ষা কুজ, কুজ অপেক্ষা গুরু, গুরু অপেক্ষা শনি মন্দ 
সকল গ্রহ অপেক্ষা শনির গতি মন্দ বলিয়া *নির এক নাম "মদ 
হইয়াছে। 


* কেপ্লারের পূর্বে যুরোপেও সকল গ্রহের সমান যোজন-গতি অঙ্গীকৃত হইত 
কেপলার দেখান যে, দুরস্থ গ্রহের কক্ষ! বৃহৎ বলিয়ই যে তাহার গতি মন্দ বোধ হু 
তাহা নহে, পরস্ত তাহার প্রকৃত বেগও মৃদ্ধু। 
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যাহ! হউ+, প্রত্যেক গ্রহের দিনগতি সমান । তবে তাহাকে প্রতি- 
দিন মধ্যমস্থানে দেখ! যায় না কেন? উত্তরে হৃর্ধ্যসিদ্ধাত্ত বলিতেছেন 
যে, মন্দোচ্চ ও শীস্ত্রোচ্ের আকর্ষণভেদে এরদ্ক ঘটে । কিপ্রকারে ঘটে 
এবং ইহাদের সহিত মধ্যমগ্রহের সম্বন্ধই বাকি? 

পূর্বে বল! গিয়াছে, দ্বাদশ র।শির ভোগকাঁল হইতে দিনগতি গণিত 
হয়। দিনগতিই গ্রহের মধাম গতি, এবং মধ্যম গতি-বিশিষ্ট গ্রহের নাম 
মধ্যমগ্রহ। মদ্যমগ্রহ কল্পিত গ্রহ ঃ এবং যে গ্রহ আকাশে দেখিতে 
পাই, তাহা স্ফ।ট বা স্পষ্টগ্রহ | মধামগ্রহের স্থান মধ্যম স্থান, এবং স্ট 
গ্রহের স্থান স্ফ, ট স্থান । গ্রহস্থান অর্থে মেষাদিবিন্দু হইতে রাতে 
অন্তর বুঝায় । এই অর্থে আমাদের জ্যোতিষে গ্রহ শবই ব্যবহৃত হয়। 
এইরূপে, মধ্যরবি, স্ফটরবি ইত্যাদি দ্বারা ত্রাস্তিবৃত্তে মেষাদিবিন্দু 
হইতে তাহাদের রানি অংশ কল! গ্রভৃতি- বুঝায় | 

চন্দ্র পৃথিবীর & (স্তাৎ ভ্রমণ করিতেছে | সুতরাং চন্দ্রের ভগণভোগ- 
কাল সহজেই পরিমিত হইতে পারে, এবং মধ্যচন্দ্র ও স্ফটচন্দ্রের 
অন্তর বেধদারা আনীত হইতে পারে। পৃথিবী স্ৃধ্যের অভিত্ঃ 
ভ্রমণ করিতেছে । কিন্ত প্রাচীনেরা মনে করিতেন, পৃথিবী স্থির ও 
মেধীভূত রহিয়াছে, হুর্যা পৃথিবীর চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে । 
এস্থলে একের গতি অগ্টিতে আরোপের ফলে কোন দৌষ হয় নাই । 
স্কটরবি বেধ করিলে তাহার রাশ্ঠংশার্দি অবগত হওয়া যায়, এবং 
মধ্যরবিও গণিতদ্বার! পাওয়া যাঁয়। দেখা যায়, কখনও মধ্যরবি হইতে 
স্কটরবি অগ্রে কখনও পশ্চাতে থাকে, এবং কখনও বা উভয়ের 
রাশাংশাদি সমান হয়। উভয়ের অন্তরকে মন্দফল বলে) বল! বাহুল্য 
উহ্‌! কখন ধন, কখনও খণ হয়। 

সুর্যাসিদ্ধান্ত বলিতেছেন, এই যে মন্দফল দৃষ্ট হয় তাহার কারণ 
হুর্য্ের মন্দোচ্চের আকর্ষণ। পুর্ববে বল! গিয়াছে, মন্দোচ্চ স্থানে গ্রহের 

৮৬ 
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গতি অতিশয় মন্দ হয়। ইহা কোন্‌ স্থান ? স্ফটচজ্দ্রের ও ম্ফটরবির 
ভ্রমণপথের যে স্থান পৃথিবী হইতে দুরতম, তাহাই তাহাদের মন্দোচ্চ। 
অন্ত প্রহগণের মন্দোচ্চ ওতাহাদের ভ্রমণপথের যে স্থান হুর্য্য হইতে 
দ্ুরতম। এই স্থান হইতে যেন কিছুতে দুইগাছি রজ্জদ্বার৷ গ্রহবিম্বকে 
আপনার দিকে টানিতেছে। বৃত্তাকার গ্রহভ্রমণপথ চারি ভাগে বিভক্ত 
করিলে এক এক ভাগের নাম পাদ হয়। মন্দোচ্ছে স্কূটরবি ও মধ্য 
রবি একত্রে থাকে । প্রস্থান হইতে রবি যেমন প্রথম পাদে যাইতে 
থাকে মধ্যরবি হইতে স্ফটরবি পিছাইয়া৷ পড়ে। হ্ৃর্ধ্যসিদ্ধান্ত বলেন 
যে, তখন মন্দোচ্চ জীবের সেই দিকের রজ্জু হুম্ব থাকে বলিয়া রবির 
প্রতি আকর্ষণ অধিক হয়, কাজেই মধ্যরবির পশ্চাতে ম্ুটরবিকে 
দেখা যায়। দ্বিতীয় পাদারস্ত স্থানে স্কুট রবি এইরূপে অনেকখানি 
পিছাইয়! পড়ে । দ্বিতীয় পাদে উহার গতি ক্রমশঃ বুদ্ধি পাইতে থাকে। 
তৃতীয় পাদারস্ত স্থলে অর্থাৎ মন্দোচ্চের ঠিক বিপরীত স্থলে (নীচোচ্চে)* 
মন্দোচ্চের ছুই হাতের রজ্ভু সমান হয়, ছুইদিকের আকর্ষণও সমান হয়, 
এবং ফলেও দেখা যায়, মধ্যগ্রহ এবং স্ুটগ্রহ একই সময়ে তথায় 
উপনীত হয়। তৃতীয় ও চতুর্থ পাদে রবি আমিলে মন্দোচ্চের বামহত্তের 
রঙ্জু অল্প হয়, ফলেও গ্রহ মধ্যমস্থানের অত্র আসিতে থাকে । এইরূপে, 
প্রথম ও দ্বিতীয় পাদে স্কটরবি মধ্যরবির পশ্চাতে, তৃতীয় ও চতুর্থ 
পাদে অগ্রে থাকে এবং মন্দোচ্চ ও তরদবিপরীত স্থানে উভয়ে একত্র 
হয়| তবেই সকল গ্রহ সমগতিতে ভ্রমণ করিলেও যেন .মন্দোচ্চের 


* বল! বাহুল্য, রবিশশীর পক্ষেই মন্দোচ্চের বিপরীত স্থান তাহাদের নীচোচ্চ। 
অন্ান্ত গ্রহের নীচোচ্চ এই স্থান না হইতে পারে। কেন ন! নীচোচ্চের সিদ্ধাত্ত- 
সঙ্গত অর্থ পৃধিবী হইতে গ্রহুকক্ষার নিকটতম প্রদেশ । 
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আকর্ষণভেদে উহারা কখনও মধ্যস্থানের অগ্রে, কখনও বা পশ্চাতে 
'আসিয়। পড়ে । 

রবি লইয়! মন্দোচ্চের কল্পিত আকর্ষণ প্রভাব দেখা গেল। অপরা- 
পর গ্রহ সম্বন্ধেও মন্দোচ্চের প্রভাব বিদ্যমান। কিন্তু বুধ শুক্র এবং 
কুজ গুরু শনি প্রকৃত প্রস্তাবে সুধ্যের চারিদিকে ভ্রমণ করিতেছে। 
আমর! ভূপৃষ্ঠে অবস্থিত, এবং ভূগোলও বস্ততঃ স্থির নহে । এই সকল 
কারণে ভূপৃষ্ঠ হইতে দেখাতে পঞ্চ তারাগ্রহের গতির যেন কোন ক্রম 
পাওয়! যায় না। বস্ততঃ হুর্যয হইতে দেখিতে পারিলে এই সকল গ্রহকে 
কেবল মন্দোচ্চের আকর্ষণের বশবর্তী দেখিতাম । কুঞ্জ গুরু শনির ভ্রমণ- 
পথ পৃথিবীর বাহিরে । পৃথিবী ও সুর্য উভয়কেই উহার! প্রদক্ষিণ 
করিতেছে । কিন্তু পৃথিবী বস্ততঃ স্থির নছে। উহারা৷ এবং পৃথিবী 
একই দ্বিকে স্থর্য্যের সমস্তাৎ ভ্রমণ করিতেছে । কাজেই যখন উহার! 
সধ্যের অপর পার্খে আসে, তখন পৃথিবী ও এই সকল গ্রহ আকাশের 
বিপরীতদিকে চলিতে থাকে । পৃথিবী স্থির বোধ হয়, কাজেই পৃথিবীর 
গতি গ্রহে আরোপিত হওয়াতে তথন গ্রহকে অতিশয় শীঘ্র যাইতে 
দেখি। এইরূপ, বুধ শুক্রের ভ্রমণপথ পৃথিবী ও হ্থর্ষ্যের মধ্যস্থিত 
আকাশে হইলেও যখন এই হুই গ্রহ স্র্যের অপর পার্খে আসে, তখন 
ইহাদেরও গতি অতিশয় শীত্র হয়। হ্থর্য্যের এক দিকে পৃথিবী এবং 
বিপরীত দিকে কোন গ্রহ অবস্থিত হইলে ইংরাজি জ্যোতিষে গ্রহকে 
উচ্চযুতিস্থ বল! যায়। আমাদের জ্যোতিষে গ্রহের ভ্রমণ পথের এই 
স্থানকে শীঘ্রোচ্চ বলে। এই স্থানে আসিলে গ্রহ পৃথিবীর যেমন 
দুরতম হয়, তেমনই উহার গতিও শীপ্্ হয়। 

বল। বাহুল্য, পৃথিবীর ও গ্রহের পূর্ব্বগতির সঙ্গে সঙ্গে শীস্ত্রোচ্চেরও 
পূর্বগতি হইতেছে । মঙ্গল বৃহস্পতি ও শনির শ্রী্রাচ্চ স্থান নিয়ত 
হুর্য্যের অপর পার্থ থাকিয়া পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে ছাদশ রাশি ভোগ 
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করিতেছে । পৃথিবীর গতিও যাহ! ফলে সুর্য্যের গতিও তাহা | সুতরাং 
এই তিন গ্রহের শীঘ্রোচ্চ মধ্যরবির তুল্য গতিতে পূর্বাভিমুখে ধাবমান 
'হুইতেছে। এই তিন গ্রহের সিদ্ধাস্তোক্ত ভগণপৃত্তিকাল স্র্যাসমস্তাৎ 
উহ্থাদের নিজের নিজের দ্বাদশরাশিভোগকাল | এইরূপে, মধ্যমরবি- 
স্থান উহাদের শীপ্র বলিয়! সিদ্ধান্তে উক্ত হইয়া থাকে | যখন উহাদের 
অগ্রে রবি থাকে,তখন মধ্যগ্রহ হইতে ক্ফটগ্রহ অগ্রে দেখা যায়, এবং 
বখন রবি পশ্চাতে থাকে, তখন মধ্যগ্রহ হইতে স্ফটগ্রহ পশ্চাতে দেখা 
ষায়। তবেই যেন শীত্বোচ্চ এই সকল গ্রহকে সর্বদা শ্বাভিমুখে আক- 
রণ করিতেছে। 

বুধ শুক্রের শীত্তোচ্চ পৃথগবিধ। এই ছুই গ্রহ রবির নিকটে নিকটে 
থাকিয়া কখনও তাহার অগ্রে কখনও বা পশ্চাতে দৃষ্ত হয়। তবেই 
রবিকে ছাড়িয়৷ ইহাদিগকে কদাপি দ্বাদশ রাশি ভোগ করিতে দেখ! 
যায়না । সুতরাং পৃথিবী হইতে দেখিলে ইহাদের ভগণভোগকাল 
রবির ভগণভোগকালের সমান হয় এজন্ত সিদ্ধান্তে রবি বুধ গুক্রের 
ভগণভোগকাল সমান অর্থাৎ এক তসৌরবর্ষ বলিয়া উক্ত হইয়াছে 
এইরূপে, মধ্য রবি স্থান, বুধ ও শুক্রের মধ্যম স্থানের তুল্য হইয়াছে 
পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, আকাশের একদিকে ভূগোল, অন্যদিকে বুধ বা 
গুক্র এবং মধ্যস্থলে হুর্য্য অবস্থিত হইলে বুধ শুক্রের গতি অতিশয় শীত্তর 
দেখায়। সহজেই বুঝ! যাইবে, বুধ ও শুক্রের শীঘ্োচ্চ এঁ ছুই গ্রহের 
তুল্যগতিতে স্থর্য)কে গ্রদক্ষিণ করিতেছে । এজন্ঠ বুধশুক্রের শীস্োচ্চের 
সিদ্ধাস্তোস্ত ভগণভোগকাল হুর্ধয সমস্তাৎ স্কট বুধ ও স্ফুট শুক্রের 
ভগণভোগকালের সমান | তৰেই মধ্যরবি স্থানই এই ছুই গ্রহের মধ্যস্থান 
এবং শীগ্রোচ্চস্থানই ক্ফটগ্রহ স্থান। এইরূপে, ষখন শীস্রোচ্চ হুর্ষ্যের 
€ মধ্য গ্রহের ) অগ্রে থাকে তখন স্ক)টগ্রহ স্যর পুর্বদিকে (সায়ং- 
কালে) দৃশ্ত হয়ঃ অর্থাৎ মধ্যগ্রহ হইতে ক্ষ;টগ্রহ অধিক চলিয় যায় 
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যেন শীঘ্রোচ্চের আকর্ষণে চলিয়া আসে । আবার, ষখন শীস্বোচ্চ 
হুর্ষ্যের পশ্চিমে থাকে, তখন স্ফটগ্রহ হুর্য্যের পশ্চাতে (প্রত্যুষে ) দৃশ্ত 
হয় যেন শীপ্রোচ্চের আকর্ষণে এন্সপ হয়। 

এখন পাতের ক্রিয়া দেখা যাউক। সিদ্ধান্তে উক্ত হইয়াছে যে, 
গ্রহগণ পাতদ্বারাই ক্রাস্তিবৃত্ত হইতে যাম্যোত্তরে বিক্ষিপ্ত হুইয়৷ থাকে । 
ইহার সার এই ফড়াইল যে, কোন গ্রহের পাত না থাকিলে অর্থাৎ 
উহার ভ্রমণপথ ক্রাস্তিবৃত্তের প্রতি অবনত ন1 হইলে দক্ষিণোত্তরে তাহার 
বিক্ষেপ দেখিতাম না। পাত হইতে পুর্বভগণার্ধে গ্রহগণের উত্তর 
বিক্ষেপ এবং পশ্চিম ভগণাদ্ধে দক্ষিণ বিক্ষেপ ঘটে । 

ইহার পর আর বলিতে হইবে ন। ষে, গ্রন্গণের বিষমগতির কারণ 
নিদেশ স্থলে সৃর্য্যসিদ্ধান্ত নূতন কিছু না বলিয়! প্রকারাস্তরে উহাদের 
প্রতাক্ষগতি বর্ণনা করিয়াছেন। অতিরিক্তের মধ্যে মন্দোচ্চ ও শীস্বে- 
চচকে মুর্তিমান্‌ কল্পন! করিয়া তাহাদের হস্তে বায়বীয় রঙ্ছু সংলগ্ন করি- 
য়াছেন। ভাস্কর লিখিয়াছেন, কুজ গুরু শনির উচ্চই আকর্ষক। কিন্তু 
উচ্চ ত প্রদেশ-বিশেষ, তাহ! কিরূপে আকর্ষণ করিতে পারিবে ? ইহার 
উত্তরে ভাস্কর সুর্য্যসিদ্ধান্ত উদ্ধার করিয়। উচ্চকে দেবতা-বিশেষ অঙ্গীকার 
করিয়াছেন। বোধ করি, ভাস্কর এই অঙ্গীকারে ততট। সন্ধ্ট হইতে 
পারেন নাই; তবে আকর্ষণের ' একট! না একটা কারণ বলা 
আবশ্তক, এই ভাবিয়া তিনি ক্র্য্যসিদ্ধান্তের প্রমাণ দিয়! ক্ষান্ত 
হইয়ীছেন। বস্ততঃ উচ্চের অদৃশ্বরূপ কালের মৃত্তিত্ব, হস্তে অনৃশ্তরূপ 
বাযুরশ্মি যোজনা; এমন দেবতা কাল্পনিক ব্যতীত আর কি 
হইতে পারে? 

এক্ষণে হ্থর্যযসিদ্ধাস্ত হইতে গ্রহগণের ভগণভোগকাল প্রদত্ত 
হইতেছে । গ্রহগণিতাধ্যায়ে অপরাপর সিদ্ধান্তোক্ত ভগণপুর্তিকাল 
গ্রদত হইবে। 
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আধুনিক জ্যোতিষের সহিত তুলন1 করিতে সুবিধা হইবে ভাবিয়! 
এখানে এ সকল ভগণভোগকাল দশমিকে ব্যক্ত করা গেল। 


সূর্যাসিদ্ধাস্ত। আধুনিক জ্যোতিষ। 
রবি ৩৬৫*২৫৮৭৫ ৩৬৫*৯ ৫৬৩৭ মধ্যমসাবনদিন 
বুধ ৮৭*৯৫৮৫ ৮৭*৯৬৯৩ ১ 
শুর ২২৪*৬৯৮৫ ২২৪*৭০০৮ রি 
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শনি ১০৭৬৫*৭৭৩০ ১০৭৫৯-২১৯৭ ্ 
চন ২৭৩২১৬৭ ২৭'৩২১৬৬ টি 


নিয়ে গ্রহগণের পরম মধ্যম বিক্ষেপাংশাদি প্রদত্ত হইল। 
হুর্য্যসিদ্ধাত্ত। * আধুনিক জেযোতিষ। 


চা ৪1৩০ €|৯ 

মঙ্গল ১1৩০ ১1৫১ 
বৃহস্পতি ১০ ১১৯ 
শনি ২০ ২।৩০ 
বুধ ৫২৫ ৭০ 

শুক্র * ২৪৬ ৩।২৩ 
রবি ( পরমক্রান্তি) ২৪।০ ২৩1২৭ 


* সৃর্ধাসিদ্ধাত্তে বুধ শুক্রের পরম মধ্যম বিক্ষেপ এই প্রকার দেওয়! হয় নাই। 


প্রাকৃত জ্যোতিষ--তারাগ্রহ। ৪০৭ 





হ্য্যগ্রহণ-গণনার সময় চন্ত্রহ্ধ্যের লম্বন আবশ্তক হয়। এজন্ত 
প্রাচীন আধ্যগণ উহাদের লম্বন সুতরাং অন্তর যোজন নিরপণের চেষ্টা 
করিয়াছিলেন । আধুনিক কোন কোন হুক গণনায় অন্তান্ত গ্রহের 
লগ্বন আবশ্তক হয় বটে, কিন্তু পূর্বকালে দুরবীক্ষণ অভাবে লম্বনের ফল 
প্রত্যক্ষ কর! সম্ভাব্য ছিল না। 
তথাপি বহু পূর্বকাল হইতে গ্রহগণের কক্ষার যোজন পরিমাণ 
গণিত হইয়! আসিতেছে । বল! বাহুল্য, কক্ষাযোজন জানিলে গ্রহের 
দুরত্ব জানিতে বাকি থাকে না। ্্য্যসিদ্ধান্তে গ্রহগণের কক্ষাযোজন 
এইরূপ আছে, 
কক্ষাধোজন ভগণভোগবর্ষা আধুনিকমতে বর্ষ 


চক ৩২৭৪ ০০০ ০৯০৭ ০*০৭ 
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শনি ১২ ৭৬ ৬৮ ২৫৫ ২৯৪৭ ২৯৪৭ 


তারাগ্রহগণের স্বরূপ সম্বন্ধে প্রাচীন আধর্্যগণ কিছুই জানিতেন ন1। 
বরাহু লিখিয়াছেন, “বুধ হেমকাস্তি অথবা শুকবর্ণ (নীলগীতবর্ণ ) 
অথবা নীলমণি বর্ণ, নির্মল দেহ, বিস্তীর্ণ বিশ্ব । শুক্র দধি কুমুদ বা 
শশাঙ্কের কান্তি ধারণ করে। তাহার স্পষ্ট ও বিস্তীর্ণ কিরণ এবং বৃহৎ 
দেহ। পৃথিবীস্থত মঙ্গলের মূর্তি বিপুল ও বিমল, তাহার বর্ণ কিংগুক 


সূর্যাকেন্দ্রক বিক্ষেপ ২ অংশ দেওয়! হইয়াছে । তাহাকে তৃকেন্দ্রক করিলে যত অংশকল। 
হয়, তাহাই এখানে প্রদর্শিত হইল। গ্রহগণের সিদ্ধান্তোক্ত পাতভগণ।দি বিচার করিলে 
মনে হয় প্রাচীন শান্ত্রকারের। ইহাদের হুর্যাকেন্দ্রক ভ্রমণ অঙ্গীকার করিতেন। এতঘ্বিবর় 
গ্রহগপ্িতাধ্যায়ে বলা যাইবে। 


৪০৮ আমাদের জ্যোতিষ । 


ও অশোকের স্তায় অতি লোহিত এবং তপ্ত তাঅপ্রভার স্তাঁয় দীস্তি- 
মান্‌। বৃহস্পতি নির্মল রশ্বিত্বার সমস্তাৎ ব্যাপ্ত ও বিস্তীর্ণ দেহ; 
তাহার আভ। কুমুদ কুন্দ অথব! স্ষটিকের স্তায় অতি স্ষিপ্ধ। শনি বৈদুর্ধ্য- 
মণির স্তায় বিমল শ্তামকাস্তি কিংবা! বাণপুষ্প (নীল বিন্টী) অথব! 
অতসী কুসুমের স্তায় নীলবর্ণ।” বল! বাছুল্য খালি চক্ষে গ্রহগণের যে 
বর্ণ দেখায়, তাহাই এখানে বর্ণিত হইয়াছে । কিন্তু বুধ শুকবর্ণ ও শনি 
নীলবর্ণ দেখায় কি? (২৪৯ পৃঃ) 

গ্রহ সকল ভ্রমণ করিতে করিতে কখন কখন পরস্পর নিকটস্থ হয়। 
এরূপ হইলে তাহাদের যোগ বাযুদ্ধ বলাযায়। বরাহ লিখিয়াছেন, 

"আকাশে গ্রহগণ শ্ব শ্ব মার্গে ভ্রমণ করিতেছে । সে সকল মার্গ উপধুর্ণ- 
পরি সংস্থিত হইলেও দৃষ্টি-বিসয়ে অতি দুরত্ব বশতঃ বোধ হয় যেন সক- 
লেই এক সমান প্রদেশে রহিয়াছে । পরাশরাদি মুনিগণ চতুপ্রকার 
যুদ্ধ বলিয়াছেন। যথা, ভেদ উল্লেখ অংশুমদ্দন এবং অপসব্য বা 
অসব্য।” উৎপল ইহার বিশেষ বর্ণনা! করিয়। বলিয়াছেন, যখন প্রীহদ্বয় 
একবিম্ব দেখায়,অর্থাৎ যখন উর্দাস্থ গ্রহবিশ্ব অধযস্থ গ্রৃহবি্ব দ্বার! ছাদ্দিত 
হয়, তথন ভেদ যুদ্ধ হয়। যথন দুইটি গ্রহ-বিদ্বের পরিধির সংস্পর্শ 
ঘটে, তখন উল্লেখ যুদ্ধ হয়। যখন একের অংগ্ত অন্যের অংগুর সহিত 
সংযুক্ত হয়, তখন অংশুমদ্ন হয়। যখন ছুইটি গ্রহ এক রাশ্তংশে 
থাকে, কিন্ত নিকটস্থ ন! হইয়! দক্ষিণোত্তরে অবস্থিত থাকে, 'তখন অপ- 
সব্য ব| প্রদক্ষিণ যুদ্ধ বলে। কেহ কেহ বলিয়াছেন, এক হস্ত মাত্র 
ব্যবধান থাকিলে যুদ্ধ, বাছু মাত্র থাকিলে সমাগম, বিতন্তি মাত্র থাকিলে 
উল্লেখ, এবং এক অঙ্গুলও ব্যবধান ন! থাকিলে, ভেদ বল! যায় । 

হুর্য)সিদ্ধাত্ত লিখিয়াছেন, “তারাগ্রহদ্িগের পরস্পর যুদ্ধ ও সমাগম 
হয়। কোন তারাগ্রহের সহিত চক্জরের যোগ হইলে সমাগম এবং সুর্য্যের 
হইলে অস্তমন বলে ।* 


প্রাকৃত জ্যোতিষ-_তারাগ্রহ । ৪০৯ 





পুনশ্চ, উল্লেখ ভেদ অংগুবিমর্দ ও অপসব্য নামক যুদ্ধাদদির বর্ণন! 
এই প্রকার পাওয়৷ যায় । যথা, বিশ্বনেমীর স্পর্শ হইলে উল্লেখ, ভেদ 
হইলে ভেদ, পরস্পর অংশুযোগ হইলে অংশুবিমর্দ, এবং উত্তরদক্ষিণে 
ডইটি গ্রহের অন্তর এক অংশের উন হইলে অপসব্য যুদ্ধ হয়। এক 
ংশের অধিক হইলে সমাগম । উভয়ে পরস্পর আসন্ন এবং দীপ্তিমান্‌ 
হইলেও সমাগম বলে। ইত্যাদি 
চন্দ্রের সম্বন্ধে সমাগম ও সব্য অপসব্য বুদ্ধ প্রযুক্ত হইলেও, সমাগম 
সংযোগ যোগ ধুতি বুদ্ধ প্রায়ত একার্থে ব্যবহৃত হইতে দেখ! যায়। 
পৃথিবী হইতে দুরত্বান্সারে গ্রহগণের বিশ্বকলার হীসবুদ্ধি দৃষ্টি হয়। 
ভাস্কর ও স্ু্ধ্যসিদ্ধান্ত রবিশশীর মধ্যম বিশ্বকল! এইরূপ দিয়াছেন । 


ভাস্কর সঃ সিঃ আধুনিক মতে 
রবি ৩২1৩১[৩৩ ৩২।২৪।৪৮ ৩২।০।৩৬ 
চন ৩২। ০.৯ ৩২০০ ৩১।৭।০ 


সুর্য সিদ্ধান্ত স্পষ্টতঃ রবিশশীর বিশ্বকলা লেখন নাই। তাহাদের 
বিম্বব্যাস যোজন হইতে বিষ্বকল! গণিত হউল | *৮ 

ভাস্কর পঞ্চতার! গ্রভেরও মধাম বিশ্বকল! দিয়াছেন। স্ুর্যযসিদ্ধাস্ত 
অন্ত প্রকারে উহাদের বিশ্বকলার অনুপাত দ্রিয়াছেন। চক্রের কক্ষায় 
থাকিলে উহার চন্দ্রকক্ষার যত যোজন ব্যাপ্ত করিত, তন্বারা ন্র্ধ্য সিন্ধাস্ত 
উহাদের পরম্পর আপেক্ষিক বিম্বকল। দিয়াছেন । বোধ করি, 'মধ/ম 
বিশ্বকল৷” অর্থে ভাম্করও তাহাদের পরস্পর অনুপাত বুঝিয়াছিলেন । 


৬৮ এত নুন্প্র কল! বিকলা কিরূপে পরিমিত হইয়।ছিল ? স্থুল মান-বস্ত্র দ্বারা এই 
সুক্ষ পরিমাণ সম্ভাব্য নহে। ন্ুর্যা কিংব। চন্দ্রবিন্ব উদয় বা অন্তগমনকালে তাহাদের 
সমুদয় বিশ্বটি ক্ষিতিজ হইতে উঠিতে কিংবা ক্ষিতিজের নিযে যাইতে যে সময় লাগে, সেই 
সময় ধরিয়! বিদ্ববাদকল। গণিত হইতে পারে। অন্তরপরিমাপক যন্ত্র অপেক্ষা 
কালপরিমাপক যন্ত্র হুল ছিল। 


৪১০ আমাদের জ্যোতিষ 


থালি ঢক্ষে তারাগণেরও বিশ্ব দেখ! যায়। এইবূপে পঞ্চতার! গ্রভের 
প্রত্যক্ষ বিশ্ব প্রকৃত অপেক্ষা বড় দেখায় । কিরণ-প্রসারণ (101901900) 
ইহার কারণ। স্থৃতরাং দূরবীক্ষণ সহযোগে এই সকল গ্রহের ষে 
বিশ্বপ্রমাণ পাওয়া যায়, তাহার সহিত শুধু চোখে দৃষ্ট বিশ্বপ্রমাণের 
কখনও এঁক্য হইতে পারে না। পাশ্চাত্য প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী তায়কো- 
ব্রাহি দুরবীক্ষণ আবিষ্কাবের পুর্বে ছিলেন। তুলনার নিমিত্ত তাহার 
দুষ্ট গ্রহবিহ্বকলাও গ্রদত্ত হইল । 
ভাস্কর সঃ সিঃ তায়কোত্রাহি আধুনিকমতে 


বুধ ৬১৫ ৩1০ ২১০ ০(৬|৪২ 
শুর ৯1০ 81০ ৩১৫ 9১৬৩৬ 
কুজ 818৫ ২০ ১1৪০ 91৭1১৮ 
গুর ৭২০ ৩1৩০ ২1৪৫ ০1৩৮।১৮ 
শনি ৫1২০ ২1৩০ ১1৫০ ০।১৭।০ 


বস্ততঃ দেখিতে গেলে এ সকল বিশ্বকল। দ্বার গ্রহগণের দীপ্তি 
বুঝাইতেছে । এই বিষয়ে শুক্র প্রথম, গুরু দ্বিতীয়, বুধ তৃতীয়, শনি 
চতুর্থ, এবং কুজ পঞ্চম | বুধকে তৃতীয় করিয়া বোধ করি আচীর্ধ্যগণ 
কিছু অধিক ধরিয়াছিলেন ( বুধকে অভিজিৎ নক্ষত্র অপেক্গ অধিক 
দীপ্তিমান দেখি না। শুক্রের সম্বন্ধে কোন কথাই নাই। সময়ে 
সময়ে উহা এত উজ্জ্বল হয় যে, শুক্রের আলোকের ছায়া দেখিতে 
পাওয়া যায়। আধুনিকমতে যে মধ্যম বিশ্বকলা৷ দেওয়া গেল, তাহা 
হইতে তাহাদের প্রত্যক্ষ দীপ্তি ঠিক বুঝিতে পারা যায় না। পৃথিবী 
হইতে এই সকল গ্রহের অন্তর নিয়ত এক থাকে না। কাজেই উহাদের 
বিশ্বকলাও নিয়ত এক থাকে না। বস্ততঃ বুধ ৫ হইতে ১৩ বিকলা, 
শুক্র ১১ হইতে ৬৭ বিকল, কুজ ৩1৩৬ হইতে ২৫ বিকল।, গুরু ৩২ 
হইতে ৫০ বিকল, শনি ১৪ হইতে ২৩ বিকলা পর্যযস্ত হইয়! থাকে। 
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হুর্যয অপেক্ষ! চন্্রা্দি ষ গ্রহের তেজঃ অল্প। এজন এই সকল গ্রহ 
সর্ষের নিকটস্থ হইলে অনৃশ্ঠ হয় । স্থধর্য হইতে দুরে চলিয়া যাইবার 
পর যখন তাহাদের প্রথম দর্শন ঘটে, তখন তাহাদের উদয় বল! যায়; 
এবং যখন প্রথম অদ্র্শন ঘটে, তখন তাহাদের অস্ত বল! যায়। হ্ুর্য্য- 
সিদ্ধান্ত বলিতেছেন,“বৃহস্পতি মঙ্গল শনির রাশ্ঠংশাদি সুর্ষ্যের অপেক্ষা 
অধিক হইলে, তাহার! পশ্চিমে অন্ত হয়, উন হুইলে তাহার! পূর্বদিকে 
উদয় হয়। বুধ ও শুক্রও বক্রী হইলে এই প্রকার হয়। চন্দ্র বুধ 
শুক্র হার্যযাপেক্ষা শীত্রগামী। এন্ন্য তাহাদের রাশ্তংশাদি সূর্ধ্যের 
অপেক্ষা উন হইলে তাহার! পৃর্বাদিকে অস্ত হয়, অধিক হইলে পশ্চিম- 
দিকে উদয় হয়।” 

সুর্যা হইতে কত দুরে থাকিলে চন্দ্রা্দি গ্রতের অস্ত বা উদয় হয়? 
ইহ জানিবার নিমিত্ত গ্রহের স্থান ও রবিস্থান গণনা করিয়া উভয়ের 
অন্তরাদি আনয়ন করিবে । এই অস্তর বিষুবদ্বৃত্তে আনয়ন করিলে 
কালাংশ বল! যায় এবং ইহা হইতে তাহাদের উদয়াস্ত বলিতে পার! 
যায়। ৬০ নাক্ষত্র দণ্ডে বিষুবদ্বৃত্ত একবার ঘুরিয়া আসিতেছে । 
বিষুবদ্‌বৃত্ত ৩৬০ অংশে বিভক্ত । স্থৃতরাং ৬ অংশ যাইতে এক দণ্ড, 
১ অংশ যাইতে ১০ পল লাগে। 

ভাস্কর মতে হুর্য্যের উদয় বা অন্ত হইবার ২ দণ্ড পূর্ব্বে বা পরে 
চন্দ্রের উদয় বা অস্ত হইলে চন্তর দৃষ্টিযোগ্য হয়। ইহার অপেক্ষা উন 
হইলে স্থ্ধ্যপ্রভাচ্ছাদিত হয় বলিয়! চঞ্জ অদৃস্ত হয়। এজন্য চক্রের 
কালাংশ ১২। এইরূপ মঙ্গলের ১৭ কালাংশ (বা ২।৫০ দণ্তার্দি ), বুধের 
১৪, গুরুর ১১, শুক্রের ১০, শনির ১৫ কালাংশ | গ্রহণের বিহ্বের স্থল- 
হুক্্তাবশতঃ এইন্যুনাধিকতাঁ। বুধ শুক্র ২ক্রগতি হইলে তাহাদের বিশ্ব 
স্থল হয় এজন্য তখন এ কালাংশ হইতে ২ হীন করিবে। অর্থাৎ তখন 
তাহার! ১২ ও ৮ কালাংশ দুরে থাকিলে দৃশ্ঠ হয়। 


৪১২ আমাদের জ্যোতিষ 


৬$ ধুমকেতু ও উন্কা। 


আজকাল আমর! যাছাকে ধুমকেতু বলিয়! নির্দেশ করি, বৃহৎ 
ংহিতায় তাহার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। প্রাচীনের! কেতু- 
বিশেষকেই ধূমকেতু বলিতেন। প্যাহার! হ্ুশ্ব অস্থুল নির্মল স্গিগ্ধ 
খু অল্পকালস্থায়ী ও শুরুবর্ণ তাহাদের নাম কেতু।* ইহার৷ 
শুভফল প্রদান করে। যাহার৷ ইহাদের বিপরীত সেইগুলি ধূমকেতু । 
ইহার! উন্দ্রধনুর স্তায় বক্র, এবং ইহাদের কোন কোনটার ছুই তিনটি 
শিখা থাকে । এই সকল ধূমকেতু শুঁভকর নহে।” 

বৃহৎ সংহিতায় নানাবিধ কেতু বর্ণিত হইয়াছে । কয়েকটির বিবরণ 
উদ্ধত কর যাইতেছে । “কিরণ নামক কেতু মুক্তাার, মণি, স্বর্ণ 
রূপ, এবং শিথাবিশিষ্ট। ইহারা সুর্ধ। হইতে জাত এবং পুর্ব বা পশ্চিম 
দিকে দৃশ্ত হয়| কোন কেতু শুকপক্ষী কিংবা অগ্নি ও বন্ধুজীব পুষ্পবৎ 
অতি লোহিত । ইহারা অগ্নিকোণে দৃশ্ত হয়। কোন কেতুর শিখা 
বক্র রুক্ষ ও কৃষ্ণবর্ণ। ইহারা দক্ষিণ দ্রিকে দৃশ্ত হয়। কোন কেতু 
দর্পণের স্তায় বর্ত।লাকার $ ও শিখাহীন, কিন্ত জল ও তৈল সদৃশ 


* উৎপলোদ্ধ.ত সমাস-সংহিতা বচন হইতে জান! যায়, ইহার! পূর্বদিকে উদ্দিত 
হয়। অঠিরস্থায়ী হুমম হুম কেতু দ্বারা প্রাচীনেরা কি বুঝিতেন? অবস্ঠ ইহার! উক্ধা 
নহে । ব্রেডিচিন (73750101017) ) যাবতীয় ধূমকেতুর শিখা! তিন ভাগে ভাগ করিয়া- 
ছেন। (১) দীর্ঘ ও গু, (২) দীর্ঘ ও ইন্ত্রধনুবৎ বক্র, (৩) হুম্ব বক্র ও স্ুল। ধুমকেতু 
অর্থে এই শেযোক্ত ছুই প্রকার ০০2)৩3 বুঝায়। সুতরাং বোধ হয় কেতু শব্দে প্রথম 
শ্রেণীর ০012050 বুঝিতে হইবে । প্রথম শ্রেণীর শিখা তাদৃশ উজ্জ্বল নহে; এজন 
বোধ হয় সংহিতায় হৃম্য ও অঠিরসংস্থিত বলা! হইয়াছে । তৃতীয় শ্রেণীর শিখাষুক্ত 
ধূমকেতু প্রায় দেখিতে প1ওয়৷ যায় না। দ্বিতীয় প্রকার--ধুমকেতুই--সম্ায় অধিক। 

1 এরূপ কেতু পঁচিশটি । এস্থলে উৎপল সাবধান করিবার উদ্দেশে বলিয়ছেন 
যে, সকল গুলিই বুগরপৎ দৃশ্য হয় না, একটি মাত্র হয়! 

£ তৎকালে দর্পণ কি কেবল বর্ত,লাকার হইত? ডাঃ রাজেজ্রলালের £0- 
10165 ০01011559 নামক গ্রন্থে বৃত্ত।কার র দর্পণের চিত্র ও বর্ণনা আছে। ইহা! হইতে 
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কাস্তি বিশিষ্ট এবং কিরণান্বিত। ইহারা ঈশান কোণে দৃশ হয়। 
কোন কেতু শশিকিরণ রূপ্য তুষার কুমুদ বা কুন্দপুদ্পবৎ অতি শুর্লুবর্ণ 
ও শিখাযুক্ত। ইহার! উত্তর দিকে দৃশ্ট হয়। একটি কেতু ব্রহ্মার পুত্র । 
তাহার তিনাট শিখা এবং উদয়দ্িক অনিশ্চিত ।” 

ক্ষেপে বলিতে গেলে, কোনটার একটি বিপুল শুর্ুবর্ণ তারা, 
কোনটার বা দুইটি; কোনটার শিখা একটি, কোনটার ছুই তিনটি; 
কোনটার শিখা খু, কোনটার বক্র; কোনটার শিখা ত্রস্ব, কোনটার 
দীর্ঘ, ইত্যাদি । | 

সাধারণ পাঠকের অবগতির নিমিত্ত বলা আবশ্তক যে, বরাহ 
যে সকল ধূমকেতু বা অন্ত নৈসর্গিক ব্যাপার বর্ণন। করিক়াছেন, তৎ- 
সমুদয় কবিকল্পনোডূত নে । তাহাঁদের গুতাশুভফলদাতৃত্বে অবি- 
শ্বাম করিলেও সেই ফলের কারণ সম্বন্ধে সন্দেহে করিবার কোন ঠেতু 
নাই। ধুমকেতু দ্বারা আমাদের কোন ইষ্টানিষ্ট হয় কি না, তাহা 
বিচারসাপেক্ষ। স্ব স্ব ভ্রমণ পথে ঘুরিতে ঘুরিতে সুর্যের নিকটস্থ 
হইলেই তাহারা আমাদের দৃশ্ত হয়। একটা বিপুলদেহ বস্তর আবি- 
ভাবে আমাদের জগতের কোন ফল হয় না, এরূপ বলিতে পারা যায় 
না। তবে, আধুনিক মতে সে ফল প্রত্যক্ষযোগ্য নহে। 

আধ্যগণ যাহ! প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহারই ফলাফল বর্ণনা 
করিয়াছেন। গড়ে শতবর্ষে ৪1৫টি কেতু খালিচন্গে দৃষ্টিগোচর হয়। 
্রীষ্টের ১ম হইতে ৫ম শতাব্দী পর্যস্ত ১৩২টি, এবং খ্রীষ্টের জন্মাবধি 
এ পর্যান্ত প্রায় ৫০০ ধুমকেতু দৃষ্ট হইয়াছে (3০০০17))1 সুতরাং 
বহু প্রাচীন কাল হইতে যে আধ্যগণ ধুমকেতু দৃষ্টি করিয়া আসিতে- 
ছিলেন, তাহারা কেতুর বহুবিধ রূপ না৷ জানিবেন কেন? 


০৮০ ০ 


বোধ হয় বর্ত,লাকার অর্থে গোলাকার নহে, বৃত্তাকার বুঝিতে হইবে । অর্থাৎ সেকালে 
চতুরন্্ বা আয়তাকার দর্পণের ব্যবহার তত ছিল না। 


৪১৪ আমাদের জ্যোতিষ 


গ্রীক আরিষ্টটল বলিতেন, উদ্ধগত পার্থিব বাম্প-বিশেষ প্রজ্বলিত 
হইয়! ধুমকেতুরূপে দীপ্যমান হয়। টলেমী তাহার “মাজিন্তি” গ্রন্থে 
ধূমকেতু নির্দেশ করেন নাই । সম্ভবতঃ প্রাচীন ষবনের! ধুমকেতুকে 
দিব্য পদার্থ বলিয়। বিবেচনা করিতেন না। 

আস্তরিক্ষ জ্যোতি; পদার্থের মধ্যে উক্কা প্রধান। উহার! ধিষ্ট্য 
উন্ধ। অশনি বিদ্যৎ ও তারা, এই পাঁচ নামে কথিত হইয়! থাকে । 
অর্থাৎ এই সকলের সামান্য নাম উদ্ক! হইলেও বিভিন্ন | 

“ধিষ্য * উন্কা, কৃশ, অল্পপুচ্ছ 'প্রজলিত অঙ্গার-সদৃশ ; ছুই হস্ত 
দীর্ঘ, কিন্ত যেখানে আরম্ভ সেখান হইতে ৪০ হাত অধিক অস্তরে দৃশ 
হয়| উক্কার শিরঃ বিশাল কিন্তু পুচ্ছ হৃক্ম। উহ! পড়িতে পড়িতে 
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় পুরুষণ্রমাণ দীর্ঘ হয়। উন্কার বহুভেদ আছে। 
অশনি, মনুষ্য-গজ-অশ্ব-মৃগ-পাষাণ-গৃহ-তরু-পশুর উপরে মহাশকে 

তিত হয়। ধরাতলে পড়িলে চক্রবৎ্ ভ্রমণ করিয়া তাহাকে বিদা- 

রণ করে। বিদ্যুৎ, পহস! তটতট শব্ধ সহ প্রাণিগণের ত্রাস উৎপাদন 
করিয়া! জীব ও ইন্ধনের উপরে পতিত হইয়া জবলিয়া উঠে। বি্যতের 
আকার কুটিল ও বিশাল। তার হস্ত গ্রমাণ দীর্ঘ, শ্বেত কিংবা তাঅবর্ণ, 
পদ্ম স্থত্র সদৃশ অতি সৃস্ম । আকাশে আকুষ্ট হইয়া তার! তির্য্যক অধঃ 
বা উদ্ঘদিকে গমন করে।” 

পুনশ্চ, “আকাশ হইতে প্রভূত উদ্ধ! পতিত হয়। কোন কোনট। 
পতিত হইবার সময় যুদ্ধকালে বীরগণের সিংহনাদ, বাহুর আস্ফোট, 
কিংবা! উচ্চ বাদ্য গীত শব্দের স্তায় শব্দ করে। কোন কোনট। 
আকাশে অনেকক্ষণ থাকে, কোনটা! দগ্ডাকার |” ইত্যাদি 

এই সকল বিবরণ পাঠ করিলে জানা যায়, ধিষ্ট্য, উক্কা, ও তারা 


* ধিষ্ট শঝের সামান্য অর্থ নক্ষত্র । এই অর্থুর্যাসিদ্ধান্তে বাবহৃত হইয়াছে । 


প্রাকত জ্যোতিষ-__নক্ষত্র | ৪১৫ 








ইহার! আধুনিক সময়ে কথিত উন্ক।। প্রচলিত ইংরাজি বিভাগাস্থসারে 
তারাগুলি 31109091105 50919, ধিষ্ঞ্য ও উদ্ক। 10965015। ধিষ্য ও 
উদ্ধার মধ্যে প্রভের্দ আছে। উন্কা! পড়িবার সময় শব করে। স্থতরাং 
এতন্ত্বারা প্রাচীনেরা ০869780705100965015 0£ 0011095 বুঝিতেন |* 

আপাততঃ মনে হয়, অশনি ও বিছ্াৎ একেরই দ্বিবিধ প্রকার | 
কিন্ত অশনি অর্থে উৎপল “অশ্ববর্ষণ মুক্ক! ভেদো বা” করিয়৷ সন্দেহ 
নিরাকৃত করিয়াছেন। অতএব এগুলি 17666011693 ০: 291011159 
বলিয়া বোধ হয়। 

বিছ্যুৎ ও অশনির অপর অর্থ মাচে। সেই অর্থেই আমর! এ ছুই শব 
প্রয়োগ করিয়! থাকি । এতৎ সম্বন্ধে পুর্বে বল গিয়াছে (৩৫৩পৃঃ )। 

৭$ নক্ষত্র । 

আজকাল বাঙ্গালায় যাহাকে নীহারিকা (60818 ) বলি, আধ্যগণ 
তাহ। দেখিয়াছিলেন কি? ইন্বক! তারাগণের দক্ষিণ ভাগস্থিত নীহা- 
রিক (91526 ০0৪12 10 01107) দুরবীক্ষণ ব্যতীতও দৃষ্ট হয়। 
ভাদ্্রপদার উত্তর দিকস্থ নীহারিকাও ( €25690 ০১৪1৪ ) তীক্ষু দৃষ্টির 
বহিভূর্ত নহে। 'ার্ধ্গণ ইন্বকা লইয়। কত কি আখ্যান রচনা 
করিয়াছিলেন, অথচ সেই সঞ্ল তারার 1নকটম্থ আকাশে দৃষ্টিপাত 
করেন নাই, এনপ মনে করা কঠিন । 

বৃহৎসংহিতার কেতুচারাধ্যায়ে আছে, 

তারপুপ্তনিকাশ। গণকা নাম গ্রজ'পতেরষ্টো | 
দ্বেচ শতে চতুরধিকে চতুর! ব্র্মসস্তানাঃ ॥ 


* উন্কার উৎপত্তি সম্বন্ধে আধুনিক বিজ্ঞান বড় কিছুস্থির সিদ্ধাঞ্জে আসিতে পারে 
নাই। পূর্ধবকালে উহ। যে একেবারে অজ্ঞাত থাকিবে, তাহা! বিচিত্র নহে। বরাহ 
লিখির়।ছেন, মনুষোর! স্বর্গে শুভফল ভোগ করিয়। ভূমিতে পতিত হইবার সময় উক্কারুপে 
দৃপ্ত হয়েন। 


৪১৬ আমাদের জ্যোতিষ 


অর্থাৎ গণক নামক আটটি কেতু আছে, তাহারা প্রর্ধীপতির পুক্র । 
দেখিতে তাহারা তারাপুঞ্রনিকাশ-_তারাপুঞ্জাকার | আর, ছুই শত 
চারি চতুরআকার কেতু আছে, তাহার! ব্রহ্মার সস্তান। 


উৎ্পলভট্ট গর্গ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, 
তারাপুঞ্জ প্রতীকাশ! স্তারামগুলসংস্তিতাঠঃ। 
প্রাজাপত্য। গ্রহাত্তৃষ্টৌ গণক!1 ভয়বেদ্দিন2 ॥ 
্রান্রা বা চতুরজ্রা বা সশিখাঃ শ্বেতরশ্মায়১। 
দ্বে শতে চতুরশ্চৈব ব্রহ্মজ। ভয়দাশ্চ তে ॥ 


ইহার! তারাপুঞ্জ নহে, কিন্তু দেখিতে তারাপুঞ্জের মত! কিরূপ 
আকৃতি 1? বরাহ বলেন, চতুরআ্াকার; গর্গ বলেন, ত্র্যশ্র কিংবা. 
চতুর কিংবা! সশিখ। ধুমকেতু ত্র্যঅ বা চতুরত্রাকার দেখা যায় না। 
গর্গ স্পষ্ট বলেন, ইহার! তারামণ্ডলে দৃশ্ত হয়, অর্থাৎ অস্তরিক্ষে নহে। 
৮টি প্রজাপন্তির সম্তান। দক্ষ প্রজাপতির মুগশিরঃ লইয়! অনেক 
আখ্যান পৌরাণিক জ্যোতিষে পাওয়া গিয়াছে । প্রজাপতি অর্থে 
মৃগশির! নক্ষত্র বুঝিতে আপত্তি কি? এই সকল বিষয় বিবেচন! 
করিলে মনে হয়, গণক কেতু অর্থে হয়ত বা আধুনিক নামের নীহারিকা 
বুঝাইত। হয়ত বা এতদ্বারা সুম্ম তারাপুঞ্জ ব্যক্ত হইত। কিন্ত 
থালি চক্ষে নীহারিক। সুক্ষ তারাপুঞগ্তাকার ব্যতীত আর কি দেখায় ? * 


* এই অনুমানের একটি বিরুদ্ধ প্রমাণ আছে। গণক কেতু সমুহ অশুভফলদায়ী। 
উৎপল টিপ্লনী করিয়াছেন, ইহার! অনিয়তদদিক্‌ সম্প্রতাঃ__ অর্থাৎ কোন্‌ দ্বিকে দৃষ্ঠ 
হইবে তাহার ঠিকানা নাই । কিন্ত তেমনই কোন কোন নক্ষত্র গ্রহও অপ্ভফলদায়ী 
আছে। উৎপলের টিপ্ননীর গুরুত্ব স্বীকার করি, কিন্তু উৎপলের বাখা দেখিলে তাহাকে 
একজন সাংহিতিক বলিয়া বোধ হয় না। তিনি অনেক সংহিত। সংগ্রহ ও পাঠ 
করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সংহিতার বিষয়ে নিজের জ্ঞনের পরিচয় দেন নাই। 


প্রকৃত জেযাতিষ- নক্ষত্র । ৪১৭ 


এই সমস্ত অনুমান ভ্যাগ করিয়া এক্ষণে নক্ষত্র ও তারার বিববণ 
দেওয়। যাইতেছে । নক্ষত্র ও তারা শব্দের অর্থকি? 

দীক্ষিত মহাশয় দেখাইয়াঞ্টেন যে, খক্‌ সংহিতার ভুইস্থলে (১। 
৫০।২,১০।৬৮।১১) সামান্য তারক! অর্থে নক্ষত্র শব্ধ ব্যবহৃত হইয়াছে । 
একস্থলে দৌরিব স্য়মীনে! নভোভিঃ আছে। এখানে নভঃ শবের 
অর্থ তারক! বলিয়! বোধ হইতেছে । অন্তত্র (১০৮৫২ ) আছে, 
অথে নক্ষত্রাণামেষামুপস্থে সোম আহিত £-_নক্ষত্র দ্িগের মধ্যে সোম 
স্থাপিত হইয়াছে । খএথানে নক্ষত্র শব্দে চন্দ্রমার্গের নক্ষত্র বুঝা! 
যাইতেছে । অন্থত্র ( ২৩৪1২, ৪1৭৩), তারক! অর্থে স্তু শবে 
প্রয়োগ আছে। স্তু ধাতুর অর্থ বিক্ষেপ; কিরণ বিক্ষেপ করে 
বলিয়। ভূ । 

কিন্ত তৈত্তিরীয় সংহিতায় ( ৭৫1২৫ ) মেধ্য অশ্বের রূপ বর্ণনস্থলে 
আছে, নক্ষত্রাণি রূপং তাঁরক। অস্থানি। এতদ্বারা জানা যাইতেছে 
যে, তৈত্তিরীয় সংহিতা রচন| সময়ে নক্ষত্র ও তারা শবের মধ্যে প্রভেদ 
করা হইত । তৈত্তিরীয় ব্রা্গণে ( ২1৭1১৮।৩) দেখ! যায়, যাহ! ক্ষত্র 
"হয় না, তাহা নক্ষত্র । নিরুক্ত বলেন, নক্ষতি অর্গে গতি কর্ম্ম। উক্ত 
ব্রাহ্মণের অন্তত্র (১1৫1২) এইরূপ আছে, সলিলং বা ইদ্রমন্তরাসীৎ ॥ 
যদতরন্‌ ॥ তত্তারকাণাং তারকত্বং ॥ যে! বা ইহ যজতে ॥ অমুং স 
লোকং নক্ষতে ॥ তরক্ষত্রীণাং নক্ষত্রত্বং ॥ দেবগৃহা বৈ নক্ষত্রাণি ॥-- 
অর্থাৎ মধ্যে সলিল ছিল । তাহার তরণহেতু তারকার তারকত্ব। যিনি 
ইহাতে যল্ত করেন, তিনি সেই লোকে গমন করেন; এনিমিন্ত নক্ষত্র 
দিগের নক্ষত্রত্ব। নক্ষত্র সমূহ দেবতার গৃহ । ইত্যাদি 

এখানে তারকা ও নক্ষত্র শব দ্ধয়ের বুুৎ্পত্তি পাওয়া গেল । পুর্ব- 
কালে লোকে বিশ্বাস করিত যে, পুণ্যাত্ম। ব্যক্তি এই লোক হইতে স্বর্গে 
গিয়া তারা ও নক্ষত্র হইরা থাকেন। বাধু মহন্ত লিঙ্গাদি পুরাণমতে 

২৭ 


৪১৮ আমাদের জ্যোতিষ । 


*এই লোক হইতে এঁ লোকে স্থকৃতাত্মাদিগের তরণ হেতু তারক|। 
গুরুত্ব হেতু ইহাদের অপর নাম শুক্লিক! 1” (২৬২ পৃঃ)1৬৯ 

নক্ষত্র শব সম্বন্ধে মত্ম্ত পুরাণ বলেন, 

ন ক্ষীয়তে যতস্তানি তম্মান্নক্ষত্রতা স্তৃতা ॥ 

অর্থাৎ নক্ষত্র সমূহের ক্ষয় নাই বলিয়া নাম নক্ষত্র হইয়াছে। 
বাঁচম্পতি বলেন, ন ক্ষীয়তে ক্ষয়তে বা; শব্ধকল্পদ্রম মতে, নক্ষতি 
শোভাং গচ্ছতি স্থানাৎ স্থানাস্তরং গচ্ছতি বা। ডাঃ মার্টিন হৌগ 
বলেন, নকৃলমাগমনে ; নক্ষত্রলযন্ত্বারা বা যেখানে আগমন কর! 
যায়। কিংবা! নকৃ_নক্ত-রাত্রি, এবং সত্র-সভ্র ; উভয়ে মিলিয়। 
রাত্রির নিমিত আবাদ! চীনদিগের সিউ এবং আরবীরদিগের মন্জিল 
শবেের অর্থ যেখানে থাকা বায় ব| আবাস। অর্থাৎ নক্ষত্র সমূহ চন্দ্রের 
থাকিবার স্থান। খগ্বেদেও নক্ষত্র সোমের গৃহ । এই সমুদয় প্রাচীন 
বাক্য হইতে বুঝ। যাইতেছে যে, সর্ব প্রথমে ভারা ও নক্ষত্র শংকর মধ্যে 
তাদৃশ প্রভেদ কর! হইত ন|। . পরে নক্ষত্র শব্দে চন্দ্র মার্গের কৃতকগুলি 
তারকা বুঝাইত। উভয় নামের সহিত পৌরাণিক বিশ্বান জড়িত 
থাঁকিলেও ক্রমে নক্ষত্র নাম জ্যোতিষিক স'জ্ঞ। শ্বরূপ ব্যবহৃত হইতে 
আরম্ভ করিয়াছিল। পরে নক্ষত্র অর্থে রবি পথের ২৭ ভাগের এক 
ভাগ হইয়াছে। 

বায়ু পুরাণ নক্ষত্র ও গ্রহ বশিয়। ক্ষান্ত হন নাই; যেখানেই 
নক্ষত্র ও গ্রহের উল্লেখ আছে, প্রায় সেইখানেই তারারও উল্লেখ 


৬৯ এখানে আর একটি কথা উল্লেখ যোগ্য। দেবগৃহ! বৈ নক্গত্রণি হইতে শ্পষ্ট 
প্রতীতি হইবে যে, দেব অর্থে নক্ষত্র সঞ্চারী প্রতাক্ষ প্রকাশমান গ্রহ । এই হেতু দীক্ষিত 
মহাশয় মনে করেন যে, গৃহ্নাতীতি গ্রহ £__-এই প্রকার বুৎপ ত্ব হইতে শুক্রাদি তেজোময় 
দেবতার নাম গ্রহ হইয়/ছিল। 
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আছে। রঘুবংশের নক্ষত্রতারাগ্রহ-সন্টীলাপি সকলেরই ম্মরণ আছে। 


এইরূপ আমরাও গ্রহ নক্ষত্র তারা শব্ত্রয় একত্র ব্যবহার করিয়া 
থাকি। সুতরাং নক্ষত্র ও তারার মধ্যে গ্রভেদ করিয়! থাকি | নক্ষত্র 
বলিতে প্রায়ই রাশিচত্রস্থ ২৭ বা! ২৮ নক্ষত্র বুঝিয়! থাকি। তার! অর্থে 
অন্যান্য জ্যোতিঃ। কিন্তু সপ্তর্ষি নক্ষত্র, প্ুব নক্ষত্র বলিতেও নিষেধ 
নাই। অথচ এগুলি রাশিচক্রের বাহিরে অবস্থিত । সবদ্দিক দেখিলে 
নক্ষত্র শব্ষে পরস্পর নিকটস্থ কতকগুলি তারা বুঝায়। এই অর্থই 
বেদ-সংহিতাকালে ছিল, এবং তাহা! হইতে পরে নক্ষত্র শব্দের বিশেষ 
অর্থ ঈাড়াইয়াছে। এই বিশেষ অর্থে নক্ষত্র শব্দ রাখিয়। চন্দ্র পথের 
বাহিরের নক্ষত্র বুঝাইতে উপনক্ষত্র শব্ধ গুয়োগ করিলে সকল দিক্‌ 
রক্ষা হয়।% 

আমাদের আর্ধযগণ আকাশের তাঁরা গণনা করিতে প্প্রয়াী হন 
নাই, কিংবা নভোমগুলস্থ সমুদয় তারাঁকে নক্ষত্রে বিভক্ত করিতে চেষ্টা 
করেন নাই। এ বিষয়ে প্রাচীন ববন জ্যোতিষীর আমাদের 
জ্যোতিষিগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য খ-গোলকে যে 
৬৭টি নক্ষত্র করিত হইয়া থাকে, তাহাদের ৪৮টি টলেমী দিয়াছিলেন । 
তীহার পূর্বে হিপার্ক গ্রীঃ পৃঃ ১৫০ অন্দে ১০৮০টি তাবার স্থান ও প্রভা! 
দিয়া এক তারা-নির্ঘন্ট প্রস্তুত করিয়াছিলেন । টলেমী তাহার “মাজিস্ত' 
ত্ন্থে ১০৩০টি তারার অবস্থান দিয়াছেন । 

আমাদের আর্ধ।গণ নক্ষত্রচক্রর্থিত তারা লইয়াই সন্তষ্ট ছিলেন। 
পুর্বে বলা গিয়াছে, জ্যোতিষের বতটুকুতে নিতা প্রয়োজন হয়, তাহার! 
তাহাতেই সত্তষ্ট থাকিতেন। এইজসন্ত নক্ষত্রচতক্রস্থিত ২৭২৮টি নক্ষত্র 
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৪২৩ আমদের জ্যোতিষ । 


বর্ণনা করিয়া অনস্ত আকাশের অসংখ্য তারার বিষয় কিছুই বলেন 
নাই। তবে, সপ্তষি, ঞ্রব, ব্রহ্মহবদয়, প্রজাপতি, অগ্নি, মুগব্যাধ, অগস্ত্য 
গ্রভৃতি যে সকল নক্ষত্র গণিত-জ্যোতিষের আরস্তের পূর্ববাবধি আর্য 
সমাজে নান। কারণে পরিচিত ছিল, এমন ছুই চারিটিরও উল্লেখ পাওয়া 
যায়। তার্তাররাজ তৈমুরলঙ্ষের পুল্র উলুখ বেগ পঞ্চদশ শতাব্দীতে 
সমরকন্দ নগরে তারাসমূহের অবস্থান দেখিয়া এবং টলেমীর তারা- 
নির্ঘণ্ট সংশোধন করিয়া আর এক তারা-নির্ধণ্ট প্রস্তত করেন। কিন্ত 
আমাদের জ্যোতিষে প্রাচীন কালেও যতগুলি তারা পরিচিত ছিল, 
বর্তমান সময়েও শুতগুলি রহিয়াছে । সংহিতায় এত কথ! আছে, 
কিন্ত সপ্তষি ও অগন্ভ্য এবং রাশিচক্রের ২৮টি নক্ষত্র ব্যতীত অন্তের 
বর্ণনা নাই। আশ্চর্যের বিষয়, সপ্ডুষি এবং সুদুরস্থিত অগস্ত্যের শুভ- 
শুভ ফলদাতৃত্ব বিবেচিত হইয়াছে, অথচ তদ্বৎ আরও কত নক্ষত্র 
পরিত্যক্ত হইয়াছে । বেদে সপ্তষি ও অগস্ত্যের উল্লেখ আছে, বোধ হয়, 
সেই জন্ঠ ইহারা এত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এমন কি, আধুনিক 
জ্যোতিবিৎ চন্দ্রশেখরও সিদ্ধাস্তোস্ত নক্ষত্র ছাড়িয়া ভপপ্তরের অন্ান্ত 
নক্ষত্রের প্রতি মনোযোগী হয়েন নাই । 

পুরাণে কয়েকটি নক্ষত্র ও তার! লইয়া উপাখ্যান রচিত হইয়াছে। 
তৎ্সমুদ্য় পৌরাণিক জ্যোতিষে বর্ণনা! কর! গিয়াছে । উপাখ্যান 
ত্যাগ করিয়া সংহিতা ও সিদ্ধান্তে ষে সকল তারা ও নক্ষত্রের উল্লেখ 
আছে, তৎ্সমুদয় এখানে বিবৃত করা যাইতেছে । 

অশ্বিন্তাদি নক্ষত্র সমুহের নাম সকলেই জানেন। কোন্‌ কোন্‌ 
তার৷ লইয়া এক এক নক্ষত্র, তাহ স্থলতঃ নির্দেশ করিতে পার! যাঁয়। 
কিন্ত প্রত্যেক নক্ষত্রের তারাসমূহ নির্দেশ করায় কয়েকটি বিদ্ব আছে। 
ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতিষী যাবতীয় নক্ষত্রের তারা-সঙ্খযায় 
একমত ছিলেন না। সকলের কল্পিত আকারও এক ছিল না। 
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পিদ্ধান্তে প্রত্যেক নক্ষত্রের প্রধান তারার স্থান নির্দিষ্ট আছে। কিন্ত 
প্রত্যেক নক্ষত্রের তারাসমূহের নাই। পু কোন কোন স্থলে যোগ-তারার 
স্থান নিদেশেও প্রভেদ দেখা যায। এই সকল বিষয় অয়নাংশ 
প্রস্তাবে বল! যাইবে । সম্প্র্ত নক্ষত্র ও তাঁর পরিচয় করা যাউক। 
আমাদের নক্ষত্র মানচিত্র নাই। তৎসাহাযো যত সহজে নক্ষত্র ও 
তারা পরিচিত হয়, অন্য কোন ক্রমে তেমন হয় না। এজন্য ইংরাজি 
মানচিত্রের নক্ষত্র ও তারার নামের সাহায্য লওয়া গেল। পাঠকের 
সুবিধার নিমিত্ত এই পুস্তকের শেষে নক্ষত্র মানচিত্র যোজিত করা 
যাইবে। 


অশ্বিন্যা্দ নক্ষত্রের নাম এই,-__- 


১ ম্ ৩ ৪ 
অশ্বিনী ভরণী চৈব কৃত্তিকা রোহিণী তথা । 
৫ ঙ৬ ৭ ৮ 


মৃগশীর্ষস্তথা চার্জ পুনর্বস্থুক পুষ্যকৌ ॥ 
ৈ ১০ ১১ ৯২ 

অশ্লেষ। চ মঘা পুর্বফন্তন্গাত্তরফন্তুনী। 

১৩ ১৪ ১৫ ১৬ টি 
হস্ত! চিত্রা তথ স্বাতী বিশাখা! চান্ুরাধিক1 ॥ 
১৮ ১৭৯ ২০ ১ 

জ্যেষ্ঠা মূলং তথাষাড়ে পূর্বোত্তরপদাদিকে । 
২২ ২৩ ২৪ ২৫ 

শ্রবণ চ ধনিষ্ঠী চ শতভিষাদ্যভাদ্রিকা ॥ 

২৬ ৭ 
উত্তরাদিভাদ্রপদা রেবতী ভানি চ ক্রমাৎ। 


৪২২ আমাদের জেঠোতিষ 


এতদ্দভিন্ন অভিজিৎ আর একটি । ইহার স্থান শ্রবণ ও ধনিষ্ঠার 
মধ্যে। কিন্তু গণনায় ০ বল! হইয়া থাকে । এই ২৮টি নক্ষত্রের এক 
এক অধিপতি বা দেবতা কল্পিত হইয়া থাকে । এই সকল নক্ষত্রের 
নাম, দ্বেবতা, এবং কোন কোন নক্ষত্রের রূপ ও নামের বুত্পত্তি 
প্রথমে তৈত্তিরীর সংহিতায় (৪818।১০) ও তৈত্তিরীয় ব্রাক্ষণে (১1৫1১) 
পাওয়া যায়। অবশ্ত কৃত্তিকা হইতে নাম আছে। নক্ষত্র সমুহের 
বিশেষ বর্ণনস্থলে এই সকল শ্রুতির প্রমাণ উদ্ধৃত হইবে । একটি কথ! 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এই যজুবেদে যে নক্ষত্রক্রম দেখা বয়, তাহাই 
বর্তমান কাল পর্য্ত্ত চলিয়া আমিতেছে। তবে,*যজুবেদের সময় 
হইতে আমাদের নক্ষত্রচক্রের স্থষ্টি নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। 
এমন কি, দীক্ষিত মহাশয় দেখাইয়াছেন, খকৃসংহিতাতেও এ ক্রমের 
আভাস পাওয়! যায়। উক্ত সংহিতার অথাস্থ হন্স্তে গাবোজুন্তোঃ 
পরযুহাতে (১০,৮১২ ), অপিচ অথবসংহিতায় মঘান্থ হ্তস্তে গাবঃ 
ফন্তুনীযু ব্যহৃতে ( ১৪1১।১৩) হইতে অঘা1-মঘা, অজু্নী-ফন্ধনী 
স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে । আরও স্পষ্ট হইতেছে যে+ মধার পর ফন্তনী-_ 
এই ক্রম খক্‌্সংহিতার সময়েই বিধিবদ্ধ হইয়াছিল (জ্যোতিবিদ্যার 
আদান প্রদান প্রস্তাব )। 

এই সকল নক্ষত্রাধিপ এত প্রসিদ্ধ যে, নক্ষত্রের নাম না করিয়া 
তাহার অধিপতির নাম করিলেই চলে। এখানে একত্রে নক্ষত্রাধিপের 
নাম দেওয়! গেল। 


১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮৪৯ ১০ 
অশ্বি যম দহন কমলজশশিশূলভূদদ্িতি জীব ফণি পিতরঃ ! 
১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ 
যোন্যরমদিনকৃৎ্ত্বষু, পবন শক্রাগ্রিমিত্রাশ্চ ॥ 
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১৮১৯ ২০ ২১ ০ ২২ ২৩ ২3 
শক্রোনিখতি স্তোঁয়ং বিশ্বে ব্রহ্মা হরিন্ূর্বরূণঃ | 
$ ৫ ২৬ ৭ 
অজপাদোইহির্ব নাঃ পুষা! চেতীশ্বরা ভানাম্‌॥ 

অর্থাৎ অশ্বিনীর অধীশ অখ্থিনীকুমারদ্বয়, ভরণীর যম, কৃত্তিকাঁর 
অগ্নি, রোহিণীর ব্রহ্মা, মুগশিরার চন্দ্র, আর্দ্রীব রুদ্র বা! মহাদেব, পুনবস্থুর 
অদিতি, পুষ্য'র বৃহস্পতি, অশ্রেষার সর্প, মঘার পিতৃগণ, পুর্বফন্তনীর 
ভগ (আদিত্য বিশেষ ), উত্তরফস্তনীর অর্ধম! (আদিত্য বিশেষ ), 
হস্তাঁর রবি, চিত্রারপ্ৰষ্টা ( বিশ্ব কর্ম ), স্বাতীর পবন, বিশাখার ইন্জ্রাপ্সি, 
অন্ুরাধার মিত্র (আদিত্য বিশেষ), জ্যেষ্টার ইন্দ্র, মুলার নিঞ্চতি 
(রাক্ষদ ), পুর্বষাঁঢ়ার জল, উত্তরাষাঁঢ়ার বিশ্বেদেব, অভিজিতের বিধাতা, 
শ্রবণ!র বিষ, ধনিষ্ঠার বস্থগণ (অষ্ট), শততারকার বরুণ, পৃর্বভাদ্রপদার 
অজপাৎ (আদিত্য বিশেষ), উত্তরভাদ্রপদ্ার অধির্ব্য ( আদিত্য 
বিশেষ ), রেবতীর পুষা (আদিত্য বিশেষ )। 

এই সকল নক্ষত্রের কোনটিতে একটি, কোনটিতে ছুই বা অধিক তার! 
আছে। নক্ষত্রের তারাসঙ্খা। বিষয়ে সকল সিদ্ধান্ত একমত নহেন ৷ পরে 
প্রধান প্রধান মত দেওয়া যাইতেছে। বরাহ প্রাচীনকালের জ্যোতিষী, 
এবং তাহার অভ্যুদ্ঘয় সময় যেমন জানা গিয়াছে, শাকল্য সংহিতাদি 
যাহাতে নক্ষত্রের তার।সঙ্খ) পাঁওয়! যায়, তৎ্সমুদয়ের সময় তেমন জানা 
যায় নাই। এ সকল বিষয়ে প্রাচীন গ্রন্থই অধিক প্রামাণ্য বলিয়! 
এখানে বৃহৎ্সংহিতা হইতে তারাঁসঙ্খযা একত্রে প্রদত্ত হইল। 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

শিখি গুণ রসে জিয়া নল শশি ব্ষিয় গুণ তর, পঞ্চ বস পক্ষা্ । 

১৩১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১৯ ২২ 

বিষ য়ৈক চন্দ্র ভূতার৫ণ বাধিকুদ্রাশ্থি বন্থ দহনাঃ॥ 


৪২৪ আমাদের জোতিষ 


২৩ ২৪ হ৫ ২৬ হুল 
ভূত শত* পক্ষ বসবে! দ্বাত্রিংশচ্চেতি তারকামানম্‌। 
ক্রমশোহ শ্বিন্যাদীনাং কালভ্তারাপ্রমাণেন ॥ 1 


কিন্তু নক্ষত্রের তার! সংখ্য। ও একটি প্রধান তারার (যোগ-তারার)** 

ফ্রবক ও বিক্ষেপ জানিলেই নক্ষ্রটি পাওয়া যায় না। এজন্য কয়টি 
তারায় কোন্‌ নক্ষত্র, এবং তারাগণ রেখাদ্বারা যোগ করিলে কি 
প্রকার আকার শেখা যায়, এই ছুই আবশ্তীক হয়। নক্ষত্রের তারা- 
সংখ্যায় যেমন ভেদ আছে, তেমনই আকার কন্পনাতেও আছে । 
এখানে শ্রীপতির রত্বমালা হইতে নক্ষত্রের আকার ও তারাসঙ্ঘ। 
দেওয়৷ গেল। . 

তুরগমুখসদূশং বোনিরূপং ক্ষুবাভং 

শকটসমমধৈণস্তোত্বমাঙ্গেন তুল্যং | 

মণিগৃহ শর চক্রাভানি শালোপমাভং 

শয়নসদৃশমন্তচ্চাপি পধ্যস্কতুল্যং ॥ 


*. এস্বলে উৎপল লিখিয়াছেন, “শতং শতভিষজঃ। কেচিচ্ছরাঃ পঞ্চেতি পঠস্তি।৮ 
এই সকল আস্কিক শব্দের অর্থ এই পুস্তকের পরিশিষ্টে জষ্টব্য | 


1 এখানে বল! আবগ্ঠক যে, যে নক্ষত্রে যতগুলি তর! আছে, তদমুসারে বিবাহদিতে 
বর্ফল গণিত হইয়! থাকে । এজন্য সংহিতায় নক্ষত্রের তার] সংখা। প্রদত্ত হইয়া থাকে । 
**  সতারাগপমধ্ো তু যা তারা দীপ্তিমত্তর]। 
যোগত।রেতি সা প্রোক্ত1 নক্ষত্রাণাং পুরতনৈঃ ॥ 
বুঃ-সং-্টাকায় উৎপল । 
উপরে নক্ষত্র ও তার! শব্দের যে প্রয়েগ বল! গিয়াছে-তাহ। এই শ্লোক হইতেও 
প্রকাশ পাইতেছে। অর্থাৎ অনেকগুলি তারাতে নক্ষত্র, ুতরাং নক্ষত্র সত 0075651121602 । 


১। 
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হস্তাকারমতশ্চ মৌক্তিকসমধচান্যৎ 
প্রবালোপমং ধিষ্;ং তোরণবৎ স্থিত 


বলিনিভং সতকুগুলাঁভং পর । 

কুপ্ধাৎ কেসরিণঃ ক্রমেণ সদৃশং এধ্যাসমানং পরং 
চান্যদ্বস্তিবিষধাণবতস্থিতমতঃ শূঙ্গাটকব্যক্তি চ॥ 
্রিবিক্রমাভং চ মুদঙগ রূপং বুত্তং ততোহন্যদ্‌ যমলদ্বয়াভম্‌ । 
পধ্যন্করূপং মুরজান্ুকারি চেত্যেবমশ্ব্যা দিভচক্ররূপং ॥ 
বন্ধি ৩ ত্রি ৩ খাত্ব ৬যু ৫ গুণে ওন্দু ১ কৃতা ৪ গ্রি- 

ভূত ৫বাণা ৫ক্ষিংনেত্র২শর ৫ভু১কু ১যুগা ৪ 
বি ৪রামাঃ৩। রুদ্রা ১১ন্ধি ৪রাম ৩ গুণ ৩ 

পেদ ৪ শত ১০০ দ্বি২ যুগ্মাং ২ দস্তা ৩২ বুদৈনিগদ্দিতাঃ 


ব্রমশোভতারাঃ ॥ 


নিয়ে নক্ষত্র সমুহের আঁকার; এবং বরাহু ও লল্ল, রত্বমালা ও 
জ্যোতি্বদাভরণ মতে নক্ষত্র সমূহের তার! সংখ্যা লিখিত হইল । 


নক্ষত্র 


অশ্বিনী 
ভরণী 
কৃত্তিকা। 
রোহিণী 
মুগশির। 
আর! 
পুনর্বন 
পুষা। 


আকার 


অশ্বমুখ 
যোম্যাকার 
ক্ষুর 
শকট 
মগশির 
মণি 

গৃহ 

বাণ 


তারাসংখ্য। তারাসংখ্যা 
(বরাহ) লল্লশ্রীপতি ইত্যাদি 
্‌ ৩ 
ও ৩ 
ঙ ঙ 
€ € 
ও ৪৪৪ ৩ 
১ ঠ 
৫ ৪ 
ঙ ৩ 
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৯। অশ্লেষা চক্র ৬ ৫ 
১০। ॥ মঘ। হি শালা ৫ £ 
১১। পুঃ ফন্তনী শষা! ৮ ২ 
১২। উঃ ফল্তনী মঞ্চ, শা ২, ২ 
১৩। হৃস্ত। হস্ত ৫ ৫ 
১৪। চিত্র মুক্তা ১ ১ 
১৫। স্বাতী প্রবাল ১ ১ 
১৬। বিশাখা »*৯ তোরণ ৫ ৪ 
১৭। অনুরাধা ০” বলি ৪ ৪ 
১৮। জ্োষ্ঠা কুণডল ৩ ৩ 
১৯। মূলা সিংহপুচ্ছ ১১ ১১ 
২০। পুঃ আধা! মঞ্চ ৎ ৪ 
২১। উঃ আবাঢা হস্তিদত্ত ৮ ৪ 
০। অভিজিৎ শৃঙ্গাটক ৩ ৩ 
২২। শ্রবণ! ত্রিপদ ৩ ৩ 
২৩। ধনিষ্ঠা সৃদঙ্গ ৫ ৪ 
২৪। শতভিয! চক্র *** ১০০ ১৩০ 
২৫ । পুঃভাদ্রপদা ** যমনদ্বয় রঃ কঃ 
২৬। উঠভাদ্রপদ। *** শহ্য ৮ ২ 
২৭ রেবতী রর সৃদজ **০ ৩২ 5৬ ৩২ 


এক্ষণে এই সমস্ত ভূমিকা শেষ করিয়। এক এক নক্ষত্র আলোচন! 
কর! যাউক। 

১। অশ্বিনী ।--খগ্বেদে অশ্বিদ্ধয় সম্বন্ধে অনেক খক্‌ রচিত হই- 
যাছে। তাহারা কে বা কোন্‌ গাক্কৃতিক ঘটনার রূপক, তাহা! এখানে 
বিচারের প্রয়োজন নাই | তীহারা যে ছুইটি, তাহাই এখনে জানা 
আবশ্তক। পুরাণে ছইটি ব্যতীত তিনটি অশ্বিননীকুমার নাই। অমর- 
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কোষে 'অশ্বযুজ$. অশ্বিনীর প্রতিশব্। তৈত্তিরীয় ব্রাঙ্গণে অশ্ববুজৌ, 
এবং প্রাচীন জ্যোতিষ শাস্ত্রে “অশ্বিন, “অশ্বযুজৌ* এই প্রকার 
দ্বিবচনাস্ত পদ পাওয়া যায়। বরাহ ও সাকল্য সংহিতার মতে ২টি 
তারায় অখিনী নক্ষত্র। অশ্বিনী নক্ষত্রের অধিপতি অশ্বি। বেদে 
সুয্যের রশ্মির নাম অশ্ব। 

তবেই দেখা যায়, প্রাচীন জ্যোতিষে ২টি তারায় অশ্বিনী নক্ষত্র 
কল্পিত হইয়াছিল । প্রথমে তবে অশ্বিনীর অশ্থবদন সাদৃশ্ঠ ছিল না,অশিনী 
অর্থে ছুইটি জ্যোতিঃ মাত্র বুঝাইত। ক্রমে আর একটি যুক্ত হইয়াছে । 
অশ্বী হইতে হয়ত ক্রমে ৩টি তারায় অশ্বমুখ হইয়াছে । খগ্‌বেদে (১5৪) 
অশ্বিদ্ধয়ের ত্রিকোণ রথের তিনটি চক্র বর্ণিত আছে। তাহাদের সঙ্গে 
আরও অনেক তিনের সম্বন্ধ মআছে। ইহা হইতেও হয়ত অশ্বিনী নক্ষত্র 
ছুইটি তারার পরিবর্তে কালক্রমে তিনটি তারা আসিয়া পড়িয়াছে। 
কোন্‌ ২টি বা ৩টি তার! লইয়! অশ্বিনী? ইহা নির্ণয় করিবার 
পক্ষে তিন প্রকার আধার আছে । (১) পরম্পরাগত কথাঃ (২) সিদ্ধা- 
স্তোক্ত স্থাননির্দেশ, (৩) আকার কল্পনা । সিদ্ধান্তে প্রত্যেক নক্ষত্রের 
যোগতারার ফ্রবক ও বিক্ষেপ দ্বারা স্থান কথিত আছে। নক্ষত্রের 
মধ্যে যে তাঁরাটি সর্বোজ্জন, সিদ্ধান্তে তাহার নাম সেই নক্ষত্রের যোগ- 
তার! হইলেও এই'নিয়ম সর্বত্র রক্ষিত হয় নাই। যোগ-তার নাম 
হইবার কারণ এই যে, গ্রহের সহিত ইহাদের যোগ দেখিয়। নক্ষত্রের 
সহিত গ্রহের যোগ গণিত হইয়। থাকে । প্রচলিত হৃর্ধ্যসিদ্ধান্তে যোগ 
তার! সমূহের যে প্বক ও বিক্ষেপ প্রদত্ত হইয়াছে, সাকল্য সংহিতা (ক্রহ্ম 
সিদ্ধাস্ত) মতেও ঠিক তাই। ব্রহ্গগুপ্ত ভাস্কর গণেশাদির মতে উহাদের 
দুই একটার ঞ্রবকে কিছু কিছু অন্তর দৃষ্ট হয়। তৎসমুদয় সম্প্রতি 
উল্লেখ কর! আবশ্তুক নহে । অয়নাংশ প্রস্তাবে এতদ্বিষয় বিচার করা 
যাইবে। সমুদয় দেখিলে 9 এবং 4 41605 এই ছই তারায় 


৪২৮ আমাদের জ্যোতিষ । 


প্রাচীন সিদ্ধান্তের অশ্বিনী। 1 £116015 উহার যোগতারা । তিনটি 
ধরিলে উহাদের সঙ্গে « £১11505 আসিবে । অনেকের মতে এই 
শেষোক্ত তারাটি অশ্বিনীর যোগতারা | কিন্তু এবিষয়ে আমার্দের কিছু 
সন্দেহ আছে। 

২| ভরণী।--ভরণ বা পোষণার্থ ভূ ধাতু হইতে ভরণী শবের 
উতৎপত্বি। তৈঃসংহিতায় ইহার নাম অপভরণী। ভরণী নক্ষত্রের 
অধিপতি বম) তিনটি তারাতে ভরণীর যোনির আকার কল্পিত 
হইয়াছিল । এই নক্ষত্রের ভরণী নাম এবং অধিপতি যম কেন হইল, 
তাহার বিশেষ বৃত্ত পাওয়া যায় না । 35, 39, 4 411905--ভরণীর 
তিনটি তারা । পাশ্চাত্য পুরাতন তারাচিত্রে এই নক্ষত্রের নাম 10508 | 
যোগতারা 35 211005, 

৩। কৃত্তিক1।--চলিত বাঙ্গালায় “সাত ভেয়ে” | এই নক্ষত্র লইয়! 
অনেক পৌরাণিক উপাখ্যান রচিত হইয়াছে, তদ্বিষয় পৌরাণিক 
জ্যোতিষে দ্রষ্টব্য (২৯৩)। কৃৎ ধাতু ছেদনে। মনোযোগ পূর্ব্বক দেখিলে 
কৃত্তিক। নক্ষত্র কর্তরিক। তুল্য দেখায় । কহ কেহতাহাতেই অগ্নিশিখ! 
দেখিয়াছিলেন। এজন্য অগ্নি কত্তিকার অধিপতি । কৃপ্তিকার ৬টি 
তার! সহজেই দেখা যায়। তাহ যষ্ঠীমাতা। তীক্ষ দৃষ্টি থাকিলে ১০1১১ট। 
তার! দেখিতে পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য দেশেও কথিত আছে, পুর্বে 
৭ টি তারা সুস্পষ্ট ছিল। বর্তমান কৃত্তিকার অনেকগুলি তার! চঞ্চল- 
প্রভা । বোধহয় পুর্বকালে আর একটা এখনকার অপেক্ষা উজ্জ্বল 
ছিল। কৃত্তিকার একটি প্রাচীন নাম বহুল!) অনেকগুলি বলিয়া এই 
নাম। ইতরাজিতে ইহার চলিত নাম 1918495। গ্রীক 71919069- 
বহুল! হইতে উৎপন্ন । ইংরাজি গ্রাম্যকথায় 1190. 2170 ০1)1015105. | 
কত্তিকার যোগতার! 4১1050709। 

৪। রোহিণী ।-_রোহিণী শব রুহ ধাতু (উৎপত্তি, আরোহণ ) 


প্রাকৃত জো(তিষ--নক্ষত্র । ৪২৯ 


-পোশিীশাপপ 





হইতে উৎপন্ন । যখন কৃত্তিক! নক্ষত্রে ক্রান্তিপাত হইত, তখন কৃত্তি- 
কার পরেই হৃর্ধকে রোহিণী নক্ষত্র দিয় আরোহণ করিতে হইত। কেহ 
কেহ বলেন, এই জন্য আরোহিণী অর্থে রোহিণী নাম হইয়াছে 
(২৭৭ পৃঃ) রোহিণী অর্থে লোহিতবর্ণও আছে | রোহিণী তারার বর্ণও 
লোহিত। মতন্তপুরাণ (১২২ অঃ) বক্ন, রোহিত বা ক্ৃহিত 
বলিয়া! রোহিণী নাম । এনিমিত্ত রোহিণী নামটি সার্থক হইয়াছে। 
রোহিণী নক্ষত্রের দেবতা প্রজাপতি। শ্বীয় কন্তার প্রতি প্রজাপতির 
আসক্তির বৃত্বান্ত ব্রাহ্মণ হইতে পূর্বে উদ্ধৃত কর! গিয়াছে । পাঁচটি তারায় 
রোঁহিণী নক্ষত্র দীর্ঘ ত্রিকোণ শকটের আকারে কল্পিত হইয়াছে । এই 
জন্গ এক নাম রোহিণী-শকট। এই নক্ষত্রের চলিত ইংরাজি নাম 
[7/9495, রোহিণী তারাটির নাম 41021091917 | 
৫| মুগশির! বা মৃগশীর্ষ । মৃগের শীর্ষের ন্যায় দেখিতে বলিয়। 
এই নাম। কিন্তু সিদ্ধান্তে যাহাকে মুগশির! নক্ষত্র বলে, তাহাতে তিনটি 
অস্পষ্ট তাঁরা আছে। এই তিন তারা 0:19 এর মন্তকে অবস্থিত । 
কিন্তু উহারা এত নিকটে নিকটে অবস্থিত যে, মার্জার পাদ প্রভৃতি যে 
কোন আকার কল্পিত হইতে পারে । সিদ্ধাস্তোক্ত মুগশিরা প্রাচীন 
মুগশিরা নহে। শ্রীধুক্ত বালগঙ্গাধর টিলক মহাশয় সবিস্তরে প্রমাণ 
করিয়াছেন যে, বাঙ্গালায় যাহাকে কালপুরুষ নক্ষত্র বলে,তাহার নিয়াদ্ধিই 
প্রাচীন মুগশিরা (২৮১ পৃঃ)। কাল-পুরুষের (01107) ছুই পদ ও কটি 
লইয়] প্রাচীন মুগশির! ঠিক মুগের শিরের ন্যায় দেখায় । উহার বৈদিক 
নাম প্রজাপতি বা যজ্ঞ। গ্রাজাপতির নামান্তর বৎসর । বৎসর কাঁল- 
পরিমাণ বিশেষ। স্তরাং চলিত কালপুরুষ নামটিরও ব্যবহার শান্ত- 
সঙ্গত । যাহ! হউক, উহার গ্রাচীন নাম প্রজাপতি বা যজ্ঞ । কালপুরুষের 
কটিবন্ধ (01102570610) বজ্ঞোপবীত অর্থাৎ যজ্ঞ পুরুষের উপবীত। 
আজকাল যজ্জোপবীত অর্থে ব্রাহ্মণের স্থত্র বুঝায়, এবং ব্রাঙ্গণগণ 


৪৩০ আমাহ্দর জোোতিষ। 


স্বন্ধদেশ হইতে তাহা তির্ধ্যগ্ভাগে ধারণ করেন। কিন্ত বৈদিক সময়ে 
উপবীত নিবীত প্রভৃতি অর্থে কটিতে বেষ্টন করিবার বস্ত্রখণ্ড বা মুগচন্ব 
বুঝাইত। এখনও ত্রাঙ্গণের যজ্ঞোপবীত গ্রহণের সময়ে সুগচর্দ আব- 
শ্যক হইয়। থাকে । পাঁপিরা এখনও তাহাদের উর্ণানিমিত উপবীত 
(কোন্তি ) কটিতে বে্টন করিয়া রাখেন । বস্ততঃ কর্মশীল আর্ধাঞ্খষিগণ 
নিশ্চিত কোন প্রকার কটিবন্ধ সুত্র ব৷ মেখল। পরিধান করিতেন | যজ্ঞ- 
সুত্র ধারণের ইহাই উৎপত্তি, এবং গললম্িত না করিয়া! কটিবন্ধ স্বরূপ 
বাবহার করাই পূর্বে রীতি ছিল । তবেই বজ্ঞসুত্র গ্রহণ সময়ে যে অজিন 
মেখলা 0110205 0610 দণ্ড 9৬০1: ধারণ আবশ্ঠ ক হয়, তাহা বৈদিক 
প্রজাপতি নক্ষত্রেব রূপ অন্থকরণ মাত্র ।* মুগশিরা লইয়া অনেক 
পৌরাণিক উপাখ্যান রচিত হইয়াছিল। তৎ্সমুদয় পৌরাণিক জ্যোতিষে 
দরষ্টব্য। 

মুগশির! নক্ষত্রের দেবতা! সোম কেন হইল ? টিলক মহাশয় বলেন, 
আমাদের সোম এবং পাসিদের হওম বৈদিক প্রজাপতি নক্ষত্র । সোম 
এক্ষণে চন্দ্র হইয়াছেন । কিন্তু বেদে সোম অর্থে সোমলতা ও সোমরস 
ইত্যাদি বুঝাইিত। এই লতা ও অন্যান্য ওষধির অধিপতি চন্দ্র হওয়াতে 
কালক্রমে সাম ও চন্দ্র এক হইয়া পড়িয়াছে। অন্য অনুমান পৌরা- 
ণিক জ্যোতিষে ক্ষীরোদ্দ সাগর মন্থন ও পিতৃধান উপাখ্যানে বলা 
গিরাছে। সে ব্যাখ্যা সদেোষ বিবেচিত হইলেও দেখা যার, যজ্ঞে সোঁম- 
রন অত্যাবশ্তক ছিল। এই নিমিত্ত যজ্ঞ বা প্রজাপতি নক্ষত্রের সহিত 
সোমের সম্বন্ধ ঘটিয়াছে। কিন্তু বৈদিক নক্ষত্র ছাড়িয়া সিদ্ধান্তীর! 
কেন অপর নক্ষত্রকে মৃগশিরা বলিলেন ? ইহার কারণ অন্ুমাঁন করা 
দুরূহ । ছুইটি কারণ হইতে পারে। সিদ্ধান্তের উৎপত্তি বেদক্রাঙ্গণাদির 
অন্ততঃ ছুই সহ বৎসর পরে । বৈদিক আখ্যান বৈদিক রীতি নীতি 

»7/6 0”207/--00, 146-148. 
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এ সময়ে অনেকেই তুলিয়া! গিয়াছিলেন। পুরাণে ইহার অনেক দৃষ্টান্ত 
পাওয়া যায়। মম্ভবতঃ নক্ষত্রের পরিবর্তনের কারণ এই প্রকার ভ্রান্তি। 
অপর কারণ এই হইতে পারে যে, বৈদিক মুগশিরা নক্ষত্র ক্রাস্তিবৃত্তের 
অনেক দক্ষিণে । নক্ষত্রগুলি ক্রীস্তিবৃত্তের যত নিকটে হয়, পরিমাণের 
পক্ষে ততই স্মুবিধা ঘটে। এনন্য হয়ত যজ্ঞপুবষের নিয়ভাগ না 
লইয়৷ উদ্ধভাগে মুগশিরা কল্পিত হইয়| থাঁকিবে। কালপুরুষের মস্তক 
সুগশির। হওয়াতে আর এক সুবিধা হইল। যুগশিরার পরেই আর 
নক্ষত্র। আদ্রা কালপুরুষের দক্ষিণ বাহু। সুতরাং কাঁলপুরুষের 
মস্তকস্থিত তাঁরাসমূহকে মুগশিরা করাতে আদ্র নক্ষত্রটি একটু দুরে 
আসিয়৷ পড়িল। 

প্রাচীন মুগশিরা যে কাঁলপুরুষের নিয়ার্ঘ লইয়া কল্পিত হইয়াছিল, 
তাত! অমরকোষ হইতেও জানা যাঁয়। তথায় পাওয়। যায়, 

মৃগশীর্ষে মুগশিরন্তন্মিন্েবাগ্রহায়ণী। 
ইন্থলাস্তচ্ছিরোদেশে তারকা নিবসস্তি যাঃ॥ 

অর্থাৎ মুগশীর্ষ মুগশিরা ও অগ্রঙ্গায়ণী, মুগশিরার পর্যায় । মুগশিরার 
শিরোদেশে যে তারাগুলি আছে, তাঁহাদের নাম ইন্থলা। গকড় পুবাণের 
ইন্বলাঃ সোমদৈবত্যা হইতে প্রাচীন মুগশিরা পাওয়া যাউতেছে। ইন্থলার 
নামাস্তর ইন্বকা বা ইন্বকাঁ। ইহার কালপুরুষের কটিস্থিত তারকা । 
এ স্থলে মুগশিরা অর্গে সিদ্ধান্তের মুগশিরা হইতে পারে না। 
যে হেতু সিদ্ধান্তের মৃগশিরা যাহা, ইন্বল তাহাই হইয়া পড়ে। সিদ্ধান্তের 
মুগশিরার যোগতার! ৯ 09119015. 

৬। আর্দ্র |__মার্্। অর্থে-জ্লসিক্ত। আর্্রার অধিপতি রুদ্র । 
বেদে রুদ্র ঝড়বুষ্টির দেবত1। তবেই আর্দ্র নহিত বৃষ্টির সম্বন্ধ ছিল। 
সম্প্রত অ।যাঢ় মাসের ৭1৮ই দ্বিবসে সুর্য আর্্রী নক্ষত্রে গমন করেন । 
বখন কৃত্তিক!| নক্ষত্রে বাঁসস্ত ব্ষুবদ্দিন হইত তখন লোষ্টমামের ৮:৯ই 


৪৩২ আমাদের জ্যোতিষ । 


দিবসে সুর্য আর্দ্র! নক্ষত্রে প্রবেশ করিতেন। বর্তমান খতু অনুসারে 
তাহা ১৭১৮ বৈশাখ | বৈশাখ মাসেই ঝড় বৃষ্টির সম্ভব) অর্থাৎ 
তৎকালে আর্দা নক্ষত্রে স্র্ধ্য সমাগত হইলে প্রচও গ্রীষ্মের মধ্যে ভূমি 
জলসিক্ত হইত ।* যাহ! হউক, আব্দার সহিত জলের সম্বন্ধ, এবং আর্জার 
দেবত। রুদ্ররপী শত্তু; এই ছুই অবলম্বন করিয়া ভগীরথের গঙ্গ| 
আনয়ন উপাখ্যান হইয়াছে । আপ্রারগী কুদ্র প্রাপতিরূপ দক্ষের মুগ- 
শিরঃ ছেদন করিয়াছিলেন (পৌরাণিক জ্যোতিষ)। তৈঃ ত্রাহ্মণে আর্দ্র 
একটি নাম বাছু। তথায় উহ! দ্বিবচনাস্ত। যক্ত পুরুষের ছুই বাহু 
(5 ৪0 % 0119015)] সিদ্ধান্তের আর্্রায় একটি তাঁরা । তারাটির 
পল্মরাগবর্ণ দেখিয়া ধিগ্রম আকার কলিত হইয়াছে । আর্দ্র তার। « 
€01101015 বা 1396515036. 

৭। পুনর্বন্থ ।__বস্থু অর্থে দীপ্তি । ইহা হইতে বস্থু অর্থে রত ও 
ধনাধ্যক্ষ কুবের হইয়াছে । পুনর্‌ অর্থে দ্বিতীয়বার। তবেই পুনর্বন্থ 
অর্থে ছুইটি দীপ্তি বা জ্যোতিঃ| তৈঃ শ্রুতিতে দ্বিবচনাস্ত পুনর্বস্্ পদ 
দেখা বাধ । সাকল্য সংহিতার মতে ছুইটি তারায় পুনর্বস্থু নক্ষত্র | 1 
টিলক মহাশয় বলেন, ইহার এক নাম যমকৌ, এবং অনুমান করেন 
যে, ত্র যমকদ্বয় যম ও যমী ( পৌরাণিক জ্যোতিষ )| ইহা হইতে মিথুন 
রাশির নর মিথুনাকার কল্পনা । বস্ততঃ মিথুন রাশির শিরঃস্থিত ছইটি 


* আর্দ্র পদ্মকার বলিয়াও বর্ণন! পাওয়া যায়। জলজ পদ্মের আকার কিংবা 
বর্ণ হইতে আর! নাম হওয়াও বিচিত্র নহে। 

1 রধুবংশে (১১ । ৩৬) 

তে৷ বিদেহনগরীনিবাপিনাং গাং গঠাবিব দিবঃ পুনর্বনথ | 

কালিদাসের সময়েও পুনর্বহ নক্ষত্রে ছুইটি তার গণা হইত । বরাহ «টি গণিতেন। 
কালিদাস ও বরাহ সমস!মরিক ও একই নবরত্বের ছুইটি রত্র ছিলেন কি? 

মলিনাথ লিখিয়াছে ন, *তন্ত। দাক্ষায়ণা। ঘ্বাবয়বে! অতে। দ্বিবচনমিতি।* দাক্ষায়ণী 
ব। শদিতির ছুইটি, অবয়ব বলিবার কারণ কি? ( পৌরাণিক জ্যোতিষ ) 


প্রাকত জে্লোতিষ- নক্ষত্র ৷ ৪৩৩ 








সমোজ্জবল তার! লইয়। পুনর্বন্থ । ইংরাজিতে 083601 এবং 70110% | 
পুরর্বন্থর দেবতা অদিতি। কেন এই দেবতা হইল? দীপ্তার্থ বস্তু 
শবের এক অর্থ ুর্য্য আছে । আঁদতোর মাতা অদিতি । বাজসনেয়ি 

ংহিতায় (৪81১৯) আছে, অদিতির দুইটি শিরঃ, “উভয়তঃ শিষ।, 
এতরেয় ব্রাহ্মণেও (১1২1৭) আছে যে, এক সময়ে দেব সকল হইতে 
যজ্ঞ চলিয়া! গিয়াছিলেন, দেবতারা যজ্ঞ করিতে পারিলেন না । তখন 
তাহারা অদিতিকে বলিলেন, “তুমি যজ্ঞ বলিয়া দাও।” অদিতি 
বলিলেন, “তথাস্ত, কিন্তু আমি এই বব চাই যে আমাতেই যজ্ঞ আরম্ভ ও 
শেষ হউক ।” ইহার অর্থে ব্যাখ্যাকাবগণ বলেন যে, এই নক্ষত্রেই 
যজ্ঞ ও সংবৎসরের আরম্ভ এবং শেষ হইত বলিয়। অদ্রিতির ছুই 
মস্তক। টিলক মহাশয় বলেন, কোন সময়ে পুনর্বস্থনক্ষত্রে ক্রান্তিপাত 
হইত সেই বাসন্ত বিষুবদ্‌ দ্রিনেই বর্ষারস্ত এবং বর্ষশেষ হইত।* বর্ষ ও 
যজ্ঞ একই ; সুতরাং বর্ষারস্ত এবং শ্যশেষ 2 যাহা, যজ্ঞারস্ত ও যজ্ঞশেষও 
তাহা । অর্থাৎ পুনর্বসু নক্ষত্রে বর্যাবস্ত ও শেষ বলিয়। উহার ছুইটি মস্তক 
কল্পিত ভইয়াছিল | তবেই ছইটি তারকায় পুনর্বস্থ নক্ষত্র। এই সকল 
বৃত্তান্ত উদঘাটন করিবার তাতপর্ধ্য এই ষে, প্রায় সকলেই বলেন 
ববনদিগের নিকট হইতে মেঘ বুষাদি দ্বাদশ রাশি আমাদের জ্যাতিষে 
গ্রবেশ করিয়াছে । পুর্বস্থ নক্ষত্র লইয়। মিথুন রাশির নরনারী কল্পনা । 
এই সকল প্রাচীন বৃত্তান্ত হইতে জানা বাইতেছে যে, অন্ততঃ মিথুন 
রাশির আকার কল্পনা এদেশেই বহুপূর্বকালে হইয়াছিল। আর এক 
উদ্দেশ্ত এই যে, কোন কোন জ্যোতিঃ শাস্ত্র মতে ৪টি তারকায় পুনর্ধস্থু 


* কিস্তু এমনও হইতে পারে ষে, পুনর্হ্ৃতে রবির উত্তরায়ণ শেষ হইত; এবং 
তৎকালে নববর্ধারম্ত গপিত হইত । কিন্তু তাহ! হইলে অশ্বিনীতে বিষুবন্‌ আসিয়। পড়ে। 
ইহা অসস্ভব। যেহেতু, বহুকাল পরে, বরাহের সময়ে এরূপ হইত। 


৮ 


৪৩৪ আমাদের পোোতিষ 


নক্ষত্র । এর চারিটি তারা গৃহাকারে সন্িবিষ্ট | সম্ভবতঃ উহার1 2%//৫, 
6272) 22//2, £/52/0% 99101811  বরাহমতে পুনর্বন্থু:ত ৫টি তারক! | 
এই পাঁচটিতে ধন্ুরাকার হইয়াছে । চন্দ্রশেখরও পুনর্বস্থরর ধনুরাকার 
অঙ্গীকার করেন। খই পাঁচটির মধ্যে 5895001, 20110 £190502 
এবং 911105 চারিটি, এবং 31185 (2//%2 02015 12)9)01 ) তারার 
পশ্চিম দ্বিকস্থ 6 02015 1778)01 লইয়া পাঁচটি ঠক ধনুর আকার 
হইয়াছে । পুনর্বস্থর ষোগতার! ঢ০110% | 

911509 তারার সংস্কৃত নাম মুগবাধ বা লুবন্ধক। এই ব্যাধ মুগ- 
শিরাঁকে ইন্বকারূপ শর দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছে । কিন্তু চলিত ইংরাজীতে 
কালপুরুষ নক্ষত্রের নাম লুব্ধক (62 1)01065£) | যাহা হক তারা- 
গণের এই অবস্থান লইয়! বুত্রবধাদি অনেক পাখ্যান রচিত হইয়াছে । 
লুক্ধকের পাশ্চাত্য নাম শ্ব৷ বা কুক্কুব। বেদেও লুৰ্ধক সারমেয় আকারে 
যম দ্বার রক্ষা করিতেছে। যমের হুইটি কুক্কুরা। একটি 08019 শ্বন্, অপরটি 
7১:0০01 বা প্রশ্ন । এতদ্বিনয় পৌরাণিক জ্োতিষে দ্রষ্টব্য । 

৮। পুষ্য বা পুষ্যা ।_-পোধণার্থক পুষ ধাতু হইতে পুষ্যা। পুষ্যার 
এক নাম তিষা, তুষ ধাতু (তুষ্টি) হইতে উৎপন্ন । অমর কোষ আর 
এক নাম, সিধ্য দিয়াছেন । বস্ততঃ পুষ)] শুভ নক্ষত্র ৷ তৈত্তিরীয় ত্রাহ্মণে 
আছে যে, তিষ্য নক্ষত্রে বুহম্পতি প্রথমে জন্মিয়াছিলেন। এইজন্য 
পুষযার দেবত! সুরগুরু বুহম্পতি, এবং পুষ্য। সহিত বৃহস্পতির যোগ 
গুভ বিয়া! সংহিতায় বর্ণিত আছে । তিনটি তারাঁতে পুষ্যা নক্ষত্র, 
আকারে অর্দচক্্র কিংবা শর | ০274, ৫2, 2272) 02011 লইলে 
পুষ্যার শরাগ্র আকার হয়; 6৫ ০80011, 1210856196) 2//2 0820011 
ধরিলে অর্ধ চন্ত্রাকার হয়| পাশ্চাতা পণ্ডিতের! %//৫ 080011 কে 
পুবযার ষোগ-তারা মনে করেন । আমাদের বিবেচনায় পূর্বে প্রাচীনের। 
চ05512 কে তারাপুঞ্জ ন! ভাবিয়! একটি তার। বলিয়! গণ/ করিতেন । 


প্রাকৃত জ্যোতিষ---নক্ষত্র | ৪৩৫ 


আরবি জ্যোতিষে 2£০১5০2০ একটি তারা । এতদ্‌ বিষয় অয়নাংশ 
শ্রস্তাবে বিচার কর। যাইবে । কিন্তু ৯/০০5০০৩ ক্রাস্তিবৃত্ত হইতে কিছু 
দ্ুবেঃ এবং 22//2 ০80011 অত্যন্ত নিকটে । এই জন্যই হউক, কিংঝ! 
অগ্ত কারণে, 22 08701 পরবর্তী সিদ্ধান্তে বোগতারা হইয়াছে । 

৯। অশ্লেষা বা আশ্লেষা! শ্লিষ ধাতুর অর্থ আলিঙ্গন; এবং 
যা আণ্জিল করে, এই অর্থে এই নক্ষত্রের দেবত। সর্প হইয়াছে। 
বরাহমতে ৬টি তারাতে অশ্লেষ!, এবং 'অন্তান্ত মতে ৫টিতে চক্তাকারে 
অবস্থিত । এই পাঁচটি [7015 (অর্থ সর্প) উপনক্ষত্রের মস্ত কস্থিত 
22) 5222) 22) 2/52/9%, 7০ তার। । ছয়টিতে শ্বপুচ্ছাঁকার ; 
যথা, £%2/০) 2220১ £52/2%, 22/44, 522/%2) 2 তারা । অশ্লেষা 
সম্বন্ধে কেহ কেন ভ্রম করিয়াছেন! এতদ্‌ বিষষ এবং উহার ষোগতার। 
সম্বন্ধে পরে বলা যাইবে। 

১০। মঘ! । মহ ধাতুর অর্থ পূজা! | এই ধাতু হইতেই মঘবন্‌ শব্দ 
উৎপন্ন । মঘার দেবতা পিতৃগণ। যখন কৃত্তিকার অদ্ধীংশে বিষুবদ্‌- 
দিন হইত, তখন মঘ! নক্ষত্রে রবির উন্তরায়ণ হইত ( অয়নচলন চিত্র 
দেখ )। উত্তরাঁরণের পর দক্ষিণায়ন! উত্তরায়ণের প্রাচীন নাম 
দেবযান, এবং দক্ষিণায়ণের নাম যমপথ বা পিতৃযাঁন ( পৌরাণিক 
জ্োতিষ দেখ )। যে নক্ষত্রে পিতৃঘান আরম্ভ হইত, এজন্য তাহার 
অধিপতি পিতৃগণ হইয়াছিলেন (টিলক)। আমাদের মতেও এই 
বাথ্যাই ঠিক । খগ্বেদে মঘার নাম অঘাঃ অর্থ পাপ বাঁ ছঃখ। মৃত্যু 
চিরকালই ভয়াবহ । বোধ হয়, উহ] হইতেই মঘা অশুভ নক্ষত্র হুইয়। 
থাকিবে । ৫টি তারাতে মঘ! নক্ষত্র শালাকার * ব! লাঙ্গলাকারে অব- 





* শালাস্দীর্ঘ গৃহ, চালা । মঘার একটি নাম কোষ্ঠাগার আছে। বথা; 
কোষ্ঠাগার গতে শুক্রে পুধাস্ত্ে চ বৃহম্পতো । 
বিন্যান্তদ1 হুখং লোকে শাস্তশন্ত্রমনাময়ম ॥--বৃং সং 


৪৩৬ আমাদের জ্যোতিষ । 


স্থিত। চলিত ইংরাজিতে যাহাকে ০১1০016, নক্ষত্র বলে, তাহারই 
নিয়া, অর্থাৎ 2৫££2) 22776) 225 2////4) £%/52/97  15901015 1 
তন্মধেয 2///2 10015 বা [২৪৮195 মঘাব যোগতার। | পুষ]ার 
হ্তায় উহ৷ ক্রাস্তিবৃত্তে অবস্থিত | 

১১। ১২। ফাল্তনী বা ফল্তনী। ফল্তু অর্গেমনোহর। ফন্তুনীর 
বৈদিক নাম অজ্ঞনী (উজ্জ্রল)। পুর্ব ও উত্তর ভেদে ফন্তনী দুইটি। 
অর্থাৎ পূর্বফান্তনীর উদয়ের পবে উত্তরফান্তনীর উদয় হয় বলিয়। এই 
নাম। এইরূপ, ছুই আযাঢ়! এবং ছুই ভাদ্রপদ। 'আছে। বিশাখার 
একটি নাম রাধা; নিশাখ! ও অনুবাধা, রাধা ও অন্ধুরাধা ; অনুরাধ। 
রাধাকে অনুগমন করে। ২৮টি নক্ষত্রের মধো এই ৪টি নক্ষত্র ভাঙ্গিয়! 
৮টি হ্য়াছে। হয়ত ব। অতি পূর্বকালে যখন ২৮টি নক্ষত্র কল্পনার 
গ্রায়োজন তাদৃশ উপলব্ধ হয় নাই, তখন নক্ষত্র সঙ্খা ২৪টি ছিল 
(জ্যোতিবিদ্যার আদান প্রদান প্রস্তাব দেখুন )। ফাল্তুনী, আবাচ়া 
ও ভাদ্রপদা নক্ষত্রের পুর্ব ও উনরভেদে গ্রত্যেকটিতে দুইটি তারা 
আচে। ছুই ফাল্তনী ও ছুই ভাদ্রপদাব প্রত্যেকের চাবিটি তারা 
আয়ভাকারে অবস্থিত । ইহ! হইতে উহাদের আকার শয্যাসদৃশ বলিয়া 
বর্ণিত হইয়াছে । যেন পর্যাঙ্কের চারি পাদে চারিটি তারা অবস্থিত 
হইয়াছে । ছুই ফান্তনী এবং ছুই ভাত্রপদা পৃথক পৃথক ধরিয় 
প্রত্যেকটির আকাব ভারসদূশ (দণ্ডের ছুই পার্খের ছুই ভার ) বলা 
হইয়াছে । পুর্বফন্তনীর দেবতা ভগ, উন্তর ফন্তনীর অর্ধমা। ভগ ও 
অধমা, দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে ছুইটির নাম। নক্ষত্রের সহিত এই 
দেবতার বিশেষ কোন সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়না । কেবল এখা- 
নেই নহে, অনেকগুণি নক্ষত্রের অধিপতি আদ্দিতা, কতকগুলির রুদ্র । 
রুদ্রেরও সহিত নক্ষত্রের নামের সম্বন্ধ পাওয়। ষায় না। পরে ইহার 
দৃষ্টান্ত পাওয়! যাইবে । যাহ! হউক, পূর্বফান্তনীর ছুইটি তার! 24142, 


প্রকৃত জ্যোতিষ- নক্ষত্র। ৪৩৭ 
শিশু লু 8 েুেড 
£%244 1+0715১ উত্তর ফন্তনীর 93, £৮%% [.991015 1 বরা পুর্বব- 


ফন্তনীতে ৮টি এবং উত্তরাষাচীয় ৮টি তারা বলিয়াছেন। কিন্ত আকার 
নির্দেশ না থাকায় কোন্‌ কোন ৮টি মনে করিতেন, তাহা বল! ছু্ধর। 

১৩। হস্ত । হাতের ৫টি অঙ্গুলির আকারে ৫টি তারা অবস্থিত 
বিয়া এই নক্ষত্রের নাম তস্তা। ভহার অপিপতি সবিত! ( আদিতয- 
বিশেষ) এত নক্ষত। 6৫৫2, 2114) 605219%, 2214) 2212 
001৬1 1| ইহার যোগতারা 46৫. 00151 | 

১৪। চিত্রা । চিত্র অর্থে স্পষ্ট, উজ্জ্বল । তারাটি উজ্জ্বল বলিয়। 
এই নাম পাইযাছে। এজন মুক্তা সদৃশ বলা হইয়াছে। চিত্রার দেবতা 
ত্বষ্ট (মআদিতা বিশেষ; । ১টি ভারাতেই চিআ নক্ষত্র । হংরাজি 5010৪ 
বা! 2/2%2 ৬ 1101015 1 

১৫। স্বাশী বান্বাতি। দ্ু-অত পাঠ হইতে উৎপন্ন । অত ধাতু 
গর্থে গতি । স্বাতী যাহা দুরে চলিয়া গিয়াছে । ভৈত্রিরীয় ব্রাঙ্গণে 
তার নাম শিষ্টয। টিব ধতুব অর্গ নিবসন। নিঠা মাহ] দুরে প্রেরিত 
হতয়াছে। এঠরপে নিষ্টা “বের এক অর্থ, চণ্ডাপা্দ নিক গাতি। 
শ্বাতা নক্ষত্র ক্রান্তবুন্ত হইতে বছুদুবে আবস্থিত বলিয়। শ্বম্তবতঃ এ 
ছু নাম গাইয়াছে। স্বাতার দেবহা পবশ। সংহিনায় দ্দাঠীযোগ 
প্রসিদ্ধ। কোহিণী যোগেং ভ্ায় শ্বাহাযোগের মভিত বৃষ্টি ও বাত্যার 
সগ্বন্ধ 'গ্রাচীনেরা স্বীকাব রিছেন 1৮ একটি ভারাতে শ্বাত নক্ষত্র । 
দেখিতে প্রবাল বা শুক্তাব২। বস্ততঃ স্বাতী 'হাএকা মুক্তার ন্যায় 
পীতবর্ণ। উং্রাজিতে উহ! £10005 ব। 217%2 139965 । 


* এখানে বৃহৎ সংহিতা! হইতে ম্বাতীযোগের একটি ফল উদ্ধত হইল। 
সপ্তশ্যাং হ্থাতিযোগে যদি পততি হিম মাঘমাসান্ধকারে 
বাুর্ধ। চওবেগঃ সজলজলধরে! বাপি গর্জত্যজ শ্রম । 


৪৩৮ আমাদের জ্যোতিষ 


১৬। বিশাখা । বিশাখার অর্থ শাখাশৃগ্ঠ এবং শাখাযুক্ত, ছুইই 
হয়। 'মামাদের বিবেচনায় শেষোক্ত অর্থই সঙ্গত। যখন কৃত্তিকা 
নক্ষত্রে শারদ খিষুবদ্‌ দিন হইত, তখন বিশাখ। নক্ষত্রের (রাশিচক্রের 

ংশ বিশেষ) মধ্যস্থলে বাসস্ত বিষুবদ্দিন হইত | যেন বিশাখা 
নক্ষাত্রকে ছেদন করিয়। ছ্ইটি শাখায় বিভক্ত করা হইয়াছে। বস্তুতঃ 
বিশাখার একটি নাম কার্তিকেয় 'লাছে। রামায়ণে রাম লক্ষ্ণকে 
স্কন্দ € কার্তিকের ।) এবং ধিশাখের সহিত উপমা দেওয়া! হইয়াছে । 
প্রাচীন গ্রন্থে বিশাখার দ্বিবচনান্ত "বিশাখে' পদ দৃষ্ট হয়|* 
বিশাখা নক্ষত্রের দেবতা? ছুইটি, উল্জাপ্রি। স্তরাং পৃবর্কীলে বিশাখ। 
নক্ষত্রে ছুটি তার! গণ্য হত । শাকলা সংহিতা মণেও ছুইটি তারায় 
বিশাখ। ৷ ছুইটি তারায় বিশাখ। হইলে 27/%% 9624 [40 ব্যতীত 
অন্ত তারা মনে আমসেনা। কিন্তু পরবন্থী গ্রন্থে তোরণাকারে ৪টি 
তারায় বিশাখ! কপ্সিত ১ইয়াছে। বরা» মতে আাবাণ «টিতে বিশাখা 
নক্ষত্র । কিন্তু কোন্‌ ৪টি বা ৫টি তারায় বিশীখ। নক্ষত্র, তাহা স্থির করা 
ছুক্রহ। তোরণ অর্পে বহিদ্ধধর । উহ! ধরিয়া! এবং উপরি উক্ত ছুটি 
সমোজ্জবল তারাকে বিশাখা নক্ষত্রের অন্তর্গত করিয়। বর্জেস সাহেব 224. 
2//6১ 2225) 2714 [10128 মনে কারয়াছেন। াকন্ত মৃহামহেো- 
পাধ্যায় চক্দ্রশেখর সিংহ মতে £2%822, 4074, 2০2 এবং পশ্চিম 


বিছাম্মালাকুলং ব যদি ভবতি নভে। নষ্চন্দ্র কতা রং 
বিজ্ঞেয়। প্রবুংড়ষ। মুদিতজনপদ। সবশস্তৈরুপেতা ॥ 
মাঘ মাসের কৃষ্ণপক্ষে সপ্তমী ভিথি-ত চন্দ্র স্বাতী নক্ষত্রমুক্ত হইলে যদি হিম ( তুহিন) 
পতিত হয়, বায়ু চওবেগে বহিতে থাকে, অন্বুবাহ মেঘ (101101)05 ) অজশ্র গর্জন করিতে 
থাকে, আকাশ বিছুন্মালায় বাণ্ত হয়, অথব। চন্দ্র নুর্যা তারকার ( মেধাচ্ছাদন বশতঃ) 
বঅধর্শন ঘটে, তাহ হইলে এমন বর্ধা হয় যে সবণবিধ শ্ত জন্মে এবং লোক সকল প্রন্বষ্ট 
ছক্স। 


ক শকুত্তলায়। কিসত্র চিত্রং বদি বিশাখে শশাক্কলেখা মনুবর্তেতে । 


প্রাকৃত জ্যোতিষ--নঙ্ষত্র। ৪৩৪ 





দক্ষিণ দিকের ছুইটি ৬্ট্ প্রভার তারা-_-এই ৫টি তারাতে বিশাখ!। 
তাহার মতে এই £&টি তার! দ্বারে লাহ্বত মালার আকারে অবশ্থিত। উহা- 
দের মধ্যে 2942 1102 যোগতার! | এ শারাটির প্র! ৫ম। যাহ! হউক 
7/4 11012 ক্রান্তিবুন্তের নিকটে, এবং ২য় প্রভাবিশিষ্ট। ইহাকে 
তাাগকরিয়! ৫ম প্রভার তারাকে বোগতারা বলিয়! গ্রহণ করিবার কারণ 
পাওয়| বায় ন। (পরে দেখুন) | তবে দেখা বায়, £2/2 1755 স্বাতী ও 
অন্রাধার প্রায় মধ্াস্থলে অবঙ্িত,। 27/%211701 শ্বাতভীর অনেক 
নিকটে । বোধ হয়, এহ কারণে গ্চীন যাগতার] পরিত্যক্ত হইয় 
থা।কবে। 

১৭। অন্থরাধা। বিশাখার একটি নাম পানা । বাধ ধাতুর অর্থ 
সিদ্ধি। 'অন্ুরাধার অর্থও হাই । সাপাকে অনুগমন করিতেছে বালয়। 
অন্ুরাধা। দেবতা মিএ (আপিতায বিশেষা)। শাকল্যমতে অনুরাধা নঙ্গত্রে 
৩টি তার । বরাহমতে ৪টি । ৩টি হারা খণির * আকারে অবস্থিত | 
এত দমুসারে এই নক্ষত্র 214, 1572) 2 5০911319015 হয় | দ্টি তার! 
ধরিয়। এই নক্ষত্রের আকাব সপবঙহ কলিত হ্হয়াছে। তদজুনারে ইহা 
2/52/97) 0242) 42//2, 12 ১০017101015 1 হার বোগতার। 12 
১০01001017015 | 

১৮1 জোটষ্ঠা। মর্গে অগ্রজ বা এ্রেষ্ঠ। এঠ নামটি কেন হইল? 
দেখ! যার, প্রার ২০০০ খ্রীঃ পুর্বান্দে যখন মা্গশীর্ষ বৎসরের প্রথম মাস 
হইত, তখন জ্যেষ্ঠ নক্ষত্রে রবি খাকিতেন। সকল নক্ষপ্ধের মধ্যে এই 
নক্ষত্রে প্রথমে রবি মাসিতেন বণিক জো নান হইয়] থাকিবে। তৈল 
রীর সংহিতায় জো্।র নাম রোহিণী। জোস্তাব যোগতারাটি (4১005165) 


* শ্রীপত্তির টীকাকার বলি শব্দে পুঙ্জা করিয়।ছেন। ুহুর্তচিন্তামশির পীযুষধারাটাকায় 
বলি শবে তক্তপুঞ্জ আছে । পুঁজ! ও ভক্ত অর্থে নৈবেদ্য। 


৪৪০ আমাদের জেো]াতিষ 


রক্তপ্ণ বলিয়। এই নাম হইয়া থাঞ্চিবে (রোহিণী নক্ষত্র দেখুন )। 
জ্যে্টার দেব হও দেবশ্রেষ্ঠ ইন্দ্র, ইন্জ দ্বাদশ আদ্িত্যের একটি। ইনি 
ঈ্যৈষ্ঠ মাসের আধিতা । এই নক্ষত্র 52272) 2£/2) £2% 50010101015 
নামক তিনটি তার! বরাহদস্তের মাকাবে্* ঈষৎ বক্রভাবে অবস্থিত। 
যোগতারা 2///4 5০010101015 বা 4005195 1 

১৯। মুলা । অর্থাৎ গোষ্ট।র স্টার নক্ষত্রের আদি। মৃগশিরার 
শেষভাগে ব৷ আদ্রাতে পুর্ণিম! হইলে মৃনানক্ষত্রে রবি থাকেন । অতএব 
বোধ হয় যে প্রচার কারণে জোন্ঠ। নক্ষত্রের নাম জোয্ঠ। হইয়াছে, ০সই 
প্রকার কারণে মূল! নাম হয়! থাকিবে । বেণ্টলী সাহেব গ্রগমে জোষ্ঠী 
ও মূলা নামের উপরিউক্ত মর্থ দ্রিয়াছিণেন। বর্জেন সাহেব এই ব্যাখ্যা 
অনুমোদন করেন নই, কিন্ত কোশ মঙ্গত মর্থও দিতে পারেন নাই । 
তিনি বলেন, “শমুদায় নক্ষত্রের নামেব অর্থ নির্ণয় কর! দুরূহ । মুলানক্ষত্র 
রাশিচক্রের দক্ষিণে অবস্তিত বণঘা হয়ত উঠাকে মূল নক্ষত্র বলা হইয়! 
থাকিবে ।” কিন্ত তিনি হুপিয়াছেন ষে, পুন্নকালে মুলার অবস্থান আজ- 
কালকাব মত ছিণ না| টিণক মহাশয়? আমাদের মত ব্যাখ” দিয়াছেন। 
তোত্তরীয় সংঠিতায় মুলার নাম ণবচুতৌ? আছে । চুত ধাতু অর্ে গ্রস্থন 
এবং মোচন উভমই মাছে, অথর্ব বেদে বি5তোৌ তার। দ্বয়কে রোগ- 
মোচক বল! হইয়াছে । উপতে বা শষাছে, মুগশিরার শেষভাগে 
বাসন্ত, এবং মৃলাতে শারদ নিবুলদদন হইত। মুলানক্ষত্রে হ্যা 
আমিলে কি রোগা শান্তি হঠত? ইদানী" যেমন আশ্বিন মাসের 
পুবেব রোগের বিস্তাব এবং পৰে হাম দেখা যায়, সেকালেও হয়ত এই 
প্রকার দৃষ্ট হইত। মুগানক্ষত্রের দেবতাও মন্দ, শিখতি (অলম্ী)। 
যাহা হউক, বিচুতৌ এই দ্বিবচনাস্ত পদ দেখিপে জান। যায় এই নক্ষত্র 


« মুহুর্ত চিন্তামপি মতে কুণডলাকার । 


প্রাকৃত জোতিষ--নক্ষত্র । 9৪৪১ 


০০ 


২টি তারা গণিত হইত। কিন্ত শাকল্য মতে ইহাতে ৯টি তাঁরা সিংহ- 
পুচ্ছাকারে অবস্থিত | বরাহমতে ১২টি। ৯টি তারাউ সর্ধদা গণা 
হয় থাকে । আকার সিংপুচ্ছবৎ কিংবা শঙ্খনত বক্র । নক্ষত্রটি 
বুশ্চকাকার বৃশ্চিক রাশির পুচ্ছে অবস্থিত। উংরাজিতে %/57/%, 
£2701, 0670, 20145 1/014) 6৫7) 22149171891 65708 5০017 
010115 | ১২টি ধরিলে ভারকার পূবদিকেন একটি, এবং 52/2% তার- 
কাব পশ্চিমদিকের একটি প্রীহণ করিতে হয়। নক্ষত্রের যোগতার। 
72704 9০010010115 | 

২০২, । আযাঢ়া বা সধটঢা। সম্কনার্ণক সহ ধাতু হহতে উত্পন্গ, 
আর্থ অসহনীম ধা অজেম । এহ নাম কেন হইল, বলা কঠিন । পূর্ব ও 
উত্ল ভেদে আধাঢ় ছুইটি। পৃবাষাঢ়াব দেকততা আপ: (অষ্টবন্থর এক 
জর” ।, উন্বানাটার বরে দখ €( ইিবশিক দেশবিশেষ ) 1 ববাহমতে পুবা 
ষাঢ়াম ২টি ভাবা, উনবাযাঢায় ৬টি পুর্বোতর ফন্তুনী «৪ আাদ্রপদাব 
তুগনায় দ্ুচ মাষাটাব 'পঃতাকে ২টি হার! গন্মিত ভয় | মুঃিণণপাত 
ও নুহৃন্ুচিগ্তানণ ভাহাহ কবিষাছেন মুই্চিস্তামাণর 'শিযৃষধারা টাকায় 
পুর্বোনুরাষাঢাব ঠারা-সংখা। গণনাষ প্রঙেদ পচা বত হতমাছে । শেষে 
'পতোকটিতে দ্ুহটি হানা গণা করিষ! পৃবাযষাড়ার আকার গজদস্ত এনং 
উদ্বাষাড়ার মঞ্চ [লিখিঠ মাছে | কিন্তু অনেকে পুর ৪ উদ্নব আধা, 
গার প্রতোকটিতত এটি ভাবা নিদ্দেশ কপিমাছেন ) ৪টিতে শধ্যাকার। 
চন্্রশেখর লেখয়াছেন,। সর্পাকার । পূর্ব আাষাঢার ১টি হারা পরিলে 
2/52/9, 222 ১812100111) এবং ৪টি পারলে 22771222425, 
25142, ৫৫. 32016011 হয় | উত্ররাষাঢ়ার ৪টি 712, +22714, £2%, 
822. 526108111 1 ৮টি পরিলে ই ৪টি বাত:ত £/52/2%) 12, 2%2/4, 
4//529% 596160111 আদে। পুর্বাবাঢ়ার যোগ হারা 22. এবং 
উত্তরার 52272. 59010651711 


৪৪২ আমাদের জ্যোতিষ । 


২২। অভিজিৎ( অর্থে জয়শীল। দেবতা ব্রচ্ধা। । শৃঙ্গাটক 
( পানিফল ) আকারে তিনটি তারাতে অভিজিৎ নক্ষত্র। 2%%2 
[.12 বা ৬৪৪ ইহার যোগতারা, এবং তাহার নিকটবর্তী 
£51/9%, 26/ 1:195 অপর ছুই তারা । তৈত্তিরীয় সংহিতায় অভি- 
জিৎ নক্ষত্র-মধ্যে স্থানন্পায় নাই। আবার কোন কোন প্রাচীন গ্রস্থে 
অভিজিৎ নক্ষত্রকে নক্ষত্রের আদি বল। হইয়াছে । যখন পুনর্বন্থ 
নক্ষত্রে বাসস্ত বিষুবদ্দিন হইত, তখন অভিজিৎ নক্ষত্রে শারদবিষুবদ্দিন 
হইত। টিলক মহাশয় বলেন, এন্সস্ত অভিজিতের 'প্রাধান্ত হইয়াছিল। 
পরে অয়নচলন বশতঃ যখন বিষুবদদিন পিছাহয়। গেল, তখন অভি- 
জিতের আর প্রয়োজন রহিল না, কাজেই উহা! পরিত্যক্ত হইল । 
মহাভারত হইতে দেখ। গিয়াছে যে, কৃত্তিক! হইতে নক্ষত্র গণনার 
সময় অভিজিৎ পরিত্যক্ত হইয়াছিল (২৯৫ পৃষ্ঠ! )। 

২২। শ্রৰগা। অর্থ কর্ণ। ঠৈত্িরীয় সংহিতায় ইহার নাম শ্রোণ! 

আছে।' কেহ কেহ বলেন শ্রবণ! হইতে শ্রোণ। টতৎ্পন্ন । কিন্ত শ্রোণ। 
অর্থে খঞ্জ, রুগ্ন । বোধ করি, কর্ণ অর্থে শ্রবণেন্ড্রিয় নহে, জাত্য- 
জিতৃজাদির কর্ণ (1১096617050 )। নক্ষত্রের তিনটি তার! কর্ণ বা 
বাণের আকারে খন্জু রেখায় অবস্থিত। ইহারা £27%%6, 210%2, 
86890112017 41%2 2081শ বা 16৫ ইহার যোগ" 
তারা । দেবতা বিষু। বা স্ুর্ধয, বিনি পুরাণে ত্রিপদে . ত্রিভূবন 
বাপিয়াছিলেন । 

২৩। শ্রবিষ্ঠা বা ধনিষ্ঠা। শ্রু ধাতু হইতে শ্রবিষ্ঠা । শ্রব শযোর 
অর্থ প্রলিদ্ধি। প্রাচীন গণনায় শ্রবিষ্ঠা আদ্য নক্ষত্র ছিল। ধনীন্‌ শব 
হইতে ধনিষ্ঠা উৎপন্ন । নক্ষত্রের দেবতা বস্তু (ধনী বা উজ্দ্ণ)। বন্ধু 
আট বলিয়া প্রসিদ্ধ |. মহাভারত মতে (আদি পঃ ৬৬ অঃ) তাহাদের 
নাম এই,--ধর গ্রব সোম অহঃ অনিল অমল প্রতায প্রভাব । ইহা 


প্রাকৃত জ্যোতিষ নক্ষত্র । ৪৪৩ 


প্রজাপতির পুত্র। ধনিষ্ঠাতে বর্ষারস্ত গণিত হুইলে ধনিষ্ঠার দেবতা 

বস্থগণকে বর্ধ ব1 প্রজাপতির পুত্র জ্ঞান করা বিচিত্র নহে । শালা 
মতে ৫টি তারাতে এই নক্ষত্র, আকার যৃদঙ্গের সায় । তৈত্তিরীয ব্রাঙ্ণে 
তারা সংখ্যা ৪টি দেওয়া হইয়াছে । ৪টি তারা লইলে মৃদঙ্গের আকার 
আসে না। ৫টি তার। 27112, ০/%2, 2212) 8৫74) 8442 1061. 
00151 1) বোগতারা 2%/ 105101)10111 

২৪1 শতভিষক্‌, শতভিষা বা শতত্তারক।। শততিবজ, হইতে 
শতভিষ! হইয়াছে, অর্থ যাহাতে শত ভিষক্‌ বা বৈদ্য আছে খ| আবহীক 
হয়। শতভিষ। নক্ষত্রে চত্্র থাকিবার সময় রোগ হইলে নাকি শত 
বৈদ্যেও তাহার উপশম করিতে পারে না। শত অর্থে বহুসংখাক। 
এই নক্ষত্রে বুসংখ্যক তারক! আছে বলিয়! নাম শততারক1 হইয়াছে! 
আকাশের এই স্থানে (কুস্তরাশিতে ) অনেক তারা হৃষ্ট হয় । সৎ 
সমুগ্গায় মগুলাকারে কলিত হইয়া! এই নক্ষত্র নামে অভিছিত হইগ্লাছে। 
নক্ষত্রের গ্েবত! বরুণ | যোগতার। 2৮%%2 ৯৫08:111 দেখা ব্রুস 
হইবার কারণ অগন্ত্যোপাখ্যানে বলা গিষ্কান্ছে (৯৯৪৯ পৃঃ )। 

২৪। ২৬। ভাত্রপদ। ব। তত্রপদা | তত--দুদর। পদ বারায। 
ইহার অপর নাম প্রোষ্টপদা | প্রোষ্ঠ--গো, গরুর সত খহ 
বাহার। পূর্বব ও উত্তর ভেদে ভাত্রপদা ছুইটি নক্ষর । পাহোষ নখে 

স্থই হুইটি তার! আছে। তারাগুলিও উজ্জল, ২ এড়ায়। (বোধ হয, 

যা ২টি তারাকে ছইটি পদ, ও গরুর দিখঙিত দুরের পি ইল 
হইয়াছে । ছাট নক্ষত্রের 9টি তারা লই! ধ্যান করিও রইল: 

তন্মাধ্ো পুর্ব ভাউপদায় 16/5%2) /474 এ ১. ২, রর ডঃ ১১৪১১ ১৯৬ 
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অহিত্র্প (বুঝ্্য বা ব্রপ্ন অর্থে বৃক্ষমূল ; বৃগ্গমূলের সর্প) | এই ছুই 
দেবত! একাদশ রূদ্রের মধ্যে দ্বুইটি। 

২৭। রেবতী | রেব ধাতুর অর্থে লম্ফষন। ইহার সহিত মীনের 
কোন সম্পর্ক আছে কি না, কেজানে। রেবতী মীন রাশিতে অব- 
স্থিত। দেবতা পৃষা ('মাদ্দিত্য বিশেষ )। নক্ষত্রে ৩২টি তারা আছে। 
কিন্ত তৎসমুদয় নিশ্চয় কর! দুরহ। রেবতীর আকার কেহ ব৷ মুদের 
মত,কেহ বা মীনের মত বলিয়াছেন । তন্মধ্যে তফোগতাগাটি 262 
[1501017 বশিয়াই বিবেচিত হইয়াছে । তারাটি কিন্ত ৫ম প্রভার ৷ 

'অতিজিৎ সহ এই অষ্টাবিংশ নক্ষত্র ব্যতীত আরও কয়েকটির নাম 
পাওয়৷ যায়। 

২৯। অশস্তা। অগন্তা নামক বৈদিক খষির নামে এই তারার 
নাম হইয়াছে । ইঠার "সার এক নাম কুন্তসস্তব। উহার সম্বন্ধে 
অনেক কথা আছে, পৌরাণিক জ্যোরিষে দ্রষ্টবা। ইংরাজিতে অগন্তা 
তাবা 0০900105 । অমবকোধে অশ্িন্যার্দি নক্ষতের নাম কবিার সময় 
অগন্তা ও তত্সঞ্জেটলোপামুদ্রার নাম মাছে, অগন্তের স্ত্রীর নাম লোপা 
মুদ্র ছিল। বোধ কার, তিনিও তাবাত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অগন্তা 
তাবার পূর্বদক্ষিণদিকে যে ক্ষুদ্র তারাটি ( ঘর্থ গ্রাভ। ) আছে, সম্ভবতঃ 
তাহা?কই লোপামুদ্্রা বলা হইত। ( বসিষ্ঠ ও অরুন্ধতী দেখুন) । 

৩০। মুগব্যাদ বালুন্ধক এই তারার নাম ব্যাধ কেন হইল, তাহ। 
পৌবাণিক জ্যোতিষে বল! গিয়াছে । ইংরাজিতে ইহার নাম 517189। 

৩১। অগ্রিব হুতভূক। বৃষ রাশিতে অবস্থিত, 822 18011 

৩২ | প্রজাপতি বা ব্রহ্মা । অনেকে এই তার! 2///2 487122 
মনে করিয়াছেন ৷ চল্দ্রশেখর 2£% 0116০ বিবেচনা করেন । এই 
মতই ঠিক বোধ হয়। 

৩৪ ৩৫। অপাম্বৎস ও আপঃ। এই ছুইটি তারকা অতিশয় 
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কুত্র (ত্ঠ প্রতভার)। চিত্রার অল্প উত্তরে অবস্থিত। পৃব্বকালে এই 
ছুই তারার নিশ্চয় প্রাধান্ত ছিল। আকাশের অনেক বড় বড় তারা 
থাকিতেও সিদ্ধান্তে ইহাদের উল্লেখ আছে। বরাহ শ্বাতিযোগ ফল 
বলিতে বলিতে অপাংবখ্স তারার ফল স্বাতিযেগের তুলা অেয়ঙ্কর 
বলিয়াছেন । চিত! তারা দিয়া উত্তরিকে হুত্র ধারিলে অপাংবৎস এবং 
আপঃ তারাদ্বয় ভেদ কারয়। যায়। আমাদের বোধ হয়, এই ঘটন। 
হইতেই ইহাদের প্রাধান্ত হইয়াছিল। এক সময়ে চিত্র। তারায় আ্রস্তি- 
হ্ত্রযাইত। তঙকালে চিত্রাকে মূল তারা (100910010081 5081) 
জ্ঞান করিয়! অন্ঠান্ত। তারার ফ্রুবক নিরণণের স্থাবধা ইত । পরেও 
চত্রার এহ উপযোগিতা গেল না । সঙ্গে সঙ্গে চত্রার মহিত এক ফব- 
স্তরে অবস্থিত অপাংখহস ৪ মপহঃ ভারাদ্বয় তবধকামেয সাবশেষ 
উপফেোগা রহিল ।* 

৩৬। ফ্রুব। অর্থাৎ স্তিণ। পৃর্থেবীর ৭া নভোমগ্ডলের আবর্ডনে 
সমুদায় তারার পশ্চিমগতি দুষ্ট হয,)কন্ত প্রুবের হয় না 41112 0157৮ 
101110115 এক্ষণে ফ্রপহারা (9০10 -5০1) 1 শর্থাৎ আকাশের গ্ষব- 


* বঞ্জেস সাহেব লিখিয়াছেন। “1১00780১5৮০ 1১0৬3 1010 0019 070 5০817 
10160 2100 01500171)60150 01517001905 01 7 17010 0017)])1610 2150 51)81)01% 
55507 06 5(61177 2501017010)১ ৯/1))00) 10810157601 10012 0০10916 006 
50101901560 160011501000101) 06 0179 11117001 2517012017)9 00750617100 06 
6510 01190106006 25102001761 0017) 0176 510165 109 1015 06১10000% 0৫ 
1015 00195 06 08100190101.” কন্ত প্রকৃত গণিত চচ্চার পুর্লোেহ বাএদছুই তার! 
কেন এত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল ? পুরাণে অনেক তার! লইয়া কখ। রচিত হইয়াছে; 
এই ছুই তার! লইয়! নই কেন? আমাদের অনুননে চিত্রা (07041007068) 5051 স্বকপ 
বাবহৃত হইত। বেধষস্ত্র স্থাপন সময়ে এ ছুই তারা স্বর বিশেষ সাহাবা হইত। এ 
সম্বন্ধে জয়ন।ংশ প্রস্তাব দেখুন । 


৪৪৬ আমাদের জ্যোতিষ । 


(2০1০) সন্নিহিত তারা । যেহেতু এই তার! ঠিক গ্রুবে অবস্থিত ন। 
হঠয়] এক্ষণে ১১৫ অংশাদি দুরে থাকিয়। এক অহোরাত্রে এক ক্ষুদ্র 
বুন্তপথে ভ্রমণ করে। অয়নচলন বশতঃ আকাশের ফ্ব চিরকাল একই 
ভাবার নিকটে থাকে না। আকাশের গ্রববিন্দু হইতে 2/%2 [07525 
177100175 চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে গায় ৯ অংশ দুবে ছিল। শ্রীষ্টের জন্ম 
সময়ে উহা! প্রায় ১২ অংশ দূরে ছিল। তাহার ছুট তিন সহজ বৎসর পূর্বে 
2///2 [019001015 বা 17097 নিকটস্থ ছিল। সুতরাং ঞ্ুবতাবা 
বলিতে বহু পূর্বকালে গ্রচীনের! যে তারাটি বুঝতেন, তাহা বর্তমানকালের 
ফরুনহার। হইতে নিশ্চিত ভিন্ন ছিল। গ্রীষ্টেব জন্মসময়ে আমাদের 
জ্যোতিষের বর্তমান আকার মারম্ত হয়। সে সময়ে গ্রাচীন জ্যোতি- 
যীব নিশ্চিত দেখিয়াছিলেন যে, £//4 [01528 00100115 তারাটি ঠিক 
ফ্রবতাবা নহে । এ নিমমন্ত সিদ্ধান্তের ফ্রুব শব্দে ফ্রুবতীর] বুঝায় না, এবং 
ফ্রবতারা বলিলেও সিদ্ধান্তে ধরব বুঝাইত না। বেদের সময়ে ফ্রবতার! 
2//৫ 10186001015 ছিল | 

পৌরাণিক ফ্ুবোপাখান পৌবাণিক জ্যোতিষের নক্ষত্রাধ্যায়ে বণা 
গিয়াছে । সেখানে দেখ গিয়াছে যে, গ্রবের স্ত্রী শত 12%2624, 
বের মাত! সুনীতি %7/2, এবং পিতা উত্তানপাদ 62 0159 
21110115 হইয়াছিলেন | (27%7%6 0152 10100115 স্ুরুচি অনুমান 
কর। অন্থায় নককে। 

বিষুপুরাণে (২1৯ ও ২১২) ও বায়ুপুরাণে (৫২ অঃ) আছে যে, 
আকাশে শিশুমারাকৃতি তার'ময় ভগবান্‌ বিষ্ণুর রূপ দেখিতে পাওয়া 
ষায়। শিগুমারের (শিশুক ) পুচ্ছদেশে কব সংলগ্ন রহিয়াছে । উত্তান- 
পাদ প্র শিশুমারের উত্তর হন্থু, নক্ষত্ররূপী যন্ত তাহার অধর, ধর্ম তাহার 
মন্তক, নারায়ণ হৃদয়, অশ্বিনীকুমারঘ্ধয় সম্ুস্থিত পদতয়, বরুণ ও 
অর্ধ্যমা পশ্চাৎপদ্দ্বয়ের উরু, পুংচিহ্্ সন্বংসর, মিত্র অপান, এবং অগ্নি 


প্রকৃত জে)াতিষ-__নক্ষত্র। ৪৪৭ 


মহেত্র কশুপ ও ঞ্রব পুচ্ছমূল হইতে পরে পরে বর্তমান। শিশুমারের 
পুস্ছস্থিত এই চারিটি তারকা মন্তগমন করেন না ।* 

শিশুমাবের বস্থান কিরূপ? মত্স্তপুবাণে (১২৪ অঃ) দেখ! 
যায়, চতুর্দাণ নক্ষতে। শিংশুমাব ব্যবস্থিত 1 অশ্বিনী হইতে গণিয়। গেলে 
চিত্রা চতদ্দশ নক্ষত্র হয; চিত্রাব দিকে কিন্ত শিংশুমারারুতি পাওয়া 
যায় না। কৃর্তিক! হইতে গণিলে বিশাখা নক্ষত্র চতুদ্দশ হয়। সেই 
বিশাখাব দিকেই শিশুমাবের মারি বিত্ত দেখা যায়। বোধ করি, 
মত্স্তপুরাণের এই বর্ণনাটি বহু প্রাচীনকালের, যখন কৃত্তিক। আদি নক্ষত্র 
বলিম! গণা হইত। 

শিশুমারেব পুচ্ছস্কিত চারিটি হাব 'অন্তগমন কবে না (01081000012 
50819) | স্থতরাং উহার; ঞ্রবতারার নিকটম্থ । পঞ্জাব হইতে দেখিলে 
01581011701 নক্ষত্রটি অস্তগমন করে না । সিদ্ধান্তে ইহার নাম ফ্রব- 
মহন্ত ও পগ্টমার নাম আছে। এহ নক্ষরে। 25212) 222, :227%1714 
1578 2/1119115 দেখিলে যেমন পর পর অবস্থিত বোধ ভয়, ফ্রব্তারার 
নিকটস্থ অপর কোন তাবা তেমন বোৰ হয় না। হহাপ! বিশাখ!| 
নক্গতাভিমুখে অবঙ্িত | বোঁপ হয় হারাহ যথাক্রমে অগ্নি মহেন্দ 
ও কম্ঠপ তারা । অবশ্য এঠ অগ্নি নামক তারা এবং সিদ্ধান্তের 
অগ্নিতারা এক নচে। নক্ষত্ররূপী শিশ্ুমারের অন্টান্ত অঙ্গাস্থত তারক! 
ইতঃপুর্বে পাএয়া গিয়াছে । ধম্বা যম ভরণীর, নারায়ণ শ্রবণার, 


* পুচ্ছেহগ্রিশ্চ মহেন্দ্রশ্চ কগ্যাপোহথ ততে। ফ্রুব: | 
তারকাশিশুমারন্ত নাস্তমেতি চতুষ্টরম্। ২১২৩৩ 


1 যোহসে চতুর্ঘশক্ষে ধু শিংশুন1রে! বাবস্থিতঃ। 
উত্তানপাদপুত্রোহলৌ ষেটীভূতে| ফ্ুবো৷ দিবি । 
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বরুণ শতভিষার, অর্ধমা! উন্তরফন্তনীর,। এবং মিত্র অনুরাধার 
দেবতা |* 

৩৭। সপ্তর্ধি। সাত জন পুরাতন খধির নামান্ুদারে এই নক্ষত্রের 
সাতটি তারার নাম হইয়াছে | ইহার অপর নাম চিত্র-শিখণ্তী। চিত্র 
অর্থে উজ্জ্বল অথবা আকাশ এবং শিখণ্ড অর্থে মুর পুচ্ছ। এইরূপে 
চিত্রশিখণ্ডী অর্থে যাহ! আকাশের ময়ুরপুচ্ছ, অথব! যাহার আকার উজ্জ্বল 
ময়ুরপুচ্ছের মত। এই নাম হইবার কারণ এই যে সপ্তর্ধি নক্ষত্রের 
সাতাট তার! ময়ুরপুচ্ছাকারে বক্রভাবে অবস্থিত। সাতটি তারার 
নাম এ, 

মরীচিরঙ্গির। অত্রিঃ পুলস্তা পুলহঃ ক্রতুঃ | 
বসিষ্ঠশ্চেতি সপ্তৈতে ভ্ঞেয়াশ্চিত্রশিখগিনঃ ॥ 
ইহার! নিম্নলিখিত ক্রমে অবস্থিত । 


পূর্বভাগে ভগবান্‌ মবীচিরপরেস্থিতে৷ বসিষ্ঠোইম্মাৎ | 
তস্তা২ঙিরাস্ততোহত্রিস্তস্তাসরঃ পুলস্তাশ্চ ॥ 

পুলহঃ ক্রতুরিতি ভগবানাসন্ননুক্রমেণ পুবাদযাঃ | 

তত্র বসিষ্টং মুনিবরমুপা শ্রিতারুন্ধতী সাধবী ॥ বুঃ সংহিতা । 


* ভাগবতপুরাণে শিশুমারের আরও বিস্তৃত বিবরণ আছে । এই পুরাণে কবিত্বের 
আধিকা দুষ্ট হয়। আকাশের কতকগুলি প্রধান প্রধান নক্ষত্র শিশুমারের বিভিন্ন অঙ্গে 
সন্নিবেশিত কর! হইয়াছে । কিন্ত প্রদত্ত অবস্থান হইতে শিশুমারের আকার ন্রণিয় করা 
হরুহ। বোধ হয়, আকাশের নক্ষত্রসমূহ ভগবানের রূপ বলা ভিন্ন প্রকৃত শিশুমারাকার 
কল্পন! উদ্দেপ্ত ছিল না। এই নঙ্গে নক্ষত্র পরিচয় করানও অভিপ্রায় থাকিতে পারে। 
তৈত্তিগীর ব্রা্দণে (১1৫1২1২) নক্ষত্রায় প্রজাপতির বর্ণনা আছে । তাহার শিরঃ চিত্রা, 
হাদয় স্বাতী, হস্ত হস্তা, উরু বিশাখা, পদ অনুরাধ।। বোধ করি, পুরাণের শিশুমারাকৃতি 
ভগবান্‌ কল্পনার মুল এই । 


প্রাকৃত জেযাতিষ- নক্ষত্র । ৪৪৯ 





অর্থাৎ পূর্বদিকে ভগবান্‌ মরীচি (64৫ [01528 178০115) অবস্থিত ! 
তাহার পশ্চিমে বসিষ্ঠ (5), তাহার পশ্চিমে অঙ্গিরা (£57/9%), তাহার 
পরে অত্রি (242), অধ্ির নকটে পুলত্তা (227/%2)১ তাহার পরে 
পুলহ (8//), ও ক্রতু (০//%4) | ইহাদের মধ্যে সাধবী অরুন্ধতী মুনিবর 
বসিষ্ঠের সেবা করিতেছেন ।* 

প্রাচীন গ্রন্থাদিতে সপ্তুর্ষগণের গতি বর্ণিত আছে। তদ্বিষয় 
যুধিষ্িরের আবির্ভাব কাল প্রস্তাবে বলা যাইবে | 

৩৮। শুল। আল্বেরুণী লিখিয়াছেন, “শ্রীপাল বলেন, শ্রীক্মকালে 
মূলতানের লোকেব। অগন্তোর কুবন্থঙের ।নম্নে লোধ্তবর্ণ একটি তার! 
দেখিতে পায়। তাহাকে তাঠারা শুল বলে । হিন্দুরা তারাটাকে অমঙ্গণ- 


* ধরশস্ে, 
অরন্ধতীং ফবটৈব বিষ্ঠোন্ত্রিণি পদা!ন চ। 
আযুহান! ন পশ্যান্তি চতুর্থং মাতৃমণ্লং ॥ 
অর্থাৎ যে পুরুষ অরুদ্ধতী, ধুব, এবণ' এবং মাতৃমগ্ল (কৃত্তিকা) দেখিতে না পায়, 
তাহার শীঘ্র মৃত্রা হইবে । হহ! হইতে কিবদন্তি আছে, সৃড়াগ ছয়মাস পুবে' অরুদ্গতী 
দৃশ্য হয় না। অবন্ধতী তারাটি ৬ঠ প্রভার । কাজই বৃদ্ধ বয়সের চক্ষুদোষে তাহ! 
দেখিতে পাওয়া যায় না। মহাভারতে (আদি ২৩৪ অঃ) এ সম্বন্ধে একটু উল্লেখ আছে। 
*বসিষ্ঠ বিশুদ্ধপ্রকৃতি ও ভাম্যাগ প্রিয়কাধো নিরন্তর রত খাকতেন, তথাপি অরুত্ধতী 
বসিষ্ঠের প্রতি বাভিচার আশঙ্কা করিতেন । এইরাপ গহিত চিন্তা কর! ধুনারণ 
সমপ্রভ1 অনভিরূপ1 কখন লক্গা ও কথনও অলক্ষা। হইয়া দুনিশিত্তের শ্যা্ লোকের 
(দৃষ্টিগোচর হইয়। থাকেন।” বসিষ্ঠ ভিন্ন অস্ত খষিদিগের পত্বী নাই কেন, তাহার উত্তর 
মহাভারতে আছে (২১৯৪ পৃঃ )। 
এইরূপ কয়েকটি অরিষ্ট বায়ু পুরাণে (১৯ অঃ )উক্ত আছে । ঘথা-_ 
অরুদ্ধতীং ফ্রবঞ্চেব সোমচ্ছায়।ং মহাপথং। 
যে! ন প্যেৎ স নে। জীবেন্রঃ সংবৎসরাৎ পরং ॥ 
হশ্রতসংহিতায় ( নুত্রস্থানে ) এইরাপ লক্ষণকে পঞ্চেজিয়ের বিষয়-বিপ্রতিপত্তি বল! 
হইয়াছে । তথায়, 
ন প্ঠতি সনক্ষত্রতাং ঘশ্চ দেবীমরুদ্গতীং । 
ধবমাকাশগঙ্গ।ং বা তং বস্তি গতামুষং ॥ 


ও 
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কর মনে করে। এজন পূর্বভাপ্রপদা' নক্ষত্রে চক্র থাঁকিলে তাহার! 
দক্ষিণদিকে যাত্রা করে না। কারণ উক্ত তারাটি দক্ষিণদ্িকে 
অবস্থিত।”% 

কে শ্রীপাল ছিলেন, তাহা! আল্বেরুণী বলেন নাই । সম্ভবতঃ তিনি 
মূলতান বাসী কোন জ্যোতিষী ছিলেন। মে যাহ! হউক, শুল নামক 
তারা ছার! শ্রাচীনেরা কোন্টিকে নির্দেশ করিতেন? অগন্ত্যের অধিক 
দক্ষিণে স্থিত তার! মূলতান হইতে দেখিবার সম্ভাবন! নাই । মুলতানের 
অক্ষাংশ প্রায় ৩০।০ ৷ অগন্ত্ের দক্ষি ণক্রান্তি প্রায় ৫৩ অংশ । স্থৃতরাং 
মুলতানের ক্ষিতিজ হইতে অগন্তা ৭ অংশ মাত্র উচ্চ আসতে পারে । 
এহদপেক্ষা দক্ষিণের তার! দেখিতে না পাইবার কথা ৷ শৃলতারা সম্বন্ধে 
যে বিববণ প্রদত্ত হইয়াছে, তৎসমুদ্ধয় বিচার করিলে %/%% 0110201 
( £০0611701) ব্যতীত অন্ত কোন তার মনে আসে না । উহ! অগন্ত্য 
তারা অপেক্ষা কিঞ্িৎ দক্ষিণে এবং পুর্বভাদ্রপদার সমক্রা-স্ত-সথাত্রে 
অবস্থিত। সম্ভবতঃ মুলতানের €লোকের। ভারতের দক্ষিণে আসিয়। 
তারাটি দেখিয়! গিয়াছিল। কেননা, মুলতানের ক্ষিতিজের ৭ অংশ 
মাত্র উপরে এঅগন্ত্য এবং ২ অংশ মাত্র উপরে উক্ত তারাটি উঠে। 
সেখান হইতে অগন্তযই দেখা সহজ নহে । 

অন্থরাধিপতি জয়সিংহ আকাশকে ৪৮ ভাগ করিয়! প্রায় সহশ্রতারার 
স্থান নির্দেশ করিয়াছিলেন (প্রায় ১৬৪৭ শক)। কিন্তু এবিষয়ে তিনি ষবন 
ল্যোতির্বিৎ উলুঘ বেঘের পথে গমন করিয়াছিলেন। স্ুতারং তাহার 
তারা-পন্তরকে আধুনিক ও যাবনিক মনে করাই সঙ্গত। এই তারা-পত্র 
দুষ্প্রাপ্য । এজন্য ইহার বিবরণ দিতে পারিলাম না। 

আকাশ গঙ্গা! বা ছায়াপথ সম্বন্ধে “পৌরাণিক জ্যোতিষে” বল 
গিয়াছে। সিদ্ধান্তে বা সংহিতায় উহার প্রয়োজন হয় ন1। 

তারাগণের বর্ণ এক প্রকার নহে। শ্রাচীন্রো আকাশের সমুদাঃ 


প্রাকৃত জ্যোতিষ--নক্ষত্র | ৪৪১ 





তার! বিচার করেন নাই । ষে ২৭২৮ টি করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে 
রোহিণী ও জ্যেষ্ঠ ষে রক্তবর্ণ, তাহ! উহাদের নাম হইতেই প্রাকাঁশিত 
হইতেছে । আর্্রাকে মণিস্বরূপ বলিয়া তাহাকেও রক্তবর্ণ, এবং শ্বাতীকে 
মুক্তাবৎ বপিয়! পীতবর্ণ বল! হইয়াছে । শুলতারাও রক্তবর্ণ বলিয়! 
বর্ণিত হইয়াছে । বল। বাহুল্য উক্ত কতিপয় তারার মধ্যে এই গুলির 
বর্ণ সহজে দৃষ্টিগোচর হয়। 
প্রাচীনের! এ সকল তারার প্রভাও স্ুলতঃ নির্দেশ করিয়াছেন। 
উদয়াস্তাধিকারে স্থ্য্য সিদ্ধান্ত তারাগণের দৃশ্তাংশ দ্বার তাণার্দিগকে 
গ্রভানুঘায়ী ভাগের চেষ্টা করিয়াছেন * | যথা,-- 
দৃশ্যাংশ ১৩ দৃশ্তাংশ ১৪ দৃশ্তাংশ ১৫ দৃশ্তাংশ ২১ দৃশ্তাংশ১৭ 


স্বাতী হস্তা কৃত্তিকা ভরণী অবশিষ্ট 
অগস্তায শ্রবণ অন্ুরাধ। পুষ্য। সমুদয় 
মৃগব্যাধ ফন্তুনীদ্ঘয় মূল! মুগশিরা 

চিত্রা শ্রবিষ্ঠ। অশ্লেষ। 

জ্য্ট। রোহিণী আর্! 

পুনর্বন্ ম্ঘ। আধাঢ়াদ্য় 

অভিজিৎ বিশাখা 

ব্রহ্মগদয় অশ্বিনী 


তরেই আধুনিক জ্যোতিষের ভাষায় স্াতী গ্রভৃতি ৮টি তারার প্রভা 
গ্রথম। এইরূপে হস্তাদি দ্বিতীয়, কৃত্বিকাদি তৃতীয় প্রভা বলিলে 
অন্তায় হইবে না। স্বাতী প্রভৃতি তারা সম্বন্ধে কোন কথা নাই। 
উনাদের সহিত রোহিণী শ্রবণ! মঘা আর্দ্র! প্রভৃতি কয়েকটি তার। 
প্রদত্ত হুল না কেন? আধুনিক প্রভামানে কিন্তু উহাদিগকে প্রথম 


* ইহাদের সহিত গ্রহগণের দৃষ্াংশ তুলনা! করা লইতে পারে । ৪১১ পৃষ্ঠ দেখুন & 


৪৫২ আমাদের জে]াতিষ 


প্রতার তারা বল! বায়।* কিন্তু সিদ্ধান্ত-কার প্রভানুসারে তারা গুলিকে 
ভাগ করেন নাই। কোন্‌ তারা কতদুরে থাকিলে দৃশ্ত বা অনৃশ্ত হয়, 
ইহাই বল৷ তাহার অভিপ্রায় | তত্িন্ন, প্রভামান যস্ত্রে যতই প্রভ|  নির- 
পিত হউক, রোহিণী ও মঘ! তারার সঙ্গে পুনর্বস্থ ও জ্যোষ্ঠ। কঠিলে বড় 
একটা দোষ হইত না| এখানে একটি বিষয় বিবেচ্য আছে । বিশাখা! ও 
অশ্বিনী ফন্তনী প্রভৃতির দৃষ্ঠাংশ সমান। ইহাতে বোধ হয় প্রাচীন 
র্্য সিদ্ধাত্ত মতে ০ ০:13 1.10728 মধ্যে কোন একটি বিশাখ! ছিল। 
নুতন সুর্য সিদ্ধান্তে এই তারা বিশ্বৃত হইয়াই হউক বা সংস্করণ অভি 
প্রায়েই হউক, পরিতাক্ত হইয়। থাকিবে । আরও বিস্ময়ের বিষয়, শত 
তার! ছুই ভাত্রপদ্! রেবতী অগ্নি ব্রহ্মা অপ অপাংবৎস্ত, এই সকলেই 
ভরণী পুষ্যা ও মুগশিরা অপেক্ষা দীপ্চিশাশী বিবেচিত হইয়াছে! যোগ- 
তার! নির্ণয়ে কত ধিক্ব, তাহা এখন কতকট। বুঝা যাইবে । উক্ত তারা- 
বিভাগের সময় দিদ্ধাগ্তকার তার! সমূহের দীপ্ডতিও লক্ষ) করিয়াছিলেন । 
নতুব! প্রথমে তাহাদের দৃশ্তাংশ দিয়া শেষে লিখিতেন না, “অভিজিৎ 
্রন্মহৃদয় স্বাতী শরণ! ধনিষ্ঠ। এবং উত্তরভাদ্রপদ| উত্তর দ্রিকে অবস্থিত 
বলিয়। হুর্যা কিরণে কখন অস্ত গমন করে না.” ইহার অর্থ এই যে, 
এই ছয়টি তার! স্ুর্য্যের সমস্থৃত্স্থ হইলেও, যে প্রদেশে হৃর্য্যসিদ্ধাস্ত 
লাখত হইয়াছিল, সেখান হইতে দে'খলে ইহাঁদিগকে সৃর্ধ্য কিরণে অদৃশ্ঠ 
হইতে দেখায় না । অর্থাত সূর্ধ্যান্তের পরেও দেখা যায়, হৃর্রযোদয়ের 
পূর্বেও দেখা যায় । কিন্তু আশ্চর্ষ্যের বিষয় ইহাদের সহিত প্রজাপতি 
তারার উল্লেখ নাই। বিশ্থবৃতি হহার কারণ কি না, বলিতে পারি না। 
যাহা হউক সে স্থানটা কোথায়? পরে তাহ। নির্ণয়ের চেষ্টা রুর! 
যাইবে । 


* এই অসঙ্গতি দোখয়া বজেস সাহেব সুর্যা সিদ্ধান্তকাঁরের প্রতি বক্রোক্তি করিতে 
বরত হয়েন নাই । 


প্রাকৃত জ্যোতিষ-_জগতের উৎপত্তি। ৪৫৩ 


নক্ষত্রসমূহের দীপ্তির কারণ সঙ্বঞ্চে বৃদ্ধগর্গ পরাশর আর্যযভট বরাহাদি 
প্রাচীন জ্যোতিষীর! বিশ্বাস করিতেন যে, স্্ধ্যকিরণই তাহার কারণ। 
তারাগণের অপরিমেয় দুরত্ব বিষয়ে তাহারা বড় একা জানিতেন ন!। 
অবন্ত জানিতেন যে, তারাসমূহ প্র স্থানাদির বহুদুরে অবস্থিত। 
পৌরাণিকেরা এবং বোধ হয় সি্ধান্ীরাও গ্রবন্তারাকে সমুদয় জ্যোতি" 
ফ্বের উর্ধে অবস্থিত মনে করিতেন । 

ওজ্জল্য দেখিয়। তারা সমূহ স্ুলতঃ ছুইভাগে বিভক্ত হইত। যে 
তারাগুলি স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় না, যাহারা অতিশয় ক্ষুদ্র দেখার, 
সে গুলিকে প্রাচীনের! শুক তারা৷ বলিতেন। তারার রূপবিকার ও 
বনুরূপতা লক্ষিত হয় নাই তারাপুঞ্ী সথন্ধে কুত্তিকাই বর্ণনার একমাত্র 
বিষয় হ্ইয়াছিল। তাহাও অন্ত কারণে । ফলতঃ দেখা যাইতেছে, 


এ সকল বিষয়ে প্রাচীন আর্ধ্গণের দৃষ্টি পতিত হয় নাই। 


৮ $ জগতের উৎপত্তি । 


জগতের উৎপত্তি স্থিতি ও লয় দর্শনশান্ত্রের বিচাধ্য হইলেও জ্যোতিঃ 
শান্ত্রেরও অনুসন্ধেয়। পৃথিবা প্রহনক্ষকাদি, ঘেটি যেমন দেখিহ্রেছি, 
পূর্ধ্ব সেট তেমন ছিল না পরেও থাকিবে না। আধুনিক পাশ্চাত্য 
ঠ্যোতিধীর। নীহারিকা হইতে নবগ্রহসমান্থিত নুর্য্যের, তথা উদ্ধা ধুমকেতু 
নক্ষত্রের অভিব্যক্তি অনুমান করেন। কেহ বা নিয়ত ভ্রাম্যমাণ 
উদ্ধাপিওড হইতে উহাদের পিপীকরণ অনুমান করেন। কিন্ত উন্কা- 
পিওও এককালে নীহারিকাবৎ বান্পীয় আকারে ছিল: তাহ! সহজেই 
অনুমিত হয়। তবেই পাশ্চাত্য জ্যোতিষীর! বাম্প হইতে জগতের 
অভিব্যক্তি অনুমান করেন। 


8৫৪ আমাদের জ্যোতিষ 


আমাদের জ্যোতিষী ও দার্শনিক, ম্মার্ভ ও পৌরাণিক, সকলেই 
জগতের অভিব্যক্তি সম্বন্ধে এক মত, এবং শ্রুতিই সকলের উক্তির মূল ! 
হুর্যাসিদ্ধাস্ত পাঠ করিলে জান! যায়, “এই জগৎ শ্রথমে অন্ধকারময় 
ছিল। সেই ঘোর অন্ধকারে বাস্থদেব (যাহাতে সমন্ত জগৎ বাস 
করে, তিনি বানু ; দেবন ব৷ দীপ্ডিহেতু দেব ), পরক্রহ্ম (যাহা! কিছু 
আছে, তাহাই ধাহার মৃত্তি ) পরম পুঞ্ষ, অতীন্দ্রিয়। নিগুণ, শান্ত, 
পঞ্চবিংশতির (১৬ বিকৃতি, ? প্রক্কতি বিকৃতি, মুলপ্রকৃতি ও জীব-_সাঙ্খা) 
পর, অব্যয়; যে প্রকৃতি বাহিরে ও ভিতরে সর্ধশ্র ব্যাপিয়। আছে, 
সেই প্রকৃতি ধাহাতে স্থিত, সেই সঙ্র্ষণ (যিনি আকর্ষণ করেন ), 
প্রথমে অপ. স্ষ্টি করিয়া তাহাতে শক্তি নিক্ষেপ করিলেন । সেই অপ. 
শক্তির সহিত মিলিত হইলে একটি সুবর্ণ অণ্ড হইল। অগ্ডের সর্বত্র 
তখনও শুমসাবৃত। সেই অণ্ডে অনিরুদ্ধ (যাহার নিরোধ হয় না) 
সনাতন প্রথমে ব্যক্রীভূত ( অভিব্যক্ত ) *ইলেন, (তিল হইতে তৈল 
যেমন অভিব্যক্ত হয়, পরস্ত উৎপন্ন হয় না)। এজন্য বেদে ইহার নাম 
হিরণ্যগঞ্ড, প্রথমে অভিব্যক্ত বলিয়া "আদিত্য, জগতের প্রস্ততি বলিয়া 
সূর্য্য: এই হৃর্য্য-যাহার অপর নাম, সবিতা, যিনি অন্ধকাঁরনাশক, 
প্রাণিসমুহের উৎ্পত্তিস্থিতিসংহারকারক (ভূতভাবন ), ভূবন সমুহকে 
প্রকাশ করিতে করিতে সদ! ভ্রমণ করিতেছেন । * * জগত ৃতষ্টি 
নিমিত তিশি ব্রহ্গা ্ষ্টি করিলেন। তাহা হইতে চন্দ্র তুর, পঞতারা- 
গ্রহ, নক্ষত্র, ভূমি, বিশ্ব সমুদায় উৎপন্ন হইল। সর্বলোকপিতামহ 
সেই অওনধ্যে প্রতিঠিত, এজন্য সেই অগ্ডই ব্রহ্মাণ্ড। ব্রন্গাণ্ডের অন্তর্ভাগে 
ষেক্সবকাশ আছে, তাহাতেই তূভূ্বাদি এই জগৎ অবস্থিত, বাহিরে 
নহে । উহা! গোলাক্কৃতি, যেন ছুইটি সমান কটাহ সম্পুট ( সন্মুদিকে 
মিলিত ) হইয়াছে। 

হূর্যযপিদ্ধান্তে থাকিলেও এই অঝগৎস্গ্রিপ্রকরণ দর্শন শাস্ত্রের 


প্রাকৃত ভ্যোতিষ-স্জগতের উৎপত্তি। ৪৫৫ 





বিচার্ধ্য। * স্লতঃ ছুই এক কথা বল! যাইতে পারে। দেখা যায়, 
প্রথমে অপ.স্যষ্ট হটকাছিল। আপ. অর্থে সকলেই জল বুঝিয়াছেন। 
জল বলিতে যে কেবল ভ্রব জল বুঝিতে হইবে, এমন কোন প্রনাণ 
নাই। জলীয় বাম্প বাবাপ্প মাত্র অর্থ *ইতে পারে। পরস্ত অপ 
শবে বায়ুও আছে, এবং ধাত্বর্থ ধরিলে উহ! বাম্প ব৷ বায়ু বুঝা । তবে 
প্রথমে এই জগৎ অন্ধকারময় এবং বাষ্প পূর্ণ ছিল। তাহাতে শক্তি 
সঞ্চারিত ৪&ইগে একটি সৌবর্ণ অণ্ড হইপ। পসৌবর্ণ অর্থে উৎপল 
তেজোময় সহ্্রাংশু-সন্নিভ করিয্াছেন +1 মনুসংহিতোক্ জগত্স্ষ্টির 
বাধ্যাস্থলে কুল্ল্‌ক স্পষ্ট বলিয়াছেন, “ছৈম তুল্য, শুদ্ধি গুণ যোগ বশতঃ”, 
বস্ততঃ হৈম নহে। সমস্ত স্য্টির নামান্তর ব্রহ্মা। তাহ! অগ্ডাকার, 
অর্থাৎ দৃশ্ত জগৎ ঠিক গোলাকার নহে। সন্ধর্ষণ প্রভাবে তাহ! হইতে 
নক্ষত্র স্ু্য্য প্রভৃতি সঞ্লের উৎপত্তি । সবিতা সেচ অগ্তমধ্যে সদ! 
ঘূর্ণামাণ রহিয়াছেন। অর্থাৎ সেই আদি অপের সঙ্ধর্ষণ শক্তি ও ঘূর্ণন 
শক্তিবশতঃ সমুদয় জগতের উৎপত্তি হইয়াছে । 

উপরে যে ব্যাখ্য! দেওয়। গেল; তাহাতে কষ্ট কল্পনা! নাই । ম্ুতরাং 
উহাই সহঙঞ্জ অর্থ বলিতে হইবে । তাহা হইগে আধুনিক নীহারিক।- 
ঝাদের সহিত উহার প্রভেদ কোথায়? 

ত্রুদ্মাণ্ডের ( %151019 00159150 ) পরিধির নাম ব্যোমকক্ষা। 
তাহার মধ্যে আকাশে নক্ষত্রগণ এবং অধোহ্ধঃ ক্রমে শনি বৃহস্পতি 
মঙ্গল হৃর্ধ্য শুক্র বুধ চন্দ্র পরিভ্রমণ করিতেছে । চন্দ্রের অধোভাগে 
সিদ্ধগণ, তাহাদের অধোভাগে বিদযাধরগণ, এবং তাহাদের নিয়ে মেঘ 
সমুহ রহিয়াছে। ব্রদ্ধাণ্ডের সর্ধপ্রদেশের মধ্যস্থলে কেন্দ্র-ত্বরূপ ভূগোল 


* মনুস্মৃতির প্রথম অধ্যায় দেখুন । 
1 বুঃ সং উপনয়নাধ্যায় ৬ গ্লোকের বিবুতি ৷ 


৪৫৬ আমাদের প্র্যোতিষ 


আকাশে অবস্থিত। ব্রহ্মার ধারণাত্সিক! শক্তিপ্রভাবে উহা! নিরাধার 
হইয়াও স্থির রহিয়াছে ।” ( স্থঃপিঃ ) 

প্রাচীন জ্যোতিষী ও পৌরাণিকের! ব্রহ্গাণ্ডের পরিধি অনুমান 
করিতেও ছাড়েন নাই। ভাম্কর বলিতেছেন “কোন কোন জ্যোতিঃ- 
শাস্সবিৎ বলেন যে, ব্যোমকক্ষার পরিপি ১৮৭১২০৬৯২০০০০০০০০ 
যোজন। কেহ কেহ বলেন, উহা! ব্রহ্মাগ্ডকটাহ-সম্পুটের পরিমাণ । 
কোন কোন পৌরাণিক বলেন, উহা লোকালোক পর্বতের বেষ্টন। 
কিন্ত ধাহার্দের নিকট সকল €গোলগণিত করতলগত আঁমলকবৎ অমপণ 
বোধ হয়, তাহারা বলেন যে, যত দুর পর্যযস্ত দ্িনকরের কিরণমাল। 
অন্ধকার বিনাশ করে, উহ! তাহারই পরিমাণ । ব্রহ্গাণ্ডের পরিধি 
অত হউক আর নাই হউক--এ বিষয়ে আমার কোন বক্তব্য নাই__- 
আমার মত এই যে, এক কল্পে (ব্রাহ্ম দিনে) প্রত্যেক গ্রহ অত যোজন 
অতিক্রম করিয়া থাকে৷ এইজন্য পূর্বাচার্ধ্গণ উহাকে খ-কক্ষ! 
( ব্যোমকক্ষ! ) বলিয়াছেন 1” 

তবেই ভাস্কর ব্রহ্মাণ্ডের পরিধি পরিমাণে বিশ্বাস করিতেন না। 
কিন্ত পৌরাণিক মতও উপেক্ষার বিষয় নহে। এজন্ত তিনি “কক্ষা” 
শব্ধ সাহাযে; গ্রহগণের গতিপথের পরিমাণে আগিয়। উভয় দিক্‌ রক্ষ! 
করিয়াছেন । 

চেষ্টা করিলে উক্ত ব্যোমকক্ষ। পরিমাণ আধুনিক জ্যোতিষের 
মতান্ুযায়ীও করিতে পারা যায়। স্থুলতঃ উহা! ১৭১১০১৬ মাইল । 
কাজেই উহার ব্যাসার্ধ ২৭১১০১*। এক 'আলোক-বর্ষ” (11810 
687) প্রায় ৫৯১১০৯ মাইল বা স্থুলতঃ ৬১১০১* মাইল। 
ব্যোমকক্ষার ব্যাসার্ধ তবে প্রায় ৫১৯ ১০* আলোকবর্ষ”! আর্ধ্যগণ তবে 
দৃশ্ত জগতের সীম! কম অনুমান করেন নাই ! 

হুর্য্য সিদ্ধান্তে ভ-কক্ষাও ( ভনক্ষত্র) প্রদত্ত হইয়াছে । এ 


প্রাকৃত জে]াতিষ--জগতের প্রলয় । 8৫৭ 





কক্ষায় নক্ষত্রগণ ভ্রমণ করিতেছে । ইহার পরিধি স্র্ষ্যের পরিধির 
ষাটগুণ বাঁ ২৫৯৮*০০১২ যোজন। ৯ মাইলে এক যোজন ধরিলে 
তারা৷ সমূহের দুরত্ব ৭৪ ১০+ মাইল বা এক “আলোকবর্ষ” অপেক্ষাও 
অল্প। তারাগণের দুরত্ব নিরূপণে প্রাচীনের৷ যে ভ্রম করিবেন, 
তাহাতে আশ্চর্য; কি? কিন্তু উঠ! যে হ্ৃর্ষ্ের দুরত্বের যাইটগুণ, তাহা 
কিরূপে তাহার! পাইয়াছিলেন ? হয়ত তাঁরাবিশ্ব অর্ধকলা অনুমান 
করিয়া হূর্য্যবিদ্ব ব্যাসের প্রায় ষষ্ট্যংশ মনে করিয়াছিলেন । 

এই জগতের শেষ পরিণাম কি £ এ সম্বন্ধেও দার্শনিক জ্যোদ্তিষিক 
পৌরাণিক এক মহ প্রচার করিয়াছিলেন। ভাঙ্কর বলিতেছেন 
(ভূবনকোণ ), "এক ব্রাহ্মদনে ( সহ চতুর্যগে ) পৃথিবীর চারিদিকে 
একযোজন বৃদ্ধি হয় (অর্থাৎ উহার ব্যাস এক যোজন বুদ্ধি হয়), 
যেহেতু উহাতে বৃক্ষাদি নানাবিধ পদার্থ জন্মিয়া মরিতেছে। ব্রাহ্মলয়ে 
সেই বৃদ্ধিটুকুর নাশ ঘটে। দিনে দিনে ভূত সমূহের যে মৃত্যু হইতেছে, 
তাহা দৈনন্দিন প্রলয়। ব্রহ্ধার দিবাপানে ভুত সকল ব্রহ্মার শরীরে 
প্রবেশ করে। তাহ! ব্রাহ্মপ্রলয়। ব্রহ্মার নিজের অত্যয়ে সমুদধায় 
প্রকৃতিতে বিলীন হয়। তাহ! প্রাকৃতিক প্রলয়। প্রাক্কৃতিক প্রলয়ে 
অখিল পৃথিবীর নাশ হয়! তাহার পর প্রকৃতির বিকারে আবার 
সমুদয় উৎপন্ন হয়। কিন্ত জ্ঞানাগ্রি দ্বার। ধাঁহাদের পাপপুণ্য দগ্ধ 
হইয়াছে, ধাহাঁদের মন নিবৃন্তি পাইয়াছে, ধাহাদের চিত্ত পরমেশ্বরে সম!- 
হিত হইয়াছে, সেই সকল যোগী মৃত্যুর পর এমন অবস্থা প্রাপ্ত হয়েন, 
যেখান হইতে আর ফিরিরা আসিতে হয় না। ইহ! আত্যস্তিক প্রলয় । 
চারি প্রকার লয় এই” | 

দৈনন্দিন ও আতস্তিক প্রলয় ছাড়িয়। দিলে ত্রাঙ্ধ প্রলয় ও 
প্রাকৃতিক প্রলয় থাকে । ব্রন্ধার দিনে সৃষ্টি, রাত্রে নাশ হয়। “ব্রাঙ্গ- 
গ্রলয়ে পৃথিবীর যোজন বৃদ্ধিটুকুর নাশ হয়, অখিল পৃথিবীর হয় না । 


৪৫৮ আমাদের জ্যোতিষ । 


ব্রহ্মার আয়ুঃ শেষ হইলে যে প্রলয় হয়, তাহাই মহাপ্রলয়। তখন 
্রহ্গা ব্রন্ধাণ্ডে, ব্রহ্গাণ্ড পঞ্চভূতে, ভূ জলে, জল তেজে, তেজঃ বামুতে, 
বায়ু আকাশে, আকাশ অহঙ্কারে, অহঙ্কার মহত্তত্বে, মহত্ত্ব প্রকতিতে,-. 
এইরূপে সক্কল ভূবনলোক অব্যক্তে প্রবেশ করে। আবার ভগবান্‌ 
স্ষ্টিমানস করিলে প্রকৃতি পুরুষের ক্ষোভ (15001021006 ) উৎপন্ন 
হয়, পূর্বের উৎপন্ন ভূত সকলের পাঁপ পুণ্য ক্ষয় ন! হওয়াতে আবার 
তাহার! প্রকৃতি হইতে নিঃসরণ করে ।” 

ইহ| হইতে দেখ! যায়, গ্রারৃতিক প্রলয়টা বিশ্ব জগতের গ্রালয়। 
সেই মহীপ্রলয় মহান্কালে সম্পন্ন হয়। দার্শানকের! ইহার আলোচনা 
করিবেন | ব্রাহ্মপ্রলয় আমাদের কতক আলোচ্য । এই প্রলয়ে সাষ্ট 
ভূতগণের বিনাশ ঘটিয়। থাকে । ব্রহ্মার দ্রিনে * অর্থাৎ ৪৩২০০০০০০০ 
সৌরবর্ষে স্থট্টি হয়। আবার অত সময়ে নাশ হয়। স্থষ্টির সমর 
পৃথিবীর বৃদ্ধি অসম্ভব নহে, যেহেতু বায়ু ক্রমশঃ মুগ্ময় ভূগোলে যুক্ত 
হইতে থাকে। যাহাহউক, ভূত স্থিতিকাল সম্বন্ধে প্রাচীন পৌরাণিকেরা 
যাহ। বলেন, আধুনিক পাশ্চাত্য পৌরাণিকেরাও প্রায় তাহাই বলেন। 
পৃথিবী অনার্দি অজর। অমর নহেন) তাহার শৈশব কৈশোর ছিল, 
জরামরণও আছে। এদেশে পৃথিবীকে কেহ কখনও অনাদি বা অনন্ত 
কাল স্থায়ী বলেন নাই, অথব! তুম্থগ্টিকাল চারি বা ছয় সহজ বৎসরে 
গণন। করেন নাই । জগতের অভিব্যস্তি, জীবসমূহের অভিব্যক্তি-বাদ 
আমাদের নিকটে নূতন নহে। দশবিধ সৃষ্টি প্রকরণ পুরাণে যে 
প্রকার বণিত আছে, সেই প্রকার সিদ্ধান্তে আসিতেই পাশ্চাত্য প্ডিত 
গণকে তাহাদের শান্ত্ররূপ বিষম নিগড় ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছে । 


* ইহার জ্যোতিধিক অর্থ কল্পযুগাদি প্রস্তাবে দ্রষ্টবা। 


গসল্ক্িস্পিভি £ 
ফলিত জ্যোতিষ । 


১$ সংহিতা ক্ন্ধ। 


পূর্বে (৩ পৃঃ) লিখিত হইয়াছে যে, আমাদের জ্োতিষ 
তিঙ্বন্ধ। তন্মধ্যে গণিত জ্যোতিষ এ গ্রন্থের আলোচ্য, সংহিতা 
ও হোরারূপ অন্ত ছুই স্ন্ধ নহে। কিন্তু প্রাচীন জ্যোতিষের 
এই ছুই স্ুবিস্তীর্ণ শাখার উল্লেখ না করিলে বর্তমান গ্রন্থ অত্যস্ত 
অসম্পূর্ণ হয়। পাশ্চাত্যদেশে গ্রহগতি গণনা ও গ্রহফল গণন। 
পৃথক্‌ হইয়া প্রাচীন জ্যোতিষের গ্রহফলগণন! বিজ্ঞানবিদের নিকট 
হইতে এক্ষণে নির্বাসিত হইয়াছে । কিন্তু ইতিহাসে উভয়ের মুল্য 
সমান । এজন্য এখানে ফলিত জ্যোতিষের যত্কিঞিৎ উল্লেখ করা 
আবশ্তক বোধ হইতেছে। 

যদ্দি গণিত ও ফলিত, এই ছুই ভাগে প্রাচীন জ্যোতিষকে ভাগ 
কর! যায়, তাহা হইলে সংহিত। ও হোরা ফলিত-জে]াতিষের অন্তর্গত 
হইবে। বরাহ বলিয়াছেন, “যে শাস্ত্রে জ্যোতিঃ-শান্ত্রেদ নিরবপেষ 
কথন থাকে, তাহার নাম সংহিত1 1” বস্ততঃ গ্রহগতিগণিত (বা তন্ত্র) 
এনং গ্রহলগ্নবশে প্রত্যেক ব্যক্তির শুভাগুভ গণনারূপ হোরা বা জাতক 
ছাড়িয়। যাহা কিছু শুভাশুভ গণনা! হইতে পারে, তৎসমুদ্দয় সংহিতার 
বিষয় । কিংবা! সমাজ জাতি ব| দেশ বিশেষে যে ফল ঘটে, তাহার গণন 

ংহিতার বিষয়) এবং ব্যক্তি বিশেষে যাহ। ঘটে, তাহার গণন 
হোরার বিষয় । প্রকৃতিতে যাহা কিছু আছে, যাহা কিছু ঘটে 


৪৬০ আমাদের জে]াতিষ 


তাহারই কিছু না কিছু ফল আমাদিগকে 'ভোগ করিতে হয়। কারণ 
আমর! প্রকৃতির ভিতরে, বাহিরে নই । কিংবা প্রার্কৃতিক ঘটনায় 
বিশেষ দৃষ্টি থাকিলে প্রত্যেক ঘটনা! দ্বার আমাদের শুভাগুভ অনুমান 
করা যাইতে পারে । বোধ করি, এইরূপ তর্ক করিয়া আমাদের 
গ্রাচীনেরা বিপুল সংহিতা জ্োতিষের স্থ্টি করিয়াছিলেন ।* 

বরাহমিহিরের বৃহৎ সংহিতার বিষয়গুলি দেখিলেই সংভিতা 
গ্রন্থের বিপুলতা ও উপযোগিতা! বুঝা যাইবে। যে যে বিদ্যার সহিত 
যে বিষয়ের সম্বন্ধ আছে, তদন্ুপারে বিষয়গুলি বিভক্ত করা গেল। 

(১) জ্যোতিবিদ্যা। রবি সো রাহু মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি ধূমকেতু 
অগন্ত্য সতর্ষির চার ব। রাশি সঞ্চরণহেতু শুভাশুভগণন! ; কুর্মবিভাগ অর্থাৎ 
ভারতবর্ধকে নয় ভাগ করিয়া এক এক ভাগে যে যে নক্ষত্র আধিপত্য করে, তাহার 
বর্শন ; নক্ষত্রব্যহ-_ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির উপর বিভিন্ন নক্ষত্রের ফল; গ্রহভক্তি--এরূপ 
গ্রহের কল গ্রহযুদ্ধ ব৷ গ্রহসমাগমে ফল; চন্দ্রের সহিত অন্যগ্রহের সমাগমে ফল ; 
গ্রহবর্ধকল-_পঞ্পিকায় প্রদত্ত হইয়া থাকে; গ্রহশূঙ্গাটক-চত্ত ধনুঃ শুঙ্গাটক 
€ পানিফল--ত্রিকোণ ) ইত্যাদি আকারে গ্রহসমাগম হইলে ফল; সম্তজাতক--গ্রহ- 
স্থিতি অনুসারে ভাবী সম্তের অবস্থ। জ্ঞান । 

(২) আবহবিদ্যা । গর্তলক্ষণ, ধারণা, প্রবর্ষণ, রোহিণীযেগ, স্ব(তিষোগ, আধাটী- 
যোগ॥--ভাবী বর্ধাগণন1; বাতচক্র-_পবন দ্বার! ভাবী বর্ধাগণন। ; সদ্য বৃষ্টিলক্ষণ ; সন্ধা 


* অনেকেই জ্যোতিষসংহিতার ইংরাজি ৪৮18] 250:০1089 করিয়াছেম। কিন্তু 
সংহিতার সকল বিষয় &5:০108% নহে । গ্রহনক্ষত্রাদিছেতু বে ফল ঘটে, তাহাকেই 
&90:0105% বল। যায়। কিন্ত সংহিতায় বহবিষয় আছে, যাহাদের সহিত গ্রহনক্ষত্রের 
কোন সম্পর্ক নাই । বুহৎসংহিতার বিষয়গুলি দেখিলেই এই কথ! প্রতিপন্ন হইবে। এমন 
কে আছেন, ধিনি বৈজ্ঞানিক কারণ না পাইয়াও কোন না কোন ঘটনার ফলে বিশ্বাস ন! 
করেন? বদি সৌরকলম্কের আবির্ভাব তিরোভাবে সমগ্র পৃথিবীর ব1 দেশবিশেষের ইষ্ট 

: মিষ্ট গ্রণনা 850:০198% ন| হয়, তাহ হইলে সংহিতা জ্যতিষও নহে । 


ফলিত জ্যোতিষ--সংহিতা । ৪৬১ 


দিগ্রাহ, উক্কাঃ পরিবেষ, ইন্ত্রধনুঃ, গন্ধর্বনগর *, প্রতিহূর্যা, ্জঃ বা! আবহে ধুলি, নির্ঘাত 
'লক্ষণ। 


(৩) উত্তিদ্বিদ্যা। কুহছমলতাধায়-_কুহছমলতার বুদ্ধি দেখিয়া ভাবী শন্তাদির 
অবস্থাগণন। ; বৃষ্ষাযুর্বেদ_ _বৃক্ষরোগচিকিৎসা। 

(৪) প্রাণিবিদ্যা । গে!কুকুর কুকুট কম” ছাগ অশ্ব গজ লক্ষণ। 

(৫) তূবিদা।। ভূকম্পলক্ষণ, উদকার্গল--ভূমি নিয়ে কোথায় জল আছে, তাহা 
উপলব্ধির উপায় 1। 

(৬) আযুর্বেদ | কান্দপিক বা বাজীকরণ; গন্বতুক্তি-_গম্ধদ্রব্য করণ; পুহস্ী 
সমযোগ। 


* ১৩০৯ সালের ২০শে ভাদ্রের হিতবাদী পত্রিকায় গন্ধরনগরের এক বর্ণন! ছিল। 
“আসাম সিলং হইতে পত্রাস্তরে কোন সংবাদদাত। লিখিয়াছেন, “কয়েকদিন হইল সন্ধ্যার 
এক ঘণ্টা পরে একট বিচিত্র দৃপ্ত নয়নগোচর হইয়।ছিল। শ্ঠামকাস্ত শৈলশ্রেণীর কিঞি- 
র্ঘে, সূর্যাস্ত স্থানের ঠিক উপরিভাগে যেখানে মেঘমালা দ্বিধা বিভিন্ন হইয়াছিল, সেইখানে 
বিভঞ্ জলদজালের বাবধ।ন-মধ্যে ম্যাজিক লঠনের আলোকে প্রতিফলিত বিচিত্র চত্রের 
স্ঠায় এক অপূর্ব দৃশ্য আবিভূতি হইয়াছিল । দৃশ্যটা একটিপ্রাচা নগরীর মনোহর অনুকৃতি ; 
তাহার সহস্ত্ স্চার দৌধ, সথরম্য হর্্া, সমুন্নত সমাধিস্তস্ত, অসংখ্য ভবন ও স্মৃতিস্তস্ত 
গুভ্রোজ্জল আলে।কে নীলাম্বরে চিএ ত হইয়াছিল । শৃন্যামার্গে এই অপূর্বব পুরী অপ্সরা- 
দিগের লীলাস্থলীর ম্যায় দেখাইতেছিল। প্রায় ১৫ মিনিট অমি এই অদ্ভুত দৃষ্ত অব- 
লোকন করিয়াছিলাম। তাহার পর সেই আলোক-রশ্মি ক্রমে ক্রমে হীনপ্রভ হইয় 
বিলুপ্ত হইল এবং মায়ানগরীও অদৃষ্ত হইয়া গেল।' 

কুক্রত গন্ধর্বনগর দর্শনকে অরিষ্ট বলিয়াছেন। হুত্রস্থানে, বিমান য/ন-প্রাস। দৈর্যশ্চ 
সঙ্কুলমন্রং। ইত্যাদি । 

+101510175 20 একালেও পাশ্চাতাদেশেও উদকার্গলে বহুলোকের বিশ্বাস 
দেখিতে পাওয়া! যায় । সেদেশে 'হেজেল' নামক বৃক্ষবিশেষের শাখা দ্বার] ভূমির নিম়স্থ 
জলপ্রাপ্তির সন্তাবন। নিশ্চিত হইয়। থাকে । 

আশ্চর্যোর বিষয়, বৃহৎসংহিতায় এত কথা আছে, কিন্ত আগ্নেয়গিরির উতক্ষেপের কথ! 
নাই। উৎক্ষেপের বিষয় আধ্যগণ শুনেন নাই, একথা বলিতে পর! যায় না, কারণ পুরাণে 
( যেমন বায়ু পুরাণে পুঞ্ধরবার উপাখ্যানে ) রসাতলাগ্রির উল্লেখ আছে। ইহাতে বোধ 
হয়, সংহিতা-জ্যে।তিষ আর্ধগণের, এবং তাহারা যাহ! প্রত্যক্ষ কয়েন নাই, তদ্বিষয়ে 
লেখেন নাই । 


৪৬২ আমাদের জ্যোতিষ 


(৭) বাস্ত ব। শিল্পবিা। | বাস্তবিদ্য।-_গৃহাদিনির্্াণ : প্রাসাদ-লক্ষণ ; বজ্রলেপ-- 
বজ্রবৎ দৃঢ় লেপ করণ; প্রতিম1! লক্ষণ; প্রতিমার কাষ্ঠ নিমিত্ত বনসংপ্রবেশ; প্রতিমা- 
প্রতিষ্ঠ।পন। 

(৮) রাজবাবহার । পুষান্স'নবিধান--চলিত পুষ্যাভিষেক ; পট বা মুকুট লক্ষণ ; 
খড়গ, চামর, ছত্র, বস্তরচ্ছেদ, শয্য।সন লক্ষণ; দীপ ও দস্তকাষ্ঠ লক্ষণ; বজ ব। হীরক, মুক্তা, 
পল্মরাগ, মরকত পরীক্ষা; ইন্ত্রধ্বজলম্পৎ-_ ইন্দ্রধধজ রোপণ; নীরাজনবিধি-যুদ্ধযাত্রার 
পুর্ব রাজকৃত্য। 

(৯) বাণিজা। দ্রবানিশ্য়--গ্রহ ও রাশি অনুসারে দ্রবাদির সুলভতা নির্ণয় ; 
অর্থকাও্--গ্রহস্থিতি অনুস!রে দ্রবাদির ভাবী মূলা নির্ণয়; সম্ভজাতক । 

৫১০) অঙ্গবিদা!। অঙ্গবিদা।-_্রশ্নগণন1; পিউক বা ব্রণ-লক্ষণ; পুরুষ, পঞ্চমহা পুরুষ. 
ও কন্যার লক্ষণ-__সামুদ্রিক। 

(১১) শাকুন শান্তর ( পশুপক্ষ্যা্দির চেষ্টিত দ্বারা শুভাশুভগণন। )। খগ্রন দর্শন; 
শাকুন ; শ।কুন শব্দ) স্বা, শিবা, মুগ, গো, অশ্ব, হস্তী, বায়স চেষ্টিত ও শব । 

(১১) বিবিধ.। ময়ুরচিত্রক--সংহিতায় কথিত ফল সমূহের পুনঃকীর্তন; উৎপত- 
লক্ষণ -_প্রকৃতির বৈপরীতা লক্ষণ; পকাধায়-_-কত দিনে কোন্‌ ফল ঘটে। 

(১৩) মুহুর্ত-বিচার। নক্ষত্র তিথি করণ গুণ; বিবাহনির্ণয়; বিবাহপটল। 
(পরে দ্রষ্টবা) 

(১৪) জাতক । রাশি প্রবিভ।গ ; নক্ষত্র জাতক ? গ্রহগে।চর । (পরের দ্রষ্টবা) 


এইরূপ ১০৮ অধায়ে বৃহৎসংহিতা বিভক্ত। এই সংহিতার 
উৎপত্তি কি? বরাহ লিখিয়াছেন, “প্রথম মুনি (ব্রহ্ম! ) কর্তৃক যে 
সতাম্বরূপ বিস্তীর্ণ শাস্ত্র ছিল, তাহার অর্থ বিচার করিয়া তিনি এই 
নাতিলঘু-বিপুল রচনা করিলেন। ব্রহ্মা হইতে মুনিগণবিনিঃশ্যত 
্রন্থবিস্তপ অবলোকন করিয়া সংক্ষেপে এই শান্তর বলিতেছেন।” 
বস্ততঃ দেখ! যায়, তিনি গর্গ পরাঁশর অসিত দেবল বুদ্ধগর্গ কগ্তপ 
ভূগু বসিষ্ঠ বৃহম্পতি মনু ময় সারম্বত খযিপুজ্রের নাম করিয়! তাহাদের 
মত উদ্ধত করিয়াছেন। এতস্তিনন, বহুস্থানে নাম. না করিয়া “অনেকে 
বলেন” এইরূপ বলিয়াছেন। উৎ্পলের টাক! দেখিলে সংহিতোপবুক্ত 


ফলিত জ্যোতিষ--সংহিতা। ৪৬৩ 





গ্রন্থের বিষ্তার আরও বুঝা যায়। তিনি এ টীকায় আর্ধ্যভষ্ট খষিপুক্র 
কণাদ কপিলাচার্ধ্য কশ্তপ কাত্যায়ন কামন্দকি কাম্তপ কিরণাখ্যতন্ত্র গর্গ 
চরক ছন্দঃশান্ত্র দেবল নগ্রজিৎ নন্দি নারদ নিঘণ্ট। পরাশর পাণিনি 
পুরাণকার পুলিশ বলভদ্্র বৃহস্পতি ব্রহ্মগুপ্ত ভদ্রবাহু ভরঘ্বাজ ভান্ুভট্ট 
ভৃগু মনু ময় মহাভীষ্য (পতঞ্জলি) মাগুব্য ষম ঘবনেশ্বর রাত লৌকায়তিক 
বররুচি বরাহ (পঞ্চসিদ্ধাস্তিকা, বৃহজ্জাতক, সমাসস:হিতা, যোগযাত্রা . 
বিবাহপটল ) বসিষ্ঠ বিশ্বকর্মা বিষুচন্ত্র বীরভত্র বীরসোম (হন্তি- 
বৈদ্যককার) বুদ্ধগর্গ ব্যাস শক্র শালিহোত্র শ্রুতি সমুদ্র সারম্বত 
সারাবলী সিদ্ধসেন স্ৃর্য্যসিদ্ধাস্ত স্বাতি হরণ্যগর্ভ--ইহাদের বচন স্থানে 
স্থানে বরাহের অনুরূপ মতের ্রমাণ-স্বরূপ উদ্ধত করিয়াছেন। এই 
দীর্ঘ নামপত্র হইতে দেখা যাইবে যে, এমন বিদ্যাই ছিল না, যাহার 
কোন না কোন বিষয় সংহিতাবিদের আলোচ্য হইতে না পারিত। 

এই সংহিতাতেই বরাহ যবনদিগের জ্যোতিষিক জ্ঞানের প্রশংস। 
করিয়াছেন (৪৭ পুঃ)। তিনি সাংবত্সরিকের ( দৈবজ্ের ) প্রশংস। 
করিতে করিতে লিখিয়াছেন, 

শ্লেচ্ছা হি যবনাস্তেষু নম)ক্‌ শান্ত্রমিদং স্থিতম্‌ । 
খষিবৎ তে২পি পুজান্তে কিং পুন দৈবিবিদদ্িজঃ ॥ 

ইহার অর্গে উত্পল লিখিয়াছেন “যবনের! শ্রেচ্ছজাতি ৷ তাহাদের 
মধ্যে এই জ্যোতিঃশান্ত্র স্কটতর স্থিত আছে। কারণ তাহারা 
পূর্বাচার্যগণের নিকট হইতে গাইয়াছিল। তাহারাও যদি খষিবৎ 
পূজার যোগ্য হয়, তবে দৈববিৎ ব্রাহ্মণের কি কথা!” 

বরাহের এই শ্লোকটি বহু লোকে বহুবার উদ্ধত করিয়াছেন । 
যবনদিগের নিকট আমাদের প্রাচীনগণ জ্যোতিষ শিক্ষা করিয়াছিলেন, 
-_-এই মত প্রতিপাদনের নিমিত্ত এই শ্লোক উদ্ধৃত হইয়! থাকে.। এরূপ 
চেষ্টা অল্পজ্ঞ পাশ্চাত্য. পণ্ডিতগণের নিকট সম্ভাবিত হইতে পারে। 


৪৬৪ আমাদের জ্যোতিষ । 


কিন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় এ দেশীয় এরতিহাসিকেরাও পাশ্চাত্য গড ডলিকা- 
গ্রবাছে নিমগ্ন হইয়াছেন । এতদ্‌ বিষয়' জ্যোতিবিদ্যার আদান 
গ্রদান প্রস্তাবে বিচার কর! যাইবে। এখানে দেখ! উচিত, বরাহ 
কোন্‌ শাস্ত্রের কথা বলিতেছেন, এবং কোন্‌ শাস্ত্রে যবনদিগের পাগ্ডিত্য 
বলিয়াছেন। বাহার! জ্যোতিষ বলিলে কেবল গণিতজ্যোতিষ বুঝেন, 
তাভাদের নিকট অধিক আশ করা যায় না। এমন স্পষ্ট সংহিতার 
মধ্যে এই প্রশংস।, এমন স্পষ্ট দৈবজ্ঞের প্রশংস। দেখিয়াও কিরূপে 
গণিতস্বন্ধের কথ। মনে আসে, তাহা দ্বেষভাব কিংবা! অল্পজ্ঞত। স্বীকার 
না করিলে কিছুতেই বুঝ। যায় না। 

আঁর একট! বিষয়ের উল্লেখ করা আবশ্তক। এই সংহিতা- 
জ্যোতিষই দেখুন, বরাহ গর্গপরাশরাদির নাম করিয়াছেন, কিন্ত 
কুত্রাপি যবন বা যবনেশ্বরের নাম করেন নাই। অথচ উৎপল 
(বৃহজ্জাতকের টীকা) লিখিয়াছেন, এক যবনেশ্বর শকারস্তের পুবে 
ছিলেন। উতপলের বৃহতৎ্সংহিতার বিবৃতিই দেখুন, উহাতে বনু 
ব্যক্তির বু বচন উদ্ধৃত হইয়াছে যবনেশ্বরে রও হইয়াছে। কিন্তু যবনে- 
শ্বরকে কোথায় কতবার আনিয়াছেন ? সুধাকর দ্বিবেদী প্রকাশিত বুহৎ- 
সংহিতায় দেখিতে পাই, ১৬টি স্থানে যবনেশ্বর আসিয়াছেন। কোন্‌ 


কোন্‌ বিষয়ে আসিয়াছেন ? 

(১) সবকর্মে লগ্নশুদ্ধি (২ শ্লোক ), (২) গ্রহগেচরাধ্যায়ে ? নবম একাদশ হ্বাদশ 
স্থানে রবিফল (৬), (৩) নবম দশম দ্বাদশ স্থানে চল্দ্রফল (৬),( ৪ ) দ্বাদশ স্থানে 
মঙ্জফল (৬), (৫) একাদশ ঘ্বাদশস্থ বুধফল (৬), (৬) দশম একাদশ ত্বাদশস্থ 
গুরুফল (৬), (৭) একাদশ ঘাদশস্থ শুক্রফল (৬), (৮) দশম একাদশ দ্বাদশস্থ 
শনিফল (৬), (৯) বিবলগ্রহের শুভগোচরফলে নৈক্ষল্য (১)১ (১০) রবিধারে যে) 
ষেকর্ম বিহিত (১), (১১) সৌমবারে এ (১), (১২) মঙ্গলবারে এ (১)১ (১৩) 
বুধবারে এ (১)১ (১৪) গুরুবারে এ (১ ), (১৫) শুক্রবারে ০০ 


শনিবারে এ (১)। 


ফলিত জ্যোতিষ--সংহিতা । ৪৬৫ 


এই সকল বচনের মধ্যে একটিও গণিত জ্যোতিষের নহে । নয়টি স্থলে 
গ্রহগোচরফল, সাতটি স্থলে বারফল। গণিত বিষয়ে উদ্ধৃত করিবার কিছু 
থাকিলে উৎপল নিশ্চয়ই ছুই এক স্থানেও ছুই একটা বচন স্টদ্কত 
করিতন। অথচ সেরূপ স্থলে তিনি আধ্যভট, ব্রহ্গসিদ্ধাস্ত (ব্রহ্ম- 
গুপ্তের ), পুলিশসিদ্ধাস্ত, ভষ্টবলভদ্র, গর্গ, বসিষ্ঠ সিদ্ধান্ত, পঞ্চসিদ্ধা1স্তকা, 
নিজের উৎ্পল-বচন উদ্ধত করিয়াছেন। যে গুলে বরাহের পঞ্চ- 
সিদ্ধান্তিকায় লিখিত যবন ব। রোমক নাম আসিয়াছে, সেই ছুই এক 
স্থল বাতীত অন্যত্র নাই! উহা হইতে এরূপ অনুমান করা অন্তায় 
নহে যে, যবনেরা গণিতজ্ঞ হইলেও গাহাদের প্রমাণ গ্রাহা হইত ন। 
(১৬৭পৃঃ ), কিংবা! তাহারা এমন গণিতজ্ঞ ছিল ন! যে তাহাদের নিকট 
কিছু শিখিবার ছিল । , জাতক-স্কন্ধে তাহারা অভিজ্ঞ ছিল, এবং আর্ধ্য- 
গণও তাহাদের শাস্ত্রের কিছু কিছু গ্রহণ করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে 
অধিক বলিবার এ স্থান নহে। 


ংহিত। গ্রন্থ আমর! আর ছুইখানি দেখিয়াছি । নারদ সংহিতা ও উৎপাততরঙ্গিণী | 
নারদ-সংহিত। কাশীতে মুদ্রিত হইয়াছে, উৎপাততরঙ্গণী মুদ্রিত হয় নাই (৩৭৯ পৃঃ টিঃ)। 
উহাতে কেবল উৎপাতের বিষয় জাছে। বরাহ নারদ-মুনির মতে বলিয়াছেন, কেতু 
এক, কেবল বহুরূপ ( ৩৭৭ পৃঃ)। উতৎপলও নারদ হইতে একটি গ্লোক উদ্ধত করিয়।- 
ছেন। মুদ্রিত নারদ-সংহিত।য় ঠিক সে লোকটি নাই, কিন্ত উৎপলেক্ন উদ্ধত প্লোকের 
অনেকগুলি শব আছে, এবং উহাতে কেতু একই বল! হইয়াছে। একটি শ্লোক 
হইতে মুর্িত ও উৎপলের নারদের ্রকাযানৈক্য প্রতিপাদন করিতে পারা যায় না। 
তবে, বোধ হয়, প্রাচীন নারদ সংহিত। অল্লাধিক রূপাস্তরিত হইয়া বর্তমান আকারে 
পরিণত হইয়াছে । এই মুদ্রিত নার দ-সংহিতার বিষয় ুচী দেখিলেও ইহাকে প্রাচীন 
কালের সংহিতা মনে হয়। যথা) “শান্ত্রোপনয়ন, সংবৎসরাধিপাদি বিচার, শুর্যা চলত 
মঙ্গল বুধ গর শুক্র শনি রাহু কেতু চর, সংবৎসর প্রকরণ, সংবৎসয়ফল, তিথি বার 
নক্ষত্র যোগ করণ প্রকরণ, মুহুর্তবিচ।র, উপগ্রহ সংক্রান্তি গোচর প্রকরণ, চন্দ্র.ও লগ্রবল, 
প্রথমার্তব আধান পুংসবন সীমস্যোন্নয়ন জাতকম” নামকরণ অননপ্রাশন চূড়াকরণ- 

৩০ 


৪৬৬ আমানুদর জ্যোতিষ 


মঙ্গলান্ুরারোপণ (মঙ্গলকার্যোর পূর্ব্বে যবাদি শস্তের অন্কুরোৎপত্তিকরণ ) উপনয়ন 
ছুরিকাবন্ধন ( ক্ষত্রিয়াচার ) সভাবর্ণন বিবাহ্প্রশ্ন কম্যাবরণ বিধাহপ্রকরণ, হুর (দেবতা) 
প্রতিষ্ঠা, বাণ্ঘবিধান, বাস্তলক্ষপ, যাত্রাপ্রকরণ, প্রবেশপ্রকরণ, সদ্যোবৃষ্টিলক্ষণ, কুম- 
বিভাগ, উৎপাতাধ্যায়, কাকমৈথুন, পল্লীসরটফল ( টিকৃটিকি ও গিরগিটি ), কপোতশাস্তি, 
শিথিলীজনন, নিমিত্শান্তি, উহ্ক! পরিবেষ ইন্দ্রচাপ গন্ধব্ঁ প্রতিহ্ধ্য নির্ধাত দিগ দাহ 
রজঃ ভূকম্প লক্ষণ নক্ষত্রজাতফল, মলমাসাদিবিচার, মিশ্রকাধ্যায়, শ্রাদ্ধলক্ষণ।” এই 
সকল বিষয়ের অনেকগুলি বরাহের বৃহৎ সংহিতায় পাওয়। যায় । অপর কতক্কগুলি 
পরে মুহুর্তগরন্থের আলোচা বিষয় হইয়।ছিল। 
মিথিলারাজ লক্ষমণসেন পুক্র বল্লালসেন ১০৯০ শকে বহুবিশেষ সহিত 
সংহিতারূপ অদ্ভুতসাগর প্রণয়ন করিয়াছিলেন। সুধাঁকর ছিবেদী মহাশয় 
এই অদ্ভুতসাগরের বর্ণনায় লিখিয়াছেন যে, প্রাচীন আচীর্য্যগণ ও বরাহু 
লিখিত ফল অপেক্ষা ইহাতে অধিক আছে। এজন্য তিনি প্রাচীন 
ইতিহাসরসিককে সম্পূর্ণ সাগর যত্রপুর্বক দেখিতে বলিয়াছেন। দুঃখের 
বিষয়, এই গ্রন্থের এক খানি অসংলগ্ন অশুদ্ধ অসম্পূর্ণ প্রতিলিপি মাত্র 
আছে। ইহাতে গর্গ বৃদ্ধগর্গ পরাশর কশ্তপ বরাহসংহিতা খিষুণধর্মোত্তর 
দেবল বসস্তরাজ ব্টকণিকা মহাভারত বাল্ীকিরাম।য়ণ যবনেশ্বর মত্স্ত- 
পুরাণ ভাগবতপুরাণ ময়ুরচিত্র খষিপুব্র রাজপুত্র পঞ্চসিদ্ধাস্তিক! ব্রহ্দগুপ্ত 
ভষ্টবলভদ্র পুলিশ হৃ্যসিদ্ধাস্ত বিষুচন্দ্র 'গ্রভাকর--ইহাদদের বচন 
পাওয়! যাঁয়। দ্বিবেদীমহাশয় অদ্ভুতসাঁগরের গ্রহণ-কারণ হইতে দেখা- 
ইয়াছেন যে, সেকালে বুধস্থ্যযযুতি ও শুক্রযুতি প্রসিদ্ধ ছিল (৩৯০ পৃঃ)। 
বরাহের পূর্ব্বে আঁচার্ধ্যগণ সংহিতা জ্যোতিষের উৎকর্ষ করিয়া- 
ছিলেন (মহাভারত দেখ)। বরাহের পরে আর কেহ সংহিতান্যোত্িষের 
উন্নতি সাধন করেন নাই । তাহার পর সংহিতার একাংশ ক্রমশঃ বিপুল 
আকার ধারণ করে। সে অংশ প্রাকৃশিক বিবরণ নহে, যাবতীয় 
নিত্য নৈমিত্তিক কর্মের শুভাগুভ কালবর্ণন মাত্র। বৃহৎ্সংহিতা ও 
স্বতিশান্ত্রে শুভক্ষণ নির্ণয়ের যে সুচনা হইয়াছিল, তাহাকে পরবর্তী 
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গ্রন্থকার সকল স্ব স্ব রচনায় বিস্তারিত করিয়াছিলেন । অর্থাৎ ততৎকালে 
স্বাধীন পর্য)বেক্ষণ ও গবেষণায় বিরত হইয়! প্রাচীনোক্তির বিচার 
বিতর্কে নিধুক্ত হইয়াছিলেন। পুরাঁণ প্রসারের সময় প্রাচীন কীত্তি- 
কলাপ স্মরণ বাতীত নূতন উদ্ভাবন! ছিল না। 

কোন্‌ পূর্বকালে আর্ধাগণ সংহিতাজ্যোতিষের আরম্ভ করিয়াছিলেন, 
তাহ! নিরূপণের চেষ্ট। ধৃষ্টতামাত্র। বোধ করি, মানবমনের স্বাভাবিক 
ধন্দই এই যে, উৎ্পাঁত দেখিলে তাহ! অশুভ ৰলিয়৷ গণন1 করে। 
যাহা স্বাভাবিক, যংহ। নিত্য ঘটে, তাহা! অশুভ হইতে পারে না। 
যাহ! কদাচিৎ ঘটে, বিশেষতঃ যাহার কোন বিশিষ্ট কারণ পাওয়। যায় 
ন।, তাহাতেই আশঙ্কা জন্মে। এইরূপে বলা যাইতে পারে, সংহিতা! 
জ্যোতিষের আদি মীনবের আদির সহিত হইয়াছিল। বৈদিকত্রাঙ্মণে 
যখনই ক্রিয়াকাণ্ডের প্রসার হইল, তখন ভইতেই সংহিতার বীজ 
রোপিত । তবে ইহার স্পষ্টপ্রমাণ অধর্বজ্যোতিষে, মহাভারতে, কল্পশ্থত্রে 
পাওয়া যায়। অথবজ্যাতিষে কেবল নির্ধাতাদি নহে, মুহূর্ত বিচাঁরই 
আছে । উহাঁতে রৌদ্র শ্বেত মৈত্র সারমট সাবিত্র বৈরাজ বিশ্বাবন্থু 
অভিজিৎ মুহূর্ত, দ্বাদশান্গুল শঞ্কুর ছায়ার দৈর্ঘ্যান্থমারে পখ্মাণ করিবার 
কথা আছে সেইরূপ, রৌদ্র মুহূর্তে রৌদ্রকম' করিবে, মৈত্র মৃহূর্তে 
মৈত্রকর্ম করিবে, ইত্যাদি বিধি আছে । মহাভারতের উদ্যোগ (৫ অঃ), 
আদি (১২৩ অঃ )) বন (২৮২ অঃ) পবে মুহূর্ত বিচার আছে। গ্রহের 
বক্রগতি (উঃ ১৪২, ভী£? ৩, কর্ণঃ ১৮, ২০, শাস্তিঃ ৬১ অনুঃ ১০৬১ ১০৭ 
অঃ), ও গ্রহযুতি ( কর্ণ? ১৮, শল্য ১১ অঃ) আছে। গ্রহাদ্দির স্থিতি 
অনুসারে শুভাঞ্ডত কল্পন। বহুস্থটনে আছে । কন্পস্ত্রের ত কথাই নাই। 
মনুস্থতিতে সংস্কারকাল স্থুলতঃ নির্দিষ্ট হইয়াছে । কিন্তু অন্যান 
স্বতি হইতেই বর্তমানের ন্মার্ভব্যবস্থা চলিতেছে। রঘুনন্দনের স্মৃতির 
অধিকাংশ মুহুর্ত-নির্ণায়ক গ্রন্থ । 
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বস্ততঃ জ্যোতিষসংহিতাকে স্ুলতঃ দুইভাগে ভাগ করিতে পারা 
যায়। (১) এক ভাগে গ্রহনক্ষত্র রাশির সম্পর্ক নাই, (২) অন্য ভাগে 
সম্পর্ক আছে। গ্রথমৌক্ত ভাগকে প্রাকৃতিক বিবরণ * বল! যাইতে 
পারে। এই ভাগের ভ্রমশঃ লোপ শইয়! দ্বিতীয় ভাগের প্রসার 
হইয়াছিল। দ্বিতীয় ভাগকেও অন্ত ছুই ভাগে বিভক্ত করিতে পার! 
যায়। (১) এক ভাগে মুহূর্ত, অন্ত ভাগে রাশ্তাদিতে গ্রহগোচর | 
এই €ুই ভাগ পুর্বকাঁলে তত প্রকট হয় নাই। কালক্রমে গ্রহগোচর 
ফল গণন। জাতকের অঙ্গীভূত হইয়াছিল। এতদ্‌ বিষয় পরে জাতক 
স্কন্ধে বলা যাইবে । 

বরাহের সংহিতা হইতে মুহুর্ত বিচারের উল্লেখ কর! গিয়াছে। 
পৃথক ভাবে, শ্রীপতির রত্বমাল! মৃহ্র্ভবিষয়ক গ্রস্থ। অস্ততঃ পরবর্তী 
মৃহুর্ত গ্রন্থে যে যে বিষয় বর্ণত হইয়াছে, তত্তৎ্ বিষয় রত্বমালাতে আছে। 

রত্বমালার বিষয়গুলি এই,_-সংবৎসরাদি তিথি বাগ গুণ, যোগ প্রকরণ, করণপ্রশংসা, 
নক্ষত্রফল, নন্ত্রক্ষণগুণ, রবিসংক্রমণজাত উপগ্রহফল, গোচরফল, চন্দ্রকল, লগ্মচিন্তা, 
সংস্কারাদিবিধি, নৃপাভিষেক, যাত্রা, বিবাহবিধি গৃহারম্ত, গৃহপ্রবেশ, নববস্ত্রপরিধান, 
দেবত। প্রতিষ্ঠা । তিনি লিখিয়াছেন, গর্গাদি মুনি ও বরাহ লল্লাদি প্রণীত শাস্ত্র দেখিয়া 
জ্যোতিষরত্বম।ল। রচন। করিয়ছেন। 

বর্তমানকালে মুহূর্ত চিন্তামণি নামক গ্রন্থ বহু প্রচলিত । অনস্- 
পুত্র রাম এই গ্রন্থ ১৫২২ শকে প্রণয়ন কারয়াছিলেন। (১১৭ পৃঃ) 

ইহার বিষয়গুলি দেখিলে মুহুর্তবিচার গ্রন্থের উদ্দেশ্য সমাকৃ বুঝা যাইবে। 
যথা, শুভাশুভ, নক্ষত্র, সংক্রান্তি, গেচর, সংস্কার, বিবাহ, বধুপ্রবেশ, ভ্বিরাগমন, 
অগ্রযাধান, রাজযাভিষেক, যাত্রা, বাস্তব, গৃহপ্রবেশ,_-এই ১৩টি প্রকরণ আছে। বর্তম।ন 
কোন পঞ্জিকা দেখিলে এই সকল বিষয়ের প্রয়োজন বুঝ! যাইবে । বস্ততঃ পঞ্লিকার 
গণিতভাগ ছাড়! অপর ভাগ মুহূর্ত বিচার মাত্র। রামের জোষ্ঠন্রাতুদ্পুত্র গোবিন্দ 


ক. 11)5519219001)9, 


ফলিত জেযোতিষ- সংহিতা । ৪৬৯ 





১৫২৫ শকে মুহূর্ত চিন্তামণির প্রসিদ্ধ পীযুষধারা টাক লিখিয়াছিলেন। দীক্ষিত 
বলেন, রামতট (রাম দৈবজ্ঞ) নিজেই এক টীকা করিয়াছিলেন। সে চীকার নম 
প্রমিতাক্ষরা । পীষুষধার! টীকা হইতে কয়েকজন গ্রস্কারের ও গ্রস্থের নাম কর! 
যাইতেছে। সমরসার, বশিষ্টসংহিতা, ভাম্করভট, গর্গের দৈবজ্ঞমনোহর, দীপিকা, চতুডুজি- 
মিশ্রনিবন্ধ, জগন্সেহন জ্যোডিঃসারসাগর, শালী, গার বিবাহপটল, বাবহার চণডেশ্বর, 
চাবন, বুহৎসাত্রা। কেশবাক, জো।তিনিবনন্ধ, বাবহারসমুচ্চঃ, ভুপালবল্পভ, মুক্জাবলী, 
নীলকণ্ঠপুত্রগে।বিন্দ, ভীমপরাক্রম, বাবহারতত্ব, জোতিঃনাগর, সারসমুচ্চয়, তুজ বল, 
জ্যোতিঃপরাশর, জয়ার্ণব, দেবকীর্তি, বুদ্ধবশিষ্ঠ, সান্বিৎপ্রক।শ, ষটব্রিংশৎ মত, শ্ৃতিচক্রিকা, 
বাবহারনির্বন্ধ, কালনির্ণয়, শ্রীধর, জাতুকণা, খক্ষোচ্চয়, প্রয়োগপারিগ(ত, শালংকায়ন, 
বিধিরত্র, মহেশ্বপ) লোমশসংহিতা, স্মতার্থনার, মাধব, নুসিংহপ্রসাদ, জ্ঞানভাঙ্কর, 
বিধানথণ্ঁ, চুড়।রত্ব, তটকারিকা, স্মৃতিচন্দ্রিক, জোতিঃ প্রকাশ, বৃদ্ধনারদ, ইত্যাদি। 

এক্ষণে মুহুর্ত বিষয়ক কতিপয় গ্রস্থেৎ নাম করিরা সংহ্াক্কঞ্ধের 
উপসংহার করা যাক | এবগ গ্রশ্থ আমরা অশ্যল্প5 দেখিয়াছি । 
দ্বিবেদি মহাণয় অন্তান্ত জ্যোতিষের সহিত প্রপঙ্গতঃ ছুই এক স্থলে 
এরূপ গ্রন্থের নাম করিয়াছেন । দীক্ষিত মহাশয পৃথক ভাবে করিয়া- 
ছেন বটে, কিন্ত তিনিও এই আগাপ সমুদ্রে আধিক দুব গ্রাবেশ করেন 
নাত | যা হউক, তাহার তীন্থৃকে প্রধান আধার করিয়। শিষ্ালখিত 
গ্রন্থ ও গ্রস্থকারেব নাম কর! গেল। 

দীক্ষিত মহাশয় লিখিয়াছেন, লল্লের (৮১ পৃঃ) রত্বকোশ আধ|র করিয়] শ্রীপতি 
(১৮১ পৃঃ) জ্যেতিমরত্ুমালা করিয়াছিলেন । কিন্তু রত্বকোশ গ্রন্থ অদ্যাবধি অজ্ঞাত । 
প্রীপতিও প্রথমে লিখিয়াছেন যে, তিনি কেবল লল্ল না দেখিয়া গর্গাদি মুনির ও বরাছের 
গ্রশ্থ অবলম্বন করিয়াছিলেন। রত্বমালার টীক। মাধব (১১৮৫ শক) করিয়ছিলেন। 
তাহাতে বহু গ্রন্থের নাম পাওয়! যায় । যথা, শ্রীধর, এবং বাস্তপ্রকরণে ব্রহ্মশভু ও 
যোগেশ্বরাচার্যা ; ভাম্করবাঝহার, ভীমপরাক্রম, দৈবজ্ঞবল্লভ, আচারসার, ব্রিবিক্রমবশত, 
কেশবব্যবহার, তিলকব্যবহার, যোগবাত্রা, বিদ্য।ধরীবিলাস, বিবাহপটল, বিশ্বকর্ণশাস্ত্র 
লধুজাতক, যবনজাতক, বুদ্ধজাতক ; নরপতিজয়চর্যা। নামক তান্ত্রিক জ্যোতিষশাস্ত্ ; 
বিষজ্জনবল্পত নামক প্রশ্রগ্রস্থ । প্রসঙ্গতঃ অস্থাস্থ গ্রস্থের নাম আছে। যথা, ন্তাকিরণা- 
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বলি, কণাদশুত্রের প্রশস্তকরভাষা, ভবিষ্যোত্তরপুরাণ, মংস্তপুরাণ) শিবরহস্য, বৌধায়ন, 
গৃহস্থধর্শসমুচ্চয়, স্মৃতিমপ্ররী, সৌরধর্দোন্তর, স্বন্দপুরাণ, বিষুতধর্োত্তর, বিশ্বরূপ, বিজ্ঞানে- 
স্বর, পুরাণসমুচ্চয়) বাগ ভট,যাজ্ঞবন্কাম্মৃতি, দুর্গসিংহ, গরুড়পুরাণ, বিশ্বাদর্শভাষা, বৈদ্যনির্ঘন, 
সুশ্রুতচিকিতৎদিত। মাধব নিজের বাসম্থান ২৪ অক্ষীংশে আনন্গপুরে বলিয়াছেন। 
শ্রীপতির আর এক টীকাকার মহ।দেব। তাহার বাসস্থান বা সময় অজ্ঞাত । 

ভোজকুত রাজমার্তণ্ডের বিষয় পূর্বে (৯৭ পৃঃ) উল্লেখ কর গিয়াছে । নন্দিগ্রামের 
কেশব (১০৮পৃঃ ) মুহুর্ততত্ব লিখিয়াছিলেল। ইহার গ্রন্থে নৌকা প্রকরণ নামক এক নূতন 
প্রকরণ আছে। তাহাতে *ন।ল” প্হুকাণ” শব্দ দেখ! যায়। ইস্ার টীকাক।র গণেশ 
দৈবজ্ঞ (১৪৫০ শক ) বলেন, “এই ছুই শব্দ লৌকিক”। নাবপ্রদীপ নামে হহার এক 
যাত্র! গ্রন্থ আছে। গণেশ দৈবজ্ঞ ইহারও টীকা করিয়াছিলেন। এই টীকায় নূতন 
গ্রন্থকারের নাম পাওয়া যাধ | বথা, বসস্তরাজ, ভূপাল, নৃসিংহ, বিবাহপটল, জোতিঃ- 
সার, শান্তিপটল, সংহিতাদীপক, সংগ্রহ, মুহূর্তসংগ্রহ, অর্ণবঃ বিধিরত্ু) শ্রীধরীয় 
জ্যোতিষার্ক, ভূপালবল্পভ, জোতিষপ্রকাশ।  *» 

ন।রায়ণকৃত মৃহুর্তমার্তণ্ডের উল্লেখ পূর্বে কর] গিয়াছে (১১৯ পৃঃ)। এই গ্রন্থের 
চীকায় তিনি গোপিরোজ, মেঙগনাথ, হমালুগী, এবং উদ্ধাহতত্ব, মুহুর্তদর্পণ, কগ্ঠপপটল, 
সংহিতাসার।বলি, ব্যবহারসার, শিল্পণাস্ত্র, বৃহত্বাস্তপদ্ধতি, সমরঙ্গণ। বাবহারসারস্বত, 
রত্বাবলী, ক্ষ করণ ( গণিত ), ও |জাতকোত্তম.( জাতক ) গ্রন্থের ন।ম করিয়াছেন । 
এতদৃভিন্ন, কালনির্ণয়দদীপিকা, ধনগ্রয় কোশ, অনেকার্থধ্বনিমঞ্জরী ( কোশ), স্মৃতিসারা- 
বলি, শুতহৃত্র, হলারুধকোশ, ধর্বপ্রণীপ, আদিতাপুরাণ প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়। 
মুহুর্তমার্তও ছাপ। হইয়াছে । ্ ৭ 

নীলকণঠ (২১৭ পৃঃ) কুত তেডরানন্দ, শিবকুত, মুহুর্ত-চুড়ামণি (১১২ পৃ) 
বিদ্দলদীক্ষিত (১৫৪৯ শক ) কুত মুহুর্তকল্পদ্রম এবং মুহুর্তৃকল্পদ্রম-মগ্ররী নামক টীকা। 
কঞ্চপন্নু (১৪৭৯ শক 1) কৃত জ্যোতিষদর্পণ, কাশীর রখুনাথ (১৫৮২ শক) কৃত মুহূর্তমালা, 
ভূজ ( কচ্ছ) প্রদেশের কাস্থজিপুত্র মহাদেব (১৫৮৩ শক) কৃত মুহূর্ত-দীপক, গুর্জর 
প্রদেশের হরিশহ্করপুক্র গণপতি € ১৬০৭ শক) কৃত মুহুর্তগণপতি, কালিদাস গণঝ 
(১১৬৪শক ) কুত জ্যোতির্র্দাভরণ (১০৫পৃঃ) এবং মহিমাপ্রভ স্থরির শিষা ভাবরত্বের 
হুখবোধিক1 টীকা (১৬৩৬ শক), শিবদাসের (১৪৪৬ শক পূর্বে) জোতি নির্বন্ধ, 
রুদ্রভটপুত্র সোম দৈবজ্ঞের (১৫৬৪ শক ), সংবৎনর ফল, আছে । | 


ফলিত জ্যোতিষ--সংহিতা। ৪৭১ 





বিবাহবিষয়ে কেশবকৃত বিবাহ বুন্দাবনের টীক1 গণেশ দৈবজ্ঞে করিয়াছিলেন 
(১১০পৃঃ)। রত্বমালার টীকাকার মাধব (১১৮৫ শক) টীকায় কেশবের নাম করিয়াছেন । 
বোধ হয়, এঁ ছুই কেশব এক বাক্তি ছিলেন। তাহ হইলে বিবাহবুন্দাবন এ সময়ের 
পর্বের হইবে । শাঙগধিরকৃত বিবাহপটলে হেমাদ্রি ও মাধবের নাম আছে। পীতান্বর- 
কৃত বিবাহপটলের (১২৪৬ শক) টীকায় শাঙ্গ ধরকৃত বিবাহপটলের নাম আছে। পুনশ্চ 
গণেশ দৈবজ্ঞ (১৪৫০ শক ) কৃত মুহূর্তৃতত্বের টীকায় শ।ঙগধরের নাম আছে। অতএব 
শরঙ্থর ১৪০০ শকের পূর্বের ছিলেন। পীতাম্বর নিজের বিবাহপটলের নির্ণয়ামৃত 
নামক টীকা! করিয়াছিলেন । ইহার পিতার নাম রাম. এবং পিত।মহের নাম জগন্নাথ 
ছিল। ইনি গৌড় ত্রাহ্গণ ছিলেন, এবং মহীনদী (? মহানদী) মুখের নিকটে 
্তস্ততীর্থে ইহার বাস ছিল। উর টীকায় নৃতন গ্রন্থকার ও গ্রন্থের ন।ম পাওয়া 
যায়। যথা, প্রভাকর, বৈদ্যনাথ, মধুম্দন, বসস্তরাজ, হরেশ্বর। বামন, ভাগুরি, 
আশাধর, অনন্তভট, মদন, ভূপালবল্পভ ; এবং চিন্তামণি, বিবাহকৌদমুী, বৈদানাথকৃত 
নিবাহপটল, ব্যবহার তত্বশত, রর্পনীরায়ণ গ্রন্থ, জ্যোতিষপ্রকাশ, সংহিতা.প্রণীপ, 
চড়ারত্ব, সংহিতাস।র, মৌন্্রীপটল. ধর্মতত্বকলাবিধি, সংগ্রহ, ত্রিবিক্রমভাষা, জো[তিস্‌- 
সাগর. জ্যে।তিনিবন্ধ, সন্দেহদোষৌধধ, সজ্জনবল্লরভ. জ্যোতিশ্চিন্ত।মণি, জো1তিধিবরণ, 
জ্যোতিবিবেক-ফল প্রদীপ, গোরজপটল, কালবিবেক; তাজিকতিঙলক, সামুদ্রতিলক এবং 
শব্দরত্বাকর নামক কোশ। 

বিদ্ব্জনবল্পব নামক গ্রন্থ ভোজকুত বলিয়া তগ্লাবর মহা রাষ্্র।জকীয় পুন্তকালয়ের 
গ্রন্থেবর্ণিত আছে। কিন্তু ভোজের রাজম|র্ও নামক সংহিত স্বদ্ধের এক গ্রস্থ আছে 
(৯পৃঃ)। এজনা দীক্ষিত মনে করেন যে, এই ববিদ্বজ্ঞনব্লত তোগ্জের না হইতে পারে। 
র$ুমালার মাধবকৃত চীকায় এই গ্রন্থের নাম অ।ছে। অতএব ইহাকে ১১৮৫ শকের 
'পূর্ব্বের বলিতে হইবে। 
১ যমুনাপুরের কুষ্চদাসপুত্র পদ্মনাভ বাবহার প্রদীপ করিয়াছিলেন । এই গ্রন্থে ভীম- 
পরাক্রম, শ্রীপতির রত্বমালা,দীপিক'ঃ রূপনারায়ণ রাজমার্তঁও, সারমাগর, রত! বলি.জ্যেতি- 
সতস্্র (গণিত ), বাবহারচণ্ডশ্বর, মুস্তাবলীর বচন আছে। ভাক্করাচার্যয বীজগণিতকার 
এক পদ্মন[ভ্ের নম করিয়াছেন। দ্বিবেদী মনে করেন, এই পদ্মনাভ সেই। কিন্ত 
দীক্ষিত দেখাইয়াছেন ভাম্করের পদ্মন/ভ ৭০০ শক পূর্বে ছিলেন। পরস্ধ ব্যবহার 
প্রদ্ীপে রত্বম।ল! ও রাজমার্তওের উল্লেখ, আছে. এবং জ্যোতিতন্্র হইতে উদ্ধত 


৪৭২ আমাদের জ্যোতিষ 


চারিটি প্লেক সিদ্ধান্তশিরোমপণিতে আছে। এজন্য দীক্ষিত এই পল্মনাভকে ১০৭২ 
শকের পরবত্তী মনে করেন। 

শাকুন বিষয়ে খকৃসংহিতায় প্রথম আভাস পাই (৪৫পৃঃ)। তদনস্তর 

সংহিভার এই অঙ্গ চলিয়া আসিতেছে । মহাভারতের বু স্থানে 
এবং ববাহের ব্ুহৎ সংহিনহার মনেকগু'ল অধ্যার শাকুন শাস্ত্র । 
নরপতিজয়চর্যয। নামে এক প্রাচীন গ্রন্থ আছে। দীক্ষিত এই গ্রস্থকে 
শাকুন শাস্ত্রের অন্তর্গত করিয়া লিখিয়াছেন, ধাবা] নগরীর আত্দেবপুক্র 
নরপতি ১০৯৭ শবে ইহা রচন| করিয়াছিলেন । আরও বলেন, নরপতি 
ছৈনধন্মাবলত্বী ছিলেন । কিন্তু নরপতিজয়চর্ষ্যা গ্রান্থকে শাকুন ন! 
ভাবিয়। তান্ত্রিক দেযোতিষ বলিলেই ঠিক হয়। যাহার বিষয়ে প্রশ্ন, তাহার 
নামের ব্যঞ্জন ও স্বরবর্ণ হইতে শুভাশুভ গণন এই গ্রন্থের উদ্দোষ্ঠ | 

ইহার ৮৪ চক্র, ও প্রায় তত সংখাক তৃমি মন্ত্র বস্তাদি দেখিলেই প্রস্থখ।নিকে তান্ত্রিক 
সম্প্রদায়ের গ্রন্থ বলিতে সংশয় হয় না। সপ্ত যামল, যুদ্ধজয়ার্ণব, কৌমারী, কৌশল, 
যোগিনীজয়, রক্ত দান্ত, ত্রিমুণ্, স্বরপিংহ, স্বরার্ণব, ভূপাল, গারুড়। লম্পট, স্বরভৈরব, রণা- 
ভাঁদা-তন্ত্র, দিদ্ধান্ত, জয়পদ্ধতি, পুস্তকেন্দ্র, টোকল্রী/ জোঁতিষদর্শন এই সকল গ্রন্থ হইতে 
সার সংকলিত । আমর! যে ওড়িয়াক্ষর লিখিত গ্রন্থ দেখিয়াছি তাহার শেষে “হতি শ্রীমহা- 
রাজ শুধ্যবংশ পদ্মার্দিতা ভোজদেব বিরচিতায়াং ব্বরোদয়ে গ্রহশাস্তি বিবরণম্” আছে। 
এই গ্রন্থের আরস্তে ব্রন্ম। ও ভারতীকে নমস্কার করিয়া নরপত্তিরিতি লোকে খ'ত- 
নামাভিধাস্তে নরপতিক্নয়চর্্যা নামকং শান্ত্রমেতৎ লিখিত আছে। আমাদের বোধ 
হয় নরপতি ভোজদেব এই গ্রশ্থের কর্তা ছিলেন। তিনি নরপতি এবং নরপতিদিগের 
যুদ্ধে জয়লাভের উপায় বর্ণিত বলিয়া গ্রস্থের নাম নরপতি হইয়াছে । দীক্ষিত বলেন, 
বসম্তরাজ নামক শাকুন গ্রন্থকার এবং গণিতসার ও চুড়ামণি নামক গ্রন্থদ্ধয়ের কর্তা নরপতি 
'বলিয়! চলিয়া আসিতেছে, অতএব এই সকল গ্রন্থ ১০৯৭ শকের পুর্বেনছিল না। রাজ- 
মার্তও চুড়ামণির উল্লেখ আছে (দীক্ষিত)। অতএব চুড়ামণি নামক মৃনুরতগরস্থ ৯৬৪ 
শকের পূর্বের গ্রন্থ । তাহা হইলে কিন্তু চুড়ামণিকার নরপতি হইতে পারেন ন!। 
যাহ! হউক নরপতিজয়চর্ধ্যার উপর নরহরি ভূধর ও রামনাথের টীকা আছে। তন্মধো 
নরহরির টীক! প্রসিদ্ধ । হরিবংশকৃত জয়লক্্বী নামী টীকা ও নরপতির জ্োতিষ- 
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কল্পবৃক্ষ নামক গণিত জেোতিষ দীক্ষিত উল্লেখ করিয়াছেন। নরপতি জয়চর্যা। 
কাশীতে মুদ্রিত হইয়াছে। 


২ $জাতকক্কন্ধ। 


পূর্বে বল! গিয়াছে, ফলিত জ্যোতিষ সংহত ও হোরায় বিভক্ত। 
সংহিতার ফালত জ্যোতিষও ছুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। 
(১) মুহূর্তীবচার ও (২) গ্রহগোচরফল। মুহূর্ত বা ব্যবহারবিষয়ক 
গ্রন্থের নাম কর! গিয়াছে । যেমন সংহিতার মুহুর্তরূপ অঙ্গ পৃথক্‌ 
হইয়া বিস্তৃতি লাভ করে, তেমনই উহার গ্রহগোচরফল ৪ পৃথক্‌ হইর। 
ক্রমে হোরায় নিবিষ্ট হয় । কেহ কেহ ব। সংহিতার 'গ্রাচীন অর্ 
স্মরণ করিয়া মুহূর্তগ্রস্থকে সংহিতা বলিয়াছেন । কেহ বাঁ তৎসঙ্গে 
মুহূর্তগ্রচ্থে গ্রহগোচরও যোগ করিয়াছেন | 

বরাহের পূর্বে হোরাশাস্ত্রও বিপুল আকার ধারণ করিয়াছিল । 
তিনি বৃহজ্জাতকের আরম্তে লিখিয়াছেন, “ব€ুতর গটুবুদ্ধি পণ্ডিতগণ 
পটুবুদ্ধি ব্যক্তিগণের হোরাফলজ্ঞান নিমিন্ত পব-্যায়-সম্থালত ব্ুশাস্তর 
প্রণয়ন করিয়াছেন। সেই হোরাতত্ত্রক্ূপ মহার্ণৰ প্রতরণে ভগ্নোদদ।ম 
বাক্তিগণের নিমিত্ত আমি এই স্বল্প কিন্তু অর্থবহুল শাস্ত্রর্ূপ তেল! নির্মাণ 
করিতেছি ।” 

কিন্ত হোরা কি? বৃহজ্জাতকে বরাহ পিখিয়ছেন, “কেহ কেহ 
বলেন, অহোরাত্র শব্দের পূর্বাপর বর্ণ (অ, ত্র) লোপ পাইয়৷ বিকল্পে 
হোরা হইয়াছে । মেষাদি দ্বাদশ লগ্ন রাশি অহোরাত্র আশ্রয় করিয়। 
থাঁকে বলিয়া হোরা নাম।* এই হোর! শান্তর বার! পূর্বজন্মের সদসৎ 


* হোরা শব্দের অন্য অর্থ রাশির মর্ধ ও লগ্নের অর্ধ। লগ্ন-নান স্থুলতঃ € দও। 
উহার অর্ধ, ২।* দণ্ড ( ইং ১ ঘণ্টা) হোর]। 
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শুভাশুভ কর্মের ভোগ জানিতে পারা ষায়। * উৎপল এ বিষয়ে তর্ক 
করিয়াছেন। “যদি পূর্বজন্মের শুভাশুভ ফল অবশ্তম্তাবী,তবে তাহ! জানি- 
বার প্রয়োজন কি? অর্থাৎ যাহ! হইবার তাহ! ত হবেই; পূর্বে জানিয়! 
ফল কি?] কিন্তৃশুভাশ্ডভ দ্বিবিধ। (১) দৃঁ়কন্ম্োপার্জিত, (২) অর়- 
কর্ম্মোপাজিত | দশ। গণনা দ্বারা দৃঢ়কর্ম্মোপাজিত ফল জানিতে পারা 
যায়। সেই দশা অশুভ জানিলে অশুভফণদায়ক কর্ম পরিহার এবং শুভ 
জানিলে দানকর্ম্ম করিতে পারা যায় । অষ্টবর্গ দ্বারা অদৃঢ়কন্ম্োপাজিত 
ফল অণুভ জানিলে শাগ্ডি দ্বারা উপশম করিতে পার! যায়। 
যবনেশ্বরও বলেন, “জন্মকালে গ্রহনক্ষত্রযোগ হেতু মন্ুষ্যের বিধান নিয়ত 
আছে। সেই বিধানকে ভাগ্য বল] যায়। দশাবর্ষ দ্বারা মনুষোর 
সেই ভাগ্য জানিতে পারা যায়, অভিজ্ঞেরা বলেন, সেই ভাগ্য 
দ্বিবিধ,_ স্থির ও ওৎপাতিক। কাণান্ুসারী জাতক ( হোর! ) দ্বারা 
যাহ। নিশ্চিত আচে, তাহা স্থির; এবং সগুগ্রহের ভিন্ন ভিন্ন রাশিতে 
প্রবেশহেতু যাহা ঘটে, তাহা ওৎপাতিক। শাস্ত্যাদি ছারা এই আস্থির 
অশুভ ভাগ্যের উপশম করিতে পারা যাঁয়।» ব্যাসও বলিয়াছেন, 
বিদ্বান ব্যক্তি স্বীয় পৌরুষ দ্বার! ছুর্বল দৈন্তকে পরাভব করিবেন 1” 
অর্থাৎ প্রাচীন শান্ত্রকারগণের মতে, আমাদের ভাগের কিয়দংশ 
নিশ্চিত, কিয়দংশ 'অনিশ্চিত। যে ভাগ্য নিশ্চিত, তাহা পূর্বে 
জানিতে পারিলে তদন্ুরূপ কর্ম করিতে ও অশুভ সময়ে সাবধান 
হইতে পারা যায়। অনিশ্চিত ভাগ্য পুরুষকার ও দানাদি দ্বার! পরি- 
বর্তন করিতে পারা যায়। যথা, পুরুষকার দ্বারা অতিবুষ্টি বশতঃ 
অশুভ উপশম করিতে পারা যায়। কিন্ত পূর্বজন্মাজিত কর্মের ফল 
কিছুতেই পরিহার করিতে পারা যায় নাঁ। এবিষয়ে পরে বল! 
যাইবে। 
* কর্মার্জিতং পৃবভবে সদাদি যত্তম্ত পক্তিং সমভিব্যনক্তি । 
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এই হোরাশাস্ত্র এত বিপুল যে,ইহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করাও ছুঃসাধ্য। 
ইহাকে স্ুলতঃ তিন ভাগে ভাগ কারয়! প্রত্যেক ভাগের প্রধান প্রধান 
দুই একটি কথা! বলিয়! নিবৃত্ত হইতেছি। গ্রহগোচর, অষ্টবর্গ ও দশাফল 
গণন1,-এই তিন ভাগ উপরে পাওয়! গিয়াছে । শ্রহগোচর ও অষ্টবর্গ 
দ্বারা অস্থির ফল, এবং দশাগণন। ছার! স্থির ফল জানা যাঁয়। 


(১) গোচর ফল। 


জন্মকালে চন্দ্র যে রাশিতে থাকেন, তাহার নাম জগ্ম রাশি। গণনাকালে গ্রহগণ 
সেই জন্মরাশি হইতে যে যে রাশিতে ( গৃহে ) গত দেখ! যায়, তদনুসারে ফল প্রদান 
করেন। যথা, জন্মবাশি হইতে রবি ৩, ৬, ১১ গুহে শুভ ফল দেন। এইরূপে, রাহ্থ- 
কেতুনহ নবগ্রহ এক এক ঘরে আপিলে শুভ, এক এক ঘরে আসিলে অশুভ ফল ঘটে। 

এই গণনায় জন্মকালীন চন্দ্র রাশি ব্যতীত অন্য গ্রহের রাশি জানা আবশ্যক হয় ন!। 
হৃতরাং যে সকল বাক্তির জন্মরাশি এক, তাহাদের সকলেরই গ্ে।চরের ফল এক । বস্তৃতঃ 
এতদ্বার| পৃথিবীর যাবতীয় মনুষোর ভাগা € অস্থির বা ওৎপাতিক) ১২ ভাগে ভাগ 
কর! হইয়াছে । অতএব এই গণন। স্থল এবং সংহিতার উপযুক্ত । 


(২) অফ্টবর্গ গণনা । 


এই গণনায় সপ্তগ্রহ ও লগ্র আবগ্ঠ ক । জন্মকালে যে র/শির উদ্রয় হয়, তাহা জন্মলগ্র। 
এই আটের প্রতোকের অষ্টবর্গ আছে। রবি ধরিয়া অপর সপ্তের আষ্টবর্গ, চন্ত্র 
ধরিয়। অপর সপ্তের অষ্টবর্গ, মঙ্গল ধরিয়া অপর সপ্তের অষ্টবর্গ, এইরূপ অষ্টৰিধ 
অষ্টবর্গ । যথখ!, রবির অষ্টবর্গ করিতে হইলে জন্মসময়ে রবি যে ঘরে থাকেন, সেই 
ঘরে (স্বস্থান), ও তাহ! হইতে ২, ৪) ৭) ৮ঃ ৯, ১০,১১ ঘরে শুভ। চন্তর ন্বগৃহ 
হইতে ৩, ৬১ ১০১১১ ঘরে শুভ, ইত্যাদি রবির অষ্টবর্গ। এইরূপ, চন্দ্রের অষ্টবর্গ 
করিতে হইলে চক্রের গৃহ, এবং তাহা হইতে ৩১ ৬, ৭, ১০, ১১ ঘর, রবির ন্বগৃহ হইতে 
৩, ৬. ৭, ৮, ১০, ১১ ঘর, ইত্যাদি ক্রমে চন্দ্রের অষ্টবর্গ। এইরূপ সপ্তগ্রহ ও লগ্নের 
অষ্টবর্গ। এই সকল ঘর চিহ্ত করিব|র নিমিত্ত রেখ।পাতের নিয়ম আছে। দেখ! 
যাইবে, প্রত্যেকের অই্টবর্গে ছ্বাদশ রাশির ( ঘরের ) কোন কোন রাশিতে ৪ বা অধিক 
রেখ! এবং কোন কোন রাশিতে ৪ এর নান রেখা পড়িবে। কেন রাশিতে একটি রেখাও 
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পড়িতে না পারে। যে গ্রহের অষ্টবর্গ সেই গ্রহ ৪ বা অধিক রেথাধুক্ত রশিতে শুভ । 
ইহা জন্মকালে নির্দিষ্ট হইয়) থাকে, এবং তদনুনারে সেই গ্রহের শুভাশুভফল নির্ধারিত 
হয়। অনা সময়ে গ্রহ নিজের শুভ রাশিতে অসিলে অধিক শুভ করেন। 

শেষোক্ত গণনা গে'চর গণনার তুলা বলা যাইতে পারে । এজনা . অষ্ট বর্গ-গণনার 
গোঁচরাপবাদ আছে। বিবাহ।দি সময়ে কোন গ্রহ গোচরে অনিষ্টকারী দেখা গেলেও 
যদি সে গ্রহ আট্টবর্গে শুভ থাকে, তাহ হইলে তাদৃশ অনিষ্ট হয় না। ইষ্টকারী দেখা 
গেলেও অষ্টবর্গে অশুভ থাকিলে তত শুত হয় না। নেখা যাইবে, গোচর গণন। অপেক্ষ। 
অষ্টবর্গগণন| শুক । এখানে লগ্রভেদ বশত: যাবতীয় মনুযোর ভ।গা দ্বাদশবিধ বটে, 
কিন্তু জন্মস্থানভেদে লগ্নের বৃভেদ বশতঃ জাতকের ভাগাও দ্বদশবিধ না হইয়া অনংখা 
প্রকার হয়। 


(৩) দশাফল গণনা । 
আজ কাল প্রাচীন সংহিতার গোচরফল কিংবা বরাহের অষ্টবর্গ 
গণন। বড় একট চলিত নাই। দশ! গণনাই এখন উহাদের স্থান 
গ্রহণ করিয়াছে । জাতকের (যাহার জন্ম হইয়াছে ) জন্মপত্রিকা বা! 
কোঠ্ঠীর (যাহাতে কোষ্ঠ বা রাশিগণের গৃহ প্রদর্শিত থাকে ) বিষয় 
সকলেই অল্লাধিক অবগত আছেন । এই জাতক গণনা অত্যন্ত হুরূহ, 
এবং ইহার এত ভেদ আছে যে, তৎ্সমুদয় লিখিতে গেলে প্রকাণ্ড 
পুথি হইয়া পড়ে। এখানে জাতকগণনার কয়েকটি স্থুল স্থুল বিষয় 

ংক্ষেপে বল। যাইতেছে । 

জাতকগণনায় গ্রহ ও রাশি, প্রধান ছুই অঙ্গ বল৷ যাইতে পাঁরে । 
নক্ষত্রও আবশ্তক হয়, কিন্তু গ্রহের স্থিতি অবগত হইতেই প্রায় আব- 
হ্যক হ₹য়। রাশির সহিত জাতকগণনার লগ্নরূপ অন্ত প্রধান অঙ্গ 

পাওয়া যাইবে | 

ক। জাতকে রাশি। 
বাশির নাম । রাশির নামান্তর ক্ষেত, গৃহ, খক্ষ, ভবন 
ইত্যাদি জাতকে বিশেষ প্রচলিত। কোষ্ঠ ব। গৃহ হইতে কোঠী শব্দের 
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অর্থে রাশিপত্রিক। বুঝায় । মেষবুষাদি দ্বাদশ রাশির নাম সংস্কৃতে 
ছিল, তথাপি বৃহজ্জাতকে, ও তাহা! হইতে পরবর্তী গ্রন্থে কয়েকটি 
রাশির যাঁবনিক সংজ্ঞ! হইয়াছিল । যথা, 
ক্রিয়-তাবুরি-জিতুম-কুলীর-লেয়-পাথোন-ভুক-কোৌপ্র্যাখ্যাঃ | 
তৌক্ষিক আকোকরে হঞ্জোগ শ্চাস্ত্যভং চেখং ॥ 
মেষের নাম ক্রিয়, বৃষের তাবুরি, মিথুনের জিতুম, কর্কটের কুলীর, 
সিংঞের লেয়, কদ্তার পাথোন, তুলার জুক, বৃশ্চিকের কৌর্প, ধনুর 
তৌক্ষিক, মকরের আকোকর, কুস্তের হৃদরোগ, মীনের অস্ত্যভ। 
ইহাদের মধ্যে কুলীর, হৃদরোগ, অস্ত্যভ, শব্দ সংস্কৃত, অন্ত শবগুলি 
যাবনিক। 
এই সকল যাবনিক নাম হইতে বুঝ! যাইতেছে, জাতকন্কক্ষে 
যবনজ্োতিষ বিলক্ষণ প্রবেশ করিয়াছিল। ইহা! হইতে এমন বুঝায় ন৷ 
যে, এ দেশে জাতিকস্কন্ধ ছিল না । পরে এ বিষয় বিচার কর! ষাইবে। 
রাশির আকার ।-_-গাণত জ্যোতিষে মেষাদি দ্বাদশ রাশি 
ক্রাস্তিবৃত্রের ত্রিশ ত্রিশ অংশ মাত্র। কিন্তু জাতকজ্যোতিষে রাশির 
আকার কল্পিত হইয়াছিল । বরাহমিহর লিখিয়াছেন_- 
মৎসৌ ঘটা নৃমিথুনং সগদং সবীণং 
চাপী নরোহশ্বজঘনো মকণোে। মুগাস্তঃ | 
তৌলী সশস্তদহনা৷ প্লবগ! চ কন্তা 
শেষাঃ স্বনামসদৃশাঃ স্বচরাশ্চ সর্ব্বে॥ 
অর্থাৎ মীনরাশির আকার ছুই মত্ন্ত পরস্পর পুচ্ছাভিসুখে স্থিত । 
কুস্তরাশি স্বন্ধে ঘটধারী পুরুষ । মিথুন স্ত্রী-পুরুষ, পুরুষের হাতে গদা, 
স্ত্রীর হাতে বীণ| | ধনু ধন্ুর্ধারী নরাকার, কিন্তু নিষ্নার্ধ অশ্বতুল্য চতুষ্পদ | 
মকর মৃগমুখ । তুলা তুলাধারী পুরুষ । কন্ঠ! কুমারী নৌকায় অবস্থিত, 
এক হস্তে শস্ত, অন্ত হস্তে অগ্নি। মেষ, বৃষ, কর্কট, সিংহ, বৃশ্চিক স্থ ব্ 


৪৭৮ আমাদের জোতিষ। 


নাম সদৃশ । ইহার! সকলেই স্ব স্ব যথাযথ দৃষ্ট স্থানে অবস্থিত। 
জ্যোতির্বিদ্যার আদানপ্রদান প্রস্তাবে এই সকল মূর্তি কল্পনার বিচার 
কর! যাইবে । 
রাশির বিভাগ |-_ প্রত্যেক রাশির নাম ক্ষেত্র। রাশির 
অর্ধাংশ হোরা, তৃতীয়াংশ দ্রেক্কাণ ব। দ্রেফাণ, নবাংশ নবাংণ |" এইরূপ 
দ্বাদশীংশ, ত্রিংশাংশ। ক্ষেত্রহোরাদি ছয়টি ষড়বর্গ নামে খ্যাত । এক 
এক গ্রহ এই সকল ষড়বর্গের অধিপতি কল্পিত হইয়াছিল । ক্ষেত্র 
হইতে ত্রিংশীংশ, স্থল ৩০ অংশ হইতে ১ অংশে ভাগ মাত্র। রাশির 
কোন্‌ অংশে কোন্‌ গ্রহ অবস্থিত, তাহা দেখিয়! অধিপতি অনুসারে 
শুভাগুত ফল জ্ঞান হয়। দড্রেকাণ সংজ্ঞাটি যাবনিক। 
জন্মকালে যে রাশি ক্ষিতিজের উপরে উদয় হইতে থাকে, তাহার 
নাম লগ্নরাশি বা লগ্ন। লগ্নদ্বার অহোরাত্রের মধ্যে এক নির্দিষ্ট সময় 
বুঝায়। এতদ্বিষয় লগ্নমানাধ্যায়ে বলা যাইবে । জল্ম-লগ্র রাশি 
হইতে দ্বাদশ রাশির বিশেষ সংজ্ঞা আছে। অর্থাৎ লগ্ন হইতে গণিলে 
প্রথম, দ্বিতীয় ইত্যাদি যে গৃহ বা রাশি পাওয়া যায়, সেই সকল রাশি 
হইতে এক এক বিষয়ের জ্ঞান হয়। যথা, লগ্ন বা ১ম রাশি হইতে 
জাতকের দেহ, ২য় হইতে ধন, ৩য় ভইতে সহজ (ভ্রাত! ১, ৪র্থ হইতে 
বন্ধু, ৫ম হইতে পুক্র* ৬ষ্ঠ হইতে শত্রু, ৭ম হইতে স্ত্রী, ৮ম হইতে আয়ু, 
৯ম হইতে ধর্ম, ১০ম হইতে কর্ম, ১১শ হইতে আয়, ১২শ হইতে ব্যয় । 
এই দ্বাদশ ভাগে যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় বিভক্ত হুইরাছে | লগ্ন লইয়া! 
কেন্জ্রাদি কয়েকটী বিশেষ স্থান আছে । তৎসমুদয় এখানে বর্ণনা কর! 
অনাবশ্তক । 
থ। জাতকে গ্রহ। 
গ্রহনাম ।-পৌরাণিক জ্যোতিষে গ্রহগণের নাম প্রদত্ত হই- 
যাছে। সে সকল নাম ব্যতীত জাতকে অন্ত নাম পাঁওয়। যায়। যথা, 
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বৃহজ্জাতকে, হুর্য্যের অন্ত নাম হেলি, বুধের হেয়া, মঙ্গলের আর, শনির 
কোণ, শুক্রের আস্ুজিৎ। এই নামগুলি যাবনিক। এখানে স্মরণ 
রাখিতে হইবে যে, জাতক গ্রন্থের ব্যবহারার্থ এই সকল যাননিক সংজ্ঞা 
হইয়াছিল। 
গ্রহসংখ্য। ।--আজকাল জাতক গণনায় রাহ কেতু লইয়া 
নবগ্রহের ফল গণিত হইয়া! থাকে । কিন্তু বরাহের সময়ে, তাহার পুর্বে 
এবং পবেও বহুকাল পধ্যস্ত দশাগণনায় রাহু কেতু [ছল না। অথর্ব 
জ্যোতিষে জাতকগণনার হ্যত্রপাত দেখিতে গাই । সেখানে কিন্তু 
সপ্তগ্রহ। মহাভারতে (ভীঃ ১৭, ১০১ অঃ) সপ্ত মহাগ্র», ন্তত্র রান 
কেতু আছে। প্রাচীন একট! শ্লোকে গ্রহ সপ্ত । বথা, ( শব্বকল্প্রমে ) 
লোকানদ্রীন্‌ স্বরান্‌ ধাতুন্‌ মুনীন্‌ দ্বীপান্‌ গ্রহানপি। 
সমিধঃ সপ্তসংখ্যাতাঃ সপ্তজিহ্ব! হবিভূ্জঃ॥ 
অর্থাৎ সপ্ত লোক, সপ্ত পর্বত, সপ্তস্বর, সপ্ত ধাতু, সপ্ত খষি, সপ্ত 
দ্বীপ, সপ্ত গ্রহ, সপ্ত সমিধ কান্ঠ, অগ্নির সপ্ত জিহ্বা। বরাহে ইহার 
স্পষ্ট (প্রমাণ বর্তমান । তিনি বৃহজ্জাতকে অগ্তগ্রহ ও লগ্ন, এই আটটি 
লইয়া গণনাক্রম বলিয়াছেন । তিনি যখনাদি যে সকল প্রাচীন আচা- 
ধ্ের নাম করিয়াছেন, তাহারাও গ্রহ সপ্ত গণনা! করিতেন। উৎপল 
যবনেশ্বরের বচনে (১অঃ ওল্লোঃ টাক! ) “সপ্ত গ্রহাণাং” উদ্ধত করিয়- 
ছেন। শ্রীপতির সময়েও (৯৬১ শক) দশাগণনায় সপ্তগ্রহ দেখিতে 
পাই। তাহার রত্বমালার একম্থলে নবগ্রহের উল্লেখ আছে। গ্রহ- 
শান্তর ব্যবস্থায় তিনি রা কেতুর নিমিত্ত গোমেদ ও বৈদুর্ধ্য ( দরিদ্র 
হইলে রাঁজাবর্ত ) ধারণ করিতে বলিয়াছেন । এখানে টীকাকার মহাদেব 
বিশ্মিত হইয়াছেন, এবং তাহার নিজের মতানুসারে শ্রীপত্তির প্রতিকূল 
কথনের উত্তর দিয়াছেন । বোধ করি, শ্রীপতির সময় হইতে দশাগণনায় 
রাহুকেতুর গ্রহত্বে বিশ্বাস আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু বরাহের পূর্বে ব৷ 
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তাহার সময়ে যে রাহুকেতুফলে একেবারে আবশ্বাস ছিল, এমনও 
বলিতে পারা যায়। গ্রহগোচর গণনায় বরাভের বৃহৎ সংহিতায় 
রাহুকেতুর ফল বর্ণিত হইয়াছে । সংহিতাগ্রস্থ অনেকটা! লৌকিক বা 
পৌরাণিক মতের সমষ্টি । সুতরাং তাহার অন্তর্গত গ্রহগোচরে রাছু- 
কেতু আসিয়৷ পড়িয়াছিল ৷ নতুবা যে বরাহ রাহুকেতু লহীয়! শৌরাণিক- 
গণকে উপহাস করিয়াছিলেন (৩৮৪ পৃঃ), তিনি যে উহাদের ফলদাতৃত্বে 
বিশ্বাস করিতেন, এমন বোধ হয় না। পরন্ত সংহিতায় রাহুকেতুর ফলে 
বিশ্বাস করিতে অধিক যুক্তিতর্কের প্রয়োজন হয় না। কারণ সেখানে 
রাহুকেতু চন্দ্রহুর্ষেঃর গ্রহণকারী ছায়া । গ্রহণ বশতঃ পার্থিব নিসর্গের 
পরিবর্তন অসস্ভাবনীয় নহে । তদ্ভিন্ন, সংহিতায় বরাহের হাতও 
ছিলনা । জ্যোতিষ আগম শান্তর (যেশাস্ত্র বহুকাল হইতে চলিয়। 
আমিতেছে ) বলিয়া তিনি তাহার নিজের মত দেন নাই। 

স্বরূপ |-_জাতকে গ্রহগণ নিম্বাকার জ্যোতিঃপদার্থ নহে। 
এখানে তাহার! মানবের ভাগানিয়মক, স্তরাং দেবমুর্তিবিশিষ্ট | 
আশ্চর্যোর বিষয়,বরাহ সংহিতায় কিম্বা! জাতকে গ্রহগণের দেব ব৷ নরন্ধপ 
বর্ণনা করেন নাউ । সংহিতায় দেবপ্রতিম! বলিবার সময় কেবল চঞ্জ 
সুর্য্যের প্রতিমালক্ষণ দিয়াই নিবৃত্ত হইয়াছেন। পূর্ববকালে পৌরাণি- 
কেরাই গ্রহগণের স্বরূপ কল্পন। করিয়াছিলেন। গ্রহগণকে শুভাগুভ 
ঘটনার কারণ অনুমান করিলেই দেবতার ন্থায় তাহাদের মুর্তি কল্পনা 
করিতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে গ্রহ পূজ, যাগ, শাস্তি প্রভৃতি ব্যবস্থাও 
আসিয়া পড়ে। পরন্ত গ্রহগণ যে আমাদের গুভাশুভ ফলের কর্ত!, 
এক্সপ বিশ্বাসের চিহু বরাহাদি প্রাচীন জাতক গ্রন্থে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া 
যায় না। হোর! শাস্ত্রের প্রয়োজন বর্ণনায় (৪৭৪ পৃঃ) বরাহ গ্রহগণকে 
আমাদের পূর্বজন্মের কর্্মাফলের ব/ঞঁক বলিয়াছেন, এ জন্মের স্থুখ ছুঃখ 
ভোগের কর্তা বলেন ন্টই। এ বিষয় পরে বলা যাইবে। 
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মৎভ্তপুরাণে (৯৩ অঃ) দেখা যায়, রবি পদ্মাসন, পদ্মগর্ভতুল্য বর্ণ, দ্বিভূজ_-এক হস্তে 
পদ্মা, অগ্ক হস্তে সপ্ত অঙ্খের সপ্ত রজ্ছু। চন্দ্র শ্বেতবর্ণ শ্বেত অশ্বারূচ, দ্বিভূজ--এক হস্তে 
গদা, অন্য হত্তে বরদাঁন করিতেছেন । চন্দ্রের বসনও শুত্র। মঙ্জল রক্তমাল| ও রক্তবস্ত্র- 
ধারী, চতুভূর্জ-_চারি হস্তে শক্তি শুল গদা ও বর। বুধ কর্ণিকার তুল্য বর্ণ, গীত মালা 
ও বস্ত্রধারী, সিংহবাহন, চতুভূ জ-_খড়গা চর্ম গদা বর। বৃহস্পতি--পীতবর্ণ, চতুভূজ-_. 
দও বর জপমাঁল1 ও কমওলু। শুক্র খেতবর্ণ, অন্যান্য বিষয়ে বৃহল্পতি তুল্য । শনি 
ইন্দ্রনীলবর্ণ, গৃধ,বাহন, চতুভূ্জ--শুল বর বাণ ধনুঃ। রাহু নীল সিংহাসনে স্থাপিত। 
[রাহুর মস্তক ব্যতীত অন্তান্ত অঙ্গ নাই ।] কেতু সংখ্যায় অনেক; সকলে ধুস্তবর্শ, 
দ্বিভুজ, বিকৃতানন, গৃধ-আসন, দ্বিভূুজ--গদ। ও বর । 


অগ্রিপুরাণেও গ্রহগণের প্রতিম। বর্ণিত হইয়াছে । মবস্তপুরাণ হইতে তাহ। কিঞ্চিং 
ভিন্ন। গ্রহযাগতত্বে সুর্্য।দির ধ্যানে গ্রহগণের জ।তি, গোত্র, জন্মভূমি, বর্ণ, দেহের 
প্রমাণ, বসন, বাহন, হস্তধূত পদার্থ, অধিদৈবত. প্রত্যধিদৈবত উক্ত আছে। এই সকল 
বিষয়ে কতক পুরারণণকল্পনা, কতক জাতকগণন! মিশ্রিত হইয়াছে ॥ শাস্ত্র ব্যতীত প্রাচীন 
কালের কল্পিত গ্রহরূপ প্রস্তরে খোদিত পাওয়া যায়। এ বিষয়ে অতি হন্দর দৃষ্টান্ত 
পুরীর নিকটস্থ কোণার্কক্ষেত্রে (কণারক মন্দির, ১২০০ শক) পাওয়া যায়। সেখানে 
দেখা যায়, প্রত্যেক গ্রহের মন্তকে মুকুট ও আসনে পদ্ম । রবির প্রতিমা! সৌম্যমুত্তি, 
ছুই করে প্রদ্ষ,টিত পদ্ম উত্তোলিত রহিয়াছে। চন্দ্রের প্রতিমূপ্তি রবির তুলা, কিন্ত 
বাম হস্তে কু, দক্ষিণ হস্তে অক্ষমাল। ৷ মঙ্গল, বুধ, বৃহম্পতি, শুক্র, শনির প্রতিমা! এক 
প্রকার। কেবল বৃহস্পতির দীর্ঘ শ্শ্রু আছে। রাহুর প্রতিমৃণ্তি অর্ধ, নিষ়।দ্বহীন, 
মুখ রাক্ষন তুলা, মুখ বাদান করিয়া আছে, এবং মুখের এক পার্থ এক বৃহৎ শবদস্ত 
বহির্গত হইয়াছে । মস্তকে গোলাকার মুকুট ; মুকুটে তিনটি সোপান। এক হাতে 
গোলাকার নুর্যাপিও, অন্ত হাতে অর্দচন্দ্র। কেতুর প্রতিমুর্তির উদ্ধ ভাগ অন্ান্ত 
গ্রহের হ্যায়, কত্ত নিম্নার্ধঘ কুগুলীতৃত সর্প । বাম হতে দীপ, দক্ষিণ হস্তে খড়গ 
উত্তোলিত ৷ ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র কৃত ওড়িশার প্রত্বতত্ব নামক গ্রগ্থ হইতে কোণার্ক 
ক্ষেত্রের নবগ্রহের প্রতিমুষ্তি প্রদর্শিত হইল । ভূবনেশ্বরের নিকটবত্তী ব্রন্ষেশ্বরের মন্দিরে 
এবং বুন্দেলখণ্ডের খজুরাহের মন্দিরে ও নবগ্রহের প্রতিমা খোদিত আছে । উভয় মন্দিরই 
ধ্রীঃ ১০ম শতাব্দীতে নিমিত। এই খীষ্টব্দের পূর্ববস্তী কোন মন্দিরে নবগ্রহমুন্তি 
অদ্যাপি পাওয়। যায় নাই । বোধ হয়, এই মময়ে কিংবা ছুই এক এক শত বৎসর পর্ব 
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নবগ্রহ প্রতিম কল্পনার আরস্ত হইয়াছিল। নবগ্রহের নিমিত্ত নবরত্ব গণনার কাল বিচার 
করিলেও এই প্রকার সময় গাওয়। যায় (৪৭৯ পৃঃ )। 
স্বরোদয়াদি তান্ত্রিক জ্যোতিষ গ্রহগণের রূপ অন্প্রকার ঘটিয়াছিল। উহাতে রবি 
রক্তবর্ণ বর্ত,লাকুতি, নর শ্বেতবর্ণ অর্দচন্ত্র, মঙ্গল লোহিতবর্ণ ত্রিকোণ, বুধ পীতবর্ণ 
এ ধনুর কৃতি, বুহল্পতি গীতবর্ণ গল্মাকৃতি, শুক্র 
শ্বেত বর্ণ চতুক্ধোণ, শনি বুফবর্ণ থড়গাকৃতি। 
রাছ শ্বেতরজপীতনীলমিশ্রবর্ণ মকরাকুতি, 
কেতু মিশ্রর্ণ সর্পাকৃতি (৯ম চিত্র)। 
গৃহাপরি শিষ্টে, অথর্বজো।তিষে, মতস্ত কর্ম 
অগ্নি পুরাণাদিতে, দক্ষ ও কাত্যায়ন সংহ- 
তায়, কুদ্রযামলে গ্রহযজ্ঞ আছে। 





*ম চিত্রে। টি তান্ত্রিক রূপ । গ্রহস্বভাব । এক এক গ্রহ 
দ্বারা এক এক বিষয় অবগত হইতে পার। যায়। সেই সকল 
বিষয় লইয়া গ্রহগণের স্বভাব কল্পিত ভইয়াছিল। এস্কলে মনে 
রাখিতে হইবে, গ্রহগণের স্বভাব অর্থে গ্রহ্গণ দ্বারা মানবের 
ছভাবজ্ঞান । যথা, 

বৃহজ্জাতকে। কৃষপক্ষের চন্দ্র এবং রবি, মঙ্গল ও শনি পাগগ্রহ ; ষখন বুধ উক্ত পাপ- 
গ্রহের সহিত যুক্ত হয়, তখন তাহাকেও পাগগ্রহ বল) যায়। অতএব শুরুপক্ষের চন্ত্র, 
বৃহন্পতি, শুক্র এবং পাগগ্রহ বিুক্ত বুধ,--ইহার] শুভ্ভ। রবি মধুপিঙ্গলচক্ষু, চতুরম্র" 
তনু, পিত্তপ্রকৃতি। অল্পকেশবিশিষ্ট । চন্দ্র কৃশবর্ত,লাজ, অতান্ত বাতকফগ্রকৃতিঃ 
প্রা. সৃ্ুবাক্‌, হ্ন্বর চক্ষু বিশিষ্ট । মঙ্গল কুরচক্ষু, যুবধুত্তি, উদার, পৈত্তিক, হুচপল, 
কশমধাদেশবিশিষ্ট | বুধ শ্লিষ্টবাক্‌,। সতত হান্তযুক্ত। কফপিত্বাযুপ্রকৃতি । বৃহস্পতি 
বৃহত্তম, পিঙ্গল চক্ষু ও কেশ বিশিষ্ট, শ্রেষ্ঠমতি, কফাত্মক। শুক্র সুখী, মনোহরদেহ, 
স্ুলোচন) বায়ুকফধাতু, কুঞ্চিতকৃষ্কেশ। শনি অলস, কগিলচক্ষু, কৃশদীর্ধগাত্র 
স্থলদস্ত, কর্কশ রে।ম কেশ, বারুপ্রকৃতি, ইত্যার্দি। এই সকল স্বভাবকল্পনার মুলে আকাশস্থ 
গ্রহণের দৃষ্ট শ্বতাব কতকট। ছিল। রাব পিত্তপ্রকৃতি। চন্দ্র কফপ্নকৃতি না হুওয়।ই 
আশ্মর্্য; কারণ রবিগ্রহ উগ্রকিরণব্যাপ্ত, চন্দ্র জলময়। এইরূপে এ্রহগণের সমুদয় 
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স্বভাব অবশ্ঠ আরোপিত হয় নাই। কিন্ত একবার মূল পাইলে তছুপরি শাখা! প্রশাখা 
বিস্তার কর! অসস্ভাবা নহে । 
উচ্চস্থান | এক এক রাশিতে এক এক গ্রহ সমধিক ফল 
দেন। সেই রাশি সেই গ্রহের টচ্চস্থান। যথা, বৃহজ্জীতকে, রবির 
উচ্চ মেস্তের ১০ অংশে, চক্জের উচ্চ বুষের ৩ অংশে, মঙ্গলের উচ্চ 
মকরের ২৮ অংশে, বুধের উচ্চ কন্তার ১৫ অংশে, বুহম্পতির উচ্চ 
কর্কটের ৫ অংশে, শুক্রেব উচ্চ মীনের ২৭ অংশে, শনির উচ্চ তুলার 
২০ অংশে । এই সকল রাশির সপ্তম রাঁণি ধ সকল গ্রহের নীচ স্থান। 
গ্রহণের এই উচ্চ বা তুঙ্গস্থান কল্পনার মূল কি, তাহ। নির্ণয় করা কঠিন। এই 
সকল স্থানের সহিত সিদ্ধান্তের উচ্চ স্থ।নের একা নাই। দেখা ষায়, দিদ্ধান্তে।ক্ত উচ্চ 
স্থানের সহিত ১০ যোগ করিলে জাতকের উচ্চ স্থান প্রায় আসে। কেবল মঙ্গলের 
বেল। এই নিয়ম ভঙ্গ হইয়াছে । যথা, 


দিদ্ধান্তে উচ্চ জাতকে ডচ্চ 
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যখন জাতকে গ্রহগণের উচ্চস্ান 'শংশ ধরিয়া উক্ত আছেঃ তখন 
তাহার সহিত সিদ্ধান্তের কিংবা নক্ষত্র্তিতির সম্বন্ধ থাকাই সম্তাব্য। 
গ্রহের দৃষ্টি । জন্মকালে যে গ্রহণ যে রাশিতে থাকেন, 
তাহার সপ্তম রাশিতে সেই গ্রীহের সম্পূর্ণ দৃষ্টি, চতুর্থ এবং অষ্টম রাশিতে 
তিন পাদ, পঞ্চম এবং নবমে অর্ধ, তৃতীয় এবং দশমে এক পাদ 
দৃষ্টি হয়। 


* শনির মন্দোচ্চ অনেক দিদ্ধাস্তমতে ৭1২৭, কিন্ত ব্রন্ধ গুপ্ত মতে ৮1২১। 





৪৮৪ আমাদের জোতিষ। 


এস্থলে সপ্তম বাঁ ঠিক সম্মুখের রাশিতে পূর্ণদৃষ্টি অনুমান করা 
যাইতে পারে । কিন্তু ত্রিপাদ দ্বিপাদ একপাদ দৃষ্টির কোন কারণ 
পাওয়। যায় না। 


দশাকাল। কোন্‌ গ্রহ কত কাল মানব-ভাগ্য ভোগ করেন, 
তদ্বিষয়ে বুমত আছে। যেমতে মানবের যত পরম 'আয়ুঃ, সে 
মতে তদনুসারে গ্রহগণকে তত বর্ষ ভাগ করিয়৷ দেওয়া হইয়াছে । 
আজকাল ছুই মত চলিত আছে । কেরল বা বিংশোত্তরী, এবং অষ্টো- 
ত্বরী। কেরল মতে মানুষের পরম আয়ুঃ ১২০ বর্ষ; রাহছকেতু সহ 
নবগ্রহ এত বর্ষ ভোগ করেন । ১২০ বর্ষ বলিয়৷ নাম বিংশোত্তরী। 
আষ্টোত্তরী মতে পরম আয়ুঃ ১০৮ বর্ষ । এই গণনাঁয় রাহুর ভোগ 
আছে, কিন্তু কেতুর নাই। চলিত কথায় এই গণনা নাক্ষত্রিকী গণনা 
নামে খ্যাত । পরস্ত বিংশোত্তরী ও অষ্টোত্তরী, উভয় মতেই নক্ষত্র ধরিয়া 
জন্মদশ] গণিত হইয়৷ থাকে । যথা, 


কেরল মতে, ৩, ১২, ২১ নক্ষত্রে জন্ম হইলে রবিদরশায় জন্ম, ৪, ১৩) ২২ নক্ষত্রে জন্ম 
হইলে চন্দ্রদশীয় জন্ম ; ইতাদি | তিন তিন নক্ষত্রে এক এক গ্রহদশ! । অষ্টোত্তরী মতে 
৩, ৪) ৫ নক্ষত্রে রবিদশ। ; ৬, ৭, ৮, ৯ নক্ষত্রে চন্দ্রদশা, ইত্যাদি তিন চারি তিন চারি 
ইত্যাদি ক্রমে ৮টি গ্রহের দশ! শেষ হয়। এই মতে তভিজিৎ লইয়া ২৮টি নক্ষত্র গণিত 
হয়। অভিজিৎ লইয়। গণকেরা এখন একমত হইতে পারেন নাই। যাহা হউক, 
কৃত্তিক হইতে উভয় গণনার আরম্ভ, অশ্বিনী হইতে নহে। বঙ্গদেশে অষ্টোত্তরী দশা, 
এবং পশ্চিমে দক্ষিণে বিংশোত্তরী দশ! গণন! চলিত। 

বৃহজ্জ(তকমতে রাহ কেতু গ্রহ নহে। সেই মতে রবাদি সপ্তগ্রহ ও লগ্ন,_এই 
৮টির দশ! গণিত হইয়াছে । বরাহের সময়ে অষ্টোত্তরী বা বিংশোত্তরী গণন1 ছিল ন|। 
বরাহ বলেন, লগ্নে কোন পাপগ্রহ থাকিলে জাতক পূর্ণায়ুঃ হয় না। জীবশন্মা বলেন, * 
পরম আযুঃ ১২০ বর্ষ ৫দ্দিন। উহাকে সাত দ্বার ভাগ করিলে যত বর্ধাদি (১৭ বর্ষ 
১ মাস ২২ দিন ) হয়, প্রত্যেক গ্রহ তত কাল ভোগ করেন। সত্যাচার্যা বলেন, গ্রহ 
কর্তৃক নবাংশ ভোগানুসারে দশাভোগ নির্দিষ্ট হয়। এইকপ, প্রাচীনকালে বহুবিধ দশ! 


ফলিত জ্যোতিষ--জাতক। ৪৮৫ 





গণিত হইত। শ্রীপতি তাহার জাতকপন্ধতিতে দ্বাদশ প্রকার দশ! পাক উল্লেখ করিয়া- 
ছেন। বৃহৎ পারাশরীতে (বন্বাই, জ্ঞানসাগর মুদ্্রণালয়ে শ্রীধরকর্তৃক প্রকাশিত ) 
৪২ প্রকার দশা বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে কোন দশাগণনায় রাহু কেতু জাবগ্তক, কোনটায় 
নহে । সকল গ্রহের দশাভোগও সমান নহে। কিন্ত নানাপ্রক।র দশা গণনা! থাকিলেও 
অভিজ্ঞ গণকের| বলেন, সকলের ফলে প্রায় সাম্য দেখা যায়। 


(১) গোচর দশ! প্রভৃতি গণনার ক্রম দেখিলে সহজেই বুঝ! যায় 
যে, প্রথমে গোচর গণন! এবং পরে দণ! গণনার স্ুত্রপাত হইয়াছচিল। 
গোচরে রাশ্তাদি, দশায় লগ্রাদি গণন। শাবস্তক | রাশি অপেক্ষা লগ্ন 
হুঙ্ষ্ন। লগ্ন বলিলে বিশেষ কাল বুঝায় । তেমনই, অমুক রাশিতে 
চন্্র ছিলেন, বলিলে কাল বুঝায় । লগ্ন নিয়ত পরিবর্তিত হইতেছে, 
এক রাশিতে চক্র প্রায় ২।” দিন থাকেন । অতএব বোধ হয়, পূর্বের 
চন্দ্রের রাশি দেখিয়া জাতক গণিত হইত, পরে লগ্মাদ্দি গণনা আরম্ভ 
হইয়াডিল। ইতিহাসে দেখিতে পাই, প্রথমে সংহতার অঙ্স্বরূপ 
গোচর-ফল ছিল, পরে লগ্রাদি ফল গণনা হইয়াছল। কিন্ত লগ্লাদি 
ফল গণন! প্রচলিত হইলেও গে।চর ফল গণনা গেল না। বর্তমান 
কালে প্রাচীন রাম্তাদি ফলে লোকের তাদৃণ বিশ্বাস দেখা বায় না। 
কেবল উপনয়নার্দি ষোড়শ নংস্কারে উহ্াার ব্যবহার আছে। জাতকের 
শুভাশুভ দশ] গণনায় লগ্ন।দিফল গণন' নানা আকারে চলিয়া আসি- 
তেছে। এই গণনায় জন্মকাপীন গ্রহস্থিতি ধরিয়া সারা জীবনের সখ 
দুঃখ ভোগ গণিত হয়। ইহা পরে অপস্তভব বা অসম্পূর্ণ বো হইয়াছিল। 
এজন্য তাজিক বা তাজক গণনাব ত্য হইয়াছিল। তাজিকগ্রস্থ- 
রচয়িতা নীলকণ্ঠ জন্মকালীন গ্রহীস্থাতকে মুল ধরিয়! বর্ষে বর্ষে নৃতন 
গ্রস্তিতি অহ্থুস1রে দশা গণিতে বলিয়াছেন । ইহাকে বর্ষপ্রবেশ বলে। 
ইহাতে গ্রাতিবর্ষের এক নুশন কোণ্ঠী করিতে হয়। ইহ! ক্রমশঃ স্থক্ 
হইয়! মাঁসপ্রবেশ, দিনপ্রবেশ গণনায় ঈাড়াইয়ছিল। 


৪৮৬ আমাদের জ্যোতিষ । 


(২) মেষবুষাদি রাশি যখন ফলগণনার প্রধান ভিত্তি, তখন যে 
কালে মেষবৃষাদি রাশি কল্পিত হয় নাই সেকালে বর্তমান কালের 
গোচর বা জাতক গণনা ছিল না। মেষবুষাদি সংজ্ঞ| থ্রীষ্টজন্মের 
পঞ্চম শতাব্দী পূর্বে ছিল না; এ শতাব্দীতে উহার স্থষ্টি বলিতে পার! 
যায়। অতএব এ সময়ের পরে গোচর এ জাতক-গণন! আরুন্ত হইয়1- 
ছিল। রামায়ণে রাষ্ঠাদি জাতক আছে, মহাভারতে নাই । 

কিন্তু এ সময়ের পুর্বে যে কোনরূপ জাতক-গণন! ছিল না, এ কথা 
বলিতে পারা যায় না। রাশিচক্র পবে উদ্ভাবিত বটে, কিন্তু নক্ষ এচক্র 
কল্পনা এদেশে বহুপুক্বক্ালে চালত ছিণ। পরস্ত অথব্ব জোতিষে 
জন্মনক্ষত্র ধরিয়া এক প্রকার জাতক গণনার আভাস পাওয়া যায়। 
উহাতে মেবাদ সংজ্ঞা নাই, অথচ জাতক আছে। অতএব ধণিতে 
হষ্টবে, বিদেশ হইতে জাতকগণনার পুষ্টি লাভ হইলেও উহার মুল 
এদেশে ছিল। অধিকাংশ দশ! গণনায় কর্তকারি নক্ষত্র লইয়া রব্যা- 
দির দণা দেখিতে পাই | এতম্ঘার জানা যাইতেছে যে, অশ্বিগ্ত(দি (বা 
মেষাদি ) গণনার পুর্বে দশ! গণনার হ্ত্রপাত হইয়াছিল। নিম্নে 
ইহার অন্ত প্রমাণ পাৎয়া যাইবে । 

রাখ্াদি গণনার সহিত আর একটি বিষয় জড়িত। পূর্বকালে যখন বরাহাদি 
জ্যোতিষীর! জাতক লেখেন, তখন অয়ন|ংশ ছিল ন।। তৎকালে সকল রাশি সায়ন ছিল । 
সেই সায়ন রাশি ধরিয়। জাতকের শুভাশুভ গণন। নিশ্চিত ব| কল্লিত হইয়াছিল। 
অতএব বর্তমান কালে যে সকল গণকের৷ সায়ন গণন। করেন না, তাহাদের গণন। এক 
প্রকার ভিত্তিহীন বল! যাইতে পারে। বরাহের পরবর্তী জ্যোতিষীর! অয়নাংশ সংস্কার 
করিতেন বটে, কিন্তু তদ্দারা রাশিসমূহকে ক্রাস্তিবৃত্তের কেবল ভাগম্বরূপ পাইতেন, 
পুর্ব্বর হ্যায় ঠিক রৰি সম্বদ্ধীয় ভাগন্বরূপ পাইতেন না। প্রাচীন সায়ন গণনায় ফলে 
মিলে না, নিরয়ণ গণনায় মিলে, অন্ততঃ কেন জ্যোতিষীকে এরূপ পর্যযালোচন। করিতে 
দেখা যায় না। পাশ্চাত্য দেশে সায়ন গণনাই চলিত, এবং এদেশে ও কেহ কেহ সায়ন 
গণনার পক্ষপাতী। 


ফলিত জ্যোতিষ--জাতক | ৪৭৭ 


(৩) ফলিত জ্যোতিষের প্রধান অঙ্গ, গ্রহ । উপরে দেখ! গিয়াছে, 
প্রাচীন কাঁদে রাহু কেতু সহ নবগ্রহ গোঁচর গণনায় আবশ্তক হইত, 
জাতক গণনায় হইত না । অস্ততঃ এ বিবয়ে বিস্তর মতভেদ ছিল । যে 
অথব্ব জ্যোতিবে জাতকের সুত্রপাঁত দেখিতে পাই, সেখানে গ্রহ সপ্ত, 
নব নহে। *কিন্ত যি রাছু কেতু গোচরে ফল দিতে পারে, তবে জাতকে 
দেগয়া৭ সম্ভাবা। পুর্বে বল! গিয়াছে, সংহিতা শান্তর অনেকটা 
লৌকিক শান্ত্রছিল। লৌকিক শাস্ত্রে সহিত অভিজ্ঞের মত সর্ধত্র 
এক হয় না । ত্দ্ভিন্ন, সংহিতার গোচর-ফল এক কথা, জাতিকে দশা- 
গণন!। একবারে ভিন্ন কথ! । গোচরে শ্রহগণ কর্মকন্ত1, জাঁতকে 
তাহার! বাঞ্জক মাতর। সাপারণের নিকট এ ছুই গ্রভেদ অনৃষ্ঠ হওয়! 
অসম্ভব নহে । যাহ] হউক, গোচরে শ্রহফলে শ্বাস বহু পুব্বকাল 
হইতে এদেশে চলিয়া আসিতেছে ! খেক সংহিতার বেন, পরবর্তী 
কালের শুক্রের সহিত বুষ্টির সম্বন্ধ পূর্বকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। 
আর্থ নক্ষত্রে রবি গত হউলে বৃষ্টি হয, উহ! সংহিতায় দেখিতে পাই; কিন্তু 
আর্দ্রা নক্ষত্র নাম বোদক | চক্র শুক্র নিকটস্ত হইলে পূর্ণ বুষ্টি হয়, উহা 
সংহতার কথ1 । কিন্ত উহাদের জলময়ত্ব কল্পনা সংহিতার পূর্বের । 
এই সকল ক্ষীণ আলোক সাহায্যে অনুমেয় যে, খকৃমংহিতাঁব সময় 
হইতে, কিংবা মানব-ত্ষ্টির আরস্ত হইতে গ্রহ-গোচর-ফলে বিশ্বাস 
জান্ময়াছল। সে ফলরাহ্ঠাদি লইয়! নহে, নক্ষত্রাদ্দ লইয়। গণিত 
হইত | 


এক্ষণে জাতক লেখকগণের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করিয়। জাতকস্কদ্ধ শেষ কর! যাইতেছে। 

*এ বিষয়ে দীক্ষিত মহাশয়ের গ্রস্থকে প্রধান আধার করা গেল। 
আজ্রকাল যে সকল জাতকগ্রন্থ পাওয়] যাইতেছে, তন্মধ্যে গৌরীজাতক এবং কালচক্র- 
জাতক ব। কালজাতক নামক দুইখ|নি দৈব গ্রন্থ দীক্ষিত দেখিয়াছেন । আর্ধ গ্রস্থের মধ্যে 
পারাশরট, জৈমিনী ুত্র, ভৃগুসংহিত। প্রভৃতি আছে । পারাশরী হোরা॥ বৃহৎ ও কু, উভ্ভ- 
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য়েই মুদ্রিত হইয়াছে । বরাহ তাহার বৃহজ্জাতকে পরাশরের উল্লেখ করিয়াছেন। বৃহৎ 
সংহিতার গ্রহগে!চরাধায়ে মাওবোর উল্লেখ আছে । ভট্োৎপল বৃহজ্জাতকের টাকায় গার্গী; 
বাদরায়ণ, ষাজ্ঞবন্ধা, মাওব্য, জাতক বিষয়ে প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন । গার্গীর বচন বহু- 
স্থলে উদ্ধ'ত হইয়াছে । বোধ হয়, এই পাঁচ আর্ধ জাতককার বরাহের পুর্বে হিলেন। 
তদ্ভিন্ন, সতা, ময়, মণি, বন, জীবশম্া, বিষুগুপ্তের নাম ধরিয়া বরাহ তাহাদের মত 
বলিয়াছেন। দেবস্বামী ও 'সিদ্ধসেন, শক্তি ও ভদত্ত বা ভদস্তের নাম আছে। উৎপল 
বলেন, শক্তি ও পরাশর এক, এবং ভদ্স্ত ও সত্য এক ছিলেন। সে যাহা হউক, 
এই খানেই বরাহ শেষ করেন নাই । ণঅন্তেঃ 'কেহ কেহ” 'পুর্ববশাস্ত্র' প্রভৃতি অনেক 
স্থলে লিখিয়াছেন। অতএব বরাছের পুর্ব্বে বু পৌরুষ গ্রন্থকার জাতক লিখিয়াছিলেন। 
বরাহের লিখিত বিঞ্ণুগুপ্তকে উৎপল চাণকা বলিয়াছেন। ইহাকে চন্দ্রগুপ্তমন্ত্রী 
চাণক্য বলিয়াই বোধ হয়। নুতরাং বরাহের অন্ততঃ ৮০০ শত পুর্র্ব হইতে এদেশে 
জাতকক্কদ্ধ প্রচারিত ছিল । পূর্বে বল! গিয়াছে, শকের প্রায় ৫০০ বর্ষ পূর্বে মেষবৃষা্দি 
সংজ্ঞার উৎপত্তি হুইয়াছিল। বোধ হয় তখন হইতেই বর্তমান জাতকস্কন্ধের আরম্ভ । 
ইহারও পূর্বে অথর্বব জ্যোতিষে জাতক পদ্ধতি ছিল। পাশ্চাত্য পগ্িতেরা বলেন, 
গ্রহগণিত এদেশে উৎপন্ন হয় নাই। দীক্ষিত স্পষ্ট দেখাইয়াছেন যে, এ দেশের 
গ্রহগণিত ও সংহিতা) যজ্ঞ ও অন্যান্ত কার্ষের নিমিত্ত মুহূর্তজ্ঞান এবং জাতকগণনার 
ফল মাত্র। (জ্যোতিব্বিদ্যার আদান প্রদান প্রস্তাব দেখুন )। 


লঘু পারাশরী এদেশে বিলক্ষণ চলিত । উহা। “কেরল বিয়াল্লিশ' নামে খ্যাত। 
লখু নাম হইতেই বুঝা যায়, বৃহৎ পার।শরী ছিল বা আছে। কিন্তু যে বৃহৎ পারাশরী 
বোম্ব।ইতে মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা কতদুর ঠিক, তদ্বিষয়ে বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। 
উৎপল লিথিয়াছেন, (বুঃ জাঃ ৭ অ১৯ শ্লোকটীক) যে, “পরাশর ত্রিক্কন্ধ জোতিষ 
লিখিয়াছিলেন ; বরাহও শক্তির ( পরাশর ) উল্লেখ কয়িয়ছেন। পরস্ত আমি পরাশরের 
ংহিতামাত্র দেখিয়াছি, জাতক দেখি নাই |” অতএব উৎপলের সময়েই (৮৮৮ শক ) 
পারাশরী প্রসিদ্ধ ছিল না। লঘু পারাশরীতেও প্রথমেই দেখ! যায়, কেহ প্রাচীন 
পরাশর অনুমরণ করিয়৷ লিখিয়াছেন। 


জৈমিনীশ্ত্রের উল্লেখ বরহে ও উৎপলে আছে । মলবার প্রদেশে চারি অধ্ারযুক্ত 
পদ্যাত্বক এক ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রচারিত আছে। ভূৃগুসংহিতার নাম হইতে আর্থ বলিয়। 
বোধ হয়। কিন্তু বরাহ বা উৎপল উহার নাম করেন নাই। যেভৃগুনংহিত৷ পাওয়া 
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যায়, দীক্ষিত বলেন, তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন লগ্ন ও রাশি ধরিয়া ৭,২৬,৪৯,৬০০ জন্মকুণ্ডলী 
আছে। ভূগুসংহিতার তুলা জাতককল্পল্ত! নামক গ্রস্থে ২০০ কুগডলীর বিচার আছে । 
ভূগুসংহিতা অপেক্ষাও বিপুল নাড়ীগ্রস্থ বা শুক্রনাড়ী নামে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আছে।* 
চিদম্বরম্‌ অয়র (বি, এ, ) লিখিয়াছেন, “নাড়ীগ্রস্থে ভূত ভবিষাও বর্তমান সর্বলোকের 
জন্মপত্রিকা লিখিত আছে ।” তিনি পাঁচখানি নাড়ীগ্রন্থ দেখিয়াছেন, এবং অন্ত পীঁচ- 
খানির কথা শুনিয়াছেন। “তন্মধ্ো সতা।চার্যাকুত ধুবনাড়ী উত্তম। তাহাতে প্রত্যেক 
মনুষোর জন্মকালীন নিরয়ণ স্পষ্ট গ্রহ আছে ।”* বেলেরীর নুর্যানারায়ণ রাও ( বি) এ ) 
জো!তিষীর মুখে এই নাড়ীগ্রস্থ বিষয়ে আমরাও শুনিয়াছি । 

বরাহ যবনচার্যোর নাম করিয়াছেন । ভট্রোৎপল লিখিয়াছেন ( বুঃ জাঃ ৭ জঃ ৯ 
প্লোকটীকা) “যবনেখর স্য ,জিধ্বজ (কোন কোন মুদ্রিত পুস্তকে শুচিধব ) শক কালের 
পর অন্য শান্তর করিয়।ছিলেন। বরাহমিহির এই মবন।চার্যোর পূর্বব যবনাঁচার্যোর মত 
দিয়াছেন। সেই পুরাতন যবনাচার্যোর গ্রন্থ আমি দেখি নাই, ক্কজিধ্বদ কৃত গ্রন্থ 
দেখিয়াছি । তাহাতে আছে, “ষবন। উচুঃ, ৮ অতএব !বোধ হইতেছে, বরাহের পূর্বে 
অনেক যবন জাতকগ্রস্থকার ছিলেন। উৎপলের কথায় জান৷ বাহতেছে, শকারস্ত 
পুর্বে ববন জাতক ছিল | মীনরাজ জাতক নামক এক গ্রন্থ পাওয়াযায়। উহ 
বৃদ্ধযবনগ্জাতক বা যবনজাতক নামেও প্রারদ্ধ। উহার আরস্ভে আছে, "পুর মুনি 
ময় যে এক লক্ষ হোরাশান্ত্র বলিয়াছিলেন, তাহাকে মীনরাঞ্জ আট সহম্র করিলেন ।” 
ভট্োৎপল রাশি ন্বরূপাধ্যায়ে (বুঃ জা ১মঃ « শ্লেক টীক। ) ধবনেশ্বরের এক গ্লেক 
উদ্ধৃত ফারয়াছেন। নেই প্লোক মানরাজ জাতকে পাওয়| যায়। কিন্তু উৎপল 
ববনেশ্বরের নামে অপর যে বহু প্লোক চদ্ধংত করিয়|ছেন, দীক্ষিত বলেনঃ তৎসমুদয় 
মীনরাজঙ্জাতকে নাই। অতএব বোধ হয়, ব্ষ,ভিধ্বজঃ মীনরাজ এবং বরাহের যবন, 
তিন বাক্তি ছিলেন। 

বরাহের বৃহজ্জাতক ও লঘুজ্জাতক, এবং ঠাহার পুত্র পৃথুযশ।র'ষট পঞ্চাশিক। (৮৯ পৃঃ) 
মুদ্রিত হইয়াছে । তিনেরই উপর উ২পলের টীকা আছে। গ্রহলাঘবকাগ গণেশ 
দৈবজ্ঞের বধু অনন্ত ১৪৫৬ শ:কর মধো লঘুঞ্জাঠকের টাক। করিয়াছিলেন । বৃহজ্জাওকের 


ঈ থিয়োসেফিইউ নামক পত্রিকায় ভৃগুসংহিতা ও নাড়ী গ্রন্থের গরিচয় আন্ধে 
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উপর বলভদ্রের, এবং মহীদ(মের ও মহীধরের টীক] আছে ( দীক্ষিত )। এই ছুই 
এবং লীলাবতীর টীক।কার মহীদাস ও মহীধর এক হইতে পারেন। স্থাবোধিনী নামী 
আর এক চীক] বুহজ্জাতকের আছে। মীনরাজ জাতকে লল্লের এক বকা আছে। 
জাতকসারগ্রস্থর চয়িত 'নৃহরি জাতক গ্রন্থকারদিগের মধো লল্লের নাম করিয়াছেন । 
অতএব বোধ হয়, লল্লপ জাতক গ্রস্থও লিখিয়াছিলেন। উৎপল সারাবলী হইতে বহু 
বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। সেই মকল বচনের মধ্যে এক স্থানে বরাহের নার্ম আছে। 
অতএব সারাবলী বরাহের পর এবং ৮৮৮ শকের পূর্বের প্রণীত হইয়াছিল । আল বেরুণী 
সারাবলীর নাম করিয়াছেন। দীক্ষিত একখানি সারাবলী দেখিয়াছিলেন, কিন্তু 
তাহাতে উৎপলোদ্ধ'ত বচন ছিল্ল না। এ সারাবলির কর্তী কোন কলাণবন্প।। তিনি 
আপনাকে বটেশ্বর নামে অভিহিত করিয়াছেন। বটেশ্বর নামে একজ্জ্যোতিষী প্রায় 
৮২১ শকে ছিলেন। আল বেরুণী লিখিয়াছেন, নাগরপুরের ভদন্ত ( মিধত্ত ) পু্ত 
বিত্তেশ্বর ৮২১ শকে করণসার লিখিয়াছিলেন। এ করণনারে কাশ্মীরের অক্ষাংশ 
(৩৪1৯) প্রদত্ত ছিল। উহাতে সপ্তত্বগাত অনুসারে কাশ্বারের লৌকিক কাল ছিল। 
বোধ হয়, করণনারেয় গ্রন্থকার কাশ্ীরবাসী ছিলেন । দীক্ষিত অনুমান করেন, 
বটেশ্বর ও বিত্তেশ্বর হয়ত একই | সম্ভবতঃ উৎপলোদ্ধুত সারাবলী ও কল্যাণবন্মার 
ূ সারাবলী এক। দ্বিবেদী লিখিয়াছেন, কল্যাণবন্ব(র সারাবলীতে মন্দিল। গীদেব- 
কীর্তিরাজ, কনকাচাধ্োের নাম আছে । তিনি অনুমান করেন, রাবা নগরের করণদেব 
(৬১৫ শক) রাজার নাম কল্যাণদেবের অপন্রংশ, এবং এই বংশের আদিপুরুষ 
কল্যাণবর্থ। ছিলেন । এইরীপে দ্বিবেদী কল্যাণবন্শাকে ৫০০শকে আনিয়াছেন। কিন্তু 
এই অনুমানের পক্ষে আরও প্রমাণ আবগ্যক। উৎপলের টাকায় দেবকীর্তি ও শ্রুত- 
কীর্তির নাম আছে। 

জীপতির জাতকপদ্ধতি নামে এক জাতক প্রসিদ্ধ। এই জাভকের ও রতৃমালার 
উপরে মাধবের চীক। আছে। অতএব বোধ হয় এই জাঁতকপদ্ধতির শ্রীপতি ও 
রত্বমালার শ্রীপতি এক। রত্বমালার টীকায় বৃদ্ধজাতক নাম আছে। অতএব বৃদ্ধ- 
জাতক ১১৮৫ শকের পুর্বেবের | নন্দিগ্রামের কেশব (শক প্রায় ১৪১৮) ১০৮ পৃঃ) নিজের 
জাতক পদ্ধতির টীকায় শ্রীধরপদ্ধতি, হযালুগীপদ্ধতি, দামোদর, রামকৃষ্ণপদ্ধতি, 
কেশব মিশ্র, বলযুপদ্ধতি, হোরামকরন্দ, লঘৃপদ্ধতি, গ্রন্থ ও গ্রস্থকারের হাম করিয়াছেন 
€দীক্ষিত)। প্রথম চারি নাম বিশ্বনাথের টীকাতেও আছে ।: অতএব ইহ।রা ১৪১৮ 
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শকের পুর্ববে ছিলেন। ভ্াক্কর[চার্য্য বীজগণিতকার এক শ্রীধরের নাম করিয়াছেন, 
রত্রমালার টীকাকার মাধব মূহুর্ত গ্রন্থ নন্বদ্ধে এক শ্রীধরের নাম করিয়াছেন । এখানে 
জাতকপদ্ধতিকার এক শ্রীধরের নাম পাওয়া গেল। এই তিন বাতীত গণিতসার- 
রচয়িতা এক,শ্রীধর ছিলেন ( ১০২ পৃঃ)। এই চ।রি শ্লীধর এক কি না, তাহ। বলিতে পার। 
যায় না।। দামোদর ভটতুলাকরণ রচয়িতা (১৩৩৯ শক)। নন্দিগ্রামের কেশবের এক থানি 
ক্ষুদ্র পন্ধতি'কেশবী নামে বহু প্রদিদ্ধ। উহার উপর নিজের টাকা, বিশ্বনাথের উদাহরণ, 
নারায়ণ ও দিবাকরের টাকাও আছে (১১২পৃঃ)। বিদারণ্োর ভাবনিৎয়, ঢুণ্চিরাঙ্ের 
জাতক।ভরণ (১৪৬০ শক ), অনন্তকুত জাতকপদ্ধতি (১৪৮* শক), মুহুর্ত 'র্তগ্ডের 
(১৪৯৩ শক) টীকায় জাতকোত্তম, খিশ্বনাথী টীকায় শিবদাসকৃত জাতকমুক্তাবলী, 
বীরমিংহ রাজার অনুজ্ঞায় বানপুত্র বিশ্বনাথকৃত হোরাক্ষন্মনিরূপণ বাঁ বীরসিংহে|দয় 
জাতক পও (১৪৬০--১৭১০ শক মধো) ছে । শেষোক্ত গ্রন্থ জন্মপত্রিক! সাধন 
পক্ষে বিশেষ উপযোগী ( দীক্ষিত)। উহাতে পুরাতন গ্রস্থকারের ও অনেক গ্রন্থের নাম 
আছে। যথা, শৌনক, গুণাকর, এবং সমুদ্র জাতক, হোরা প্রদীপ, জন্মপ্রদীপ । নৃহরি- 
কুত জাতকসার নামে এক বিস্তৃত গ্রন্থ, সারাবলট, ঠোরাপ্র দীপ, জন্মপ্রদীপ ইতা।দি 
সাহাঁধ্ে লিখিত । গণেশের জাতকালঙ্কার প্রসিদ্ধ। গণেশের পিতামহ কাস্থজী 
গর্জরাধিপতির সভাপগ্ডিত ছিলেন। তাহার তিন পুত্র, হুর্যাদাস, গোপাল, এবং 
রামকৃষ্ণ । গোপালের পুত্র এবং শিব্দাসের শিষা গণেশ ব্রপূপুরে ১৫৩৬ শকে 
জাতকালম্কার লিখিয়ছিলেন । উহার উপর কৃষ্ণপুত্র হরভানুর টীক। আছে। দিবাকরের 
পদ্মজাতক (১৫৪৭ শক, ১১২ পৃঃ), জলরগ্রমনিবাসী রুদ্রতটাত্মজ মোম দৈবজ্ঞের পদ্ধতি- 
ভূষণ (১৫৫৯ শক), এবং 'উহ।র উপর দ্িনকরের টীকা (১৭২৯ শক ), দামোদরপুত্র 
বলভদ্র কৃত হোরারত্ব (১৫৭৭ শক), নরহরির পুত্র গোবিন্দ কৃত হোরাকৌন্তভ 
(১৫৭৭ শক ), নারায়ণকৃত হোরাসারন্ধানিবি এবং নরজাতক বাথ্া। (১৬৬০ শক ), 
কাশীর পরমানন্দকৃত প্রশ্মমাণিকামাল| (১৬৭০ শক), রাঘবকৃত পদ্ধতিচন্দ্রিক 
(১৭৪০ শক, ১২১ পৃঃ), কাশীর গোবিন্দচারী কৃত সাধনস্থবোধ, যোগিনী দশা ইত্য।দি 
(১৭৭৫ শক ), সোলাপুরের অনন্তাচার্ধা হমালগী কৃত অনন্তফলদর্পণ ও আগাভটী 
জাতক (১৭৯৮ শক ),--এই সকল জ্োতিষীর নাম দীক্ষিত করিয়াছেন। তিনি 
ঠিকই লিখিয়াছেন, শত শত জাতক গ্রস্থ আছে, তৎসমুদয় অবলোকন করা কঠিন। 
যাহ! অল্প দেওয়। গেল, তাহা! সমুদ্রের এক কণিক] মাত্র । 
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এখন ৪ হোরাক্কন্ধের শাখ। প্রশাখার নাম কর। হয় নাই। প্রশ্ন গণন। 
নানাবিধ আছে । তন্মধো প্রশ্রকালের লগ্ন ধরিয়া গণনা করিবার 
এক ক্রম আছে। সেই ক্রম হোরাস্কন্ধের অন্তর্গত । কিন্ত প্রশ্ন 
বিষষে এমন অনেক ক্রম আছে, যাহাতে জ্যোতিষের কিছুমাত্র সম্বন্ধ 
নাই | প্রশ্ন বিষয়ে অনেক গ্রন্থ আছে। প্পরশ্ননারদী নামে এক ক্ষুদ্র 
আর্ধ্গ্রস্থ আছে। তাহ! নারদসংহিতার অস্তর্গত, এরপ লিখিত 
আছে। কিন্তু সম্প্রতি যে নারদসংহিতা পাওয়া যায় (৪৬৫ পৃঃ) 
তাহা বৃহৎ সংহিতার তুল্য; এবং তাহাতে প্রশ্নপ্রকরণ নাই। 
পৌরুষ গ্রন্থের মধ্যে ভট্টোৎপলের প্রশ্নজ্ঞান বা প্রশ্নসপ্ততি গ্রন্থ 
প্রাচীন । 

প্রশ্নগণনার স্ায় সামুদ্রিক গণনায় রাশি ও গ্রহ লাগে, লাগেও না। 
বুহৎ্সংহিতায় দেখিতে পাই, “মন্থর উন্মান ( দৈর্ঘ্য ), মান (ভার ), 
গতি, সংহতি (অস্কুলিদশনাদির পর্ব), সার ( মেদমজ্জারক্কমাংসাদ ), 
বর্ণ (নেত্র করতলাদ্র ), স্সেহ?( জিহ্বাদস্তনে ত্রাদ্ির স্নিগ্ধতা৷ ), কণস্বর, 
গ্রকৃতি বা সত্ব € ফ্িত্যপতেজাদি দেবনররাক্ষন পিশাচাদ ), অনুক 
(মুখের আকৃতি ), ক্ষেত্র (পাদ গুলফজজভ্বাদি), ও মৃজা (দেহের কান্তি) 
এই সকল বিষয় শিক্ষিত সমুদ্রাবৎ বিচার করিয়া গত ও অনাগত, 
ষ্টানিষ্টফল বলিবেন |” সমুদ্র নামে শান্ত্র »ইতে সামুদ্রিক নাম হই- 
য়াছে। এই শাস্ত্রের উৎ্পত্বি বরাহের পুর্বে হইয়াছিল । উৎপল পুরুষ 
ও কন্যালক্ষণে সমুদ্রের বহুবচন টদ্ধত কারয়াছেন। সমুদ্র ব্যতীত গর্গ 
ও পরাশরের নাম দেখিতে পাই । মহাপুরুষের করতলে শ্রীবৎস ধ্বজা- 
সুণাদি চিহ্‌ দর্শন বহুকাল হইতে চলিতেছে । মহাভারতে (সভাঃ &, 
উঃ ৩৪) ১০২, কর্ণঃ ৫০, অশ্বঃ ৮৫ ) সামুদ্রিক শাস্ত্রের উল্লেখ আছে। 
তথায় সামুদ্রিক শব্দই আছে। অতএব এই শাস্ত্র ত্রীঃ পুঃ অন্ততঃ 
পঞ্চম শতাব্দীতে প্রচলিত ছিল। পরে রাশ্যাদি গণন! চলিত হইলে 
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করতলাদির রেখ! দেখিয়! জন্মরাশিচক্র ও তাহা হইতে শুভাশুভ গণন! 
বৃহৎ সামুদ্রিকে আরম্ভ হইয়াছিল । 

পাশকবিদ্য।, পাঞ্ঠী গণনা বা রমল নামে এক প্রশ্রবিদা! আছে |. 
বঙ্গদেশে এই বিদ্যা তত গগ্রচলিত নাই । আট খানি পাশার পৃষ্ঠে চিহ্ন 
করিয়। পাশাগুলি ফেলিয় দিলে যে যে অঙ্ক পাওয়া যায়, তাহা হইতে 
প্রশ্ন গণিত হইয়া থাকে । 

রমল শ্ব্বটি আর্বি ; ইহা হইতে আপাততঃ বোধ হয় যে, রমল 
গণনার মূল মুসলমানদিগের নিকট হইতে এদেশে আসিয়াছে । কিন্ত 
দীক্ষিত বলেন, প্রাচীন গুপ্ত রাজাদিগের সময়ের লিপিতে ভূর্জপত্রে লিখিত 
এক পুস্তক বাবর নামে কোন যুরোপীয় দেখিয়াছিল। অতএব সেই 
পুস্তক গ্রীঃ ৩৫০--৫০০ অব মধো লিখিত। তাহ! বর্তমান কালেব 
রমল তুলা; কিন্তু অনেক সংজ্ঞা সংস্কত ও কোথাও বা প্রাকৃত । তঞ্জাবর 
রাজকীয় পুস্তকালয়ে গর্গসংহিচ৷ নামক পুস্তক আছে । তাহাতে পাশক।- 
বলী নামে এক প্রকরণ আছে। তাহাতে দ্ন্দুভি” সংজ্ঞা আছে | এই 
শব্দ উপরের লিখিত গ্রস্থেও আছে । এই হেতু দীক্ষিত বলেন যে, রমল- 
বিদ্যার যুল এদেশে ছিল । বাঁববেব পুস্তকের পাশকাবলীর ভাষা হইতে 
বোধ হয় যে, তাহা শকের তিন চারি শত বর্ষ পুর্বের। অতএব 
তখন হইতে এদেশে পাশকবিদ্যা আছে। কালক্রমে প্রাচীন পার্কা 
গণন! এদেশে লোপ পাইলে আরুবি গ্রন্থ হইতে রমল গণনা] সংস্কৃতভাষায় 
লিখিত হইয়াছিল। অস্করেচগ্রন্থহূচীতে ভট্রোৎপল ও শ্রীপতির রমল- 
গ্রন্থের উল্লেখ আছে। ১৬৬৭ শকের রমলামৃত গ্রন্থে শ্রপতি ও ভোজের 
রমল গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। শক সপ্তম শতাব্দীতে সিন্ধু প্রদেশ 
হইতে হিন্দু জ্যোতিষী আরব দেশে গিয়াছিলেন। আব্বির রমল 
গণনার মূল আমাদের পুরাতন পাশক বিদ্যা কি না, তাহ। জান! নাই। 

রমল বিষয়ে বহু গ্রন্থ আছে। চিস্তামণিকৃত রমলচিস্তামণির এক 
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প্রতিলিপি ১৬৫৩ শকে লিখিত আছে। অতএব তাহ। এঁ সময়ের 
পৃবেব রচিত। খানদেশের জয়রাম ক্কৃত রমলামৃত৪ (১৬৬৭ শক) 
আছে । (গ্রন্থ নির্ঘণ্ট দেখুন ) 

রমলগণন। অপেক্ষা বিদেশায় তাজিকগণন! এদেশে অধিক প্রচগিত । 
তাজিক শব আর্বি। আর্বিতে তাজিক বলিলে আরব ও তৃফ্কির 
অধিবাসী ভিন্ন অন্ত লোককে বুঝায়। এইরূপে যাহারা আরবদেশে 
জন্মগ্রহণ করিয়! পারস্তর্দেশে লালিত পালিত হয়, তাহার! কিংব! পারস্তের 
লোকমাত্রেই তাজিক। অতএব বোধ হয়, পারস্ত দেশ হইতে তাজিক 
গ্রন্থ এদেশে আসিয়াছে । দামোদরপুত্র বলিভদ্রকুত হায়নরত্ে 
লিখিত আছে, “যবনাচার্ধ্য পারসীক ভাষাতে জ্যোতিঃশান্ত্রের এক- 
দেশরূপ ফলশান্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন । সমরসিংহাদি ব্রাহ্মণের। 
সেই শান্তর সংস্কৃত ভাষায় নিবদ্ধ করেন ।”” পার্থপুরের টুণ্চিরাজতনয়' 
গণেশ প্রায় ১৪৮০ শকে তাজিকভূষণপদ্ধতি নামে গ্রন্থে লিখিয়াঁছেন, 

প্গর্গাদ্যৈর্ষবনৈশ্চ রোমকমুখৈঃ সত্যাদ্দিভিঃ কীর্তিতং। শাস্তরং 
তাঁজিকসংজ্ঞকং...** ৮ 

যবনদ্দিগের নিকট হইতে যেতাজিক আসিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। সুধু তাজিক নামে নহে, উহার পারিভাষিক আর্বি শব্ব হইতেও 
উহার যাঁবনিকত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে । একটী কথা স্মবণযোগ্য।, 
তাজিক শান্ত্রেও গর্গের নাম সংশ্লিষ্ট ছিল । দীক্ষিত বলেন, “তাজিক- 
শীখ| মবন হইতে প্রাপ্ত, ইহার অর্থ এই যে, বর্ষপ্রবেশকালীন লগ্ন 
অর্থাৎ বর্ষলগ্ন হইতে ফলকথন এবং সেই সম্বন্ধে কোন কোন সংজ্ঞা 
যবনদিগের নিকট প্রাপ্ত । কিন্তু লগ্নকুগ্ডলী এবং তাহা হইতে ফল, 
কথনের নিয়ম জাতকক্বন্ধের প্রমাণে তাজিকে আছে । অতএব তাজি- 
কের মূল এদেশের বলিতে হইবে ।” (জ্যোতিবিদ্যার আদান প্রাদান 


গ্স্তাব) 
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এখন তাঞ্জিক বিষয়ে কয়েকখা'নি গ্রন্থের নাম করিয়। এত দৃ'বিষয় শেষ কর। যাইতেছে । 
অধাপক ভাগ্ডারকর খ্রীত্ীর ১৩শ শতাব্দীর তেজপিংহকৃত এক তাজিকগ্রন্থ্বের উল্লেখ 
করিয়াছেন। সমরনিংহকৃত তাজিকতন্ত্রধার (১৩৫৬ শক) নামক এক গ্রন্থ আছে। 
বোধ হয়, এই সমরসিংহ হায়নরত্বের লিখিত সমরসিংহ | অতএব শকের ১২শ শতাব্দী 
হইতে এদেশে মুসলমানরাজ্য বিস্তারের পর তাঞ্জিকগ্রন্থ সংস্কৃত রূপ ধারণ করিয়াছিল। 
ননিগ্রামের কেশবের তাজিকপদ্ধতি, এং তাহার উপর মল্লারি ও বিশ্বনাথের টীক! আছে। 
হরিভট্রকৃত তাঁজকসার (প্রায় ১৪৪৫ শক), জ্ঞানরাজপুত্র হুর্যাকৃত তাজকালঙ্কার (১০৭), 
নীলকণ্কৃত তাজিক নীলকণ্ঠী,( ১৫০৯ শক, ১১৭ পৃঃ"), এবং তাহার উপর গোবিন্দের 
রসাল] নায়্ী টীক1 (১৫৪৪ শক ), নীলকণ্ঠের পৌল্র মাধবের টীকা (১৫৫৫ শক ), ও 
বিশ্বনাথের টীকা আছে। তাজিক নীলকণ্ঠী সবিশেষ প্রচলিত আছে। তাণ্তীর উত্তর- 
তীরবর্তী প্রকাশ 'নামক স্থানের বালকুষ্ণকৃত তাজিককৌস্ততভ (১৫৭১ শক), এবং 
নারায়ণ কৃত তাজকহধানিধি (১৬৬০ শক, ১২০ পৃঃ) নামক এক বিশ্তৃত গ্রস্থ আছে। 

জাতকক্কন্ধের এই ক্ষীণ আভান হইতে জাতকগণনার দুবহতা এবং অনিশ্চয়তা 
উপলন্ধ হইবে। জাতকগণন! সতা কি মিথা।? এ প্রশ্ন সময়ে সময়ে অনেকে জিজ্ঞাস 
করিয়। থাকেন। আমর! ইহার উত্তর দিতে অক্ষম, কারণ ইহার উত্তর দিতে হইলে 
যাদৃশ আলোচন| আবশ্টাক, তাদৃশ আলোচনা করি নাই। তবে ইহার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে 
যাহা শুন! গিয়াছে, তাহা সংক্ষেপে বলিয়া পাঠকের কৌতুহল নিবৃত্ত করা যাইতেছে । 

বিপক্ষ । জাতকগণন। ষে ঠিক, তার কি প্রমাণ আছে? 

স্বপক্ষ। প্রতাক্ষ প্রমাণ আছে । প্রত্যক্ষ প্রমাণ অপেক্ষ! দুঢতর প্রমাণ নাই। 

বি। জন্মকালে দূর আকাশে কোথায় কি গ্রহ ছিল; তাহার! জাতকের ভাগা- 
নিয়ামক হইবে, এ কথ। হাস্যকর । 

স্ব। ভাগা অর্থে কর্মফল ভোগ । আমাদের ষড় দর্শন বলেন, মানুষ যে কর্ম করে, 
এক জন্মেই হউক) কি বহুজন্মেই হউক, তাহার গুভাশুভ ফলভোগ করতেই হয়। 
কর্ণ দ্িবিধ, দৃষ্ট ও অদৃি। এ জন্মের কর্ম দৃষ্ট, কেন না দেখা যায় ; পূর্ব্ব জন্মের কর্ণ 
অ-ৃষ্ট, কেন ন| দেখ! যায় না। কর্ঘৃফল নিবারণের তিন উপায় আছে; দৃষ্ট বা লৌকিক; 
বৈদিক, এবং তন্বজ্ঞান। ওষধাদি লৌকিক উপায়? যাগবজ্ঞ স্বস্তায়নাদি বৈদিক উপায়। 
উক্ত জ্রিবিধ উপায় স্বার! দৃষ্টকর্ট্দের ফলতোগ নিবারিত হইতে পারে। জ্ঞান ছার! 
মুক্তিলাভ হইলে অদৃষ্টকর্মের ফলভোগ করিতে হয় না। কিন্তু জীবন্মুক্ত (মুক্তা কস্ত 
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জীবিত ) বাক্তিরও প্রারদ্ধ (ষে কর্মের ফলভোগ আরম্ভ হইয়াছে ) যতক্ষণ শেষ ন! হয়, 
ততক্ষণ তাহাকে ফলভোগ করিতে হয়। ইহ ষড় দর্শনের মত। সেই মতের সহিত জাতক 
গণনার কিছুমাত্র অনৈকা নাই । ফলিত জো[তিষে ছুই প্রকার গণনা হয়। (১) দৃষ্ট- 
কর্দুফল, (২) অদৃষ্ট কর্মফল । গ্রহণ এ জম্মে সকলেরই শুভাশুভ করিতে সমর্থ। 
রৌদ্রে বেড়াইলে, বৃষ্টিতে ভিজিলে যেমন তাহার ফলভোগ করিতে হয়, তেমনই চন্তা 
সুর্য গ্রহণে, ভিন্ন ভিন্ন রাশিতে গ্রহগণের আগমনে ও সমাগমে আমাদের ইষ্টানিষ্ট তয়। 
এই ইষ্র/নিষ্ট গণনা সংহিতা করিয়া থাকে। [পাশ্চাত্য দেশে এ প্রকার গণন৷ নই, 
এমন নহে । ভবিষাৎ কালের ঘটনা! বলিতে গেলেই কোনরূপ গণনা আবশ্যক | 
সেইরূপ গণনাই সংহিতা । সৌরকলঙ্কের আবির্ভাবের সহিত বৃষ্টি বাত্যার সম্বন্ধ 
নির্দেশ সংহিত। করিয়া থাকে |] কিন্তু জাতক গণন। সেরূপ নহে । পূর্বজন্মার্জিত 
কর্ধের কি ফল হইবে, তাহা জন্মকালীন গ্রস্থিতি লক্ষা করিয়া বলিবার নামই 
জাতকগণন। । এখানে গ্রহদিগের কর্তৃত্ব নাই, তাহারা ফলম্চক মাত্র (৪৭৪পৃঃ)। 
স্ব স্ব কর্্মানুদারে লোক সুখ দুঃধ ভোগ করে ; এ কথ! সকলেই জানেন । 


বি। তবে জাতকগণনায় গ্রহবল, চেষ্টা, দৃষ্টি প্রভৃতি সংজ্ঞ। কেন? 

স্ব। সেসকল সংজ্ঞা মাত্র। সংক্ষেপ করিবার নিমিত্ত এরূপ সংজ্ঞার উৎপত্তি 
হইয়াছে । নতুব! গ্রহের পুংস্ত্রী শুভাশুভ ইত্যাদি কোন ভাগই নাই। যে গ্রহ দ্বারা 
যে বিষয় জানিতে পার! যায়) সেই সকল বিষয় অনুস।রে গ্রহগণের ভাগ হইয়াছে । 

বি। জাতকের জীবনের পাহত গ্রহস্থিতির কেন সম্বন্ধ থাকিবে? 

স্ব। কেন থাকিবে না, তাহাও বলিতে পার! যাঁয় না। জগতে এমন কি বস্তু 
আছে, যাহার সহিত গতের মানুষের কোন সম্বন্ধ নাই। আমর! সর্বদাই এরূপ সম্বন্ধ 
হ্বীকার করিয়। কর্ম করিয়া থাকি। এসকল সম্বদ্ধের অধিকাংশই পার্থিব বস্তুর 
সহিত বটে, কিন্তু আর্ধাগণ এরূপ সম্বন্ধ দুরস্থিত গ্রহগণেরও সহিত নির্ধারণ 
করিয়াছিলেন । 

বি। এরূপ সম্বন্ধ অনুমান করিতে বিস্তর পরিদর্শন) বিস্তর স্তায়সঙ্গত আলোচনা 
আবশ্তক । এত পরিদর্শন, এত আলোচনা হইয়াছিল কি? 

স্ব। প্রাচীন আর্ধাগণ বিন! পরিদর্শনে কেবল কল্পনা দ্বারা জাতকস্কন্ধ সৃষ্টি করিয়া- 
ছিলেন, এ কথার প্রমাণ নাই । বরং ইহার বিপরীত প্রমাণ আছে। বরাহাদি সকলেই 
বলিয়াছেন, জ্যোতি আগম শান্্র-_অর্থাৎ .যে শান্তর বৃকাল চলিয়! আনিতেছে। 


ফলিত জ্যোতিষ--জাতক। ৪৯৭ 


অতএব উহা! একজনের কি চুইজনের উদ্ভাবন! নহে । বহু বাকি বছ সময়ে উহ গরীক্ষা 
ও আলোচন। করিয়াছেন । এই প্রকার আলোচনার ফলেই ন।ন। মত হইয়াছে । কিন্ত 
কতকগুলি প্রধান প্রধান বিষয়ে বড় একট। মতভেদ নাই । অধিকন্ত গণনাক্রম ভিন্ন 
হইলেও ফলে প্রায় এক দাড়ায় । হিতীয়তঃ, যাহারা কপিল কণাদের দর্শন শিক্ষা 
করিতেন, তাহার। যুক্তি তর্ক বুঝিতেন না, বলা ধৃষ্টতামাস্র। বরাহ তাহার বৃহৎসংহিতার 
প্রথমেই কপিলের প্রকৃতি পুরুষ আনিয়াছেন। 

বি। ফলিত জোতিষকে আধুনিক বিজ্ঞানের তুলা বলিতে পারেন? 

স্ব। আধুনিক বিজ্ঞান অর্থ যদি এবূপ বুঝায় যে উহ সম্পূর্ণ, উহার শেষ পাওয়। 
গিয়াছে, তাহ। হইলে ফলিত জোতিষ আধুনিক বিজ্ঞানের তুলা নহে। উহার আরম 
মাত্র হইয়াছিল। যেসকল কারণে অন্তাস্ত শাস্ত্রের অধিক উন্নতি হয় নাই, সেই সকল 
কারণে ফলিত জ্যোতিষেরও হয় নাই । কিন্তু উহার গণন। সর্ব্বৈ মিথ্যা, একথ। বলিতে 
পার! যায় ন। 

বি। কিন্ত অনেক গণনাই ত মিলিতে দেখা যায় না? 

স্ব। অনেক গণন! যে মিলে, তাহ। যাহার! গণন| করাইয়াছেন, তাহারাই ম্বীকার 
করিবেন । আয়ুবেরিদ শান্তর আছে । কিন্তু তন্বারা সকলেই কি সকল রোগ উপশম 
করিতে পারেন? ইহাতে শাস্ত্রের দোষ, শান্ত্রবাবসায়ীর দোষ থাকিতে পারে । তথ।পি, 
আযুর্ষ্বেদ ষে শীস্ত্র ন্চে, এ কথা কেহ বলে ন।। যদ্দি দশট! গণনার মধো দুইট। মিলে, 
তাহ! হইলেই উহাতে কিছু সতা আছে, স্বীকার করিতে হইবে। ইত্যাদি 


প্রথম ভাগ সমাপ্ত । 


গ্রন্থ ও গ্রন্থকার সুচী । 
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৪৮৯ |--তিথিচিস্তামণি ১১০ ।--- 
পারাশরী ৪৮৮ |-_ভঙ্গীবিভঙ্গী 
১১৩ ।--মানস ৯৫ ।-_বাসিষ্ঠ ৬৩টিঃ 

লম্পট ৪৭২ 

জল্ল ৭৯, ১৮০১ ৪৯০ 

লাট ৬৪, ৬৯-৭২+ ৮৩-৪১ ১৬৮১ ১৭৫ 

লাধ ৬৪-৫ 

লীলাবতী ৯৯, ১১০, ১১৬, ১২১। ৪৯০ 

লোমশ ৫৮, ১৭৬) ৪৬৯ 

লৌকায়তিক ৪৬৩ 

বত ৩৫০ 

বটকপিক। ৪৬৬ 


আমাদের জ্যোতিষ । 


বটেশ্বর ৪৯০ 

বররুচি ১০৬টিঃ) ৪৬৩ 

বরাহ ৮২, ৪৮? ৫১-২, ৯৫ 

বরুণভট ৯৫, ১৭৯ 

বর্ষতস্ত্র ১১৭ 

বসম্তরাজ ৪৬৬) ৪৭০-২ 

বসিষ্ঠ সিদ্ধান্ত ৫৮-৬১১ ১৬৬, ৮২ (স 

ংহিত) ৪৬৯ 

বামন ১২১১ ৪৭১ 

বায়ু পুরাণ ২৫৬) ১৯৮১ ২৫১২ ২১৬টি 

বার্ষিকতস্ত্র ১২০ 

বাসনা-ভাষা ১০২।-_বান্তিক 
১১১ 

বাচম্পতি মিশ্র ১১৫ 

বান্তবচন্ত্রশৃঙ্গোন্নতিনাধন ১২৮ 

বাস্তশাস্ত্র ৬৬ 

বিক্রমাদিতা ৮৩, ১০৫ 

বিজয় নন্দী ৬৯ 

বিজ্ঞানেশ্বর ৪৭০ 

বিতেশ্বর ৪৯০ 

বিদগ্ধতোধিণী ১২২ 

'বিদ্দণ ১২০ 

বিদ্দল ৪৭৩০ 

বিদ্বজ্জনবনল্পত ৪৬৯) ৪৭১ 

বিদ্যাধরী বিলাস ৪৬৯ 

বিদারণা ৪৯১ 

বিধান-খণ্ড ৪৬৯ 

বিধিরত্ব ৪৬৯১ ৪৭০ 

বিবাহপইউল ৮৮৪৬৯।৪৭০।৪৭১ 

বিবাহবৃন্দাবন ১০৫১ ১১০, ৪৭১ 

বিশ্বকর্া! ৪৬৩ ।-_প্রকাশ ৪৬৯ 

বিশ্বনাথ ১০৯, ১১১১ ১১৮) ৪৯১১ ৪৯৫। 
১১৫ 

বিশ্বরাপ ১১৬ । ৪৭০ 

বিশ্বাদর্শভাষ্য ৪৭৩ 


১০২, 


গ্রন্থ ও গ্রন্থকার সুচী । 


বিশুদ্ধ দিদ্ধাস্ত পঞ্জিকা ১৩৪ 
বিষুত ১১০, ১১১ ।--গপ্ত ৮৮১ ১২৬, 
৪৮৮ |-সচল্ত্র ৬০) ৬১, ৬৩) ৭১, ১৬৬ 
বিষুরধর্োস্তর ৪৬৬, ৪৭০ ।-পুরাণ 
১৯৬০৬; ১৯৯) ২৫৬ 
বীরগদ্র ৪৯)৪৬৩ 
বীরগ্পৌোম ৪৬৩ 
ধীরসিংহোদয় ৪৯১ রর 
বেতালভট্ট ১০৬ টিঃ 
(বদাল জো।তিষ ২৭--৯, ৬২, ১৪০, 
১৪৩, ১৬৩ 
বৈদিক সাহিতা ১৩৭১ ১৪৮-৯,_কাল 
১৬১-২ 
বৈদ্যনাথ ৪৭১ 
বৈষণবকরণ ১২৫ 
ব্যবহার-চগ্ডেশখবর ৪৬৯।--তব ৪৬৯। 
তত্বশত ৪১ ।-_ প্রদীপ ৪৭১।-_ 
সমুচ্চয় ৪৬৯।-_নির্ব্বন্ধ ৪৬৯ ।--- 
সারশ্খত ৪৭০ 
বাস ৪৯, ৫৮, ৫৯ 
শক্তি ৮৮, ৪৮৮ 
শক্ষর ৯৭। ১১৯। ১২৫ । ১০৩, ১২৫ 
শঙ্কু ১০৬ টিঃ 
শাক্র ৪৬৩ 
শতপধথ ব্রাঙ্মণ ১৩৮১ ১৫১-৩ 
শতানন ৯৭, ১৭৬ 
শস্তুহোর1 প্রকাশ ১২৩ টিঃ 
শবা-রতু(কর ৪৭১ 
শ/কলা সংহিতা ৬২ ১৭৭ 
শান্তি পটল ৪৭০ 
শান্ব ৮১ 
শঙ্গী ৪৬৯ 
শান্ধর ৪৭১ 
শালংকায়ান ৪৬৯ 
শালিহোত্র ৪৬৩ 


৫০৫ 


শিল্পশান্ত্র ১৪০,৪৭০ 

শিব ১১২/১১৭।১২২।--দাস ৪৭০,৪৯১। 
স্বহৃহা ৪৭০ 

শিশুবোধিনী ১১৭ 

শিষাধীবৃদ্ধিন ৭৯ 

শুকভট ১২৫ 

শুক্রনাড়ী ৪৮৯ 

শুদ্ধি-চন্দ্রিকা ১০৭।-__দীপিক। ১০৬টি 
১৬ 

শুহবনূত্র ৪৩,৪৭০ 

শেষ ১৪০ 

শৌনক ৫৮-৯,৬১,১৭৬ 

শ্রাদ্ধািনির্ণয় ১১০ 

শ্লীকশ্নাণ ৬৩ টিং 

শরীধর ১*২,১৩৩৬।৪৯০ ৪৯১1৪৬৯। 
৪৭০ 

শ্রীনিবাস ১২৬ 

শলীপতি ৯৬, ৪৯০১ ৪৯৩ 

৪86০ 
বসেন ৬৯-৭১৭ ১৬৬ 

শুত্ত-কীর্তি ৪৯০ ।-__-সেন ১০৬ টিঃ 

শ্বেতাৎপল ৯৫ 

ষট্পঞ্চাশিকা ৮৯ 

ষট্ত্রিংশৎমত ৪৬৯ 

সংগ্রহ ৪৭০-১ 

সংজ্ঞাতন্ত্র ১১৭ 

সংছিতা-দীপক ৪৭০।-_প্রদীপ ৪৭১। 
-সার ৪৭১।-- সারাবলী ৪৭০ 

সঙ্জনবল্তত ৪৭১ 

সত্যাচধ্য ৮৮১ ১০৬ টিং, ৪৮৪) ৪৮৮-৯ 

সন্দেহ দোষৌষধ ৪৭১ 

সপ্তবামল ৪৭২ 

মমরঙগণ ৪৬০ 

সমর-সার ৪৬৯।-_1সংহ ৪৯৪ 

সমস সংহিত। ৮৭ ৃ 


৫০৬ 


সমুদ্র ৪৬৩, ৪৯২ ।--জাতক ৪৯১ ।-- 
তিলক ৪৭১ 
সব 'তোভদ্রযন্ত্র ১০১ 
সশ্বৎসর ফল ৪৭০ 
সম্থিতপ্রকাশ ৪৬৯ 
সাধনসুবো ৪৯১ 
সায়ণ।চার্যা ১২টি3, ১৬টি, ১৭৯ 
সামুদ্রিক চিস্তামণি ১২০ 
সারম্বত ৪৬২ 
সারাবলী ৮৯; ১২৬, ৪৬৩, ৪৯০ 
সিংহ ৭১১ ৮৩ 
1সন্দ হিন্দ, ৯২ 
সিদ্ধসেন ৪৯, ৮৮, ১২৬) ৪৬৩ 
সিদ্ধাস্তচুড়ামণি ১১৩ 
» তত্ববিবেক ১১২১ ৬১, ১৭৩ 
» দর্পণ ১৩১ 
» ব্রহস্ত ১২২ 
রাজ ১২২, ৬৮ 
বাসনাপাঠ ১০৮ 
শিরোমণি ৯৮, ৬৮, ১০৭ 
১১০১ ১১১, ১১৬ 
শেখর ৯৭ 
* সম্রাট ১২৩ 
»* সারসমুচ্চয় ১০৭ 
সার্ঘভৌম ১১৬, ১২২ 
» সুন্দর ১০৭ 
হথবোধিক1 ৪ ৭০ 
হধাকর দ্বিবেদী ১২৮ 
সধারম ১১৯ 
হবোধ-মপ্ররী ১২২ 
সবোধিনী ৪৯০ 
সথরেশ্বর ৪৭১ 
সুশ্রুত চিকিতৎলিত ৪৭৩ 
হুর্যাদ।স বাস্থরি ১০৭ । ১২৩ 
স্র্যযদেবধজ্জা ৭৪ 


আমাদের জেযাতিষ 


স্র্যা প্রকাশ ১০৭ 
৬ 
এ নিদ্ধান্ত (প্রাচীন ) ৬৩, ৫৮৬১১ 
১১১-২, ১৬৮-৯) ১৭৫ 
, সিদ্ধান্ত ( বর্তমান ) ৬৭, ১১৬, ১২০ 
১২৬-৭, ১৭৬ 
» সিদ্ধান্ত ( বৃহৎ ) ৬৮ 
» সিদ্ধান্ত প্রকাশ "৯ টি 
চ্র্যারুণ সংবাদ ৬০ 
মোম ৫৯, ৬১, ৬৩-৪, ৬৭ 
» সিদ্ধান্ত ১৭৬ 
সোমভট ১২২১ ৪৯১ 
সোমদৈব্জ্ঞ ৪৭০ 
স্োমাকর ১৪০ 
সৌরপক্ষগণিত ১১১ 
সৌরভাষা ১১ ১৪ ১৭৬ 
সৌরধর্দ্োন্তর ৪৭০ 
ক্কন্দপুরাণ ৪৭০ 
স্প্ভীকরপশুঙ্গী ১১৩ 
ক জিধ্বজ ৪৮৯ 
ত্ফ্‌ট করণ ৪৭০।--দর্পণ ১২৬।-_ব্রহ্গ 
সিদ্ধান্ত ৬২ 
স্মৃতি-চন্ড্রিকা ৪৬৯ ।-_ম্লীরী ৪৭০ ।--- 
সারবলী ৪৭০ 
স্মৃত্যর্থার ৪৬৯ 
স্বর-ভৈরব ৪৭২।--সিংহ ৪৭২।-_ 
সাগর ১২০।-_অর্ণব ৪৭২ 
হমালগী ৪৭০, ৪৯০, ৪৯১ 
হরভানু ৪৯১ 
ছরি ১০৬টিঃ1--ভট ৪৯৫ ।-__-বংশ ৪৭২ 
হল।যুধ কোশ ৪৭০ 
হায়নরতু ১২২. ৪৯৪ 
হিরণ্য গর্ভ ৪৬৩ 
হেমার্জি ১০৩, ৪৭১ 
হোরা-কৌন্তভভ ৪৯১।--প্রদীপ ৪৯১ 


দ্ধ 


গ্রন্থ ও গ্রস্থকার সুচী । 


হোরা-মকরন্দ ৪৯০।--রতবু ৪৯১।-. 
ক্কন্ধনিরূপণ ৪৯১।-_সারম্ধ|নিশি 
১২০ 

হে।লিকানির্ণয় ১১০ 





স্বদেশীয় অন্ত গ্রন্থ ও গ্রন্থকার, 


অমরিকাষ, কালিদাস ( রঘুবংশ, শকু- 

স্তলা, বিক্রমোর্বশী, পুরাণ ( কুর্্, গরুড়। 

পদ্ম, মার্কগেয়, শিব, লিঙ্গ প্রভৃতি ১ 

মহিয়ন্তোত্র, হশ্রুত, স্বরশান্ত্র ইত্যাদি; 

শুর্ণন।ভ, ছুর্গ/চার্ধয, সায়ণ ; রঘুনন্দন, 

গদধর, পগিত সর্ব শ্ব। ধন্সিদ্ধু, হতাদি। 

আধুনিক 

কাশীনাথ তেলাঙ্গ ১৬৪ 

কেরোলন্দণ হন্ত্রে বা কেরোপস্তনাণ! 
১৩৫ 

চিদম্বরম্‌ অয়ার ৪৮৯ 

চিন্তামণি রঘুন।থ আচার্ধা ১৩৫ 

তিলক বা টিক, বালগঙ্জাথর ১৫১ 
ইতাদি 

ভাউদাজী (বন্থের এসিয়াটিক সোসাইটার 
সভ।পতি-প্রতিনিধি শক ১৭৮৭-৯৫) 
৭২, ৫৯) ৬৪, ৬৯১ ৭০, ৭৯,৮৫১ ৯৯ 

ভাগ্ারকর, রামকুঞ্ণ গোপাল, ১৬৪ 

মহেশচন্দ্র স্যায়রতু ১৩৪ 

মাধবচন্দ্র চট্োপাধায় ১৩৪ 

রঘুনাথ চেলে ১৩৫ 

রমেশচন্র দত্ত ৮ ইতা।দি 

রাজেন্দ্র লাল মিব্র ২৫৬টি,৩৩৭১৪১ ₹টিঃ, 
৪৮১ 

শঙ্কর পাও্রন পণ্ডিত (“বেদার্থবত্ব”কার) 
৩৫৯, ১৭১ 

সতাব্রত সাম্শ্রমী ১০১ ১১, ১৩-১৬ 

জুর্যানাএ|যপ রাও ৪৮৯ 





৫০৭ 


বিদেশীয় গ্রন্থ ও গ্রন্থকার 


( সমুদয় শক কাল। আধুনিকদিগের 

কাল প্রদত্ত হইল ন1।) 

অবেস্ত! ( অ[বিস্তা, পাসাঁজ।তির বেদ, 
আমাদের বেদের সমসাময়িক) ২৭৩ 

আল্বেরুণ (মুসলমান এঁতিহ।সিক, 
১০ শতাব্দ) ৬৪টি, +০১ ৮৯) ৯৪, 
১৬৭, ১৯৫) ২০১) ৪৯০ 

ইলিয়ট (12110 আবহ1বৎ ইংরাজ) ৩৬৫ 

আনাক্ষিমান্দার (/১1530110217061- গ্রীক 
দার্শানক, ৭ পুর্ববশতাব্দ ) ৩৪৮টিঃ 

আরিষ্টটল (£,7150906. গ্রীক দরশনিক, 
৪ পূর্ববশত।বা ) ৭১৪ 

আরিষ্টকস (41150870105. যবন 
জো।তিযী, ৪ পুর্বশতাব্দ ) ৩৮২ 

ইরাটশ্থিনিজ (1712105101)01)95, যবন 
জো।তিষী, ৩ পুর্ববশতাব্দ) ৩৪৮টিঃ 

উলুগবেগ ( শার্ত(ররাজ ও আসাদের 
জয়সিংহ-তুপা জ্যোতিষী, ১৪ শতাব্দ) 
৪২০, ৪৫০ 

কার্ণ (1), 10627, বুহৎসংহিত! ও 
আবাঙটায় সম্পাদক) ৫০১ ৫৫) 
৬৯১ ৭০) ৭১, ৭২, ৭৫টিঃ 

কেপল।র (151)167. জর্মাণ ঞো।তিষী, 
১৩ শতাব্দ ) ৪৮, ৩৬৭টিত, ৩৮২, 
৪০০1 

কোপার্ণক (001001101005, প্রুপিয় 
জ্যোতিষী, ১৭ শতাব্দ ) ৭৬, ৮২ 

কেলক্রপ্ড (00910019915, প্রাচাবিৎ 
ইংরাজ, ১৮ শতাব্দ ) ২ টিঃ, ৫১১ 
৯২. ৯৫ 

গ্রালিলিও € 02111009. ইটালির 
জোো(তিযী, ১৫ শতাব্দ ) ৩৬৭টিঃ 

জেকবি ([2০০%- জশ্মাণ প্ডিত ) ২০, 
১৪ 


৫০৮ আমাদের জে]াতিষ । 


টড (10. 00]. ০. রাজস্থানের মিজাভ্তি ব! মাজিত্ত (4১1779555 ববন 


ইতিহাস-লেখক ইংরাজ, ১৭৫৪ ) টলেমীর জোতিষ গ্রন্থ ) ১২৩, 
১২৪৭ ৩৩৬৪ ৪১৪, ৪১৯ 

টলেমী (00175. যবন জ্যোতিষী, মোক্ষমুলর ( 7190001157 সংস্কৃত 
১ শতাব্ব ) ৬৫-৬) *২, ১২৩, ১৬৯) বিৎজব্মণ ) ৮টিং, ১৮টিঃ) ৩১টি 
৩৮২, ৪১৪, ৪১৯ ৮৭) ১১৪, ১৯৬, ৩০৪ 


তারকোব্রাহি (75010 79791). ডেন মুর (917 আ 1101 প্রাচাভাধাবিৎ 
ভ্লোডতিযী, ১৬ শতাব্ব) ৪৮, ৮২১ ৪১০ ইংরাজ ) ২২৭টিঃ ইতাি 
খিব (707. 7719200  সংস্কতবিৎ যুক্রিদ €7:00110. যবন গণিতবেত। 


জন্পাণ) ৪৪, ৬১) ৬৩, ৬৯) ৭১, ৭২, ৪ পুর্ববশতাব্দ ) ১২৩ 

১৫১ রোথ (1২০৮. প্রাচাভাষাবিৎ জন্মপ ) 
থেলন্‌ (11:8155. শ্রীক পণ্ডিত, ৭ পূর্ব ১৯৪টি, ২১৬টিঃ 

শতাব্দ ) ৩৪৮টিঃ লড বিক (1,005. জন্দরণ পণ্ডিত) ১৯, 
নিউটন (০৮0০০. গণিতবেত্তা লাসেন ([,25561). নরবের প্র।চাবিৎ ) 

ইংরাজ, ১৭ শতাব্দ ) ৩৪১টিঃ ৭৯টিঃ 
পিথাগোরসু (1১507580105, যবন বেবর (1১:06 6০০, সংস্কৃত বিৎ 

পণ্ডিত, ৬ পুর্ব্বশতাব্দ ) ৯৫, ২০৭ জর্পাণ ) ১৮টি) ২৬, ৬৪, ৬৫১ ৭০, 
পৌলস (79105 £১1652700181005 ১৪৪৪ ১৬৮ 


যবন ফলিতবেদীঃ ৩ শতাব্দ) ৭০,১৬৮ হণ্টার (৬/. ৬. [নু 27057) ৯৫ 


শতাব্দ ) ৩৩৭ পর্যাটক, ১৮ শতাব্দ ) ৩৭৯টিঃ 
বর্জেস (7২5৮. 0. [30725555. মর্কিপ- হিপাক (17110102005 ধঘবন 

পণ্ডিত, স্র্যাসিদ্ধান্তের ইংরাজি জ্যোতিষী, ৩ পুর্বশতাব্দ ) ১৬৯, 

অনুবাদক, শক ১৭৮২) ৩৪৭১ ৪৩৮, ৩৮২, ৪১৯ 

৪৪০, ৪৪৫টি, ৪৫২টি হিরাক্রিদিজ (1[76190151065. বন 


ব্রেডিচিন (73150101010, রুষীয় 
জ্যোতিষী ) ৪১২টিঃ | 

ব্রণে। (13070 (51091052175. ইটা।লির 
দার্শনিক, ১৫ শতাব্দ ) ৩৭৯টিঃ 

বেন্টলী (17361709৬. হিন্দু জোযতষের 
ইতিহান লেখক ইংরাজ, ১৬৪৭) 
৭৯) ১৮২, ৪৪০ 

মউ (যষধন )৮৮ 

মনিয়র বিলিয়ম্স (14 07)121 ৬৮111121705, 

ংস্কত বিৎ ইংরাজ ) ২২টিঃ 


দার্শনিক, ও পুর্ববশতাব্দ ) ৯৫ 
হকার (977 95601 77000161 
উংরাজ উদ্ভিদবেকা! ও পর্যাটক ) 
৩৬৫টিঃ 
হোৌগ (17506. প্রাচ্যবিৎ জন্ম্মাণ, ১৮ 
শতাব্দ) ২১টি) ৩৭) ১৪৪) ১৪৮-৯ 
৩৯২টিঃ 


বিষয় সুচী । 


( অঃ অর্থ, জাঃ জ।তক, পুও পুরাপ, ভ।; মহাভাগতি, বে বেদ বেঃ আঃ 
বেদাঙ্গ জ্যোতিষ, সং জ্যোতিষ সংহিতা, সিঃ সিদ্ধান্ত ) 


ংহুম্পতি ১৫৫-৭-৮ 

আগত্তা তান] ৪৪85, ৫১ 7 নক্ষত্র পুঃ 
২৭৩, ২৯১, ২৯৬, ২৯৮-৯, ৩০৯ 

অগ্নি্২৪৪ ; তারা ২৯৬, ৩০৯১ ৪8৪৪ 
অঘ। ১৮, ৪২২ 
আঙ্গরা তারা ৪৪৮; পুঃ ২৪৪ 
আদ্দিতি ২১৫) ২৩১১ ২৭৪, ৪৩৩ 
অধিমাস বেঃ ১১, ৩২; ১৫৬, 
অনুমতি ১৫৪, ২৩৬ 
অনুরাধা ৪৩৯ 
অন্তরিক্ষ ৮১ ২০৪, ২৩৬ ৩৭৭ 
অপাংবৎন ৪8৪৪ 
অভিজিৎ ৪৪২, ২৪, ২৯৫ 


১৫৮ 


আমা ১৫৮ 
অয়ন কল-_-£বঃ ৩৯, বেঃ জো? ১৪২, 
১৪৬, সং ২, ভাত ১৬৪, বরাহে 


৮৬ 7 উত্তর দক্ষিণ বেঃ ২৭২ পুঃ 
২২০, ২৫২, ২৫৯; চলন ৫৪, ৯৩, 
৯৬ 7; বেগ ৮৬ 

অরুন্ধতী ৪৪৯) ২৯৪, ২৯৭ 

অঞ্ঞুনী ১৮, ৪২২ 

অবম ৩২ 

অশনি ৩৫৩টি$, ৪১৪ 

অশ্বী ২২, ১৭২-৩) ২৮৮) ৩০৬ 

অশ্বিনী ৪২৬, ১৪৫, ২২২, ৩০৬ 

আঅল্লেষ! ৪৩৫? ৫১ 


অগ্টমী ২৩৫, ৩২৮; ভীম্ম-২৩১; 
মহ1-৩৩৪ 

অনুর অঃ ২২৪; বাস ২১৩ 

অহন ১৫৩ 

অহগগণ ৩২ 


অহোরাত্র-কারণ বেঃ ২১, লিও ৭৬১ 


পুঃ ২১৯, ২২১১ ২৫১; ভাগ বেঃ 
জো।ঃ ৩০) ৩৩; পুঃ ২৫১; পিজা 
২৩৫ ; দিবা ২৭১ 

আটক প্রস্থ ৩০টি১, ৩৫২ 

আদিতা অঃ ২১৬, ২৫২-৩, ৪8৪ ; উৎ- 
পত্তি ২৩১ ; দ্বাদশ ২১৫-৬; বেঃ 
২২২৫৫ 

আপ? 88৪ 

আদ্র? ৪৩১, ২৮০, ২৮২ 

আবহ-বিস্তার ৬৪৯, ৩৯৫; দিও নির্ণন়' 


৩৫২7 বিদা। ৪৬০7 পু ২০৩) 
১১টি; গ্রীষ্ম ২১৬ 

অআ।বাঢ। ৪৪১ 

ইন্দ্রধনু ৩৫৫১ ৩৬০ 

ইন্বক1 বা ইম্বলা ৪৩১; পুঃ ২৭৭, 
৩০ ₹ 

উচ্চ ৪০৫7; জাঃও ৪৮৩7 নীচ-৩৯৭, 


৪০২ ; শীত্র ৪০৩, ০৪ ; মন্দ-৪০৫ 
উৎপাত ৩৫৯, ৩৬৫ 
উত্তানপাদ ২৪৬; পু2 ২৬০ 
উক্ক! ৪১৪ 
উষ। ১২, ২০ 
গ্ৰল্ক ৮ 
ধতু অঃ ২৫৪; 
বেঃ১৮; মাস 
৩৯, সং ৫৩ 
একাদশী ৩৩২ 
প্ররাবত ৩৫৮ 
কপাল বস্ত্র ৩০, ৩১১৪১ 
করণ অঃ ৪, ৮৬ )-অবা ৮০; কাল ১০৪ 
কল! ৩৬৪ ; ৩৬৮ 
কার্তিকের ১৯৩ 


কারণ ২১৬-৭, ২৫৩, 
১৫৫১ ১৬১, বে 


৫১০ 


কাল--অংশ ৪১১ ;-- চক্র ১৩; 
২৭৯ ;-_ মান ২৫২, ৩১৫ 

কাণ্ঠপী ৩১০ 

কীলক (তামস) ৩৭৫ 

কুহু ১৫৪) ২৩৬ 

কুম?িবতার ২৭৯ 

কৃত্তিক। ৪২৮ ; বেঃ ২৫, ২৬, পুঃ ২৯৬ 

কফেতৃ-_মঃ ২২৮, ত৭৭-৮ 7; গণক-৪ ১৫ 
_ ভেদ ৪১২ ; ধুম-৪১২ 

ক্রান্তি-বৃত্ত ৩৯৭, পুঃ ২৩১ ;--পাত ২২৫ 

ক্ষয়-তিথি ৩২ ;- মাস ১৫৮ 

ক্ষীরোদ সাগর ২২৫ 


গঙ্গ।নয়ন ২৬৩ 
গপিত- অঃ ৩-৪ : ভাগ ৪; কুটক ৯২ 
পাটা বা বান্তু ৯২; বীঙ্গ ব' 


অবাক্ত ৯২ ১৭৯: বাস ১০১ 
গন্ধব্পুর ব1 খপুর ৩৬১১ ৪৬১ 
গ্রহ-_অঃ ৩৯২, ৪১৮টি ; আদি ২৫৭৯; 

আ(বিফার ১৭০১ ১৭৫; উচ্চ 

৪০৫, জাঃ ৪৮৩; উদয়ান্ত ৪১১ ; 

কক্ষাত্রম ৩৯৪, পু ২০১, ২০৫, 

২৫৭; কক্ষাযোজন ৪০৭; কালাংশ 

৪১১ ১ গতি ৩৯৬, ৪০০, পুঃ ২০৭, 

২৫৫; গঠি দর্শন ২৫৯; গোচর 

জা ৪৭৫; গ্রহণ ৩৯০ ; দশ! জাঃ 

৪৮৪ ; দিনগতি ৩৯৭, ৪০৩ 

দীপ্তি ৪১০১ পুঃ ২৫৮; দাপ্তির 

কারণ ৩৯৫) দৃষ্টি জা ৪৮৩) 

নাম জাঃ ৪৭৮ ; পাতগতি ৩৯৯২ 

পূর্ধাপরগতি ৩৯৮ ; ফল জাত ৪৫, 

৪৭৭ ; মধম--৪০১ ; ভগণক।ল 

৪০৬-৭ ; খুদ্ধ ৪০৮-৯, ভা ৪৬৬, 

৪৬৭ ; বিদ্বকল। ৪০৯, পুঃ ২৫৮; 

বিক্ষেপ ৪০৬; বাসযোজন পুঃ 

২৫৭; সংখ্যা ১৪২, ৪৭৯, আর. 


আমাদের জ্োতিষ। 


পকে ২৪, বেঃজোঃ জেন 
মতে ২১৭ 7 শুণ্ঠে স্থিতি পুঃ ২০৭ ; 
স্পষ্ট ব ক্ষ,ট-৪০১ ; স্বরূপ ৪০৭, 
জ।১ ৪৮০১ পুঃ ২৫৮টি, ৪৮০১ 
শাস্তি ৪৫, ৪৮২ 

গ্রহণ ভাঃ ২২৯১ ২৩০, বেও ১৭; রবি- 
শশীর কারণ ৩৮৪-৫ ; ভারা-গ্রহের 
৩৯০; প্রভেদ ৩৮৫, ৩৮৮ ; সম্ভ।- 
বনা ৩৮৪, ২৮৫ টিঃ, ৩৯১; মোক্ষ 
৩৮৪৭ 

চক্র-ভাগ ১০টি; ব্যাসপরিধি ৩৪৬-৭) 
পুঃ ২৫৭ 

চন্দ্র-_মস্তর ৩৬৯-৭২, পৃঃ ২০১, ২০৫ ; 
উদয়ান্ত ৪১১ ; কক্ষাযোজন ৩৭২, 
৪০০ 3 গতি বেঃ ৮,বেং জেয ১৪১, 
পৈতামহে ৬২, সি: ৩৬৯,৪০৬$ পুঃ 
২৫৪; জন পুঃ ২২৩,২২৭; দীপ্তি 
পুঃ ২৫৮, কারণ ৩৬৭, বেঃ৮; 
নক্ষত্র ৩২-৫ 7; নামের অর্থ ২৩৪ ; 
পত্বী পুঃ ভগ্রপণকাল 
৩৬৯ ; রথ ২৩৬7 রাহুর সম্বন্ধ 
২৩২, লম্বন ৩৬৯,৩৭৩; লাঞ্ন 
২৩৭)৩৬৭ টিঃ; বি্বকলা ৪০৯ ; 
ব্যাসযোজন ৩৭২, পুত ২৫৭; 
স্বরূপ ২৩৭,৩২৭১৩৩৭ ; হ্াসবৃদ্ধি 
৩৬৮, পুঃ ২৩৫ 

চাতুমণত্ত ৩৩২ বেঃ ১০ 

চান্দ্রমাস ২৩৫,২৫৪,৩১৫ ১--কৃতা ৩১৯ 

চিত্রা ৪৩৭ 

চৈত্রাদিসংজ্ঞা ১৫৯-১৬১১৩১৬-৭ 

ছায়াপথ বা স্ব্গঙ্গ] ২৬৪ 

জন্ৃন্বীপ ১০৮,২১৪ 

জহ, ২৬৪১২৬৬ 

জাতক অং৪,৪৫৯7; আরম্ভ ৮৮১৪২ 
৪৮৬১৪৮৮ ; ভাগ ৪৭৩ 


চি 
পে 


২৩০-১ 


বিষয় সুচী । 


জোষ্ঠ! ৪৩৯১২৮৯ 

জ্যোতিষ-শান্ত্র অঃ ৩; ত্রিস্ন্ধ ৪৫৯; 
ফলে বিশ্বাস ৪৫-৬১৪৮৫; প্রসার 
৪৩,৪৬২; ফলিত ৪৫৯; পুরাণে 
১৮৯ : প্রয়োজন ১৩৭-৯ 

ঝুলনবাত্রা ৩৩১-৩.৬ 

ত্র ৩ 

তাঞ্জক বাতাজিক অঃ ৪৮৫, উৎপত্তি 
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